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[ হাসি ও কান্না মান্তষের ছুষ্টি সহজাত বৃত্তি। সাহিত্যন্থষ্টির বহু পূর্ব 
হইতেই এই ছুইটি বৃত্তি বাহ্‌ ঘটনার স্বাভাবিক গ্রতিক্রিয়ারূপে মানবের ধানস 
লীলার বৈচিত্রযমাধন করিয়া আসিতেছে। প্রথম হাসি জীবনের উল্লাস ও 
মেজাজের প্রমন্নতা প্রস্থত | প্রথম কান্ধা শারীরিক বেদনা বা প্রহাবের যন্ত্রণা 
হইতে উদ্ভুত । একেবারে আদিম স্তরের মান্তষ অকারণেই হাপিয়! তাহার 
জীবনাননাকে প্রকাশ করে ও ক্রন্দনমূলক চীৎ্কাবের দ্বার! তাহার দৈহিক 
করেশবোধকে মুক্তি দেয়। এগাড়ার দিকে এগুলি বিশেষ মানস-সম্পকহীন 
শারীরিক প্রক্রিয়ামাত্র । এই স্ুল টব ব্যাপাবে কোন কুক্্তর মান্ব-প্রেরণা 
ছুনিরীক্ষ্য ) 

এষানৰ সভ্যতা আর একটু অগ্রসর হইলে হাসির মধ্যে কিছুটা উপহাস- 
পরিহাসের তিষক তাৎপর্য ও কান্নার মধ্যে মানববেদনার কিছুটা স্পর্শ মেশে । 
হাসি আনন্দেরই গ্যোতক। কিন্তু এই আনন্দে পরের উপর শ্রেষ্ঠতাবোধ, 
অপরের ছুর্শার কৌতুককব উপভোগ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয় অর্থাৎ জীবনা- 
নন্দের সঙ্গে কৌতুকরসের সংমিশ্রপ ঘটে । মানুষের সামাজিকতা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার প্রতিবেশী ও সহকর্মীরা ভাহার হাসির উপাদান যোগায় । হাপি 
আত্মকেন্দ্রিক না হইয়া অপরকেন্দ্িক হইয়া উঠে ।/ দিনাঞ্ডে শিকারের শেষে 
যখন আদিম মান্বগোষ্ী গ্রহার আধারে বলিয়। বিশ্রাম উপভোগ করে, তখন 
কাহারও কাহ!রও অপটুত্ব বাঁ দুর্ভাগ্যের কাহিনী বা লাগার স্বভি গুহাবাপী 
মানবের হাস্তকে উত্রোল করিয়! তোলে । এখনও মানুষের মনে মাত্র। বা 
ওচিত্যবোধের একটা মাবভৌম মানদণ্ড গড়িয়া উঠে নাই । সে অপরের পা 
পিছলাইয়! আছাড় খাওয়া, লক্ষ্যভেদে 'মলামর্থ্য, বনযধ্যে পথ হারাইয়া 
শিকার-অন্বেষণে ব্যর্থতা, একত্র-আহারের সময় নিজ ন্যাষ্য ভাগে বঞ্চিত ছওয়া 
প্রভৃতি ধৈব ছুর্ঘটনাকেই হাপির উপাদানরূণপে ব্যবহার করে। ইহার কিছুকাল 
পরেই চত্রিত্র ও আচার-ব্যবহারের উৎকেক্দ্রিকতা ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া 
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হাস্যরসের উত্তেজনাকর আমোদ যোগাম্গ। তখন বাহিরের ছুর্ভাগোর পরিবর্তে 
অন্তরের বিকৃতিই হাসির মূলে রসধিঞ্চন করে, কোন কোন লোক এমন অদ্ভুত 
পোষাক পরবে, এমন উদ্ভট অঙ্গ-ভঙ্গী কবে, কথায়-বার্তায় ও আচার-আচরণে 
এমন অসঙ্গতির পরিচয় দেয় যে, তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার মধ্য 
দিয়াই অনিবার্ধভাবে হাস্য রসের উদ্রেক করে। এই(চরিত্রগত অসঙ্গতিব সস্মতর 
উপলব্ধিই ছান্তরসকে সহজ জীবন হইতে সাহিত্যের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নয়নের 
হেতু হয়। এইখানে প্ররতির অধিকার শেষ হুইয়! মানবের শিল্পরস স্থির 
আরম্ভ হয়। 

আদি-যুগেব সাহিতে) যে স্কুল হাস্তরণের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ 
রূপে জীবনান্কৃতিযূলক--লেখকেরা যেন জীবনের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি 
কৌতৃকরসসিক্ত পাতা ছি'ড়িয়া তাহাদের গ্রন্থে যদ্দষ্টং তল্লিখিতং এই নীতি 
অন্থসারে সন্িবিষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য প্রায় সকল দেশর সাহিত্যেই আদি 
গ্রস্থগুপি মহাকাব্য জাতীয় । এগুলি শ্রেষ্ট সাহিতাগুণসম্পন্ত | মহাকাব্যের 
পূর্ববর্তী খসড়া খগ্ডকাব্যগুলি বিলুপ্প হইয়াছে--হ্যাপ-বাল্সীকি-হোমারের 
পূধাগামী প্রেরণার পরিচয় আজ বিস্বত-বিলীন। এই মহাকাবাগুলি খুব 
উন্নত ও পরিণত শিল্পকলার নিদর্শন_-ইহার] পুবাকালের জীবন বিবৃতি-- 
কেবল এইটুকু ছাড়া ইহাদের মধ্যে আদিম স্তবোচিত শিল্পগত অপরিপতির 
কোন চিহ্ন নাই । সুতরাং ইহার্দের মধ্যে যে হালিব ছবি পাওযর। যায়, তাহাতে 
আধুনিক যুগের সুক্ষ অস্তযুখিতা৷ না থাকিলেও যথেষ্ট শিল্নক্ষম! ও কারুকুশর্সতা 
আছে। (বান্মীকিতে রাক্ষস বানব প্রভৃতির যে উপহান্য চিত্র আছে, তাহা 
স্থল-উপাদান-গঠিত হইলেও উহাদের মধ্যে প্রতিনিধ্মূলগক উপযোগিতা ও 
গ্রন্থের সমগ্র ভাবাবহের সঙ্গে কলাসম্মত সঙ্গতি আছে । কুম্তকর্ণের অপরিশ্বিত 
ওউদরিকত1 তাহার চবিত্রণত বীভৎসতারই একটা স্বাভাবিক অঙ্গ । বানরদেের 
সময় সমক্ন উদ্ভট ও অসঙ্গত আচরণ তাহাদের ভক্তির আত্মবিলোপী-আতিশয্যের 
স্ষে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য বিধিত। মহাভারতে এই হা'দ্যকরতা শুধু গৌণ 
চত্িত্রে সীমাবদ্ধ নাই, ইহা ভীম, শকুনি, ছুঃশাসন প্রভৃতি মুখ্য নায়কদের 
সধ্যেও খুক্ছ মাত্রাজ্ঞান ও তারতম্যবোধের মহিত প্রসারিত হুইয়াছে। ভীমের 
হাস্যকরতা তাহার আকর্ষণীয়তাকে ক্ষু্ন করে নাই, বরং বাড়াইক়াছে'ঃ তাহার 
চিত্রের হঠকারিডা ও ক্ষাত্রশৌর্ধের পরিণামচিস্তাহীন আতিশয্যই অনেক 
ক্ষেতে ছাস্যজনক পরিস্থিতির হেতু হইপ্কাছে। শুধু ভীষ কেন, ছুর্যোধন। 
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ঘতরাষট্র, অশ্বখাম1, কর্ণ এমন কি অর্ডভুন, যুধিটির ও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত 
এই লঘু রংএর ছোপ হুইতে মুক্ত থাকেন নাই--ছাপির আবির খেলায় সকলের 
অঙ্গ কম-বেশী রাঞজত হইয়াছে । হার্সি যে কেবল কয়েকটি খেয়ালী, উৎকেন্জ্রিক 
চরিত্রের একচেটিয়া অধিকার নহে, ইহ! থে মহৎ চারুক্রেরও উপার্দান, পার্বভৌম 
মানব প্রকৃতির সম্ভাব্য অক্র-_-এই সত্য মহাভারতকারেক্স মানব-প্রকৃতির সর্ববিধ 
বৈচিত্রের প্রাতবিশ্বগ্রাহী চেতনায় উত্ভতাপিত হইয়াছিল ।১ হোমারেও 
[78881688 7১81000:8 প্রভৃতি ইতর ব্যক্তি শুধু য়, 80811198, /১08009 
0010071) 7১91535 1[0855৪ প্রভৃতি উভয়পন্ষীয় বার ও উদার প্রকৃতি যোদ্ধাগণও 
মাঝে মধ্যে ডপহামস্যবূপে ডপহ্বাপত হহয়াছেন। হ্ৃতপ্াং এহ সুদুর অতাতেব 
মহাকাব্যনমূহেও যে হাস্যরসের দশন মিলে তাহাতে গ্রকাতর একমেটে রংএন 
উপর হুম্ম [শমকার্ষের স্থদক্ষ তুপিকাপ্রয়োগের স্বাক্ষর মুদ্রত আছে। খনি 
হইতে উদ্ধত অপরিচ্ছন্ন বত্বের ম্যায় মানব-প্রক্ৃতির সহজাত ক্লেদাক্ত হাসিটি 
শিল্পমাঞ্নায়, বৈপরাত্যপীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে ও সামগ্রিক পারবেশের লছিত 
নিপুণ মিশ্রণরীতিতে এক অপরূপ ছ্যুতি-ভাসম্বতা অর্জন করিয়াছে। 


& 

মহাকাব্যোত্তর যুগে সমাজবিন্তামের দৃঢ়তর ও জটিসতর রূপের সহিত 
সমতা রক্ষা! করিয়। সাহিত্যিক হাসারসের কতকগাল নৃতন পধায় ও প্রকাশ- 
ভঙ্গী দেখা দিল। হিমালয়ের বিশাল বক্ষপটে নানাজজাতীয় ভূ-স্তর, উদ্ভিদ- 
জাবন ও দৃশ্যবৈচিত্র্ের ন্যায় মহাকাব্য উদার আশ্রয়ে হ।দ্যরম অগ্তান্ত 
রসের সহিত শান্তিপূর্ণ লহ-অবস্থানের সহজ সম্পর্কে আবদ্ধ ছল? হার্ট 
মানব মনের আর পাঁচট। বৃত্তির স্যার একই যৌথ পরিবারভুক্ত ছপ। কিন্ত 
পরবতী যুগে এহ সমগিগত মিলনের পর্বতে স্বাতন্্াবোধ ও ।বশেষ সচেতনতা 
উদ্ভুত হইল। তখন পাঠকের মনোরঞ্নের জন্য হাঁসর প্রসঙ্গ ও উপলক্ষ 
উদ্দেস্কমূলকভাবে প্রবতিত হুহতে স্থরু করিল। হান্তকর পরিছ্থিতির সংযোজন! 
ও উপহাস্য চরিত্রন্থতির দিকে লেখক দচেতনভাবে মনোনিবেশ করিলেন । 
বাংল। সাহিত্যে এই প্রবণতার প্রথম আবির্ভাৰ ঘটিল দেষগ্রণস্তিমূলক আখ্যান, 
কাব্য ব। নাতি কবিতার মধ্যে মানবিক বল সঞ্চারের জন্ত। প্রথম বাংল! 
রচন! চর্যাপদে ধর্মতত্বের একনিষ্ঠ চর্চার মধ্যে হাসির কথার কোন স্থান ছিল না 
তথাপি চর্ঘাকারের! নিঙ্লেদের আবেশনবতা ও সাংসারিক উগালান্য বুঝাইবার 
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জন্ত প্রবাঁদবাক্যের তির্যক-গ্যোতনায়, সাধারণ অভিজ্ঞতার বৈপরীত্যমূলক 
চমকগ্রদ উক্তির সাহায্যে ওষ্ঠে হাসি না ফুটাইলেও মনে হাসিব পূর্ববর্তী আবস্থা- 
রূপ একটা বিল্ময় উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন। পরোক্ষভাবণ ব] উদ্ভট উপম! 
প্রয়োগ ষে সাহিত্যিক হাস্যরসের একট] বিশিষ্ট লক্ষণ তাহ! এইখানে প্রথম 
উদদান্তত হুইল! প্রাকৃত জনলাধারণের কাছে ইহার সুশ্তর তাৎপর্য 
অনধিগমা ; শুধু মাজিতকুচি রূসিকই ইহার উপভোগে সক্ষম । এইরূপে হাসি 
উহার প্রারকত স্থুলতা অতিক্রম করিয়া সাহিতাক পরিশীলিত রূপ গ্রহণের 
দিকে প্রথম ধাপ অগ্রসর হইল। উপহাস্ত পরিস্থিতির উচ্চক হৈ-হুল্লোড 
ছাড়াইয়। উহা যু্ব্াঞ্জনাময় মানস-আবেদনের রূপ ধারুণ করিল । 

[শ্রীকুষ্ণকীর্তনে নারদ ও বড়াইবুড়ীর রূপ-বিকৃতি বর্ণনায় ও রাধাকৃষেের 
তুমুল, উত্তর-প্রতুাক্ুবপূর্ণ, নিপুণ ঘাতপ্রতিঘাতে উপভোগ্য কলহে স্থূল ও সম 
উভয় ধারারই সংস্িশ্রণ ঘটিয়াছে। এখানে একদিকে যেমন হান্যকর পরিস্থিতি 
স্টির প্রয়াস আছে, তেমনি বর্ণনা ও বাক্প্রয়োগের সুমিত ভঙ্গিমায় ও কুশল 
রীতিতে উচ্চতর সাহিতাক উৎকর্ষেরও পরিচয় মিলে। দৈতিক অসঙ্গতি 
নিখুত রসোচ্ছল বাণীচিত্রে লেখক নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ কারতে চাহিয়াছেন। 
তেকনি, রাধাকুফ্জের কলহে পলীস্থলভ ইতর কোন্দপ কেবল প্রকাশের তীক্ষু, 
অনবগ্তায়, নিছক আঘাত-প্রতিঘাত-নৈপুণ্য উচ্চতর আটে উন্নীত হুইয়াছে। 
ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগেরও যে একটা আর্ট আছে, বছি়্া-গুছিয়। গালির শব্ধ 
ব্যবহার করিলে তাহারও যে একটা আকর্ষণ আছে তাহাই এখানে প্রমাণিত) 
এই আদি মধাযুগের ভক্তি ও কামরস মিশ্রিত কাব্যে [৪০ ও 1 স্বলকৌতুক 
ও বাগবৈদঞ্ধের দীপ্তি এক সংশ্লেষমূলক মিলনে সংযুক্ত হইয়াছে । 

র্গলকাব্যে হান্যারমের মান নিম়গামী । হাস্যকর পরিস্থিতির সংযোজনাই 
এখানে হাশ্তরসের প্রধান উৎস। নাক্ীগণের পতিনিন্দা, চাদ লদাগরের 
বাণিজাক শঠতা ও মনসার রোষে তাহার শারীরিক পীড়ন ও লাঞ্চনা--এ সবই 
গুল হাস্যরসের উপাদদান। বাচনভঙ্গীতে এমন কোন উপভোগ” মনোহারিতা 
নাই, যাহাতে বিষয়ের তুচ্ছতার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। মূল আখ্যানের 
সঙ্গেও ইহাদের সংযোগ অত্যন্ত শিথিল। মঙ্গলকাব্যে হান্যরসের স্ুুপতার 
একমাত্র ব্যতিক্রম মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরামের হাস্যরসের মধ্যে 
একটা নৃতন উপাদান 'মিশিয়াছে--উহ। চিত্তপ্রসন্তাষুলক লিপ্ধতা, সমাজ- 
সযালোচলায় উদার, জালাহীন রঙ্গ প্রিষ্তা। এইখানে একদিকে হাসির পত্থিধি- 
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বিস্তার ও গভীরতা-সম্পাদন অন্যদিকে 20250৪৮এর অমৃত-নিস্তন্দী সুত্বাহুতা।, 
মুকুন্দরামের হাসি সমগ্র সমাজের উপর গুসারিত--সমা্স্কনের ও সামাজিক- 
বুন্দেষ মানন অলঙ্ষতির সরস, উদ্ঘাটন বেদনার রূপাস্তরিত, কল্পনারঞ্জিত, 
পান্রাস্তর-ন্ুস্ত প্রতিচ্ছবি এবং অমর অবিস্মরণীয় চরিত্রশ্থগির মূল প্রেরণা | 
তিনি নিজের দুঃখকে লঘু করিয়াছেন, দেশব্যাপী অরাজগকত] ও উৎপীড়নকে 
পশ্ু-সমাজের করুণ, অথচ অপপ্রয়োগে উপভোগ্য আতিতে বিস্মর-মধুর রূপ 
দিয়াছেন। মুরারিশীল ও ভাড়ুদত্তের শঠতার রন্ধপথে তাহাদের অন্তর-রহ্স্ 
অনাবৃত করিয়াছেন, লহন1-খুললনার সপত্বীবিরোধ বিড়ম্বিত গৃহস্থালীতে বাঙালী 
গাহস্থ্য জীবনের ঈষৎ-বিক্ষু্, বৌতুককর বিষৃঢতার আদলটি দেখিগ্নাছেন। 
মুকুন্দরামে আমিয়া হাসি কারুণারসধসিক। জীবনবোধে প্রজ্ঞাময়, সংসারের 
সমস্ত টবষম্য-অসঙ্গত্ভির উধ্র্ধে এক উদ্বার, সমন্বরকাঁবী ভীবনিষ্ঠ রূপ পৰিগ্রছ 
করিয়াছে । 


তু 


মুকুন্দরাম পর্বস্ত আমরা হাসির যে বিভিন্ন পধায়গুগির সঙ্গ পরিচিত 
হইলাম ভাহ।দের মধ্যে চিন্তালেশভীন, তম জীন্নোল্লাস কৌতৃকক র অবস্থা 
বিপর্যয়, সমাজমানের উল্লজ্ঘনজাত হাস্তাম্পদ আচরণ ও চারিত্রিক উৎকেন্দ্রিকতা 
তির্যক ভাষণের চাকতা (1৮) ও জীবনব্সের লিপ্ধতা ( 000009৮ )-_-এই 
কয়েকটি স্তরকে পৃথক করা যায়। মুকুন্দরামের গভীর জীবনবোধএস্থত হাম্ত- 
রসিকতা প্রায় আধুনিক যুগ পর্বস্ত অন্তকরণীয়ই ছিল । বৈষ্ণব পদাবলীতে 
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভাবতনম্ময়তার মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে মুছূ, সঙ্গে 
তিরস্কার ও অস্রমধুর শ্লেষের সাক্ষাৎ পাই । শাক্তপদাবলীতে মাতাঁ-পুজের মান- 
অভিমানের ভিতর দি) কপট অনুযোগ ও ছদ্মতিরস্কারের স্ুরটি কখনও 
কখনও শোনা যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে হান্যরস তাহা .ভক্তিরসকে 
ঘনীভূত করিবার একটা গৌণ উপায় মাত্র, ইঞ্চার কোন গ্বতঙ্থ মর্যাদা নাই । 
এলোকেশী বিবসনা--শ্যামা মায়ের বীভৎস বপ বর্ণনায়ও যদ কিছু হাশ্তকর 
উপাদান থাকে তাহা! সম্পূর্ণভাবে ভক্তিরসের অধীন এই ধর্মসাধনার 
পরিবেশে যে ক্ষীণ হান্তরসের বিকাশ হইয়াছে তাহ] ইহার বৈচিত্র্য ও. 
সর্বব্যাপিত্বের নিষর্শনরূপেই আহ্বাদের মনে একটু অভিনবহ্ের স্পর্শ আনে ।, 
হাসি যে কেবল হান্তকর পরিস্থিতির ফল নহে, ইহ! যে কক্ুণ, ভাক্তসাধনা ত্বক. 
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প্রভৃতি বিপরীত-ধর্মী পরিবেশেও নিজ শক্তির পরিচয় দিতে পারে তাহা 
ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। 

ভারতকে প্রাচীন হাশ্তরসধারার শেষ কবি বলা যায়। ইনি মুকুন্দরাম 
অপেক্ষা রাজসতা-কবি বিদ্যাপতির অধিকতর অন্ুব্তী। মধাযুগ হইতেই 
বাজমভ। ও জমিদারের ঠক একপ্রকার কুচিবিকারগ্রস্ত, অথচ কাককাধমনর 
হাস্যরপের অগ্কশীলনের প্রেরণা দিগ্নাছিল।,) এই প-রবেশে ষে হাসির উদ্ভব 
তাহ]! আদ্রমের আবিলতাকে বিদগ্ধ ভাষণের আভাস-ইঙ্গিতে ফুটাইয়! তোলার 
মধ্যে নিহিত। অশ্লীল মনোভাবের উপর সুন্দর প্রকাশভঙ্গীর আবরণ দেওয়ার 
শিল্পকৌশলই ইন্চাব মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় ব্যাপার । ভাবতে গেলে দেহদস্তোগ, 
ইন্দ্রিমলালস।র রসাল বর্ণনার মধ্যে কিছুটা কাব্য-সৌন্দধ থাকিতে পারে, 
কিন্তু হাশির উপাদান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এখানে হাস্যরস উদ্দিক্ত 
হয় শেখকেবু প্রকাশচাতৃবীন্ব বৃহম্তসস্কেতেঃ নিষিদ্ধ আমোদ-প্রমোদেধ ভ্ 
আববরণের পিছনকার চুল ইঙ্গিতটুকুর উপলব্ধিতে । এ যেন হুর্বোধ্য হেয়ালির 
সমাধানে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায়ঃ কতকট। তাহারই অন্তরূপ | 
কামকলার মধ্যে যেমন আবেশ-মন্তত। আছে, তেমনি একটা উত্তেজনাময় 
হধেরও শিহরণ অনুভূত হয়। ইহাতে হাসির আবেদন যুগপৎ শিরা-ন্সায়ু ও 
মননের প্রাত প্রায় পমভাবে প্রযোজ্য । গোপনতার বেড়া ভাঙ্গায় যে চাতুধমধ 
আনন্দ --ভারতচন্দ্রের কবিতায় আমবা প্রার সেইরূপ আনন্দই আস্বাদন করি। 

আর একদিক দিয়া মুকুন্দরামের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পার্থক্য অনুভূত হয়। 
ভারতচন্দ্রের হাসি বঙ্গ অপেক্ষা বঙ্গের দিকেই বেশী ঝুকিয়াছে। অবশ্য বিদ্যা 
ও সুন্দরের কামকেলিকলা লইয়! যে হাসি তাহা রঙ্গপ্রধান। কিন্তু পরিবেশ- 
চিন্রণে আঘাতের দিকে প্রবণতা ঘেন তীব্রতর হইতেছে । হীরার আচবরণ- 
বর্ণনায় নিছক কৌতুকরন যেন শ্সেষাকআ্মক মনোভাবের স্পর্শে উগ্র ও ঝাজালো 
হুইফ্কা উঠিয়াছে। হীরার প্রতি কবির সহানুভূতি ও জুগুপ্া যেন দুই-এরই 
সংমিশ্রণ আছে। কোটাগ প্রভৃতি রাজানুচববৃন্দের এমন স্কি খোদ বাজা- 
বাণীর আচরণে হীক-ডাক লম্ফ-ঝম্ফ আড়ম্বর-আস্ষালনের মধ্যে এই কৌতুক 
ও শ্লেষ একসঙ্গে ষিশিয়। গিয়াছে । অবশ্য ভারতচন্দ্র ইহাদের সীমারেখা 
'ক্ুষ্পষ্টভাবে অতিক্রম করেন নাই--উগ্র সংস্কারক মনোবৃত্তি সে যুগের কোন 
লেখকেবই ছিল না। তিনি রাজমভার কবি হইয়া ধীরে ধীরে রাজসভার 
উপহাস্য দিক্‌ট! স্দ্ধে সচেতন হুইয়1 উঠিতেছেন। আগামী যুগের বাঙ্গপ্রাধান্ত, 
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আধুনিক সমাজ চেতনার সংশয়--তীক্ষ বিচারবুদ্ধির সুদুর পূর্বাভাস তাহার 
হাল্তবিস্ফারিত ওষ্ঠাধরের এক কোণে বঙ্কিম রেখায় অধশ্ডুট। 


৪ 


ভারতচন্দ্ের পরে অষ্টাদশ শতকের ছ্িতীপ্নার্ধে বাংল সমাজে প্রথম সমাজের 
অস্থসরণ সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ হইল। ভাসি পুবের সবল একমুখীনতা 
হারাইয়! বাঙ্গে ধারালো, বিদ্রপে অশালীন ও শ্লেষে বক্রবন্কিম হইয়া! উঠিল। 
ইহার মধ্যে ইন্দ্রধন্ত বর্ণালী নংগ্লেষেব নায় নানাপ্রকার রংএর বৈচিত্রাণড স্কুরিত 
হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে, পাশ্চাত্তা পী!ত-নীতির অশ্নকরণে সমাজে 
এমন সব হাস্যকর আতিশযা দেখা দিল, যাহা কেবল হাপির উদ্রেক করিয়াই 
ক্ষান্ত হইল না, আঘাত করিবার প্রবণতা জাগাইল। এই সমাজ দেহ-মনে 
উদ্ভৃত অসঙ্গতিগুলি শুধু হাসিয়া উডাইবার বাপার নহে । ইহার! ছুষ্ট ক্ষতের 
সায় সমস্ত সমাজের বক্তধারাকে বিষাক্ত করিবে এই আশঙ্কা বিশ্রদ্ধ 
হাস্যোচ্ছাসকে এক নিগুঢুতর অভিপ্রায়ে নিয়ন্ত্রিত করিল। “নীচ যদি উচ্চ- 
ভাষে, স্ববুদ্ধি উড়াষ হেসে* বা “এত ভক্ক ব্গদেশ তবু রক্ষে ভরা”-_ভারতচন্দ্ 
এ ঈশ্বর গুধ-নির্দি্ট এই নীতি সত্যম উল্লজ্ঘন করার উত্তেজনা ক্রমশঃ উগ্রতরৰ 
হইয়! দাড়াইল। বশত ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের পৌধ-পার্ধণের পিঠা ও তপসে- 
মাছ খাওরাইয়াছেন কিন্তু কম্েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাহা রঙ্গ-কৌতুক 
প্রায়ই তাপমাত্রা চড়াইয়! ব্যঙ্গতীব্রভার উচু পারদরেখায় পৌছাইয়াছে। 
সাঙ্গালী বাবুদের ইংরাজী-খান। খাইব!র ধুম, স্্ী-স্বাধীনতার উগ্র আতিশষ্য, 
নাস্তিকতার ক্রমবর্ধমান প্রাছুত্তাব ইত্যাদি সামাজিক অনাচার ও অশালীনতা 
তাছাকে স্থির থাকিতে দেয় নাই তাহার রসিকচিত্তের উপভোগকে বার বার 
ব্যাহত করিয়৷ তাহাকে কঠিন আঘাত হানিতে প্রণোদিত করিয়াছে । এই 
সর্বব্যাপী ব্যঙ্গপ্রিয়তাই হাদির আধুনিক বিবর্তনের প্রধান লক্ষণ। ) সমস্ত 
আধুনিক হাশ্তরসিকের যনোভাবে এই বিস্ফোরক শক্তির কম-বেশী উপস্থিতি 
লক্ষণীয়। (হাসির খিষ্টজলের নদী আধুনিকতার সমৃদ্র-মোহনায় পৌছিয়া 
ব্যঙ্গলবণাক্ত, অস্রক্ষারের বাঁজযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুবার*চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হইতে বাজশেখর বহু পর্যন্ত সকলের হাস্য-্বচনায় এই সমাজ-সংস্কারক 
মনোভাব, এই সংশোধনী প্রেরণ1 কোথাও গ্রচ্ছপ্র, কোথাও প্রকটভাবেধিঘ্ধমান |) 

এই ব্যঙ্গাত্বক হান্তরসের বিষয়ভেদে অনেকগুলি স্তর আছে। উনবিংশ 
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শতকের প্রথম পাদে (১৮*০--১৮২৫) এই হান্যরস ধর্ম ও সমাজ বিষয্নক' 
বাদবিতগ্ডার সঙ্গে প্রধানভাবে জড়িত ছিল। কবির লড়াই-এর অশালীন 
এঁতিহ, স্কুল ব্যক্তিগভ আক্রমণ, নিছক গালাগালির ইতর আতিশয্য প্রথম 
যুগের মননশীল বিচার-বিতর্কেও উদ্ান্বত হইয়াছে । রামমোহন বায় এউ 
অভ্যাসের ব্যতিক্রম ছিলেন । কিন্তু তাহার খ্যাতির নান! কাবণেব মধ্যে 
হান্তরপিকতাকে গণনা কা যায় না। ধাহারা ধর্মবিতগ্ার শুষ্ক শাস্বচন- 
কণ্টকিত পদ ত্যাগ করিয়া “বাবু” সম্প্রদায়ের বিলাঁসব্যধনের কুনুমানী, সথরা- 
সঙ্তরীত-চাটুবাক্যবীজিত পথখানি বাছিয়। ইয়াছিগেন তাহারা যে হাস্যদেবীর 
অধিক অন্ুগ্রহভাঙ্গল হইবেন তাহা শ্বাভাবিক । £ই জাতীস বচনায় রঙ্গের 
মধু ও ব্যঙ্গের হুল প্বভাববৈরিতা ভাগ করিয়া এক সাময়িক মৈত্রীবন্ধনে মিলিত 
হইয়াছিল। হুতোম প্যাচার নকশায় যে প্স্ত বাসনধম্মী মোদের চিত্ত 
সন্গিবষ্ট হইয়াছে, ভাহাদধগকে যেন লেখক একহাতে আঙ্ঙ্গন ও অপব 
হাতে কশাঘাড কাঝয়াছেন। এই অমন্ত নিদ্বিদ্ধ আমোদের ক্ষেত্রে অনেক 
সময় ভূত ও বোজা একই দেঞ্ছে বিশ্াজ করেন-জ বাং ইহারা সাধু-সমাজ ও 
০ধেলিক-সমাজ উভয়েরই আকর্ষণের বস্ত হইয়া! উঠে। কাজেই হাশ্তরসেখ 
প্রধান ধারা এই জাতীর নকৃশার মধ্যেই আবিল, উদ্দাম স্রোতে প্রবাহিত 
হইয়াছিল | ইহার সহিত পরাধীনতার জাল, স্বাজাঙ্যবোধের ও গভীর 
জীবন-দর্শনের স'মিশ্রণ ঘটিলেই ও প্রতিভার কটাহে এই মিশ্র পানীয়কে জাল 
দিলেই কমলাকাস্ডের দিব্য দোমবস তৈম়ানীর ক্ষেতরটি প্রস্তুত তর। 

'জাতির ই তহাসে এমন একটা যুশ আসে যখন তাহার স্তিমিত চেতনা, 
সমস্ত অধস্ফুট বচ্ছন্ন প্রয্কাম, ভাহার আনন্দ-বেদনা জীবণবোধের সমস্ত খণ্ডিত 
অস্ঠভূতি, হাসি-কৌতৃক-বঙ্গের ভিতর দিয়া ভাবকেন্দ্র অন্বেষণে র সবটুকু আকুতি 
অপুধ সংহুতিতে মিলিত হইয়া ও জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ তম প্রাতবি্ব বুকে 
ধরিয়া এক অথপগ্ড ধারায় প্রবাহিত হয়! বাস্কমচন্দজ্রে এই সমীকরণ-প্রক্রিয়ার 
আরম্ভ ও রখীন্দ্রনাথে ইহার বিস্তার ও পরিণতি । এই সম্পূর্ণ ভাখপবিমগ্ডুলের 
মধ্যে হাসিকে কেবল একট! ন্বাঙন্্র অক্ররূপে দেখা যায় না ইহা মানসদীণ্ির 
ঝজকরূপে, মনন-স্বচ্ছতা ও প্রকাশ প্রাণোচ্ছলতাব লীলাচ্ছন্দরূপে সমস্ত 
সাহিত্যকৃতির জীবনপর্মকে স্পন্দিত করিয়া তোলে । বেগবান নদী-প্রবাহের 
তরঙ্রশীর্ধলগ্ন শুভ্র ফেনরেখার গায় ইহ! যেন উচ্ছল ও পরিপূর্ণ গ্রাণশক্তিবুই 
একট। ছ্যুতিবিকিরণ | 'বস্কিমের জীবনানুতূতি নিজ গতিবেগেই থাকিয়! 


[8৮ ] 


থাঁকিয়! হাসির বিলিক দিয়া উঠে । এই হাসি আল্ংছায়ার ভ্রুত আবর্তনে 
ঈন্জ্রধন্ুর বর্ণরঞ্জিত হয়। জীবনের গম্ভীর প্রকাশে ইহার ছটা গাভীধকে ঘনী- 
ভূত করে, অশ্র আর" পটভূমিতে ইছার উচ্ছপতা আরও করুণ হইয়া উঠে। 
ররবীন্দ্রনাথেও এই হান্তছাতি বিষক়নিরপেক্ষভাবে সমস্ত রচনার প্রসন্নতা ও 
সৌষ্ঠব বিধান করে। 
বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসে স্ুল ও সুঙ্দ, আদম ও আধুনিক সব স্তরেরই সহ- 
অবস্থিতি ঘটিমাছে। ভীহাব গজপতি শিছ্যাদিগ গজের দুরবস্থা ও উচ্ছার সহিত 
আশমনির (প্রেমাভিনয়, 'ব্ষবৃক্ষে হীরার আদ্রিবুডী, ম্ণাপিনীতে দিখিজয় গিরি- 
জায়ার সন্মার্জীমাঞ্জিত প্রেমকাহিনী, দেবী চৌধুরাণীতে গোধরার মা, 
লীতারমে রামচাদ শ্বামচাদ ও মুধলা দাপী, চত্দ্রশেথরে বামচরণ এ সবই 
প্রাচীন যুগের হাসাকর চরিত্র ও পরিস্থতর অন্ুবর্তন, সনাতন বমিকতারুই 
পুনরভিনম্। চাকর-চাকপাণী, শিল্পশ্রেণীর লোক উহাদের স্থপ্রাচীন ।বশ্ব।ন ও 
সংস্কার লয়!, নৃতন যুগর অন্ছপষোগী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধততে আবদ্ধ 
থাকিয়!, টিরকাল হাদি উদ্ধ উন্মোচন করিয়াছে । ইহ1 অপেক্ষা মাঙ্গিততর 
সুপিকতার নিদর্শনও বঞ্ষিম-উপন্তালে প্রচুর । দুর্গেশনব্দিনীতে বিমলা) 
মু্ণালিনীত্ে গিবিজায়া, কুষ্কাস্তের টটইলে ব্রদ্মাণন্দ প্রভৃতি চরিত্র ও কিছু 
কিছু হাস্যবসপ্রবান দৃশ্য এ ব্ষয়ে তাহার রাতত্বের উদাহরপ।। কিন্ত তাহার 
হাস্যরস প্রধানত অভিব্যক্ত হই্ঘাছে ঠাহার জীবন সমালোচন! ও মন্তব্য, 
আখ্যান, ও সংলাপের স্ন্ম স্পর্শের মধ্য দিয়া। তাহার লাঠি ও তাম্রকুট 
মহিমা কীর্ভনের মধ্যে গুরুগন্ভীব সন্ধিসমাসম্ফীত শতাব্দীর মাধ্যমে ছোটখাট 
নাঁৰ প্রকাশের বৈপবাত্য ছ্যোতনা সুক্ম রসিকতার হেতু হইয়াছে । আবার 
ইহার উট] ফলও উদ্ভূত হুইয়াছে লঘু-শরণ বহ্িম কটাক্ষে তির্ধক ভাঁবছ্যোতক 
বর্ণনাভঙ্গীর সাহাষ্যে গুরুতর মানস-ধিপর্যয়ের চিত্রাঙ্কন ছারা--যেমন, কতলু 
খার হত্যাকে দৃশ্যে বিমলার হাব-ভাব লীলা এ খভিনপ্ষের সম্তবালে তাহার 
গোপন জিথাংসার ইঙ্গিতে ব কুন্দনন্দিনার ছেল্মাচুষী লঙ্জ। পন্মানের মাধাষে 
তাহার প্রথম প্রেমের উদ্ভ্রাস্তি কর অন্গভূতিপর উদ্ঘাটনে। এই সব দৃশ্যে হাসির 
প্রত্যক্ষ উপাস্থতি নাই, কিন্ত সমস্ত আকাশ বাতাঁষ অন্তরাপবতী হাস্রদীপ্থি 
বিকিবণে বডীন হইয়া উঠিয়াছে। 
.কিন্তু বস্ধিমের হাস্যরপিকতার শ্রেষ্ট উদাহরণ তাহার প্রধন্ধাবসী ও বিশেষতঃ 
“কমলাকান্তের দণ্তরঃ এ। ১ এখানে হাস্যরস যে জীবনের সত্যানুস্ধানের একটা 
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প্রধান উপায় তাহা আশ্চর্যরপে প্রমাণিত হইয়াছে । সত ভীদ্মেব মাথা 
রাখিবার উপাধান দুর্যোধনের সঘত্ব আহরিত স্থকোমগ শয্যাদ্রব্যে গঠিত হয় 
নাই, হইয়াছে অর্তুনের ভূগর্ভভেদী তীক্ষ শরজালে। উল্মার্গগামী জাতির 
চোখ ফুটাইতে হইলে উহার উপর স্তুপীক্ৃত উপদেশের অজন্র বর্ষণ করিলে 
কাজ হইবে না, পরিহাসের অভ্রান্তলক্ষাভেদী অস্ত্রে উহার স্ুল গণ্ডারচর্মকে 
বিদীর্ণ করিতে হইবে । “বাবু” চবিত্রের উপর শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই অবিবুল 
বিদ্রপ বধিত হইয়া আমিতেছিল । তাহাতে হয়ত স্ুরাগণিকাসক্ত, বিশাস- 
ব্যদন-প্রমত্ত, স্থুলমন্তিকক বাবু সম্প্রদায়ের খেয়ালী আচরণ কিয়ৎ পরিমাণে 
নিয়ন্ত্িত হয়া থাকিবে । কিন্তু যেমন ভারতের পাঠান বাজত্বের ইতিহাসে 
এক দাসবংশের বিলুপ্তির পর আবাঝ নৃতন নৃতণ দ্রাসবংশ গড়িয়1 উঠিয়াছে, 
পেইরূণ গবেট, গোবরগণেশবাবুর তিরোধানের উপর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় 
স্থুশিক্ষিত, দেশের সাহিত্যসংস্কাতির প্রতি অবজ্ঞাশীল, পরান্নকরণপুষ্ট ও 
আত্মমধাদাহীন আর এক নূতন বাবুবংশ শামলা পাগড়ির বাজবেশ-সজ্জিত 
হইয়া]! বাংলার সমাজ-খংহাসনে অধিরূঢ হইয়াছে। প্রথম যুগের স্থায় শুধু 
মদদ ও ব্যভিচারের শিন্দা কশিয়া ইহাদিগকে হঠানো যাইবে লা। শুধু সনাতিন 
নীতিবাদের গঙ্গাঞ্জলে ধৌত করিয়া এই বদ্ধমূল চিত্তবিকারকে পরিশুদ্ধ করা 
সম্ভব নয়। এই নতুন যুগের বাবু-সম্প্রদায় কিছু সদ্গুণের অর্ধিকা পাঁ_ 
শক্ষায় ও জ্ঞানে অগ্রগামী, কচিতে প্রগতিশীল ও সমাজে নিজ গুণে 
স্থপ্রতিষিত | গুপ্ত কবির এলোপাথারি বাড়িতে ইহাদের আত্মস্তরিতার শিবস্ত্রাণ 
ঘখলিত হইবার নহে। তাই বন্থিম এই নব অস্থরের ধ্বংসের জন্ক নৃতন মন্ত্রপূত 
অস্ত্র ধারণ করিলেন_-তিনি বাবু স্তোত্র রচনা করিয়া, নিজ স্ত্রীর কাছে ইহাদের 
অতলম্পশী অজ্ঞতা উদ্ঘাটিত করিয়া, ইহাদিগকে সাহেবের সবুট পন্দাঘাতের 
পাত্ররূপে দেখাইয়া, মধুরপুচ্ছধারী দাড়কাকের আত্মবঞ্চনা-অমর্যাদায় 
ইছাদিগকে ভূষিত করিয়। ইহাদের মর্মস্থানের ছুর্বগতম অংশটির প্রতি নিদারুণ 
আঘাত হানিলেন। তাহার নিজের ভাষায় অভিমন্থ্বেই্টনক্ারী কুকুসৈন্ঠের 
যায় তাহার এই তীক্ষ অস্ত্রে এই নববাবুবংশ ধরাশায়ী হল একদী মর্যাদার 
প্রতীক “বাবু অভিধাছি অধুন। ব্যঙ্গ-বিদ্রপ-জর্জবিত হুইপ] অপমানের কলঙ্ব- 
চিহুবৎ পরিতাক্ত হই । 1 

কষলাকান্তের দপ্তর- বহ্িম্চ্জ্রীয় হাস্যরসের উজ্জ্বলতম ও প্রগাঢ়তম বিকাশ। 
হাঁসির এমন একটি স্থগভীব বূপাস্তর, এমন কি গোত্রাত্তর বিশ্বসাহিত্যে বিরল ) 
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হাসি মানুষের একট প্রান্তিক বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে । ইহ! বড় জোর 
জীবনরূপ বস্ত্রের শেষে বোন] একটি দক পাড়ের মত । কিন্তু কমলাকাস্তে এই 
প্রান্তিক একটি কেন্ত্রীয় বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা জীবনের সবটুকু 
প্রজ্ঞাঘন অনুভূতি, উহ্ার করুণ, অশ্রলজল, বেদনাবিধুব মর্মবাণী, উহার 
বন্ধনহীন আনন্দ ভীবুকত1 ও পরম তাৎপর্য সন্ধান সকলকে সংহত করিয়া 
এক ব্যাপকতম পরিণততম জীবন দর্শনের কূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । হাসিব 
এইরূপ সার্বভৌম মর্ধাদা, জীবন রহস্তভেদী, তত্বব্ূপ-উদ্‌ঘাটন-ক্ষম দিবা চেতনা 
বাংলা সাহিত্যে আর কোথায়ও নাই । ভগবান্‌ শ্রীকষের ওষ্ঠাধরে যে বুহস্য- 
মধুর, লীলাগ্যোতনাময় হাসিটি সদা বিকশিত হইয়া আছে, তাহাই কি 
জীবন-্বক্ধপের ইঙ্গিতধর্মী? শ্মিতহান্তের আড়ালেই কি জীবনের লবটুকু 
অজ্ঞেয়তা আত্মগোপন করিয়া আছে? ইহা সত্য হইলে এই শ্মিতহান্তের 
কিছুটা আভাস কমলাকাস্তের হাম্তরপিকতায় বিধৃত হইয়াছে । 
বন্কিমচন্দ্রের হাতে হাস্যরস প্রাকৃত পরিহাস্যতা, উদ্ভটকল্পন', বৈপরীত্য 
স্যোতনা সমাজ ও পদ-বৈষম্যজান্ত অসঙ্গতির সর্গে নুছহ০০৮ গ্রতাতির 
উন্নততর কলা-কৌশলের সার্থক প্রয়োগ গু জীবনসত্যের গভীরে অনুপ্রবেশ 
প্রভৃতির সংশ্লেষ ঘটাইয়াছে। (বঙ্কিমের ঠিক পরবর্তী যুগে একদল ভাস্যতরষ্টা-_- 
ইঞ্জনাথ বন্দোপাধ্যায়, যোগেন্্র্্র বন ও ব্রেলোকানাথ মুখোপা ধায় 
বাঙ্গাগকৃতি 2000]: 0081:010 79:00 উদ্ভট কল্পনা ও শ্লেষাত্মবক্ক “শক্সীত- 
ভাষণের সংযোগে এক নৃতন ধরণের বুমিকতা প্রবর্তন করিগেন।) ইহাদের 
মধ্যে ইন্দ্রণাথ ও যোগেন্্রচন্দ্র হিন্দু আদর্শ ও সমাজ-প্রথার একনিষ্ঠ সমর্থকরূপে 
সমস্ত আধুনিক স্বৈরাচার ও আদর্শ শিথিলতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন-- 
বিশেষতঃ ত্রান্নধ্ম উহার কুচিবাগীশ চাল-চলন সাড়ন্বর ভগ্ডামি ও সমাজ 
ংস্কারের অজুহাতে লমণ্ত সমাজজলীতি ভঙ্গ করার প্রবণতার জন্য তাহাদের 
তীক্ষতর বিদ্পের বিষয় হইয়াছে । ভ্রলোকানাথ সমস্ত প্রকার গৌড়ামির 
বিরোধা ও উদ্দার মানবিকতার পক্ষপাতী ; তাহার অদ্ভূত খেয়ালী চরিত্রস্থ্ি, 
উদ্ভট পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নিপুণতা ও ভৌতিক ও অতিমাঁনবিক সত্তার সার্থক 
প্রবর্তন তাঁহাকে অনেকটা আধুনিক মনোধমী করিয়্াছে। তিনি কিছুটা 
রাজশেখর বন্থুর অগ্রগামিত্বের কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। 
: স্ববীন্্রনাথ এমন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ধে, হাসারসিক বণিয়। 
তাহার কোন শ্বতন্্র পরিচয় নাই। তাহার হাপি নির্মল, শুভ্র, শরৎ 
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স্ম্ধালোকের ন্যায় সর্ববাপী ও সকলের লৌন্দ্যবিধায়ক | মনে হয় যে, এই 
হাস্যরদ তাহার অনুভূতির শ্বচ্ছতা ও প্রসাদগুণের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, কোন 
বিশেষ মাঁনস প্রবণতার গ্যোতক নহে। ধিনি সমস্ত জীবনকে উদার, মোহমুক্ত 
সার্বভৌম দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যন্ত, হিমালয়ের তুষারাবৃত উচ্চশৃঙ্ষের উপর 
হুর্ধকিরণ-সম্পাতের ন্যায় সেই দৃষ্টি ক্বতঃই হাস্যোজ্জল ও প্রপাদনিগ্ধ হইয়া 
থাকে । দুরূহতম বিষয়ের আলোচনাতেও, জটিলতম গ্রস্থি-উন্মোচন প্রয়্াসেও 
এই রহস্যভেদী অস্ত্টি, এই অন্ততস্তলাবগাহী অনুভূতি যেন শিশ্বনিরস্তার 
সর্বজ্ঞতার লীলাচাতুরী-ম্ডিত হুইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এ হাসি 
অসঙ্গতি উপলব্ধিতে নহে স্থষ্টির গভীর অভিগ্রায়ের শ্বছন্দ আবিষ্কারে। ইহ! 
একটা নৈষ্ঠিক গুণের মতই রবীন্দ্রনাথের সব্প্রকার রচনার রক্ধে বন্ধে 
স্থক্ম সৌরতের ন্তায় অন্তপ্রবি্। মানবমনের স্বাঙ্গীণ ক্ফুর্তির মধ্যে লঘু 
ীমণ্ডিত সরস গ্রসন্বতারও একটা স্থান আছে-_ব্বীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ভাহার 
হাস্যরস চচ। এই সুষমাময় অন্তর সৌকুমার্ষের একটা বিকাশরূপেই গ্রহণীয়। 
অন্ষ্ঠ তাহার প্রথম তরুণ বস্পসের বচনাস্জ মনের একটি সহজ গ্রীতিমাধূর্য 
বাস্তব বাধার প্রতি জ্রক্ষেপহীন ঘৌবন ন্বপ্রের আবেশ, সকল প্রকার হাদ্যকর 
পরিস্থিতির সম্মুথীন হইবার ও উহ্াদিগকে অতিক্রম করিবার দুর্বার প্রাণোচ্ছাস 
এই আনন্দময় হাঁসির ঝরণার মধ্য দিয়! উতক্ষিপ্ত হইয়াছে । তীহ্ার প্রথম 
যুগের নাট্য প্রহসনগুপির মধ্যে মাজিত বাগ ভঙ্গীর দীপ্তি ও শরুণ কল্পনার 
উতলা উচ্ছ্বাস এক অপূর্ব মধুর সমন্বয়ে মিপিত হইয়াছে । তাহার ছোট 
গল্প সংগ্রহ, উপন্যাঁন, প্রবন্ধাবলীর ও লঘু কবিতানমৃহের মধ্যেও অনাবিল 
হাসারস কোথাও বিষয়ের মর্ধাদা লঙ্ঘন না করিয়া ও শ্পেখকের মনোভঙ্গীর 
কোন অতিরঞন প্রবণতা প্রকাশ না করিনা আশ্চর্য সংঘম ও স্থমঙ্গতির সহিত 
রজতশুত্র ধারায় বহিয়া চশিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গ হন্দর কলানৈপুণ্যের 
মধ্যে হাস্যরসিকতা একটি স্থায়ী কিন্তু অনভিপ্রকট উপাদান। ) 
অতি আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সমকান্পীন বিচিত্র ভাব 
ংঘাত ও নব নব অসঙ্গতি প্রকরণের ছ্বার! অনবুঞ্জিত ছইভেছে। কেদার- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাজশেখর বহ্থ ও জীবিতদের মধ্যে বিভূতি মুখোপাধ্যায়, 
বনফুল (বলাইটাদ মুখোপাধ্যায়), পরিমল গোস্বামী ও প্রমথনাথ বিশ প্রভৃতির 
নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে কেদাঁরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
। স্বত১৪] 18, বিস্ময়কর বাগ বৈদ্য, করুণরসের আতিশধ্য, ভাবালুতা ও যুগগত 
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পরিবর্তনের জন্য একপ্রকার উন্ত্াস্ত-বিমূড মনোভাব এই সমস্ত মিলিয়া এক 
শর্জননংবেছ্য অথচ খানিক ট' স্থুলরীতি রসিকতার স্থি করিয়াছে ।' বাঁজশেখর 
বস্থুর প্রবণতা হইগ উত্তট কল্পনা ও আধুনিক সমাজে ক্রমবর্ধপনান অলঙ্গতি- 
'অমৃছের বিসদৃশ সমাবেশে | বর্তঙ্গান মানুষের এক পা এক জগতে, অপর পা অন্ত 
জগতে ; মনের এক অংশ ম্তপ্রাচীন গুরুবাদে অন্য অংশ প্রগতিশীল বিজ্ঞান 
চেতনায় * চিন্তার এক শাখা পৌরাণিক খাষর আশ্রমে অপধ শাখা শিক্ষিত 
তরুণ-তক্ণীর প্রেমচর্চার প্রমোদকুণ্জে। এই সমস্তের এককজ্র মমাবেশে যে জগা- 
খিচুড়ী উৎপন্ন হয় তাহাকেই রাজশেখর হাসি ফুটাইধার সরন কাজে নিয়োগ 
করিয়াছেন। তাহাব নরনারী অসচেনভাবে রসিক নয়; প্রাঙবেশের সঙ্গে 
ধাক্কায় তাহাদের হাশ্তরস অজ্ঞাতসারে স্ফুরিত হয়। পরিবেশের অপক্গতিপূর্ণ 
বিমিশ্রতা তাহাদের মনের তারে আঘাত করিয়া উহাতে যে পরম্পর-বিঝোধী 
স্থরবৈষযা জাগায় তাহাই অনিবার্ধভাবে হাস্যরস উদ্রিক্ত করে। হাস্যরচনা- 
গুলি প্রাক নরাবরই রোবজ্ঞাপামুক্ত ও অবিাম়শ্র কৌতুকরসে অভিষিক্ত ছিল। 
তবে তাহার জীবনের শেষদিকে কষ্টনিরুদ্ধ ক্রোধোচ্ছাসে তাহার ভাবপ্রশাস্তি 
কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে মনে হয় । 

জীবিত হাস্যরসিকগোষ্ঠীর মধো বিভৃতিডূষণের রচনায় বাঙালী পারিবারিক 
জীবনের স্েহমায়া মমতার আতিশয্য বা একটু অমাধাবরণ রকমের বাকা পথে 
চলিবার প্রবণতা মুছু হাপারসের উদ্রেক করে। বানর অকালপক গুহিণী- 
পনার অভিনয় বা বৌ-ঝির শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বাযী প্রভৃতি গুরুজনকে নিজের 
মতে চালাইবার জন্ত কৌশল প্রক্ষোগ নির্দোষ পাগ্পা দিবার বুদ্ধি হাসা 
সঞ্চারের হেতু হষ্য়াছে। একটা প্রাচীন [৮ক্সাচ'রত সংসার-কলানৈপুণ্য 
মাধুনিক যুগের অত্যন্ত পরিবর্তিত অবস্থায় নুন রদব্যঞ্নাী সহযোগে 
পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে । কৌশলট1 পুরাতন, উহার প্রয়োগপদ্ধতিটাই ষ 
কিছু বদলাইয়াছে। বনফুলেব রচনায় আকন্মিক ও অপ্রত্যাশিত পব্রিপতি 
আমাদিগকে প্রথমে চমকিত করি] পরে হাসিতে উচ্চকিত করিস] তোলে। 
লেখকের হাসাইবার উদ্দেশ্টট! একটু বিলম্বে 'আমাদের' বিপর্যস্ত অস্ভূতিতে 
মুধ্ারিত হয্ছ। প্রমথ বশী, পরিমল গোস্বামীর মধ্যে উপভোগ্য বাগ. 
বৈদগ্ধ্ের সঙ্গে হাস্যকর পরিস্থিতির সুষ্ঠ সম্মিপন দেখা যায়, তবে হাস্যরস 
উদ্বোধনের উপযোগী কোন মৌলিক অহ্ভূতি বিশেষ লক্ষ্যগোচর হয় ন1। 
ইহারা] হাষির ধারাকে এই প্রতিকৃল পরিস্থিতিতে প্রবাহিত রাখিয়াছেন, 
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বিশেষ কোন নৃতন শোতাবেগ সঞ্চার করেন নাই বশিয়াই মনে হয়। বিশী 
মহাশয় কমলাকাস্তীয় ঢং বজায় রাখিয়াছেন, কমলাকাস্তীয় গ্রজাগভীবরতা 
ও মর্মাঙ্ প্রবেশশীলতা যে সব তাহার আয়ন্তীধীন তাহ! মনে হয় না। ষে 
কালের মাশিক আর এ কালের দৈনিক পত্রিকায় যে পাথকা, বঙ্গদর্শনের 
ও আননাবাজারের কমলাকাস্তের পার্থকা প্রায় তদনুরূপন্ট। 

' বর্তমান কালে বাংল সাহিত্যে হান্যরস কোন অভিনব জীবনদর্শন গ্রস্ত 
নছে, চলতি জীবনের সগ্যণক্কলিত চুল টীকাটিপনী মাত্র। আমাদের সম্মুথে 
দৃশ্তপট এত ত্রুত পরিবতিত হইয়াছে, এভ অনংখ্য রকমের অসঙ্গতি জীবনে 
পুপ্তীভূত হইতেছে, বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর এত অদ্ভুত বিপর্যয় আমাদিগকে 
মুহঙ্ডে মুহুর্তে দিশাহারা করিতেছে যে, কোন স্থির বিচারের মানদণ্ড আমাদের 
অনধিগম্য রহিয়া গিয়াছে । কোন স্বাভাবিক কোনটা অস্বাভাবিক, 
কোনট] ব্যতিক্রম ০কানট] সাধারণ নিয়ম কোনটা নুস্থ মস্তিষ্কের কোনটাই বা 
উৎকেন্দ্রিকতার নিদর্শন এ বিষয়ে এখন আমাদের নিজেদেরই কোন নির্ভর- 
যোগা প্রত্যয় দুঢ়তা নাই। আমাদের নিন্দা সমর্থন আমাদের হাসি-কৌতুক 
ও বিভ্রান্তি-বিমূড়তা আমাদের প্রেম-ভালবাস! পারিবারিক জেহপ্রীতির সহজ 
ছন্দ নির্ণয়, আমাদের সামাঞ্জিক প্রথানিয়মের অব্য পালনীরতায় শ্বেচ্ছালজ্ঘন 
--এ সমস্ত বিষয়েই আমাদের মতের স্থিরতা অনিশ্চয়তায় বিড়ম্বনা গ্রস্ত । 
মান্নষের কতঝ্গুলি জৈব নিয়ম মাত্র এই সর্বব্যাপী বিপর্যয়ে ঠিক আছে। এখন 
কোন ব্যক্তি যদি পায়ে না হাটিয়। মাথায় হাটে বা আর কোন স্থনিরদি্ট জৈব 
নিয়মের উৎ্কট অগ্তথাচরণ করে তবেই আমর! হাসিতে পারিব। আগে ভাড়ু 
দত্তের প্রবঞ্চনায় কৌতুক অন্গভব করিতায়। এমন জগৎ-জোড়া প্রবঞ্চক 
মহাসম্মেলনে ভাড়ু দত্তই আদর্শ চরিত্রের পদবীতে অধিরূঢ। পরাভূত কাঞ্ধী- 
রাজ যখন পায়ে হাটিয়। অদৃশ্য রাজার চরণগুলে আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়াছে 
তখন ঠাকুরদাদ। বলিগ্মাছে যে, যাহাতে কাদা] উচিত তাহাতে লোকে হানে। 
আমরাও আজ এই উলট পুবাণের প্রাছুর্ভাব-যুগে হাদি কান্নার পার্থক্য 
ভুলিতে বশিয়াছি।] - 

হাস্যরসের প্রকবণ-বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ-তারতম়্য সম্বন্ধে যাহা বলা হুট 
তাহা ডাঃ অজিতকুমার ঘোষের “বঙ্গলাহিত্ে হাস্যরসের ধারা, 
নামে উপাদেয় গ্রস্থের পরিচিতিন্বক্ূপ। ডাঃ ঘোষ সম্প্রতি এই 
গবেষণামূলক গ্রন্থখালি লিখিক়্া কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে ডি, ফিল, উপাধি 
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পাঙ কারয়াছেন। এই মুল্যবান নিবন্ধে তিনি হাসারসের প্রকৃতি ও দার্শনিক 
তন্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয্লা বাংলা সাছিত্যের প্রারভ্ভ হইতে অতি” 
আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইহার বিকাশ ও বিভিন্ন সমাজ প্রতিবেশে ও নান] উদ্দেশ্য 
অনুযায়ী দ্বাদ-টৈচিত্র্য চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। হাস্যরলের 
হুশ্্র-স্থুপ, নির্ল-আবিল, তিক্ত-ন্িপ্চ। আক্রমণাত্মক ও সংস্কারধমী প্রভৃতি 
শান। প্রকার ভেদ তিনি উপযুক্ত উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। অনেক দুর্লভ, বিশ্বৃতপ্রায় গ্রন্থ হইতে তিনি হাসির উদাহরণ 
সম্কলন করিয়া আমাদের কৌতুহপ ও জ্ঞানের পরিধি উভয়েরই বুদ্ধি সাধন 
করিয়াছেন ও নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা মমাজের সহিত উহার সম্পক ও প্রেরণার 
ইঙ্গিতটি উদ্ঘাটিত কবিয়াছেন। অধ্যাপক ঘোষের বিশেষ কৃতিত এই ষে 
হাসির আলোচনায় তান গুরুগম্ভীর আলোচনা-পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়। 
আমাদের হাস্ের প্রতি বিরাগ উৎপাদন করেন নাই-_পাণ্ডিতোর গুরুভার 
শিলার অবরোধে ইহার সরস প্রবাহকে ব্যাহত করেন ণাই। তীহার রচনা- 
ভঙ্গীর মধে/ও ন্মিত হাস্োর নিপ্ধ ছ্যতি বিকীর্ণ হইয়াছে-_ঠাছার আলোচনার 
লঘু সরপতা সম্পূর্ণপ্ধপে বিষয়োপযোগী হইয়াছে । গম্ভীর বিশ্লেষণের মধ্যেও 
তিনি মাত্রাজ্ঞান হারান নাই-_হাস্যরসিক বিদগ্ধ পাঠকের নিকট যেরূপ প্রসক্ন 
অভিনন্দন ও রসাম্বাদনের অনায়াসলীল! প্রত্যাশা করেন অঞ্িতকুমারের 
আলোচশায় তাহা অন্বগ্ন আছে। হাসাতত ও হাস্যরস সন্বষ্ধে এই প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রস্থ পত়িয়৷ কেহ যেগাস্ভীধের আতিশয্য দ্বার! প্রতিহত হইবেন না 
ও হাসিকে বিভীষিকার চক্ষে দেখিবেন না তাহ] নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পাবে। 

গ্রস্থকার কেবল যে বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যধারার প্রথাগত ও 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ব্যক্তিগণ্ড বৈশিষ্টযমপ্তিত খপিকতার ম্বরূপটি 
আমাদের বোধগম্য করিয়াছেন তাহা নয়, হাসারস সম্পকিত সাধারণ মন্তব্য 
ও বিভিত্র হাসারমিকে র তুলনামূলক বিচারের দ্বারাও তাহার আলোচনাকে 
মননসমুদ্ধ করিয়াছেন। একই বিষয়বস্ক বিভিন্ন লেখকেব হাতে কিরূপ নৃতন 
'নৃতন ধনুণের ভান্যস্থষ্টির হেতু হয় তাহাও তিনি নিপুণভাবে ও সুক্মদশিতার 
সহিত ফুটাইযা তুলিয়াছেন। আমি আশা করি যে, এই সুকল্লিত, স্ববিন্যন্, 
খালখিত গ্রন্থধানি হাস্যরস ও তত্ব সন্বদ্ধে একখান প্রামাণ্য কোযগ্রস্থে 
মর্যাদা লাভ করিবে ও হাসির অস্তঃগ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয় 
আমারদেগ নিকট উহার উপভোগ্যতা আরও বাডাইয়া তুলিবে। 


নিবেদন 


হাপ্যতত্ব ও বাংপা স'হিতো হাস্যরস সম্বদ্ধে আমার দীর্ঘকাঁলব্যাপী 
আলোচনা ও গবেষণার ফল এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। হাস্যরস সম্পর্চিত 
আলোচনার ম্বাত্যস্তিক অতাবের কথ! চিন্ত] করিয়াই এ-সম্বন্ধে গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হ্টয়াছিলাম এবং আমার গবেষণানির্দেশক পরমপূজ্য আচার্য ডকুর 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাফ্কচের নির্দেশ অনুযায়ী কয়েক বংসর ধরিয়া গবেষণা 
চালাইয়৷ এই গবেষণা-গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছি । কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় এই 
গবেষণার জন্য ডি, ফিল, উপাধি দ্বার! আমাকে ভূষিত কবিষাছেন। আমার 
গবেষণার অন্ত দুইজন পরীক্ষক অধ্যাপক শ্রাবশ্বপতি চৌধুরী ও শ্রীযক্ষিতী শন 
মেন আমার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এ উপাধির জন্য ইহাকে অহথমোদন 
কবিয়াছেন। তাহাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই তেছি । 

আমার গবেষণ1কে মোটামুটি তিণ শ্রেণীতে ভাগ কবিয়াছি, যথা হাস্যতত্ব, 
হাস্যরস ও বাংল] সাহিতে) হাস্যরস । হাস্যতত্ব আপোচনা করিতে যাইয়। 
আমি হাসির শাখীব ও মানস্নত্ব, হাসিব উৎস ও প্রকাশবৈচিন্রা, হাসির 
বিভিন্ন দাশনিক মতবাদ ও হাসিব মমাজ-পরিবেশ সম্বন্ধে বন্তৃত বিশ্লেষণ 
করিয়াছি । হাস্যরসের আলোচনায় মামি চারপ্রকার গরধান সাহিতািক 
হালি গ্রহণ কাবয়াছি, যথা, [30000 19 98805 ও ভাপা) | এই চার- 
প্রকার হাস্যরসেব কোন সর্বজনস্বীক্ত বাংলা নাম নাই, আলোচনার স্থবিধার 
জন্য আমি বাংপায় যথাক্রমে ইহাদের নাম দিয়াছে-- কঞ্চণ হাসার, 
বাগবৈধপ্ধা অথবা বৈদগ্ধাপূর্ণ হাস্যরস, ব্যঙ্গঈরস ৬ কৌতুকরস এই চার- 
প্রকার চাগারস লইয়া বিদেশী সাহিত্য ও বাংলা সাহি শা হইতে দৃষ্টান্তনহ 
পুঙ্থহপুঙ্খ আগোচনা করিয়াছি, হাস্যরসের এইট কয়েকটি শ্রেণাবভাগ সম্মুথে 
আদর্শ স্বব্ূপ রাখিয়া বাংলা সাহিতোব হাসাবস লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছি। 

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বাংলা সাহিতো হাস্যরম সম্বন্ধে যে আপোচন! 
করিয়াছি তাহাই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। বাংলা 
সাহিত্যের প্রাচীনতম কাল হইতে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত হাসার'সর ধাবা 
লইয়া ব্যাপক ও গভীর বিগ্লেষণ করিয়াছি । বোধ হয় কোন উল্লেখযোগ্য 
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সাহিত্যধার] ও কৃতী হাশ্যরসিকের হান্তারম আমার আলোচনার বছিভূত হয় 
নাই। বাংলা সাহিত্যের হাশ্তরস সম্বন্ধে বিচাব-বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া আমি 
প্রত্যেক লেখকের সমকালীন সামাঞজ্জিক পরিবেশ, তাহার প্রতিভার ধম এবং 
তাহার হাস্যরসের উৎস, কোন্‌ শ্রেণীর হাস্যারসে তীহার প্রবণ), তাহার 
হাস্যরসের কলা-নৈপুণ্য হতাাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াছি | 

এই গ্রস্থরচনায় অনেক প্রামাণ্য পুস্তক হইঙ্ডে বহু সাহায্য গ্রতণ করিয়াছি । 
পাদটাকায় যথাস্বানে ভাহাদের নাম উল্লেখ করিস্পাছি এবং পরিশেষে একটি 
গ্রন্থপপ্তীও সন্নিবেশিত হইয়াছে । আর একটি কথা। হাপির আলোচনা 
যদি নীবস ও ভারগ্রস্ত হয় তবে তাহার মুঙ্গা নাই । এজন আমার আলোচনা 
যথাসম্ভব সরন ও উপভোগ্য করিতেই চেষ্টা করিয়াছি । 

আমার এই গব্ষণা-কাধে ধাহাদের নিকট হইতে নানাপ্রকার সাহাধা ও 
উপদেশ পাইয়াছি তাহাদের সকলকে আমাএ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
প্রথমেই আচাধ ডক্টর শ্রাকুমার বন্দোপাধ্যাম্সেব নাম উল্লেখ করিব! তাহার 
ক।ছে আমি যে কতভাবে খণী তাহা বলিয়া! শে করিতে পারিব না। যে 
সতর্ক যত্ব ও নেহশীল আগ্রহ লইয়া তিনি আমার গবেষণা পরিচালন! 
কারয়াছেন তাতার তুলনা খুাঁজমা পাওয়া যায় না। তাছার ঘনিষ্ঠ সান্ধ্য 
আসিয়া তাহার প্রগাঁত পাণ্ডিতা ও সিদ্ধ স্দতার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহা 
আমার জীবনেধ এক অমুল্য সম্পদ তইয়া থাকিবে । তাহার শঙগ্রকার 
কাজের মধোও এই গ্রন্থের জন্ত তিনি একটি অতিমৃল্যবান মুখবদ্ধ লিখিয়া 
দিয়াছেন। তীচার চরণে আমার কজজ্ঞ প্রণাম নবেদন করিতোছ। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাঁমতন্ত লাহিড়ী অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় ডর 
শশিভূষণ দাশগুপ্ত মতাশয় ববাবর আমার গখেষণ। সপ্ধন্ধে গভীর আগ্রহ 
দেখাইয়াছেন। তাহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ! 'গ্রগ-প্রতিম 
অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ও অশেষ শ্রীতিভাজন বন্ধুমণ্ডণী, যথা, ডক্টর মাধন 
ভট্টাচাধ, ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর রথীন্দ্রনাথ বায়, ডক্টর অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রাপূর্থীশ নিয়োগী এবং আবে অনেকেক নিকট হইতে 
যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাইয়াছি তাহাও আজ বিশেষভাবে স্মরুণ 
করিতেছি। আমার বনু ছাত্রছাত্রী গবেষণা সত্ব সমাপ্ত করিবার জন্ত 
আমাকে নিরস্তব উত্তেজিত করিক্লাছে, তাহাদের সকলকে দুর হইতে 
শ্রীতিসভ্ভাষণ জানাইতেছি । আমার উপাধিপ্রাপ্তথিতে আনন্দিত হইয়া ঘে-সব 
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ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আমার 
বিমুগ্ধ চিত্তের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 
এই গ্রন্থগ্রকাশে ধাহাদের নিকট হইতে নানাভাবে সাহাধ্য পাইয়্াছি 
তাহাদের সকলকে অশেষ ধন্তবাদ জাঁনাইতেছি। শ্রীতুলমী দান এই গ্রন্থের 
্রুফ সংশোধনে এবং ইহার সবগ্রকার পাব্িপাটা বিধানে বু আয়ান ত্বীকার 
করিয়াছেন, তাহাকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরিশেষে এই বইয়ের 
প্রকাশক জনাব আয়ন্ল হক খা ও কৃতী কথাশিল্পী শ্রীঅবিনাশ সাহাকে ও 
গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতোছ । এই গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গহন্থর করিবার জগ 
তাহারা কোনদিকে কার্পণ্য করেন নাই। আমার সবগুকার অন্রোধ 
ভাহার! সাগ্রহে রক্ষা কারয়াছেন। 
ইতি 
বিনীত অজিতকুমার ঘোষ 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


“বঙ্গসাহিক্ফো হাম্তবসের ধারার ছিতীয় সংস্করণ প্রকাশত হইল। এই 
গবেষণা-গ্রস্থখানি প্রকাশিত হইবার পর পরিচিত ও অপরিচিত বন্ধ 
লোকের কাছে আভননদণ পাইয়াছি। আজ তাহাদের সকলের কথা 
কৃতজ্ঞচিত্তে ম্ম্ণ কার। হাম্তরস সম্পর্কে এই প্রথম মৌলক গবেষণা ষে 
স্থধীসমাজে স্বীরুত ও গ্রশংপিত হইয়াছে তাহাই আমার বিশেষ গৌরব ও 
আনন্দের বিষয় । দ্বিতীয় সংস্করণে আও কয়েকজন হাস্তরসিক লেখক সম্পর্কে 
আলোচন৷ অন্তভুক্ত হইল। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ-এর কর্ণধারদ্ধয় 
শ্রাদীনেশচন্জ্র বনু ও শ্রীববীন্দ্রনাবায়ণ ভ্টাচাধ গ্রন্থপ্রকাশনে যে আগ্রহ ও 
আত্তরিকভ' দেখাইয়াছেন সেজন্য তাহাদগকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি | 


ইতি 
৩, উমেশ দত্ত লেন বিনীত 


১ল। ডিসেম্বর । ১৯৬৩ 


্রঞম্স এও 
হাস্যাতত্ব 
বিষয় 
হাসির শারীরতব্ 
ইতর প্রাণীদিগের হাসি 


অসভ্য জাতিদিগের হাসি 

শিল্তর হ'সি- বিভিন্ন বয়ল ও রুচির হাসি 
হাসির উপকাবিতা 

বিভিন্ন ধরণের হাসি 

হাঁসির কারণসমূহ 

হাল্যবাদ 

হাম্রপ্রকৃতি ও সমাজ 


ভ্িভ্জীস্ল হও্ড 
হাস্ারস 
ককণ হাস্যরস (1700000 ) 
বৈদগ্ধাপূর্ণ হাশ্ারস ( ঘট ) 
ব্ঙ্গরস ( 98175 ) 
কোৌতকরস ( দা) 


ভ্ুব্জীস্স হণ 
বাংল সাহিত্যে হান্ারস 


অবতরপিক-- 
বাঙালীর হাস্তবোধ 
নংস্কত নাছিত্যে হাস্তরম 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হান্তরসের ধাবা -* &৭ 
চ্যাগিতিকা “ ৯৪০ টি ৬৩ 
শিবায়ন ন্ 4 ঙঞ 
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কবিকহ্ছণ মূকুন্দরাম চক্রবর্তী ... ৮০, ৯ 
ভারতচন্্র ০০ *** ৯. 
ধর্মমঙল ০, “** ১০৭ 
রামায়ণ ৭ তত ১১৭ 
মহাভারত *. *** ১৩১ 
ও কুষ্কীর্তন , রঃ ও ১৩৮ 
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৬৫৫ চত্তন্ত-চরিতসাহিত্য *" -** , ৫৬ 
নাঁথ-সাহিত্য ০৪ ৮০, ১৬৮ 
কথা-সাহিত্য টি রী ১৭৭ 
পল্লীগীতিকা *** * । ১৯৬ 
৫ 
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প্রবাদ এ ন ২১৯ 
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ঈশ্বরচন্জু ধ/ পি ০৯০ ২৬৪ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "তত -** ২৭৮ 
প্যারীটাদ মিত্র *** *** ২৮৬ 
কালীগ্রসশ্ন মিংহ ৮০, -*, ২৯৩ 
দীনবন্ধু মিত্র -** -*, ৩০২ 
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বিষ 
উ্জলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ₹প 
ইন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় **" *০* 
ঘোগেজ্চঙ্জ বন্থ 
স্বামী বিবেকানন্দু-” 
রবীন্দ্রনাথ 
শরৎচন্ত “০, 
প্রমথ চৌধূরী 
ৰাংল! কাবো হাস্তরসের ধাবা 
[ হেমচন্দ্র-_দ্বিজেন্্লাল-_-বজনীকাস্ত-_সহ্যেন্জনাথ--- 
কালিদাস-_-সজনীকাস্ত ] 
পরজ্জবাম+ 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮ 
হাপ্যবসাত্বক নাটক ও প্রহসন 
| রামনাধায়ণ__মাইকেল মধূহ্দণ-_জ্যোতিরিঙ্নাথ-_ 


অমৃতলাল--প্রমথ বিশী ] 
বিরূপাক্ষ ও কুমারেশ ঘোষ 
পপংহার 


»্লিস্শিউ 


সম(জজীবন ও হাস্যরসের ধারা **. 
বাংল! সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ ও শ্রেণীবৈচিত্র্য টি 
বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখক মণ্ডলী 
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হাল্যতত্ 


হাদির শারীরতন্তব 


হালি মাছষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি । অন্ঠান্ত প্রবৃত্তির স্তায় ইহাও 
আদিম, সনাতন এবং সাধারণ । এই প্রবৃত্তির উৎপত্তি মানুষের মনে এবং 
ইহার অভিব্যক্তি মান্রমের দেহে। সাধারণত মনের মধ্যে যখন কোন প্রফুল্লত। 
জন্ম লাভ করে তখন হাস্তের মধ্য দিয়! সেই প্রফুল্লতার বাহ অভিব্যক্তি দেখা 
ঘায়। তবে প্রফুল্লত! না থাকিলেও কোন কোন লময় হাসি ফুটিয়া উঠে, সেই 
ছাপির সম্বন্ধে পরে আমর] আলোচনা করিব। [প্রসিদ্ধ মনস্ততৃবিদ ঘ1111870 
210100041 ভাভার 9০০১71 785010109£৬ নামক পুত্তকে হাস্তের সাতপ্রকার 
লক্ষণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই লক্ষণগুলি নিয়ে বণিত হইতেছে-- 

১। ইহা সর্বসাধারণের মধ্যে সুলভ | ২। ইহ সহজাত ও শিক্ষ1- 
নিরপেক্ষ । ৩। ইছ1 একটি অনুভূত প্রবৃত্তির দ্বারা সঞ্জাত হয় এবং কমবেশী 
মানুষের আয়তাধীন। ৪| ইহা! অন্ত সব শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয্মাকে 
দমন করিয়। রাখিতে পারে। €| ইহার সহিত আমোদ, প্রফুলতা, কৌতুক 
প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি মিশ্রিত হইয়া থাকে | ৬| ইহাতে যে কেবলমাত্র 
শারীরিক উত্তেজন। হয় তা] নে, পরন্ত ইনার মপ্য দিয়া কোন জটিল 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে স্থক্ম মননশীলত। জন্মে। ৭। ইহ1 আমাদের স্বভাবের 
সহাহভূতি-প্রবপতার অন্ঠতম নিদর্শন--অন্যকে হাসিতে দেখিলে অথব। 
অন্তের হাসির কথা শুনিলে আমাদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ হান্ত-প্রবৃত্তি সঞ্জাত 
হয় । এই লক্ষণগুলি লইয়! যথাস্থানে বিশদ বিশ্লেষণ হইবে । প্রথমে আমরা 
মাছ্ষের দেছে হাসি কিভাবে অভিব্যক্ত হয় তাধ1! আলোচন। করিৰ। 

প্রখ্যাত টবজ্ঞানিক হার্বার্ট ম্পেন্সার তাহার ১9 চ155101085 ০1 
1080810697১ নামক প্রবন্ধে ভাস্তের দেছততু (01)591910৫5 ) লইয়া 
আলোচন। করিয়াছেন । স্পেব্সারের মতবাদ লয় পরবর্তী কালে অনেক 
হান্তততুবিশারদ নানা রকমের যস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্পেনার বলিয়াছেন 
যে, কোন আবেগ বা অহ্থভূতির দ্বার। আমাদের শির! উত্তেজিত হইলে. 
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্‌ বঙ্গলাহিতো্ো হাম্তরসের ধারা 


সেই শিবা-সংযুক পেশীসমূছে সেই উত্তেজনার সঞ্চার হয়।১ হাস্তোৎপাদক 
অহ্ভূতির বিপরীত কোন অনুভূতি মনের মধ্যে উদ্রিক্ত হইলে ভান্য দমিত 
ছুইয়। যাইবে; যেমন, ছাম্তজনক আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যদি মন বিষাদের 
স্বারা আক্রান্ত হয় তবে ছাম্তের বিকাশ হইবে ন1। তাহা না! হইলে 
হান্যোৎপাদ্ক অন্্ভূতি বিশেষ বিশেষ পেশীকম্পন ও সঞ্চলনের মধ্য 
দিয়া আত্মবিকাশ করিবেই | মনের মধ্যে হান্তময় অনুভূতির জন্ম হইলে 
অধরোষ্ঠের আকুঞ্চন-প্রসারণ হয় এবং দ্তরুচি-কৌমুদী বিকশিত হইয়। 
পড়ে- ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিরা স্পেন্সার বলিয়াছেন যে, বাগান 
মধ্য দিয়াই অহৃভূতির অভিব্যক্তি প্রায়শ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্ হান্তের 
বিকাশ প্রথমত মুখের কয়েকটি শির1-উপশির1 ও পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণের 
মধ্য দিয়! দেখ। যায় । হাসিবার কালে মুখবিবর বিবৃত হয়, মুখের কোণ 
দুইটি পশ্চাৎ-প্রপারিত এবং ঈষৎ উন্নাত হয় এবং ওষ উপরের দিকে আকধিত 
হইতে থাকে ।ৎ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক ডারউইন তাহার 
'1)9 11য00789810708 01 79909610709 নামক গ্রন্থে হাস্তের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে 
বিভ্ুত আলোচনা! করিয়াছেন । ডারউইন বলিয়াছেন যে, আমাদের ওষ্ঠের 
সহিত চোখের গ্রোপাকতি পেশীর (010)10018£ 100030199 ) সংযোগ 
রহিয়াছে । হাসির ময় ওষ্ এবং সেই পেশীর ক্রিয়া একলঙ্গে লক্ষিত হয়।৬ 
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হাসিয় শারীর়তত্ত ৩ 


মুখের কোণ ছইটির পচ্চাৎ প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডদ্বয়ও পশ্চ'তে এবং 
উধের্ধ আকমিত হইতে থাকে এবং চোখের নীচে চর্মকুঞ্চন দেখা দেয়। 
হাসির সময় চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও সিক্ত হইয়] উঠে। ইহার কারণ, চাখের 
গোলাকৃতি পেশীর সংকূচন এবং উধ্বে উন্নীত গণ্ডের পেষণ ।১ 

হাল্তকালে একপ্রকার বিরাম (10690016906) শব্ধ নির্গত হয় ইভার 
কারণ, ফুসফুল হইতে শ্বানালীর মধা দিয়া বাজু নিংস্থত হইবার সময় শালীর 
মুখে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য হান্ত-প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তোজত হইলে বানু 
অতি বেগে নিত হইতে চায় বলিয়া নালীপথে একেবারে আটকাহয়া যায় 
এবং তখন কোন শব্দই ধ্বনিত হয় না| হাহা, হিহি, হোহে?, ছেহে ইত্যা্ি 
নান। প্রকারের হান্তধ্বলি শোনা যায়। মুখবিবর এবং ওষ্টদ্বয়ের ৮ংবৃতি, 
বিবৃতি এবং অর্ধলংবৃতির ফলে বিভিন্ন ধরণের হাসি ধ্বশিত হইয়া থাকে। 

বাংলায় আমর! সর্বপ্রকার হাসির নাম একই রাখিয়াছি, কিন্ত স"স্কত 
অলঙ্কা রশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার হামির বিভিন্ন নাম দেওয়। হইয়াছে। "সাহিত্য- 
দর্পণ'কার বিশ্বনাথ কবিরাজ শ্মিত, হনিত, বিহসিত, অবহসত, অপহিত, 
এবং অতিহপিভ এই ছয় প্রকার ছালির কথ! উল্লেখ করিয়াছেন।২ ইংরেজীতে 
স্বল্লহাসিকে 97119 এবং উচ্চহাপিকে 11896175 বলিয়া অভিহিত কর! 
হইয়াছে। হান্তজনক আনন্দাহৃভূ্তি মনকে শ্বল্নভভাবে উত্তে'জত করিলে 
প্মিতহাসি (33119) এবং প্রবলভাবে উত্তেজিত করিলে সশব হাসিব উৎপত্তি 
হইয়! থাকে। শ্বিতহাসিতে ওষ্টাধর ঈষৎস্ষুঝিত এবং দস্তাবলী কিঞৎ 
বিকসিত হয়, এবং উচ্চহাপিতে ওষ্টাবর আকর্ণ-বিপারিত, নয়নযুগল অনতি- 
নিমীলিত, কুঞ্চনসংকুল এবং নির্গমনশালী বায়ুপ্রবাছে শব্দায়মান হইয়! 
পড়ে। উচ্চ হালিতে আনন্দাহৃভুতির সাবলীল বিকাশ হয়, শ্মিতহা (ফিতে 


সএপীশি পাপ সপ, পপ জাপা পা শা ০৯ পাপ শিপ শপ আস শী পল ০ পপ শট 
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২1 ঈষপ্বিকসি নয়নং শ্মিতং স্তাং স্পন্দিতাধরং | | 
কি'ফিলক্ষাদ্বিন্ং তত্র হসিতং কথিত: বুধেঃ | 
মধুর শ্বরং বিহসিতং সাংস শির কম্পমবঠপিভং । 
অপহসিত: দাশ্রাক্ষং বিদ্দিপ্তাঙ্গং ভবতাতিহপিতম্‌ ? 


৪ বঙ্গমাছিত্যে হাস্যরসের ধার! 


বিমিশ্র অনুভূতির পরিচয় পাওয়! যায়। উচ্চহাসি শ্বতন্ষে্ভ এবং আমাদের 
আদিম প্রকৃতিজ, কিস শ্মিতহাসি ইচ্ছাচালিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত | 

স্পেন্সার বলিয়াছেন যে, শৈরিক উত্তেজনা বাহিরে আত্মপ্রকাশ না করিতে 
পারিলে প্রবলতর এবং অধিকতর দুর্দমনীয় হইয়া উঠে।১ নীরব শোক 
বর্বাপেক্ষা অসহনীয় | যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশ করে ন1 সে সর্বাপেক্ষা বেশি 
ক্রোধাবিষ্ট এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া'থাকে। তেমনি হ্ান্ত প্রবৃত্তি উত্তেজিত 
হইলে যদি দমন করিবার চেষ্ট| হয় তবে সেই প্রবৃত্তি প্রবলতর হইয়! উঠে। 
গুরুগ্ভীর আবেষ্টনীর মধ্যে হালি চাপিবার চেষ্টায় মুখ জোর করিয়৷ বন্ধ 
করিলে অনেক সময় নাকের মধ্য দিয়া আকন্মিক আবেগে হাশ্যবাযু নির্গত 
হয় এবং বিবৃত হাসি শক্ত হইয়। পড়ে । হাসির প্রকৃতি এযনই মজার ষে 
যখন আমাদের হাসা উচিত নয় তখনি হাসি যেন ঠেলিয়া! উঠিতে চায়, 
হান্যজনক যে ব্যাপার ভুলিতে চেষ্টা করা যায় তাহ! যেন সজোরে মনের 
মধ্যে জাকিয়া বসে। বিছ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের গম্ভীর বক্তৃতাকালে 
প্রাণবান ছ্থাত্রকে হাসির আবেগ দমন করিতে যাইয়। কত বেগ পাইতে হয় 
তাহ! তে] আমর সকলেই জানি । হঠাৎ ভাঙিয়া ফেলিয়া নিরীহ ছাত্রকে 
হুফতে। শান্তি ভোগ করিতে হয়, কিন্তু শিক্ষক মহাশয় যদি জানিতেন যে, 
ছাত্রটি এই অবস্থায় কত নিরুপায় তবে নিশ্চমুই তিশি তাহার প্রতি অগ্ৃকম্প। 
প্রদর্শন করিতেন । নীতি এবং ধর্ষোপদেশ বিবাহ, অস্ত্যেষ্রিক্রিয়া প্রভৃতির 
সময় যখন আমাদের গম্ভীর হওয়। উচিত তখনি যেন হুষ্ট হাসি মনের মধ্যে 
কিলবিল করিয়া উঠে ।ৎ 

হাসির প্রারভিক অবস্থায় কেবলমাত্র মুখমগ্ডলের শিরা ও পেশী আকুষঞ্চিত 
ও প্রসারিত হব। ক্রমে হাসির আতিশয্য আসিলে শরীরের অন্থস্থানেও শির! 
ও পেশীর ক্রিয়! লক্ষিত হয়। অত্যধিক ছামির সময় শ্বাসযস্ত্র দ্রুত-ক্রিয়াশীল, 
শরীরের উত্তমাঙগ ক্রিয়াচঞ্চল, মস্তক পশ্চাৎদিকে আনমিত এবং মেরুদণ্ড 
ভিতরের দিকে বক্র হইয়া পড়ে । তখন মুখবিবর পূর্ণবিবৃত, মন্তক এবং 
মুখমণ্ডল রক্তবৰেগে পরিপুরিত এবং শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকে । 
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ইতর প্রাণীদিগের হাসি & 


প্রবল হালিতে পেটের উপর চাপ পড়ে বলিয়া অনেক সময়েই পেটে বাথ! 
জন্মিরা যার়। সেই কারণেই লোকে বগিয়! থাকে, “হাসতে হানতে পেট 
ব্যথ”। গভীর দুঃখে শরীরের মধ্যে যেরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হয় অত্যধিক 
হাসতেও সেইন্মপ শারীরিক ক্রিয়া দেখা যায়। অশ্র শোকের বাহন, কিন্ত 
অশ্রু আবার হাসিরও লক্ষণ। বিরুদ্ধ অহ্ভূতির অভিব্যক্তির মূধ্য এই 
সাদৃশ্বের জঙ্ত বিকৃতমণ্িক্ষ, হিষটিরিয়। রোগী এবং শিউদিগকে আমরা পর 
পর হাসিতে এবং কাদিতে দেখি ।১ 


ইতর প্রাণীদিগের হাজি 

সাধারণত আমর] মাহষকেই হাশ্তময় প্রাণী বলিয়া থাকি, এবং ইতর 
প্রাণী'দগের মদ্যে এই মানবশ্গুলভ প্রবৃত্তি নাই বলিয়াই আমাদের ধারণ! । 
কিন্ত প্রাণতত্বব্দিগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, হাসি যাহমের একচেটিয়া নহে, 
ইতর জঙ্র মধ্যেও হাসির বিশেষ সর্ভাব আছে। পূর্বেই বল! হইয়াছে ফে, 
হাঁসতে মানসিক আনন্দময় অন্থভূতি অভিব্যক্ত হয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিলে “দখ| যাইবে যে, জন্তজানোয়ারদের মধ্যে আনন্দ সঞ্জাত হইলে 
তাহারা« মাহ্বষের হাসির অন্ুব্প মুখভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গি করিয়া! সেই আনন্দ 
ব্যক্ত কণিয়। থাকে । গৃহপালিত কুকুর প্রভুকে দেখিলে ঘন ঘন লাঙ্গুল 
অ.শদোলন করিয়। তাহার দংষ্টা প্রদর্শন করিয়া যে সাদর সম্ভাষণ জানায় 
তাহা! আমর! কুকুরের হাপি বলিয়াই মনে করিতে পাখি । ঘোড়ার চিহি 
শব্ধময় মধুর প্রাণযাতানেো হাসি কে নাশুনিয়াছেণ? আমাদের অব্যবহিত 
পূর্বপুরুম বাণর এবং বানর গোত্রীয় জীবদের হাসি যে আমাদের হাসির 
অন্রূপ তাহ আমর! সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি। কাতুকুতু দিলে মাহুষের 
যত বানরকেও হাসিতে দেখা গিয়াছে ।ৎ ডারউইন বলিয়াছেন যে, বেবুন 
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৬ বঙ্গলাহিত্যে হাশ্তরলের ধার! 


খুশি হইলে ঠিক মাহুষের নায় শীচের চোয়াল ঘন ঘন নাড়িয়! হাসিতে 
থাকে ১ 


অমভ্যজাতিদিগের হাসি 


স্লভা মাছুষে কেবল হাসে তাহ শছে। অসভ্য মানুষও আনন্দপ্রকাশক 
হাসি হাপলয়াথাকে। বরং তাহাদের হাপি আরও বেশি খাঁটি, অকৃত্রিম ও 
্বাভাবি+ | উল্লম্ষন এবং করতালিযোগে উচ্চ শব্ধায়মান হাসি অসভ্য 
জাতাদ.গর হানির বৈশিষ্ট ।ৎ সাধারণত আনন্দাহভূত ব্যক্ত করিবার 
জন্যই অপভ্য মাছুষ হাসিয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় ছুর্বোধ ও 
বিস্ময়ঞ্নক ব্যাপার দেখিয়া ভয় ও কৌতুকবশতও সে হাসিতে পারে। 
অন্ভের ভ্রান্তি, অসঙ্গতি ও অক্ষমত। দর্শনে হাস উদ্রিক্ত হয়। অস্ভ্য 
মাহ্ুষেও হাসি ও পরাজিত শত্রুর ভীরু তা ও ছুর্বল"ত1 বর্ণনৈ অথব। শ্বেতাঙ্গ 
লোক'*গের আডুত ও বিস্ময়কর অনুষ্ঠান দর্শনে সঞ্জাত হয়। অন্বকরণ- 
কৌতুক মলভ্য লোকদের মধ্যে বিশেষ পরিদৃষ্ট এবং প্রায়ই দেখ। যায় বিপক্ষ 
শত্রণলের পরাজয়ের পর অসভ্যলোকেরা উৎসবের সময় কেহ পরাজিত 
শত্রু« ভ রুত1 ও অসঙ্গতি অন্করণ করে এবং তখন সমবেত অসভ্য নরনারী 
স্বুউচ্চ গািতে গড়াইয়া পড়ে । যাহাকে দেখিয়া আমরা হাসি তাহার 
অপেক্ষা! আমর1 আপনাদিগকে শ্রে্ঠতর মনে করি। হাসির অন্থতম কারণ 
এই শ্রেগহতাবোধ (1991106 ০01 501)611020165) 1 এসন্বন্ধে পরে বিশদভাবে 
ৰলা হইবে । অসভ্য লোক সভ্য লোক অপেক্ষা নিকষ্ট ' স্থতরাং সাধারণত 
লভ্যলোকদিগের আচরণ অসভ্য লোকের হান্য উদ্রেক করিবে ইহা! প্রত্যাশ। 
করা যায় না। তবে সভ্য লোকের ব্যবহার ও আচরণে এমন অসঙ্গতি 
ও ক্রটি অসভ্য লোকের চোখে পড়িতে পারে যাহাতে সভ্য লোককে সে 
উপগাসপ করিতে পারে। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী এক কথা বলে আর ভিন্ন রকম 
আচরণ করে, এই বিসদৃশ অসঙ্গতি দেখিয়া অসভ্য লোক অবজ্ঞার হাসি 
হাসিতে পারে ।৬ অন্কে বিরক্ত করিয়। অথবা বিপাকে ফেলিয়। অসভ্য 
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শিশুর হাসি-- বিভিন্ন বয়ন ও জডির হাসি ৭ 


লোক বিশেষ মজা বোধ করিয়! থাকে। শেষ, ব্যঙ্গষিজ্রপঃ ঠার্টাতামাসা 
প্রভৃততে তাহাদের অতিশয় প্রবণত। দেখা যায় । অনেক সময়ে তাহারা 
স্ত্রীলোক লইয়া অঙ্লীল ও ছুনখতিমূলক রঙগবাঙ্গ করিয়থাঁকে। তাহাদের 
হা্কৌতুক যে সভ্য লোকের মত উচ্চাঙ্গের হইবে ন। তাহা আমরা 
সহজেই অন্বমান করিতে পারি। 


শিশুর হাসি- বিভিন্ন বয়স ও রুচির হাসি 


“কচি কচি গাল ভর খিলখিল হাসি 
আমি বড়ই ভালবাসি । 


ক না ভালবাসে ? নৰ কিশলয়নিভ বদনে ঈধদূভিশ্ন দশ্তরাজির চকিত দীপ্তি 
কে না ভালবাসে? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-- “শিপু আননের হাসির মত 
পরিব্যাপ্ত বিকলিত চারিধার”। এই হাসি অকারণ, অনাবল, ভফুরস্ত। 
জন্মের একমাসের মধ্যেই শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়! উঠে । প্রথমে শিশুর 
মুখে যে হালি দেখা যায় তাহ শ্মিত হাসি--দ্বিতীয়ার চত্রকলার মৃহ 
ভাতি। ক্রয়েড বলিয়াছেন যে, মাতৃত্তশ্তপান-তৃপ্ত শিশুর মুখে যে হালি 
ফুটিয়া উঠে তাহাই শিশুর প্রথম হার্স।১ সেই হানি থাটি অর্থাৎ বিশুদ্ধ 
আনম্ধজাত হাসি । তাহাতে চিন্তার রেশ নাই-বেক্ধনার লেশ নাই 
তাহা অবিশিশ্র প্রফুলপতায় সম্পূর্ণ অমলিন।ৎ হাস্তরলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
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৮ বঙ্গসাছিতো ছাশ্যরসের ধার 


আলোচক জেম্স্‌ সালি তাহার গ্রন্থে (0 715985 ০7. [5800652) শিশুর 
হাসি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 
প্রথম দুই তিশ মাপের মধ্যেই টৈহিক ও মানসক আমোদজাত শ্মিত ও 
উচ্চ হাসি পরিদৃ্ হয়। দ্বিতীয় মাসের শেষে কাতুকুত্বজনিত হাসি দেখা 
যায়। এই হানসিই তাযাস1! অথব। কৌতৃকক্রৌড়ার আদি স্তর । 

বয়ন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হান্যকৌত্ুকের বৈচিত্র্য ও জটিলতা দেখা 
যায়। অহ্ৃকরণ-মূলক €কীতুক, বাঙগ-বদ্রপ, উপহাস-পরিহাস প্রভৃতি ছোট 
ছোট বালক-বার্লকার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যৌবনে প্রাণশক্কিবু 
প্রাচুর্যের জন্য হাস্য প্রবৃত্ত অতি সহজেই উত্তেজিত হয়। ইহা বাহিরে 
আতসধাজির গায় অসংখ্য ফুল্কি ছড়াইয় চতুদ্দিক দীপ্ত করিয়া তোলে। 
যুবতীর হাসির কথা আর কি বলিব! তাভ1 কাব্য-সাহিত্যের সামগ্রী । 
সেই ্ূপকথ'র যুগের নায়িক1- যাহার হাসিতে মানিক ঝরিত_ তাহার 
সময় হইতে কত শিখরিদশনা, কত কুন্দবিনিন্দিত দস্তধারিণী, কত 
মুক্তাপংক্তি-গঞ্জিনী ধে সাহিত্যে অমর হুইয়! বুহিয়াছে তাহ সাহিত্য- 
রূমিকের অবিদিত নাই। বুড়া বয়সের হাসি-_স্ব'লতদস্তের হাসি_ চিন্তা 
ভাবনা-পীডত মনের ছানি বড় শুদ্ধ, বড় জটিল, বড় নিরানম্দ। বুড়া 
কমলাকান্ত আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এখন হাসিলে কেহ হাসিৰে 
না--কাদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়মের হাসি-কাম্রায় সুখ 
আছে-_ লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাদে, এখন ভাস কান্ন। ছিঃ! 
কেবল লোক হানান। তবে এমন অনেক বুডা আছেন যাহার চুলে 
কলপ যাখিয়!, মুখে নকল কাত লাগাইয়া নয়নাভিরাম হাসি হাসেন। 
তাহাদের কথা অবশ্বা আলাদা। 

আমর] পরে হান্যতত্ব সগ্থন্ধে বিস্তাপিত বিশ্লেষণ করিব। কিস্ত একটি 
বিষয় প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, হান্যবোধ আপেক্ষিক ও ভিন্ন ভিন্ন 
লেকের রুচি ও মানপিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। একটা ব্যাপারে 
একজন লোক হাসিয়া গড়াইতে পাবে অথচ আর একজন লোক তাহ।তে 
হাপিবার কোনই কারণ খু'জিয়! না পাইয়া গভীর হইয়া থাকিতে পারে। 
শেকৃস্গীয়র বপিয়াছেন-_- 
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হাসির উপকাব্িত। ৯ 


এই ধরণের লোক দার্শনিক হেরাক্লিটান-এব শিষ্য, ইহারা জগতের হাঁ" 
হুতাশ, কাশ ও বিলাপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় নাই। ইহার! কেবল 
মুখ গভীর করিয়া তত্বকখা! শোনার ও মন ভার করিয়া উপদেশ দেয়। ইহার! 
লোকের অহিতকামী, সমাজের অনিষ্টকারী, পৃথ্থবীর ছু:খ-বেদন1 ইচ্ার] 
অনেকখানি বাড়াইয়া দেয়। কবি কীটস্‌ পৃথিবীর মধ্যে 106 অ৪৪712998, 
8৮০৩ (66৮ ৪0৭ 609 [৪৮-এবর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ সবের পক্ষে 
হাসি অব্যর্থ ধন্বন্তরি বটিকা। যাহার সঙ্গীত ভাল লাগে লা শেকৃস্পীয়র 
তাহাকে বিশ্বাস কঙিতে নিষেধ করিয়াছেন। তেমনি “য কখনও হাসে ন! 
হাকেও বিশ্বাস করা উচিত নহে। তাহার মনে কুটিল যড়যন্ত 
ভাপিতেছে। তাহার মনের মলিন বাম্প নির্গত হইতে না পাঁরয়। সমস্ত 
দে5মনকে গীঁজাইয়া ভুলিতেছে। 
যে অনবরত হাসে সেই যে প্রকৃত হাস্তরমসিক তাহা নহে । প্রর্কত 
হাস্তরসিক নিজে খুব কমহ্থাসে কিন্তু অপরকে সেই বেশি হাপায়। তাহার 
আপাতগভ্ভীর মুখের নীচে অফুরন্ত হাসির ধার] লুকাইয়া আছে।১ হাস্ত- 
প্রবৃত্তি যদি বাহা হাশ্যের মধ্য দিয়। অনবরত বাহির হইয়! যায় তবে চান্যবোধ 
মনের মপ্যে জন্মিতে পারে না। হাগ্টাহভুতি যদি মনের মধো থিতাইতে পায় 
তবেই তাহ! মানুষকে অধিক হাস্তরপিক ও কৌতুকপ্রিয় করিয়া তোলে। 


হাসির উপকারিতা 

হাসির দৈহিক ও মানসিক উপকারিতা স্গদ্ধে অনেক আলোচন। 
হইয়াছে । যাহার! হাসিতে পারে তাহার। ভাগ্যবান, সংসারের দুঃখদৈস্ের 
ভার তাহাদের কাছে লঘু হইয়াছে । জীবনের সমস্যা তাহাদের কাছে সহজ 
হুইয়া আনিয়াছে। স্বাস্থ্যবিদূগণ হান্যকে স্বাস্ত্যের পক্ষে বিশেষ কার্যকর ও 
উপকারী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 

আযারিস্টোটলের সময় হইতে বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, হাসি 
ফুসফুম এবং দেহ-যস্ত্রকে সবল এবং সক্রিয় করিয়া তোলে । হাসির সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত শরীরের শিবা ও পেশী সঞ্চালিত হছয়া! শরীবুকে সুস্থ ও সতেজ 
করিঘ্পা তোলে । সাধারণের মধ্যে যে ধারণ] আছে যে ভালভাবে হাসিতে 
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১৩ বঙ্গলাছিত্যে হাস্তরসের ধার! 


পারিলে হজমশক্তি বধিত হয় তাহ! মোটেই অমূলক নহে। হাসিতে 
যদ্তিকের শিরাউপশিরার মধ্য দিয়! রক্তচলাচল দ্রুততর করিয়া মস্তিষ্ককে 
মুক্ত ও হাক্ক| করিয়া তোলে । মনন্তত্ববিদ্গণ বলিয়াছেন যে, হামিতে শিরা, 
পেশী 'এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ফীত এবং বধিত হয় এবং ছুঃখবেদন। গুলিকে 
সংকুচিত করিয়া তোলে ।১ ৃ 

হাসি মাহুষের স্বর্গীয় সম্পদ; হাসিতে জীবন সুখী এবং মধুময় হই্য়! 
উঠে | যে কষ্ট-ভাবন1 মনের মধ্যে জগদ্ধল পাথরের ন্যায় চাপিয়া রহিয়াছে 
হাসির এক ফুৎকারে তাহ? উড়াইয়! দেওয়। যায়। হাসি পরকে আপন কৰে, 
আপনকে অস্তরতম করিয়া তোলে ।২ এক সঙ্ষে বসিয়া যাহার সঙ্গে হালা 
যায় তাহার প্রতি মনের গোপন কোণে এক অজ্ঞাত সহাচুভূতি জম হইতে 
থাকে । দ্বশ্যুতম শক্রও হাসির আশ্চর্য প্রভাবে পরম মিত্রে পরিণত হইতে 
পারে। ক্রোধে যে অধীর হইয়াছে তাহাকে কোনোক্রমে হাসাইতে পারিলে 
ক্রোধ এক নিমেষে জল হইয়া যাইবে। হান্)বান লোক চুম্বকের স্কায় অব্যর্থ 
আকর্ষণ সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে। তাহার কাছে যাইতে, 
তাহাকে ভালবাসিতে সকলেরই ইচ্ছ! হয়। ছু'খ-পীর্ড়ত, বিষাদ-ক্রিই মন 
এক মুহতেই হাস্তের আলোকে প্রদীপ্ত ও সতেজ হইয়া উঠে। 


ছাশ্যরপিক ব্যক্তি সমাজের সকলেরই প্রিয়পাত্র। যে আমাদ্দগকে 
হালাইতে পারে তাহার প্রতি আম'দের সহানুভূতি ও ভালবাস জন্সিয় 
থাকে, তাহার দর্শনেই আমাদের মন খুশিতে ভরপূর হইয়া ওঠে। প্রাচীন 
যুগের রাজাদের আমলে বিদূষক অথব1 ভাঁড় থাকিত। তাহার! সকলকে 
হাসাইত' সকলেই তাহাদিগকে ভালবাদিত। সেই প্রাচীন যুগের শ্দৃষিক 
(5৪969:) হইতে আধুনিক কালের হাস্তরসষ্টা (757007786) পর্যস্ত সকলেই 
সমাগ্রের কাছে অবিচ্ছিন্ন সেহ ও সহাহ্ভূতি লাভ করিয়াছে । সিনেমা- 
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বিভিন্ন ধরণের হাসি ১১ 


থিছেটারে যাহার! হান্তরসাত্মক ভূমিকায় অভিনয় কৰে তান্কারা সকল 
পর্শকের কাছেই অভ্াধিক প্রিয়। চালিচ্যাপলিন এবং লরেল-হাডি অথবা 
বাংল সিনেমা থিফেটার জগতের নবন্বীপ ঠালদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
জহব রায়, অঙ্জিত চট্টরে'পাধ্যায় প্রভৃতি অভিনেতাকে দেখিবামাত্রই সকল 
দর্শকের মন খুশির হাসতে উজ্জ্বল হইয়া] উঠে। 

আমরা যখন গম্ডতীবর ও বাসভারী হইয়া থাকি তখন ছদ্ম“বশের নীচে 
আমরা আমাদের স্বাভাবিক সত্ব লু্কাইয়! রাখি আর আমর? যখন প্রাণ 
খুলিয়! হা'স ৩খন আমাদের সত্যকার প্রকৃতি প্রকাশিত হয় ১ আমাদের 
শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কততি-সভ্যতা আমাদিগকে অনেক মিথার ভূদণে ভূ।ষত 
করিয়াছে। ভা'স সেই মিথ] ভূষণ ছিম্প করিয়া, কপট আচরণ ভিমু 
করিয়া আযাদের আর্দম, সহজ প্রকৃতিকে অনাবুত করিয়া দেয়। সেই 
প্রক্াতি কোন শিয়মের শাপন মানে না, কোন নীতির চোখ-রাঙানি গ্রাহ 
করে না। আমাদের প্রতিদিনকার সমাজ-শাসিত, সভ্যতা-চালিত পথে 
অতি সতর্ক পাদক্ষেপে চলিতে হয়ঃ কিন্তু হাসির কাদামাটির প্রাঙ্গণে 
আমর] প্রাণ খুলিয়! ছুঈাছুটি, লু'টাপুটি করিতে পাবি। 


বিভিন্ন ধরণের হাসি 

পূর্বে আমরা হামির উচ্চতা, লঘৃতা ও বিভিন্ন বয়স এবং রুচির হাসির 
কথ! আলোচন। করিয়াছি, এইবার আমর! হাসির ভিন ভিন্্র প্রকৃতি লইয়। 
আলোচন! করিব। আমরা স্ৃল হাসি হইতে ক্রমে ক্রমে বুক্ম ও জটিল হাসি 
সণুহে অগ্রসর হইব। 

কাতুকৃহুজপিত হালির সঙ্গে আমরা লকলেই পরিচিত আছি । এই হাসি 
শিতান্ত স্থল ও শিশু-হুলভ। ইছাতে মানসিক অপেক্ষা দৈহিক অঙ্থভূতিরই 
কাষকারিতা বেশি | শরীরের বিশেষ বিশেস স্থানে কাতুকুতু দিলেই বেশি 


এ ১০, ক 


শি পাশপাশি পা পাপী 
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১২ বঙ্গরাহিত্যে হান্যবুলের ধার! 


হাসি পায়।১ বগল, পায়ের তল! ইত্যাদি জায়গায় হুড়তুণ়্ দিলে আমরা 
হাসি দমন করিতে পারি না। ডাঃ সালি দেখাইয়াছেন বে, কাতুকুতু দিলে 
আমাদের শরীরে ছুই রকম প্রতিক্রিয়া উপাস্থত হয়-_- 

১। কাতুকুতু প্রতিরোধ করিবার জন্ত আমর1 আত্মরক্ষামূলক উপাত্ব 
অবলঘ্ন করি। ২। কাতুকৃতুর ফলে প্রবল হাস্টোচ্ছাসে আমর] চঞ্চল 
হুইয়া উঠি। কাতুকৃতুর মঞ্জ1া এই যে, ইহাতে আমর! একসঙ্গে আমোদ ও 
বিরক্তি অন্থভব করিয়। থাকি। কাতুকুহ্র হালি দৈছিক অন্রভূতি-জাত ইহ! 
পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মনের অংশ যে একেবারেই নাই তাহ? নহে। 
একটি শিশুকে কাতুকুতু দিলে তখনই হাসিবে যখন সে বু'ঝবে যে, হাক্তোৎ- 
পাদ্ক ব্যক্তি তাহার সহিত ঠারট্টাতামাস! করিতেছে । তখন তাহারও 
মন হান্তকৌতুকে পূর্ণ হইয়! উঠিবে এবং কাইকুতু দিলে সে হাসিয়া উঠিবে। 

মানসিক কোন প্রকার অনুভূতি ব্যতীত আর একপ্রকার হাসি উ'দ্রক্ত 
হইতে পারে, তাহাকে স্বস্তির হাসি (19856৬৮০111) বলা যাইতে 
পারে।' (কোন কষ্টজনক অহৃভূতি, যথা চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় ইত্যা'দ মনের 
মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিলে এই স্বাস্তর হাসিতে অনেক সময় মন ভাঃমুক্ত হয 
অনেক সময়েই দেখা যায়, ₹কোন বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা ও দৈবদুরবিপাকে 
মন ভয়ে আচ্ছন্ন হইলে, সেই ভয়ের কারণ অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রবল হাস্তবেগে দেহ ছুলিয়া উঠে। এখানে হাপি ভয়মুত্তির একটি 
শারীরিক প্রতিক্রিয়। মাত্র । বিপন্ন অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পািলে, সেই 
অবস্থান চিন্তা এবং বর্ণন হাস্য উদ্রেক করিয়া থাকে 1 শিকারাদের বিপদ- 
পূর্ণ শিকার-কাছিনী অনেক সময়েই প্রবল হান্তের খোরাক হইয়া থাকে। 
আবারূ'অনেক সময়ে আকশ্মিক ছুঃখশোকের আঘাতেও হাস্য নির্গত হইতে 
পারে।| গভীর শোকাহত হইয়া অনেক লোককে হাসিতে দেখা গিয়াছে। 
মানমিক কষ্ট অপহনীর হইয়! উঠিলেই এই রকম হাপির শার'রিক প্রয়োজন 
হইয়া থাকে । (বিষাদাস্তক নাটকের মধোও নিরবচ্ছিপ্ন বিষার্রজনক ঘটনা 
শিরার পক্ষে অসহণীয় হইয়া উঠে বলিয় হাস্যময় দৃষ্ঠের অবতারণার দ্বার! 


পাস পপ 
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বিভিন্ন ধরণের হাসি ১৩ 


শৈরিক স্বপ্তি বিধান কর! হইয়। থাকে । 4 একঘেয়ে অবস্থার ক্লান্তি ও বিরক্তি 
খন নিতান্ত গীড়াদায়ক হইয়! পড়ে তখন হান্তকে আমরা পরম আরাম ও 
বস্তি উপায় বলিয়া সাদর আহ্বান জামাই । বিগ্ভালয়ে গভীরানন শিক্ষক 
মহাশয়ের গুরু তত্তকথার সময় অথব1 ভাডাটিয়া রাজনৈতিক বক্তার সুদীর্ঘ 
ও মামুলী বত্ৃতাত্রোতের মধ্যে যখন সকলের মধ্য হইতে বিরক্তির হাই 
উঠিতে থাকে তখন সামান্য একটুকর! ছালির জন্ত যন অআকুপাকু করে। 
সামান্ত কোন কারণ উপস্থিত হইলেই তখন স্্উচ্চ হাসির মধ্য দিয় দেহ 
ও মনকে সতেজ করিয়া! লইবার ইচ্ছা ভয়। 

হাসির প্রধান কারণ আনন্দাহুভুতি, উহা পূর্বে বল] হইয়াছে । এই 
'আনঙ্গজাত হাসিই আদি, অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ হাসি। এই হাসিই ইতর 
প্রাণী, অসভ্য-মাহৃষ শিশু ও বয়স্ক লোকের সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় 
দেখা যায়। মন যখন ধু'শতে ভরপৃর হইয়া] থাকে তখন হাসি সেই খুশির 
বাহ্‌ প্রকাশ রূপে শ্গিত হয়| অনেক সময় কোন হাস্তজনক ঘটনা কিংবা 
চরিত্র উপস্থিত না থাকিলে৪ অন্তরের আনন্দ আপন] হইতেই হালির 
ফোয়ারায় উচ্ছুসত ইইয়। উঠে। একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিলেও মনের 
মধ্যে হঠাৎ কোন আনন্দ জন্মালে লোকে হাসির মধা দিয়া দেই আনন্দ 
ব্যক্ত কর্রম়া থাকে । একটা ঘটনা অথব1 চরিত্র দেখিযা এক সময় হাসি 
পায় আবার অপর সময় হাপি পায় লা, অথবা একজনের হাসি পায় অন্ঠ- 
জনের হাস পায় না_ ইহার কারণ, যখন যাহার মনে আনন্দ থাকে তখন 
সেই কেবল হাপিতে পারে। ডাঃ সালি হাপিকে খেলার সহিত সাদৃশবযুক্ত 
বলিয়াছেন। খেলার সময় দেহ ও মনের যে ভাব হয় হাসির সময়ও তাহা 
হয়। খেলাতে মন সতেজ ও প্রফুল্ল এবং দেহ সবল ও আঅক্রিয় থাকে। 
হাসির সময় দেছ ও মনের সেই অবস্তা দেখা যায়। খেলার সময় দেছমন 
যেমন একটা শাসন-হারা, বাধন-ঢউড়া জগতে উদ্দামভাবে ভাপিতে থাকে 


ছাপির সময়ও ঠিক সেই রকম হয়। 
করি আজ ভেবে না পাই, 
পথ হাবায়ে কোন বনে ফাই, 
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১৪ বঙ্গলাছিত্যে হান্তরসের ধাবা 


কোন যাঠে যে ছুটে বেড়াই 
সকল ছেলে জুটি। 

হস আমাদিগকে এই চঞ্চল ক্রীড়ার সীযাহীন ক্ষেত্রে, এই অবিরাম 
ছুটি, নিশ্চেষ্ট অবলর ও নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে লইয়া যায়। 

হালি সন্মিলতভাবে উপভোগের সামগ্রী । বহুলোক একত্রিত হইলে 
হান্তাকৌতৃক ভালভাবে জর্মতে পারে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব একত্রে 
সমবেত হইলে সেধানে হাসি বিশেষ উপভোগ্য হয়। বনুলোক সমাগষে 
প্রেক্ষাগৃহ যখন গমগম করিতে থাকে তখন হান্যবন উপভোগ করিবার পক্ষে 
মন বিশেষ ইচ্ছুক ও অশ্বকৃল হইয়| উঠে। জামান হাসির কথা অথব। 
হালিও দৃ শ্য তখন হাসির অর্কেন্ট্র। চতুদিক ধব'নত ও নন্দিত করিয়া তোলে। 
দুর হইতে লেই সু্বপুল হাস্তমত্ত্ততা লক্ষ্য করিতে বেশ মজা লাগে। 
ঘনসনিখিষ্ট হান্চঞ্চল লোকগুলিকে ক্রীড়াশীল ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গ বলিয়। 
মনে হয় এবং সম্মিলিত ক-প্রস্থত প্রবল ছাস্ধবন গভীর সমুস্রমন্্র বলিয়। 
বোধ হুয়। মন অগ্কূল অথবা প্রস্তুত না থাকিলে অনেক হান্ঠজনক ব্যাপার 
ছাস্য উদ্রেক করিতে পারে না। সেই জন্য সুচতুর হান্তরঃসিক আন্তে আস্তে 
শ্রোতার মণ রসাম্কৃল করিয়া তারপরে ভাহু) উদ্রেক করিবার চেষ্টা বরেন। 
বাহার! হান্ত-প্রকৃতির এই গোপন রহস্তটি জানেন না তাহারা? আনাড়র 
মত আসবে নামিয়। প্রথমেই হাসাইবার চেষই1! করেন। বলাবাহুল্য তাহাদের 
হান্তোদ্রেকের চে। অসময়ে মাঠেই মারা যায় এবং উদ্দেশ্য ব্যথ হওয়াতে 
নিজেরাই তাহারা বেয়াকুব ও হাস্াম্পদ হইয়। পড়েন। 1যনি হাসাইবার 
চেষ্ট। করেন তিনি বদি হাসাইতে না পারেন তবে লোকে হান্ের উপহার 
তাহার কাছ হইতে গ্রহণ ন1 করিয়! উপহাস্তের মালার দ্বার! তাহাকে ভূষিত 
করে । অপর পক্ষে মন যদি একবার হাস্তের প্রতি অগ্কূল ও প্রবণ হইয়া পড়ে 
তবে হাস্যবেগ মুহূর্তে শিলা-অবরোধমুক্ত ঝরনার ধারার নায় উৎক্ষিপ্ত হইতে 
থাকে । তখন হাপি লক্ষ্য এবং হাসির কারণ উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে ।১ যে 


কোন তুচ্ছ কারণে তখন হাসি ঠিকরাইয়া বাহির হয়। হাসির দৃশ্য এবং 
ধ্বনির মধ্যে একটা সংক্রামকত আছে । হাসি দেখলে মনের মধ্যে হান্য- 


শর পাল সত পেপসি শি প্পিপাসিপাক পাশাপাশি পা পি 
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' বিভিন ধরতে হিস ১৫ 
প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। যে হালিবে না! বলিয়! যন দৃঢ় ও কঠোর 
করিয়া! ঠেট কামড়াইয়া? বসিয়! থাকে সেও কিছুক্ষণ পরে গাভীর্যের আগল 
সরাইয়! হাপির বেগকে মুক্তি দেয় । হাসির জগতে উচ্চনীচ ভেদাতেদ নাই, 
ছোটবড় পার্থক্য নাই। এই জগৎ পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক জগৎ। এখানে 
প্রত্যেকে প্রতোকের গায়ে গড়াইয়। পড়িতেছে, প্রত্যেকে প্রতোকের গায়ে 
হাসির রঙ লাগাইয়! মজা দেখিতেছে । নবাগত যে আলিতেছে সেই স্বাতন্ত্র্য 
ও ভদ্রতার জামাকাপড় খুলিয়া এই রঙ মাখামাখিতে যোগ দিতেছে । অনেক 
সময় দেখা যায় হাসির বেগ লোককে এমনভাবে আক্রমণ করে যে, না 
বুঝিয়াও লোকে সকলের সঙ্গে সঙ্গাত রাখিবার জন্য হাসিতে বাধ্য হয়। 

এই পর্যস্ত আমরা! প্রকৃত হাসির বিষয় আলোচনা করিয়াছি, এইবার 
বিকৃত হাদির বিষয় আলোচন! করিব । হাদির সময় শরীরের মধ্যে কিরকম 
প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় সে-সম্বপ্ধে পূর্বে আমর বিশ্লেষণ করিয়াছি। ভাসি 
যখন মনের ভিতর হইতে লজ ও সাবলীলভাবে উৎসারিত ন। হয় তখন 
হাস্াজনিত দেই সব প্রতি ক্রয়। ঠিক লক্ষিত হয় না। বিকৃত অথব1 নকল 
হানি একমাত্র ওষাধর বিকৃত ও দস্তরেখা প্রকাশিত করে। শরীরের অন্য 
কোনস্কল চঞ্চল করে না। যন খারাপ, হাটি আদসিতেছে না, অথচ অনু 
সকলে হাসিতেছে, সেজগ্ত ভদ্রতার অন্থবোধে হাসিতে হয়| অথবা! হাসির 
কারণ বুঝিতেছি না, মর্ম ধরিতে পারিতেছি শা, তবুও পাছে লোকে বেরলিক 
অথবা অজ্ঞ ভাবে সেঙজগ্তও হাসিতে হয়। এই ভদ্রতার হাসি অথব! 
অজ্ঞতার ছাপির সময় মুখমণ্ডল করুণ ও কুষ্চিত হয়, উজ্জ্বল, গসারিত হয় 
শা। সেই হাসি দেখিয়া অস্থকম্প জাগে, প্রসন্নতা জন্মে না। শীতকালের 
ঠেট-ফাটা হাপির ন্যায় পেই হাসি বড়ই করুণ ওবিকৃত। জ্কুর ও শ্ষ্ঠুর 
প্রকৃতি লোক অনেক সময় তাহার অন্তরের ভ্রুরতা ও নিষ্ঠুরতা ঢা'কয়। 
রাখিবার জন্য আর এক রকম হাসি হালিয়! থাকে--শেকৃস্পীয়রের কথায় 
1099 7985 970116 20. 800319 900 596 09 ৪, 11580" 1 এই ধরণের লোক 
হাপির ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া! বাহিরে সর্বলমক্ষে প্রমাণ করিতে চায় যে, 
সে কোমল ও সহানুভূতিশীল । প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার পর কঠোর- 
প্রকৃতির লোক নির্ধমহাসির ষধ্য দিয় অমাহ্থষী পরিতৃপ্তির ভাব জানাইয়। 
দেয়। শয়তানপ্রকৃতির লোক কোন নৃশংস কাজ করিয়া! পৈশাচিক 
অট্রহাসিতে সকলের মনে নিদারুণ ত্রাস ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতে পারে। 


১৬ বঙ্গসাহিত্যে হাস্তারলের ধার! 


নিরে। রোষের ধ্বংস দেখিয়াঁঃ শয়তান আদিম মানবকে প্রতারিত করিয়া, 
ইয়াগো। ওথেলো-ডেলভিমনার সর্বনাশ করিয়া এবং শাইলক তাহার শক্রকে 
হাতের মধ্যে পাইয়া বোধ হয় এই রকম হাসি হাসিয়াছিল। আর এক হালি 
আছে, তাহাকে শ্লেধাত্বক হাসি বলা যাইতে পারে। সেই হাসি সম্পূর্ণ ইচ্ছা" 
চালিত। সেই হাসির মধ্য দিয়] তীব্র ব্যঙ্গ ও তীক্ষ বিদ্রপ বর্ষণ কর! ছইয়! 
থাকে । সাধারণত যাহাকে আমরা সমর্থন করি অথব1 সহাহৃভূতি দেখাই 
তাহাকে ছাস্ত দ্বারা পুরত্কৃত করি। কিন্ত ধযাহাকে আযরা অপছন্দ করি তাহাকে 
এই শ্রেধাত্বক হানির দ্বারা তিরস্কৃত করি। বাগযুদ্ধের সময় একজন অন্ত- 
জনের প্রতি যে কটু হালি বর্ষণ করে, অথবা আইন পরিষদের এক পক্ষ অন্ত 
পক্ষকে যে তিক্ত হাসির দ্বার! সম্ভাধিত করে তাহ এই গ্নেষাত্মক হাসি। 
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আমরা হালির প্রকৃতি ও বিকৃতি লইয়া! বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। 
এখন আমর] হানির কারণসমূহ লইয়! আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়, ঘটনা ও চরিত্র আমাদিগের হাস্ত উত্পাদন করে সেই সম্বন্ধে 
হাস্ত বিশেষজ্ঞগণ বহুতর মত প্রকাশ করিয়াছেন । প্রথমেই একটা বিষয় 
মনে রাখ! দরকার যে, হাসির উপাদান হয় কোন ঘটন1 (০0019 ঠ0 ৪00- 
6০০ ) অথবা কোন চরিত্রে (০010019 10 017০069৮ ) নিহিত রহিয়াছে । 
কোন অপ্রত্যাশিত ঘটন1 অথব! অদ্ভুত চরিত্র সাধারণত হান্তের কারণ হইয়! 
থাকে। অন্থের ত্রুটি, অসঙ্গতি ও দুর্বপত। লক্ষ্য করিয়াও আমর! হাসিয়! 
থাকি। কৌতুকজনক বাক্য এবং অভিনয়ও আমাদের হান্ত উৎপাদন 
করিতে পারে” পর্নিষ্সে আমরা হান্ততাত্বিকদের মত উদ্ধৃত করিয়া হাস্ছের 
বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে আলোচন] করিব। 

অদ্ভূত, উত্তট ও বিশ্ময়জনক ঘটন। অথবা চরিত্র আমাদের হান্ত উদ্দ্বেক 
করে। সার্কাসের খেলোয়াড় যখন দড়ির উপর দিয় সাইকেল চালাস্ত 
অথব। আগুনের গোলক লুফিতে থাকে তখন এই বুক আশ্চর্যজনক ব্যাপার 
দেখিস্বা আমর] হাসি। কোন লোক মুখে রঙ মাখিয়া সং সাঙ্জিয়] যদি রাস্তার 
নাচিতে থাকে তবে আমর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না । পএরলরাজদ্ধোল।, 
অভিনয়ে গোলাম হোসেনের অদ্ভুত পোষাক দেখিয়1 অথবা “মিসর কুমারী'র 
কাকাডুয়ার ভাক শুনিয়া আমর! কৌতুক বোধ করি। শিশুর কাছে ষদি 
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একটি কলের গাড়ি আনিয়! দেওয়! যায় অথব! অসভ্য লোকের যধ্যে বদি 
একটি গ্রাযোফোন কিংবা ক্যামেরা] দেওয়1 খায় তবে তাহারাঁও এ জিনিস- 
গুলিকে অভূত ভাবির! হাসিবে। তবে এ সবস্থলে উহাদের মনে প্রথমে 
বিল্বন় এবং ভয় এবং পরে হাশি আমিবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এবং 
এখনও পুনরায় প্মরণ করাইয়া! দিতেছি যে; হাসি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার। 
একজন যাহা কৌভুকমগ্ত ও বিশ্ময্জনক মনে করিবে অস্থজন তাহ মনে 
করিবে নাঁ। পুতুল নাচ দেখিয়] শি কৌতুকে গড়াইয়! পড়িবে কিন্তু বস 
লোক এর নাচের অন্তনিহিত রহন্য জানে বলিয়! তেষন কৌতুক বোধ করিবে 
ন1। অজ্ঞ পল্লীবাী শহরে আসিয়া! টেলিফোন অথবা! রেডিও শুনিয়া! কৌতুক 
বোধ করিবে কিন্তু শহরবাসীর কাছে এগুলি সাধারণ বলিয়! কৌতুকহীন। 
অদঙ্গত, বিস্ৃশ ও অপ্রত্যাশিত ঘটন। ব1 চরিত্র হান্ত উদ্রেকের একটি 
প্রধান কারণ। স্থান, কাল ও পারিপাশ্থিক অবস্কার সহিত বাছা সঙ্গত্তি 
রাখিতে পারে না তাহাই আমাদের হান্তের খোরাক যোগাইয়া থাকে। 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এইরকম অসঙ্গতি প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, এবং 
প্রতিনিয়ত আমর] হাস্তের উপাদান খুঁজিয়। পাইতেছি। যেখানে সাধারণ 
বুদ্ধি ও সহজ জ্ঞানের অভাব সেখানেই ছাস্তের কারণ নিহিত । ভন কুইক্সোট 
অথব1 পিকউইক ভাল চরিত্র হওয়। সত্ত্বেও হাস্তাম্পদ, তাহার কারণ তাহাদের 
মধে) সাধারণ বুদ্ধি ও সঙ্গতি-বোধের নিতান্ত অভাব । একটি চরিত্র হইতে 
আমর! সাধারণত যাহ! প্রত্যাশ। করি তাহ] যদি সে পুরণ করিতে না পানে 
তবেই তাহাকে আমরা! অসঙ্গত ও হাস্যাম্পদ বলি ।১ বিগ্যালয়ে নান। গুরু 
তত্ব আলোচনার সময় যদি শিক্ষক মহাশয় রান্নাঘরের অন্বব্যঞ্জনের কথা 
বলেন তবে আমর] হাসি, কারণ বিছ্বালয়ে তাহা অসঙ্গত। শিশু চলিতে 
যায়! যদ্দি পড়িয়! যায় তবে আমর! হাঁসি না, কারণ পড়াট] শিশুর পক্ষে 
স্বাভাবিক, কিন্ত জেলার দোর্দগু-প্রতাপ ম্যাজিষ্ট্রেট সাছেব অথবা ইস্কুলের 
ছাত্র-দমন হেডমাষ্টার মহাশয় যদি পড়িয়া যান তবে আমর] হাসি, কারণ 
ম্যাজিষ্রেট সাহেন অথবা হেডমাষ্টার মহাশয়ের পক্ষে পড়াট! সম্ভব হইলেও 
স্বাভাবিক নহে। রবীন্দ্রনাথের “ইচ্ছাপুরণ, গল্পে বৃদ্ধকে যুবার ভ্তাগ্ ছ্যাবলামি 
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১৮ বঙ্গনাহিত্যে হাস্যরসের ধার। 


এবং যুবাকে বৃদ্ধের ন্তায় জ্যাঠামি করিতে দেখিয়া আমরা হাসি, তাছার 
কারণ, তাহাদের আচরণ তাহাদের বয়সের পক্ষে নিতাত্ত বেখাগ্সা! ও 
বেয়ানান। 

অন্তের বিকৃতি, ভুল, দোষ ও দুখে আমরা হাসি। যাহার! প্র সব 
কারণে হান্যাস্পদ আমর! তাহাদ্দিগের অপেক্ষা! নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করি। 
হাস্যের এই কারণের উপর দার্শনিক হুবস এবং বেন প্রভৃতি খুব জোর 
দিয়াছেন । তাহাদের মতবাদ সম্বপ্ধে পরে আমর আলোচন1 কব্রিব। কিন্ত 
হান্তের এই কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া আমাদের একটি কথ! মলে রাখা 
দরকার যে, অগ্ঠের বিকৃতি ও দুঃখ প্রভৃতি যখন সামান্ত থাকে তখনই কেবল 
আমাদের হান্ত জাগ্রত হয়| পরিমাণে অধিক হইলে আমাদের হাস্ত জাগ্রত 
হইবে ন1, তৎপত্িবর্তে অহ্বকম্পা ও সমবেদন1 সঞ্জাত হইবে 1১ দৃষ্টাস্তের 
ছবার| ব্যাপারটা বুঝ! যাক। একটি লোক চলিবার সময় পা যদি সামান্য 
টানিয়া চলে তবে লোকে হাসিবে। কিন্ত সে যদি সম্পূর্ণ খোঁড়া হইয়! 
চলৎশক্তিরহিত হইয়া খায় তাহ] হইলে লোকে আর না হাসিয়া দুঃখিত 
হইবে। একটি লোক যদি পড়িয়া যায় তবে আমরা হাসিব কিন্তু সে যদি 
পড়িয়া! যাইয়া প। ভাউঙিয়। ফেলে তবে আমরা হালিব না, সহাম্বভূতিশীল 
ছইব। হাশ্তের এই কারশের কথা নিম্নে বিশ্লেষিত হইতেছে। 

পছিক বিকৃতি হাস্টোদ্রেকের অগন্ততম কারণ। বামন অথবা খুব লহ্ব। 
লোক দেখিক্সা আমর কৌতুক অস্থভব করি । স্থইফটের 301115675 1 
₹৪13-এর মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গের আঘাত থাকিলেও লিলিপুট ও ব্রবডিংহ্াগদের 
দৈণ্ছক অস্বাভাবিকতার যে পুঙ্থান্্পুঙ্খ বিবরণ তিনি দিয়াছেন তাহাতে 
আমর1 বিশেষ কৌতুক বোধ করর। তোতল!, ট্যারা, কুজো, হলো ও 
খোঁড়া চিরদিন হান্য উদ্রেক করিয়াছে । বার্গসে! বলিয়াছেন, যে দৈহিক 
বিকৃতি অহ্করণীয় সেই বিকৃতিই বিশেষভাবে হান্তোদ্দীপক |২ 

চবিজ্রগত সামান্ত দোষ হাস্তোদ্দীপকতার একটা কারণ। জগতের শ্রেষ্ট 
হান্তরসন্মষটারা, যথ।--শেকৃস্পীয়র, মজিয়ের প্রভৃতি এই দোষ লইয়। হাস্যরস 


পাপা এ শি সাপ পাশা এ পিিটিপিগ সস 


১। বাগ। সে হান্তত সালোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলিয়াছেন। তিন দেখাইয়াছেন ষে। 
হান্ত উপভোগ করিতে হইলে মনকে সম্পূর্ন স্থির, উদাসী ও বুদ্ধি-প্রবণ করিয়! রাখিতে হুইবে। 


ভিনি বলিয়াছেন, 11010616106 1১ 103 19051 61511000815) (01 দু রা 
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প্রি করিয়াছেন | কিন্তু পুনরায় মনে রাখিতে হইবে--সামান্ত দোব, দোষ 
গুরুতর হইলে তাহাতে আমাদের ঘ্বণা ও নৈতিক বোধ জাগ্রত হইবে, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ছাশ্তরেখ! মেঘাচ্ছন্ন সৌদামিনীর সভায় বিলীন হইয়া] ঘাইবে।১ 
চুরি, ভাকাতি, নরহত্যা। প্রভৃতিতে হান্য উদ্দীপিত হইবে না। কিন্তু কুপণতা, 
প্রেমালক্কি, ভণ্ডামি প্রভৃতিতে হাস্য জাগরিত হইবে। কৃপণ লোক সমাজের 
অহছিতকর,। প্েজন্ত ছান্যাম্প । মলিয়ের 106 21099] (5 2557) নামক 
নাটকে এবং অযুতলাল বন্ম “ককপণের ধনে' কপণের জব্দ হওয়ার সরস 
কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। অন্ত নারীর প্রতি নিষিদ্ধ প্রেমাসঞ্জি লইয়। 
হাস্তরসিকর। অনেক আলোচন। করিয়াছেন । শেকৃস্পীয়রের 216৮5 ভ5৪ 
০1 10080: মলিয়েরের [৮6506, দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্থিনী” এবং 
মাইকেল মণপুস্ছদনের “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে”, প্রস্ৃতি খগ্থে এই নিবিদ্ধ 
অথচ কৌতুকাবহ প্রেমাসক্কির বর্ণনা আছে। ভান এবং ভগামি হান্তের 
একটি প্রধান উপাদ্দান। শেকৃস্পীয়র বলিয়াছেন, “70929 13 20 9 60 
(00 13)3008 000962096100 10 608 (9.0) মুখে এক রকম অথচ মনে অন্ত 
রকম এবং নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া সৌভাগ্যবান ও সমুদ্ধরূপে 
জাহির কর! অনেক নোকের স্বভাব । হাম্যপাসিকদের আুতীশ্ম হাশ্যবাণ 
তাহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । মলিয়েরের [0৩018 17829 
05500190000 (1055 1300:88018. 36268100107) ) নাটকের মিঃ জর্ভন, 
7101৫ 7১৮09:5-এর জব উ্রটার, জ্যোতিরিজ্রন।থ ঠাকুরের অলীকবাবু। 
এবং শরতচন্ত্রের রাসবিহারী চরিব্রটিরও নাম কর। যাইতে পারে। 
রাসবিহারীর ভণ্ডামি ও এই ভগ্ডামি গোপন রাখিবার অনাধারণ কৌশল, 
তাহার আত্মভাবগোপনের অতুলনীয় উপায্ব-উদ্তাবনশীলতা তাহাকে হান্তকর 
চরিঞ্রের মর্যাদ। দিয়াছে। 

উপরের আলোচনাতে আমর! দেখাইয়াছি যে, সামান্য দোষ যাহাতে 
আমাদের নীতি-বোধ জাগ্রত হইবে না তাহাই আমাদের কাছে হাস্যাবছ। 
সমাজের মধ্যে যাহা অচল, অস্ুলভ ও অমানান তাহাই আমাদের আমোদ 
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ও বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধাবা 


জাগায় । সুতরাং চরিত্রের দুর্নীতি অপেক্ষা তাহার অসামাজিকতাই হান্তের 
কারণ হুইক্সা থাকে ।১ হাস্ারসিক সযাজের নীতিশাসক নছেন, নীতির 
পাচন. অপেক্ষা! হাসির আসব পরিবেষণ করাই তাহার উদ্দেশ্য । তিনি 
সমাজের বিক্ফোটক সারাইতে চান বটে, কিন্তু নীতির অস্ত্রোপচারের দ্বার! 
নয়, হাসির প্রলেপের দ্বারা। সেজন্য নতিকতাকে হাস্তরশলিক খুব উঁচু 
স্থান দেন না, বরং নীতির আতিশয্যকে হান্যরসিক পরিহাসই করেন। 

টমাস গ্রেতাহার 4099 ০0 605 9100178' কবিতায় বলিয়াছেন, 
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নীতিবাগীশের প্রতি হাশ্তরসিকের দৃষ্টিও ঠিক এই বুকম। যেসব নিতান্ত 
সুবোধ, স্বশীল, সুশান্ত বালক, বাইবেলের [1910 001081080010792068 অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করে তাঁহার! জগতের সর্বরস হইতে বঞ্চিত, তাহার! 
আমাদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে প্রাণ খুলিয়। মিশিতে পারে না। এই সব 
7০ এ]৪:র]1 স্বন্দর জিনিসের উপর কাচি চালাইতে পারে, কিন্ত অত্ুদ্দর 
জিনিসের উপর রউ লাগাইতে পারে না। ফ্রয়েড হয়ত বলিবেন যেঃ 
ইহাদের নৈতিকত। অবদমিত ছুর্নীতিকতারই লক্ষণ। যাহ। হউক, ইহার! 
সব সময়েই আমাদের হাস্ত উদ্দীপন করে। “শেষ-প্রশ্নের অক্ষয় 
এইরকম নীতিপরায়ণ চরিত্র । “সতী” গল্পের মধ্যে শরৎচন্দ্র উতৎকট 
সতীপনাকে সরস ব্যঙ্গের আঘাত করিয়াছেন 4198866 চরিত্র অতিশয় 
সাধু হইয়াই হান্ঠাম্পদ হইয়া পড়িয়াছে। কৌমারব্রতধারী যুবকেরা 
রবীন্দ্রনাথের হাতে কম নাস্তানাবুদ হয় নাই--চিব্গ্ুমার সভা” তাহার 
নিদর্শন | যে ছাত্র টুলে চিরুনি দেয় না; মার্লোন ব্র্যাপ্ডে গ্রেগরি পেক, 
ডন ব্র্যাডম্যান অথব1 ধ্যানটাদের কথা কিছুই জানে ন। সে বিদ্যালয়ে 
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ছাসির কারণসমূহ ২১ 


3০০৪. ০928506-এব পুরস্কার পাইতে পারে বটে, কিন্ত সাধারণ ছাত্রের 
কাছে সে উপহাসের পাত্র। কলিকাতার একজন ম্বর্গত হ্বনামধধ্থা 
অধ্যাপকের নৈতিক গুচিবামু সম্বন্ধে যে-সব লরল গল্প প্রচলিত তাহা সকলের 
কাছেই স্ুবিদিত। ব্রাঙ্গসমাজের মধ্যে এককালে ষেধর্ষ ও নীতি সম্বন্ধে 
উৎকট আতিশধ্য দেখ! গিয়াছিল তাহ। লইয়া! অযুতলাল বনু ও শরৎচন্দ্র 
হাস্সরস স্থট্টি করিয়াছেন । যাহার গভীর, রাশভাবী ও অসাযাজিক সমাজ 
তাহাদিগকে পছন্দ করে ন1, তাহাদিগকে সম্মুখে কিছু না বলিলেও পিছনে 
তাহাদের ভাবভঙ্গি নকল করিয়া হান্য উপভোগ করে। অবশ্য ইহার 
কারণ ঠিক নৈতিকতার আতিশয্য নহে; তাহাদের আস্তরিকতায় আমাদের 
সন্দেহ । 

অন্টের সামান্য ছুঃখ-কষ্ট আমাদের হান্যোদ্রীপনের অন্ততম কারণ। 
আমর! পূর্বে আলোচন। করিয়া দেখাইয়ৰছি যে, আনন্দময় অগুভূতি হাস্তের 
কারণ, কিন্তু মনম্তত্বিদ ম্যাকডুগাল এই সর্বজনগ্রাহা মত স্বীকার করেন 
নাই! তিনি বলিয়াছেন যে, অন্তের ছুঃখ-ক্ছের প্রতি মাহষের স্বাভাবিক 
ও আদিম প্রকৃতিজ সহাহৃভূতি বর্তমান, কিন্ত সংসারে ছুঃখ-কষ্টের মাত্র! এত 
অধিক যে, সমস্ত ছুঃখ-কষ্টের জন্য সহানুভূতি বোধ করিতে হইলে মাহমের 
অন্তর পিশ্চয়ই নিরস্তর পীড়িত থাকিত এবং তাহাতে তাগার জীবনশক্তি নষ্ট 
হইয়া যাইত! সেজন্ত প্রকৃতি সামান্ত ছুঃখ-কষ্টের আঘাত হইতে মাহুষকে 
মুক্ত রাখিবার জন্ত তাহার মধ্যে হাস্থবোধ স্থঙ্ি করিয়াছে । এই হাস্ট্ের 
দ্বারা মাহ্ষ সামাগ্ ছঃখ-কষ্টের আঘাত ভূলিতে পারিয়াছে। ছুঃখ-কষ্ট 
দেখিয়। হাসি, কি নিষ্ঠর! আমি পড়িয়! পা মচকাইয়া ফেলিলাম, আর 
আপনি বেশ মজা পাইয়! হাসিতে লাগিলেন ! মন্দিরে উঠিয়াছি দেবদর্শন 
করিতে, কিন্ত মন পড়িক্স রহিয়াছে হালে কেন সোয়েড জুতা! জোড়াটির 
উপর। তাড়াতাড়ি নামিয় দেখি__হায়, হায় আমার ভূতা জোড়া অদৃশ্য 
হইয়াছে! আপনারা হে? হো করিয়া হাসিয়! উঠিলেন, অথচ নগ্র পদে ভগ্ন 
মনে বাইতে বাইতে পঁচিশটি টাকার কামড়ে যত ব্যথা পাইলাম নুতন 
জুতার কামড়েও তত ব্যথা! পাই নাই। ট্রামের ভিড়ের মধ্যে পরিপক্ক 
হস্তের চাতুরীতে ভদ্রলোকের মনিব্যাগ স্বানচ্যুত হইয়াছে । কণ্ডাকটারকে 
পয়স। দিতে যাইয়1 দেখেন পকেট গড়ের মাঠ! তখন ভদ্রলোকের চোখ 
ছানাবড়1, আত্বারাম খাঁচাছাড়, অথচ পাশের ভদ্রলোকগুলি মুরুব্বি চালে 


২২ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্যরসের ধার। 


মৃদ হাসির দ্বার1তাছার এই ক্ষতি সম্থধিত করিলেন! চুড়ামণি যোগে 
সুদূর পল্লী হইতে একদল আসিয়াছে কলিকাতায় গঙ্গান্নান করিতে । 
পাছে কেহ হারাইয়া যায় সেজন্য প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা 
দ়মংবদ্ধ, অথচ সতর্কতা সত্বেও দলের ছোট ছেলেটি কেবলরাম ওরফে 
ক্যাবল! ছিটকাইয়। পড়িয়াছে। ক্যাবলার ম] দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানশুন্ত হইয়া! 
«ওরে ক্যাবল, গেলি কোহানে* বলিয়া চীৎকার করিতেছে, অথচ শহরবাসী 
লোকগুলি এই দৃশ্য দেখিয়া! পরম কৌতুক বোধ করিতেছে ! অনেক সময় 
অন্কে আঘাত ও বেদন। দিয়! আমর! মঙজ। পাই । 4,890178 8019৪-এব 
কথ। যনে পড়িতেছে, 7388 18 10]09 6০ 500 18 09960 ৮০ 0৪" 1 ফ্রয়েডের 
ভাষায় ইহাই 91900 | তবে পরের দুঃখ-কষ্টে আমোদ অন্ভবের যে 
প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখ! যায় তাহ1 একটা বিশেষ উপলক্ষ্যের খোচ] 
না পাইলে হাসিতে ফাটিয়! পড়ে নঃ। সুতরাং এখানে উপলক্ষ্যটাই প্রধান, 
চকিত্র-প্রবণত। অন্তরালবর্তী বলিয়া গৌণ! ছোট ছোট শিশুর] কীটপতঙ্গ 
অথবা পশুপক্ষীকে কষ্ট দিয়া আনন্দ পায়। পূর্বকালে 40000010009886- 
হিংস্র পশুর সঙ্গে নিরস্ত্র ক্রীতদাপকে অসহায় অবস্থায় লড়াই করিতে (দখিয়। 
রোমবাসীর! আনন্দ পাইত। বর্তমানেও কত কি কারণে লোকে আমোদ 
পায়! মিলমালিক শ্রমিককে কষ্ট দরিয়া আমোদ পায়, মহাজন খাতককে 
ঠকাইয়) আমোদ পায়। পুরুষজাতি নারীজাতিকে কষ্ট দিয়! একটা 
সনাতন মজ1 বোধ করে। নারীজাতি অবশ্য অবল1, অখল। ও সরলা, সহা 
করাই তাহার বর্তব্য। তবে কোন কোন নারী অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
হইয়া থাকে । দ্বিতীয় অথব1। তৃতীয় পক্ষের স্বাধীনভর্তৃকা স্বামীকে যে 
একটু আধটু বিব্রত ও উত্বিপ্ন করে ন! তাহ! বোধ হয় কেহ জোর কবিয়! 
বলিতে পারিবেন শা। আধুনিক?, আলোকগ্রাপ্তা, গবিণী, বহিশ্চারিণী 
রমণীর ছাতে স্বামীর! একটু আধটু যে নিপীড়িত হন না তাহ নছে। 
অমৃতলাল বসুর 'বৌমা'ঃ “তাজ্জব ব্যাপার" প্রভৃতি প্রহসন্দ তাহার প্রমাণ। 
ট্ছিক নিপীড়নে কোমলকরপললবিনী বিশেষ যে আমোদ পান তাহ তো 
মনে হয় নী, তবে আজকালকার কথা বলিতে পারি না, কারণ নাবী-পুলিশ 
নাকি নিয়োগ কর! হইতেছে । কেবল এক সময়ে দৈহিক শান্তি বিধানে 
নারী পটীয়সী হইয| খাকেন, বিবাহ রাত্রে মধুর শ্যালিকার মধুরতর কর্ণ- 
বিমর্দ্ধনর কথ। অভিজ্ঞলোক এখানে নিশ্চয়ই মনে করিবেন। 
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অজ্ঞতা, মূর্থত1, নিবুর্দ্ধিতা দেখিয়া! আমর! কৌতুক অনুভব করিয়া 
থাকি। শহব্রবাসী গ্রা্ববাসীকে শহরের চালচলনে অজ্ঞ দেঁখিয়। হাত 
সপ্ঘরণ করিতে পাবে না। আধুনিক কোন ফ্যাসান অথবা! স্টাইল সম্বন্ধে 
যে জানে না তাহাকে আমরা সেকেলে বলিয়া উপহাস করি। বুড়া, 
প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল লোকদের মধ্যে যাহাদের অজ্ঞত] মাত্রাতিরিক্ত 
ও যাহার্দের অজ্ঞতার প্রকাশভঙ্গী আতিশয্যদষ্ট তাহার! হাম্তাম্পদ | 
চ1%%]8 নাটকের [79, 11%150০॥কে অথবা লীলাবতীর নদেরঠাদ- 
হেমর্টাদকে নাজানিয়া পণ্ডিতী শব্ধ বাবহার করিতে দেখিয়া আমর হান 
বোধ করি। ডিকেন্সের হাস্তরসের খনি 79100৮71010 190)08-এর মধ্যে 
পিকউইকের প্রত্বতাত্বিক গবেষণা এবং উইংকিলের পাখীশিকারে অদ্ভূত 
পটুতার কথা স্মরণ করিয়া! কে হাস্য দমন করিয়া রাখিতে পারে? এখানে 
অজ্ঞত। হাসির কারণ নছে, বিজ্ঞতার সিংহচর্সে আবৃত বলিয়াই অজ্ঞখার 
গর্দভ হান্টোদ্দীপক। গাধাকে আমর] তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি, কিন্ত সে যদি 
ঘোড়ার মত কসরৎ দেখাইতে যায় তবেই উপেক্ষা সশব কৌতুকগান্টে 
ূপাস্তরিত হয়। 

ভুল এবং অগ্তমনস্কত1 অন্কে সময়েই হাস্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি 
করে। হান্যোচ্ছাসের কারণ ভুল করার পরের প্রতিক্রিয়া, ভুলের পরবর্তী 
আচরণ। মানুষ ভুল করে কেন তাহ। বিচার করিতে গেলে ফ্রয়েডের 
785 01)01061501085% 01 [0৮০975-985 1106-এব কথ! আলোচন। করিতে 
হয়। সে আলোচনার ক্ষেত্র ইহ1 নষ্ভে, তবে একথ ঠিক যে, মাহষের প্রতি 
বুহ্র্ডের ভুলের মধ্যে হাসি« অসংখ্য উপকরণ নিছিত রহিয়াছে । মিঃ 
পিকউইক হোটেলের মধ্যে ভূল করিয়া অন্য এক ধরে ঢুকিয়া যে কি সরস 
সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন তাহা আমাদের মনে পড়ে । ইহার রহস্য পিকউইকের 
চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে নিহিত। এরকম ভুল প্রায়ই ঘটে, কিন্তু পিকউইকের মত 
কাহাকেও চুক্তিভঙ্গের দ্রায়ে আদালত পর্যস্ত দৌড়িতে হয় না। 79 
0০070805০01 17৮708৪+-এব মধ্যে শেকৃস্পীয়র ভুলের চূড়ান্ত পরিস্থিতি টি 
করিয়া আমাদিগকে অনর্গল হাস্তে রঞ্জিত করিয়াছেন । 


আত্মভোল। অন্তযনখ্থ লোকের ভ্রান্ত আচরণ দেখিয়া ্ম্রা শ্ীতিস্সিগ্ধ, 
কৌতুক বোধ করি। এই ধরণের চবিত্র শরৎ্চন্্রের হাতে বেশ ভালভাবে 
ফুটিাছে! লাধারণত দেখ! যায় কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক* দার্শনিক প্রভৃতি 


২৪ বঙ্গলাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


শ্রেণীর লোকের! অত্যন্ত অন্তমনস্ক প্রকতির হইয়া থাকেন । এক এক বিষয়ে 
তাহার! গুণী এবং কৃতী হওয়া সত্তেও সাধারণ বিষয়ে তাহার! শিশুর মত 
অজ্ঞ ও অসহায়, ইহ1 দেখিয়া] আমাদের বিল্ময় ও কৌতুক লাভ হয়। 
যিনি সব দিকে দৃষ্টি রাখিয়! সর্বত্র খাপ খাওয়াইয়! চলিতে ন। পারিবেন 
তিনিই এই সংসারের হান্তাম্পদ । 

উপরের আলোচনার স্ত্র ধরিয়! আমাদিগকে হান্তের একটি বহু" 
আলোচিত উপাদানে উপস্থিত হইতে হইবে । বার্গসৌ তাহার [:8080662 
নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই উপার্দানের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন ষেঃ মাহৃষের মধো যষ্ভাব (01501081)1577), সম্প্রসা রপ-অক্ষমতা। 
(10261036016), ত্বয়ংক্রিয়ত] (89809088920) এবং জড়তা দেখিয়া আমাদের 
হান্ত উদ্রিক্ত হয় !১ মাহ্ুঘের ধর্মই হইতেছে যে, যাহষ বিভিন্ন স্থানে এবং 
বিভিন্ন কালে নিজের সাক্রয় ইচ্ছ। ও সাধারণ বুদি প্রয়োগ করিয়া 
নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। এই নান! ভাব ও রূপে প্রকাশক্ষমতা 
মানুষের আছে, যন্ত্রের শাই। যন্ত্র কেবল এক ভাবেই কাজ করিয়! চলে। 
মাহষ যখন যষ্ত্রের হায় পব সময়ে একই রকম আচরণ করে তখনই সে 
হাম্যাম্পদ | অন্যমনস্ক কবি অহোরাত্র কল্পনা-জগতে বিচরণ করিতেছেন, 
অগ্থমনস্ক বৈজ্ঞানিক সর্বক্ষণ তাহার গবেষণায় নিমগ্ন আছেন, সেজন্ধ তাহারা 
সাংসারিক লোকের কাছে হাহ্যাবহ। যাহারা কোন আতিশয্য প্রকাশ 
করে তাহারা যাস্ত্রিকের স্তায় আচরণ করে। রবীন্দ্রনাথের নাম করিতে 
অনেক রবীন্দ্রভক্ত নিমীলিত-নয়ন, আগ্রুত-হৃদয় হইয়া পড়েন অথব! কার্ল 
মার্কসের কথা উঠিলেই কেহ কেহ সাম্যবাদী বন্তৃত। করিবার জন্ত আস্তিন 
গুটাইতে থাকেন। ইহারাও সকলের কাছে হান্তের পাত্র। কোন 
বিশেষ প্রবৃত্তি, স্বভাব ও আচরণ যাহার মধ্যে বার বার দেখ। ধায় তাহার 
চরিত্রই হাশ্যাম্পদ | সিনেমা-থিয়েটারে দেখা যায় চরিত্রের মুখে কোন 
বিশেষ কথা বার বার বলাইয়! হান্তরম সঞ্চার করা হইয়া থাকে । মানে, 
ইয়ে, মনে করুন ইত্যাদি ঠিক যন্ত্রের মত বার বার বলিলে কৌতুক-রসের 
স্থপ্টি হয়। মুদ্রার্দোষের মধ্যে জড়ত! ও যন্ত্রভাব আছে বলিয়াই প্রত্যেক 
হান 


11619511011) ০০011৮65510 1707101655101) ঢো 0016 10160112181, 01 20101202- 
152) 0000৮071617 55101050110. 1.80611617 1) [3615501, | 
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মুদ্রাদোষ হাস্য উদ্রেক করে। কেহ কেহ বক্তৃতা করার সময় হাত দুখালা 
পিছনে রাখেন। কেহ বা থিয়েটারী ভঙ্গিতে হাত নাড়িতে থাকেন। 
আবার কেহ কথা বলিবার সময় এক বিশেষ মুখভঙ্গি করেন। তাহার! 
সকলেই যন্ত্রের স্তায় আচরণ করেন বলিয়াই হাস্যাস্পদ। ইহ! পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, বার্গসৌর মতে যাহ1 অনুকরণীয় তাহাই হাম্তজনক, এবং 
মাহষের বিশেষ টঙ, স্বাভাব ও আচরণ যাহ! যন্ত্রের অন্ন্ূপ তাহাই 
অন্নকরণযোগা বলিন! হান্যাস্পদ 1১ 

বার্গসে! তাহার স্যত্র অবলম্বন করিয়। আরও তিন রকম হান্তের কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন, যথ।--১। পৌন:পুনি কত] (17917861610) ২। বৈপবীত্য 
(17059291010) এবং ৩। দ্বার্থবোধকতা (186০1006091 22061930001 
887169 )1২ একই রকম জিনিস পুনঃ পুনঃ খটিলে আমর মজা] বোধ করি । 
007810%)131001)68 নামক ছবিখানির মধ্যে দুই ভ্রাতার একই রকম 
চেহার। বিশেষ কৌতুকময় তইয়াছে। কমেডি লেখকের এই ধরণের প্রকৃতি- 
বিশিষ্ট যুগল চরিত্রের সমাবেশ করিয়া অথবা একই রকমের ঘটনার দুইবার 
সংঘটন করাইয়া হাস্তরস স্জন করিয়া! থাকেন। পৌন:পুনিকতার স্তাত 
টৈপরীত্যও হান্যের কারণ। বিপরীত স্বভাব ও আকুতির দুইজন লোককে 
পাশাপাঁশি দেখিলে আমরা হাসি । লরেল ও হারির আকৃতির মধ্যে 
চেহারার বৈষম্য থাকাতে তাহাদিগকে দেখিলেই আমাদের কৌতুক জদ্মিযা 
থাকে । সাদৃশ্টের সায় বৈসাদৃশ্যের উপরও কমেডি লেখকগণ খুব জোর 
দিয়াছেন, সেই জন্ বিসদৃশ ঘটনা অথবা চরিত্র পাশাপাশি দেখাইয়া] তাহার! 
হাস্যরস স্থট্টি করিয়াছেন । নাট্যসমালোচক মোলটন এই দুইরকম বৈশিষ্ট্য 
82811911801 এবং 0০08:%86 বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ।৬ একই রকম 
পটনার দুইরকম অর্থ অথব|! উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। নাট্যকারের1 এই 
প্রকার ঘটনার সমাবেশ করিয়া আমাদের কৌতুকজনক প্রত্যাশ! ও উদ্বেগ 
জাগাইয়] থাকেন। একই প্রকার শব্ধ অথব1 বাক্যের ছুই অর্থ আমাদের 
কৌতৃক সঞ্চার করিয়া থাকে, উইট-এর আলোচন1 প্রসঙ্গে তাহা 
বিস্তারিতভাবে বিশ্লেঘষিত হইবে । 


1... ৮৮6 ০0010 020206 15 2 $00.1105615619, 661৮ 18561110121)06 
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২ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার। 


আর! পূর্বে স্বস্তির হাসির কথা আলোচনা করিয়াছি। আমাদের 
অবদমিত ইচ্ছা! ও বাসন! অনেক স্যয়েই সমাজ ও সভ্যতার বাধ! অপসারণ 
করিয়! আত্মপ্রকাশ করে। মন:ংসমীক্ষকের1! এই বিষয় লইয়া যথেষ্ট 
'আলোচন] করিয়াছেন । আমর সাধারণত বাহিরে যৌন ও অশ্লীল বিষয়ে 
আমাদের বিরক্তি দেখাইয়া থাকি বটে কিস্ত আসলে এই সব বিষয়ে 
আমাদের গোপন আসক্তি বিদ্বমান এবং এই আসক্তি অনেক সময়েই প্রবল 
হান্তকৌতুকের মধ্য দিয়! ব্যক্ত হয়। অবশ্য অশ্লীলতা হাসির উৎল নহে, 
কিন্ত ইহার মধ্যে যে দ্বৈত ভাষণ-কৌশল থাকে তাহাই হাসি উৎপাদন 
করে। কামের সঙ্গে হাসির সম্পর্ক নাই। কাযাবিষ্ট ব্তির আচরণে যে 
যন্ত্রবৎ অচেতনত। বা নান 'অপম়ানকর অবস্থা মানিয়া লওয়ার প্রবণত দেখা 
যায় তাা গৌণভাবে হাসির উৎপাদক । ফ্রয়েড বলিয়াছেন, অশ্লীল হাসি 
যে স্ত্রীলোক কাম উদ্দীপন করে তাহার প্রতি বধিত হয়, এবং সেই হাসি 
যাহার প্রতি উদ্দিষ্ট হয় তাহাকেই আবার কামার্ত করিয়! তোলে ।১ অশ্লীল 
ও যৌন বিষয়ের আলোচনায় হাসি যত প্রবল ও উচ্ছুসিত হয় অন্য কোন 
বিষয়ে তত হয় না।২ প্রায়ই দেখা যায় অন্তরঙ্গ কয়েক বন্ধুর মধ্যে নাবী- 
ঘটত কোন আলোচন1 হইতেছে ফিসফিস শবে অথচ হাসি হইতেছে সুউচ্চ 
ঝড়ের আবেগে । ইহার কারণ রীতিলভ্ঘনে, যাহ] গোপন থাকে, তাহার 
আচন্রিত প্রকাশ্যতায়। 


হান্যবাঁদ 


হাস্তের বিভিন্ন কারণ সণ্বদ্ধে আমর। উপরে বিস্তারিত আলোচন। 
করিয়াছি । এখন হান্ঠসম্পর্কে দার্শনিক মতবাদ লইয়া! আমর] আফলাচন। 
করিব। হান্ত সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে,_(১১ নিকৃইতাবাদ 
(16075 01 106818990100 ) এবং (২) অসঙ্গতিবাদ (108০: ০ 
[17092820185 )। উভয় পক্ষেই প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও মনম্তাত্তিকর। বিশদ 
আলোচন। করিয়াছেন। 
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€€:1211) 1১00৯000110 61665 0106 02115, ৮00 ৮৫৮0 1)001705 00570129171 
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11001619118 00110 1)005000৯ ১৫৮01]1% ৩২০1৩৫. 

৬৮ € 05 £0180017 09 1106 011002501005 17 71500, 2, 140. 

2, 4৮2112৮6175, 110 ৪01,616, 0 0710 56121] 0£ 01)50616 06175 179 
110165 010000101068 101 £210015 0910010 001৩85076 10051065506 1১162511-- 
81015 56021 57012001, [010, 0. 360. 


ছাত্যবাদ ২৭ 


আযারিস্টোটল, হবল এবং বেন প্রভৃতি দার্শনিক প্রথম মতবাদটি প্রচান্র 
করিয়াছেন । হুবসের যতই এই মতবাদটিকে বিশেষ শক্তিশালী ও প্রচলিত 
করিয়া তোলে। হুধল বলিয়াছেন যে, আকম্মিক গৌরববোধে আমাদের 
হাস্ত উদ্দীপিত হুয়।১ হবসের মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক আলোচনা 
হইয়াছে । বিপক্ষবাদীর1 বলিয়াছেন যে, আমরা! যে সব সময়ে আমাদের 
গৌরব অথবা শ্রেষ্ঠত!-বোধের জন্য হাসি তাহ] নহে, কারণ অনেক সময়ে 
আমর] সহাহৃভূতিশীল হুইয়! সমত্ব-বোধের জন্ভও হাসিতে পারি। হ₹বসের 
যতের আর একটি ক্রটি হইতেছে যে, অন্তের নিকষ্টত1 দেখিয়া অহ্থকম্প! 
এবং বিরক্তি জাগরিত হইতে পারে এবং তখন হান্ত উদ্দ্িক্ত হয় না এই 
কথা হবন্‌ উল্লেখ করেন নাই | হবসের পরে তাহার যতবাদ অপেক্ষাকৃত 
উন্নত এবং শর্তিশালীভাবে প্রচার করিলেন প্রসিদ্ধ মনশুত্ববিদ আলেক- 
জাগার বেন! বেন বলিয়াছেন যে, অন্ত কোন সবল অহ্ৃভূতির অনুপস্থিতিতে 
কোন গম্ভীর লোক অথব। ব্যাপারের অবনতিতে আমর] চান্ত কোধ করিয়া 
থাকি '২ বেন নান! যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের মতবাদ সমর্থন করিতে 
চাহিফ়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা স্থির থাকিয়া অনেক সময়েই 
অস্তকে ভয় দেখাইয়া অথবা রাগাইয়! আমোদ অহ্থভব করি। এইসব স্থলে 
আমর! নিজেদের উচ্চ অবস্থা হইতে অন্তের অক্ষমতা ও অবনতি দেখিয়াই 
কৌতুক বোধ করিয়া থাকি। ডাঃ ফ্রয়েডও এই মতটি কিছু সমর্থন 
করিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন যে, 4০৮ 18080100506 99101:9981070/ 
01 8 1)190.81721)]5 198061%6] 901)87101165. হব্স্-বেনের মতের বিরুদ্ধে 
অনেক কিছু বলিবার থাকিলেও ইহাতে যে কিছু সত্যতা আছে তাহ! 
অস্বীকার কর1যায় না। আমর! হান্যাম্পদ ব্যক্তি অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ 
মনে করিতে না পারিলে হালিতে পারি না। সেজন্ঠ যাহার প্রতি ছান্ 
বধিত হয় সে অপমান ও অসন্তোষ বোধ করে। অবশ্য উচ্চতর হাস্তরসে 
হাশ্তবান ও হান্তাস্পদ এক হইয়া যায়, সে বিষয়ে পরে বিশদ ব্যাখা হতবে। 

দ্বিতীয় মতবাদটির প্রচারক হইতেছেন দার্শনিক-প্রবর কান্ট এবং 
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২৮ বঙ্গলাহিত্যে ছহাল্যরসের ধার 


শোফেনহাওয়ার । কাণ্টের মত হইতেছে যে, 109 02010 18 810 5329০- 
8০600, 21001961060 006108 1? আমাদের প্রত্যাশ। পৃরণ ন1 হইলে 
যে হান্য উদ্রিক্ত হয় সে সম্বন্ধে পূর্বে আমর! বিচার করিয়াছি । শোফেন- 
হাঁওয়ারের দ্বার অসঙ্গতিবাদ ভালোভাবে বিশ্লেধিত হইয়াছে । শোফেন- 
হাঁওমার বলিয়াছেন, [0 6৮৪7 1096%008 6109 01760070600 ০04 180813662 
10010986108 ৪0009 10970810100 01 ৪0 10002080165 1096৭ 9910 ৪ 
00100109100 07 9 199] 01019080 /1))01) 19 60 1১8 00062586000. ০2 
6700806 65008 6৮৪: 00206818100” কোন বস্ত সন্ধে আমাদের পুর্ব- 
পোধিত ধারণার সহিত সেই বস্তর যদি অসঙ্গতি দেখা! যায় তবেই হান্ঠ জন্ম 
লাভ করিবে, অসঙ্গতি যত বেশী হইবে, হাস্য তত বধিত হইবে । হার্বা্ট 
স্পেলার বলিয়াছেন, বড় জিনিসের ছোট অবস্থায় পরিণতিতে যে অসঙ্গতি 
দেখ! যায় সেই অসঙজতি হান্ত উদ্রেক করে ।১ 

উপরি-উক্ত ছুই মতবাদ সম্বন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে । অনেকে 
সেই কারণে ছুইয়ের মধো সামগ্রস্ত বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
সাহিতাক হাজলিট ও বৈজ্ঞানিক ম্পেন্সার এই সামগ্তন্ত-বিধানে অগ্রসর 
হইয়াছেন। কেহ কেহ বা আবার বলিয়াছেন যে, এ ছুই মতবাদ হান্তের 
ছুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, যেমন--অসঙ্গতি-জাত হান্তকে বল! যাইতে 
পারে 19810:098 এবং নিকৃ্টতা-জাত হাস্তের নাম দেওয়া যাইতে পারে 
21410010088 | হ্াজলিট তাহার 18 ৪00. [78000 নামক প্রবন্ধে পরিমাণ 
অন্ধায়ী হান্তের তিন রকম বিভাগ কবিয়াছেন-১। আমাদের প্রত্যাশা 
এবং প্রকৃত ঘটনার মধ্যে আকম্মিক বিরোধজনিত হাস্ত ২। 1[,571030558 
৩। 78101001008 । হাজলিট চ001901090৪কে সর্বাপেক্ষা! বিশুদ্ধ হানা 
বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । 


হাহ্যপ্রকতি এবং সমাজ 


আমর] পূর্বে আলোচন! করিয়া দেখাইয়াছি যে, হাসি সমাজের লোক- 
সমুহকে একজিত করে এবং সম্মিলিত হাসি বিশেষ উপভোগ্য । হাপলির 
প্রকৃতি আলোচন। করিলেই বুঝা যাইবে বে, হাসির উৎপত্তি সামাজিকতা র 
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হাক্তপ্রকৃতি এবং সমাজ ২৯ 


মধ্যে । সমাজের লোকের পারস্পরিক মেলামেশার মধ্যে বহু ক্রুটি, অসঙ্গতি, 
দোষ এবং ছুংখ চোখে পড়ে, সেগুলিই হান্তের উপাদানন্ধপে উপস্থিত হয়। 
রবিনসন ফ্ুশের জীবনের মধ্যে কোনে! হান্তের উপকরণ নাই, কিন্ত যে 
মান্ষ সমাজের নান। নিয়ম-নীতি, ধারণা-সংক্কার, ধার1-পদ্ধতির মধ্যে বাস 
করে সে হাসে এবং হালায় । হাসি যখন এমন কারণ হইতে উড্ভৃত যাহ! 
সকলের মনে আবেদন করিতে পারে তখনই তাহা সঙ্গত, শোভন ও 
হ্বাতাবিক। যে-কারণ একজনকে হাসীয়, অন্ত সকলকে হাসাইতে পারে 
না তাহা অনর্থক ও মূল্যহীন । ঠিক সেজন্ধ দেখ! যায়_যেমন সকলের 
মধ্যে একজন যদি ন। হাসে তবে সে বেরসিক পদবাচ্য হয়ঃ তেমনি অন্য কেহ 
হাসিতেছে না, অথচ কেহ যদি হো হে করিয়] হাসিয়া উঠে তবে সে 
নির্বোধ বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। 

সমাজের সফল লোকই যদি একই রকম শ্বভাব, প্রকৃতি ও আচরণশীল 
হয় তাহ হইলে হাসিবার কারণ কিছুই থাকে না। যেপবকারণে হাসির 
উৎপত্তি হয় দেই কারণগুলি ধদি সকলের মধ্যেই দেখ! যায় তবে কেহই 
হাসিবে না। স্বতরাং হাসির উৎপত্তির জন্ত সমাজের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা 
দরকার । বস্তত এই সামাজিক বৈচিন্যের জন্তই হাসির এত উপাদান 
সবক্ষণ সমাজের মধ্যে জমা হইতে থাকে । তবে এই বৈচিত্র্য যেন ব্যক্তি- 
গত না হইয়া! পড়ে। প্রত্যেক মানুষের মুখ যে রকম বিভিন্ন প্রত্যেক 
মানুষের প্রকৃতি যদ্দি সেরকম বিচিত্র হইত তবে কখনও হান্ত উৎপন্ন ও 
উপভুক্ত হইত না| সেজন্ত মর্যাদা, শ্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী সমাজের মধ্যে 
কয়েকটি শ্রেণী অথব1 দল থাক! দরকার 1১ একদল অন্কদলের দোষ ও 
বিকৃতি দেখিয়া হাপসিবে, আর একদল অন্ত আর একদলের ক্রিয়া! ও 
আচরণ দেখিয়। উপহাস করিবে । ক্ত্রীসযাজকে ব্যঙ্গ করিলে পুরুষ-সমাজ 
পরুষ হাসি হাসিবে এবং পুরুব-সমাঁজকে বিজপ করিলে স্ত্রী-সযাজ্জের কোমল 
কণ্ঠ হাম্য-কলিত হুইয়! উঠিবে। পুঁজিবাদী হাসিলে সামাবাদী কাশিবে 
এবং সাম্যবাদী হাসিলে পুঁজিবাদী কাশিবে। গ্রাম্য স্ত্রীলোক যদি পানে 
মল, নাকে মথ এবং হাতে মকরমুখে। অনন্ত পরিয়! কলিকাতার বাঁজপত্থ 
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৩৬ বঙ্গসাছিত্যে হ্বান্তরসের ধারা! 


চলে তবে শহরের আলোক-প্রার্থা আধুনিক! ফ্যাপান-দুরস্ত মহিল1 অবজ্ঞার 
হাসি হাসিবেন এবং শহরের আলোক-প্রাণ্ডা আধুনিক যছিল। ষদ্দি সরু 
থুরওয়াল! জুতা পরিয় মুখ রাঙাইয়া, ঠোট বাঁকাইয়] পলীর রাস্তা দিয়া 
চলে তবে পল্লীবাসিনী পুরাতনী কৌতৃছল-মিশ্রিত হাসি হাসিবে। অমৃত- 
লাল বন্্র এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর নাটকের মণ্যে ডাক্তার ও উকীলের 
প্রতি গ্লেষ বধিত হইয়াছে দেখি] ভাক্তারর1 বোধ হয় ছুরি শানাইবেন এবং 
উকীলর1 আদালতে মানহানির মোকদ্দম| রুজু কবিবেন, কিন্ত অনেক রোগী 
এবং মন্ধেল যে গোপনে প্রপন্ন হাপি হালিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
হাসিতে সকল লোক একই সুরে আসিয়া অন্তরঙ্গ হইয়া! পড়ে বলিয়া! সমাজ 
বিধান দিয়াছে যে, যাহারা গুরুজন? সম্মানভাঞন তাহাদের সম্মুখে হাসিও 
না, কারণ তাহা ভইলে তাহাদের সম্মন ন্ট হয়। অথচ মজার ব্]াপার 
এই যে, শিক্ষক, গুরুক্ন, মনিব ইত্যাদি ধাহাদের সম্মুখে হাসিতে নাই 
ভাহাদের সন্বপ্ধেই যেন ভাপি মনের মধ্যে বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠে। ধাছাব! 
ধর্ম গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত, সমাজ-নেতার পর্দে অভিষিক্ত এবং ধনলক্ষীর 
ক্রোড়ে 'অনস্থিত তাহাদের প্রতি সাপারণ লোকের সভয় ঈর্মা এবং প্রচ্ছন্ন 
বিঞ্রোহ ব্হিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপলক্ষেই তাহারু হাস্য উচ্ছৃসিত বেগে 
প্রকাশ পাইবে। | 


হাজি স্বানিক সমাজের রুচি, ধারা ও ধারণার উপর নির্ভর করে। সে- 
জন্য যে-কারণে এক সমাজের লোক হাসে সে-কারণে অন্য সমাজের লোক 
নাও হাসিতে পারে । ভাষা, বাক্/প্রণালী, প্রবাদ, এতিহা, রুচি ইত্যাদির 
মধো হাস্তের উপাদান মিশিয় থাকে । সেজন্ত এক সয়াজ অধব। এক 
দেশের হাস্যরস অন্য সমাজ অথব! দেশের মনে সব সময়ে সঞ্চার কব যায় 
না।, ত. 13 191988]5 তাহার 1008119) লু0০৪৮ নামক গ্রন্থে ইংরাজ 
জাতির হাশ্টরম সম্বন্ধে বলিম্বাছেন, '[081157) 1)01000 18 00710581% 
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হাশ্ীপ্রকৃতি এবং সমাজ ৩১ 


প্রিস্টলী ইংরাজ জাতির হান্যরস সম্বন্ধে যাহ! বলিম্বাছেন তাহ প্রা সর্ব 
জাতির হান্তরুল সম্বন্ধে বল। যাইতে পারে । কোন সযাজের যধ্যে গভীর- 
ভাবে প্রবেশ ন! করিলে সেই সমাজের হাস্তরস বুঝ। যাইবে ন1। দেঁবর- 
ভ্রাতৃবধূ অথবা শালা-ভগ্বীপতির মধুর সম্পর্ক হইতে যে হান্ত উৎসারিত 
হইতেছে তাহ! বাঙালী ভিন্ন অন্ত জাতির কাছে ছুর্বোধ ও হাম্যলেশহীন। 
কবিকক্কণ মুকুন্দরাম, কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ এবং দীনবন্ধু মিত্র পূর্ববঙগীয় 
লোকেদের কথা লইয়া যে হাস্ত-পরিহাস করিয়াছেন তাহ! অবাঙালী 
দ্রশকের কাছে অর্থহীন | তেমনি 1৫৪0 15৩৩ ০1 10989: নাটকের 
মধ্যে 0508888 ও 31৮ রা 0৮0৪-এবর ভাষ। লহয়া শেকৃস্পীয়র যে 
হাস্যরস স্থজন করিয়াছেন তাহা! ইংরাজেতর দর্শকের বাছে অনধিগম্য। 
ঘরঞজজামাই ও সপত্বী-সমস্ত। লইয়। দীনবন্ধু যে প্রহসন রূচন1 করিলেন তাহ? 
আমাদের কাছে পরম উপভোগ্য অথচ ইংরাজের কাছে ছবোধ, তেমনি 
50061] অথবা 09700959 হংরাজ সমাজের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যে 
সব শাটক লিখিলেন তাহা তাহাদের কাছে হাস্থজনক হইলেও আমাদের 
কাছে আবেদনহীন। 

মাহমেপ সমাজ পরিবতনশীল | এককালের সামাজিক পরিবেশ, আচার- 
ব্যবহার নিয়মকান্থন পরবতাঁ কালে বদলাইয়াযার | সমাজের এই পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাস্তবোধও পরিবতিত হইতে থাকে । এক সময় যাহা 
হাস্তোদ্বীপক, অন্ত সময়ে তাহ] বিরক্তিকর অথব। অশ্লীল; আবার একসময়ে 
যাহ] স্বাভাবিক ও সঙ্গত অন্ত সময়ে তাহাই হাস্যজনক। কত্তিবাসের 
সময়কার লোক শূর্পণখার, নাসা-কর্ণচ্ছেদ অথবা কুঙকর্ণেপ নিদ্রাভঙ্গের 
বর্ণন। শুনিক্! হাসিয়৷ গড়াইয়া পড়ত কিন্ত এখন এগুলি নিতান্ত স্থলরসাত্মক। 
কবিওয়ালার এককালে পরস্পরকে জন্দ করিবার জন্ত যে-সব ভাষা! ব্যবহার 
করিত বর্তমান শিক্ষিত রুচির কাছে সেগুলি শিতাস্ত অশ্লীল ও খিসশ মনে 
হইবে। বিপরীত পক্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়। যাক | বহুবিবাহ আমাদের প্রাটীন 
সমাজে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্ত আধুনিক দৃষ্টিতে বছবিবাহ 
হাম্তকর, অবজ্েয় ব্যাপার । ফ্যালান ও স্টাইলের বৈচিত্র্য অজেকফ সময়ে 
হাস্তের উপাদান হইয়া থাকে । পোষাক-পরিচ্ছদের অভিনব পরিবর্তন 
সমাজের যধ্যে অতি দ্রুত ঘটিতে থাকে । যাহার সমাজের মধ্যে শিক্ষিত, 
সযুদ্ধ এবং সন্ত্রস্ত তাহারাই ফ্যাসানের প্রবর্তন করে। কিন্ত তাছার! প্রথম 


৩২ বঙলসাছিত্যে হাল্তরসের- ধার! 


যখন পরিচ্ছদে ও আতরণে কোন নূতনত্ব সঞ্চার করে তখন সাধারণ 
লোকের যনে একটু বিল্ময়মিশ্রিত কৌতুকেরই উদয় হুইয়া থাকে । নথ- 
শোভিত অজ্ঞ গ্রাম্যবধূ যদি হঠাৎ আবিফার করে আধুনিক শহরবালিনী 
তরুণী নথ নাকে পরে ন1 বটে কিন্ত নথকল্প অলঙ্কার কানে ধারণ করিতে 
আরম করিয়াছে তবে সে কৌতুকবোধ করিবে; তেমনি অশিক্ষিত গ্রাম্য 
যুবক যদি লক্ষ্য করে যে, সাম্প্রতিক যুবকের! কলারযুক্ত পাঞ্জাবি পরিতে 
আরভ করিয়াছে তবে সেও হাসিবে। কারণ সে এতদিন জানিয়া 
আসিয়াছে বে, শার্টেরই কলার থাকে, পাঞ্জাবির থাকে না। ফ্যাসানের 
অভিনবত্ব প্রথমে হাস্তকৌতুক উৎপাদন করিলেও যখন সেই অভিনব- 
ফ্যাসান সমাজের মধ্যে চালিত ও স্বীকৃত হইয়! যায় তখন তাহ! হান্ত- 
কৌতুকের পরিবর্তে স্বাভাবিক বলিয়া গৃহীত হইবে । উপর্ি-উক্ত গ্রাম্যবধূ 
যখন জানিবে যে, নথ কানে পরাই আজকালকার দ্বিনের রেওয়াজ তখন 
এ অলঙ্কারের জন্য সে স্বামীর কাছে আবদার জানাইবে, এবং গ্রাম্য যুবকটি 
যখন বুঝিবে যে, হাল ফ্যাসানের পাঞ্জাবির কলার গজাইতেছে তখন এ 
পাঞ্জাবি তৈরি করিবার জন্ই সে দরজীকে নির্দেশ দিবে । নৃতন ফ্যাসান 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয় গেলে এককালে যাহ! স্বাভাবিক ছিল তাহাই ক্রয়ে 
কৌতুকজনক হইয়া পড়িবে । পূর্বোক্ত গ্রাম্য স্ত্রীলোক ফ্যাসান-দুরস্ত 
হইবার পর নথপরিহিত আত্মীয়কে নিশ্চয়ই অবজ্ঞার হাসি দেখাইরে এবং 
যুবকটি শহরের হাওয়] গায়ে লাগিবার পর কলার-দেওয়া শার্টধারী গ্রাম্য 
বন্ধুকে নিতাস্ত সেকেলে মনে করিবে । 


হাসি সামাজিক পরিবেশ, ধারণ? সংস্কার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে 
তাহ! পুর্বে আলোচিত হইল । কিন্ত হাসি ও হাসির উৎপত্তিকি কেবল 
বিশেষ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ? তাহ! কখনও নহে, কখনও হইতে পারে 
না। হাসির মধ্যে বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন উপাদানও রহিয়াছে । সেই 
কারণে হাসি বিশ্বমনের সমাগ্রী, চিরকালের উপভোগ্য অক্ষয় সম্পদ। 
চালি চ্যাপলিন অশব1 লরেল-হাডি বিশ্বের সকল দর্শকের যধ্যেই সমান 
ছাস্ত বিতরণ করিতেছেন । ডন কুইক্সোট এবং পিকউইক চিরকাল বিশ্বের 
সকল পাঠককে পরিতুষ্ট করিয়াছে । চসারু, শেকৃস্পীয়র এবং মলিয়ের 
বিশ্বের সমন্ত লোককে হান্ত-কৌতুকে আযমোদিত করিয়াছেন। ওয়ান্ট 
ডিসনের ছবি অথব। লো-এর কাট,ন কেবল পাশ্চাত্য জনসাধারণের উপ- 


হান প্রকৃতি এবং সমাজ ৩৩ 


ভাগ্য সম্পদ নহে । পাশ্চাত্য দেশের £০0০] অথবা ০৪69: এবং ভারতের 
বিদূষককে দেখিয়া মনে হয় ষে, মানের হাস্তবোধ কত অভিন্ন। লৌকিক 
*াস্ত যখন সাহিশ্চোের হাস্তারসে পরিণত হয় তখন তাহ সবজন-আম্বাগ্য হয়! 
ধ্চনাগত এবং চরিত-গত হাশ। বিশ্বের সর্বসাধারণের বোধগম্য ও 
চপভে।গ্)। কিন্তু ধে হান্ডের উৎপপ্ধি বুদ্ধির পালিশ করা পাথরে, যাহার 
অবস্থান বাকোর শাণিত দীপ্ডিতে-ইংবেজিতে যাহ ৬7৮ দ্ধপে পঞ্গিচিত, 
হার আবেদন স্তানিক' এবং সাময়িক । 

মাসুম হাসিয়াছে, চিরকাল ভাসিয়াছে-101011976 যুগ হইতে 
এধুনাতন 4১০7৮5০ যুগ পর্যন্ত তাহার হাসির বিরাম ঘটে নাই। কিন্ত 
“জার হাসির প্রকৃতি ও পরিমাণ বদলাইশাছে। পূর্বকালের হালির মধ 
ধু অবমিশ্র আনন্দ-উচ্ছাস ছিল, যে অবাধ পংকোচহীনতা ছিল এবং যে 
'পেবিষেয় প্রাণশক্ষির অকুনভ্ত প্রাচুর্য ছিল, আজকাপ সেগুলির পিতাস্ত 
ভাব পর্রিদৃষ্ট ভগ্ঘ। এখন লোকে হাসে বটে, কিন্ত সেই ভাসি ওঠাধঙজের 
দামান্ত কম্পশে সীযিত-তাহ। মুদ্ুপবন-চালিত ঈনৎ্ বী'চি-বিহ্ষেপ, উদ্দাষ 
স্টপা-বিশ্ু উত্তাল তরঙভঙ্ক নহে । সভ্যসমাজে বর্তমানে সশব্। 
হাম নিন্দিত, রুষাল-অবরোপের ফাক দিয়া এনামেল-কর। মুখের পালিশ- 
করা! হাসি এখনকার বীতি 3 শন্দায়মান। শান্তিভঙগকারী হাসি বর্তমান 
রচিমান সমাজে অসভ্যততার অঙ্গ বলিয়া পরিগণি । কিগ্ড সত্যই কি 
মাহনের কচি, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি পূর্বাপেক্ষা বছ উন্নত হইয়াছে? বতমান 
মাঁছুবেরু রুচির ছন্সবেশের নীচে, ভাহাব গিল্টিকরা ভব্য আচরণের তলায় 
আদিম প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল লীলা চলিতেছে, সেখানকার পঙ্গপল্ললের দূষিত 
হাওয়া চতুদিক পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে । জ্রছেছের মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে 
আমর প্রবেশ করিব না, কিন্তু সভ্যতার জহিণ্ত মানুষের অন্তর-গ্রক তি 
বিশেষভাবে বদলাইয়াছে বলিয়া তে মনে হয় না। স্তরং বর্তমান হাসির 
সবল্পত1 আমাদের চরিত্রের উন্নতির পরিচায়ক নহে । ভাসি আঅনবণত চাপিয়া 
মাহুম তাহার দেহ ও মনের অস্বাস্থ্য অনেক বেশি বাডাইয়া “ফলিতেছে। 
হয়তো] মাহন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি রসিক ভইয়াছে,। 'াহছার ভাসির 
জন্ত্রশুলি অধিকতর তীন্ষ ও শাণিত হইতেছে । সেক্ডগ্ত মনের গহন ক্ষেত্রে 
ইন্ুতে। তাহার গতাগতি হইতেছে, বাহ প্রকাশ আর তণ্ম জঙ্ষ্গীয় নছে। 


বঙ্িমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে বর্তমানকাপের লোকের 
৯০ 


৩৪ বঙ্গসাহিতো্ো হাস্যরসের ধারা 


হান্তবোধের চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ 'আগেকার- 
র্িক লাঠিয়ালের সভায় মোট! লাঠি লইয়া সজোরে শত্রর মাথায় মারিতেন। 
মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকের] ডাক্তারের মত সরু 
ল্যানসেটখানি বাহির করিয়া কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্বানে বসাইয়' 
দেন কিছু জানিতে পারা যায় না. কিন্ত হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির 
হইয়া যায়। কিন্তু রসবোধ-বৃদ্ধির ফলেই যে মাহৃষের হাসি কফ্ণপক্ষের 
চন্্রকঙ্গার হ্যায় দিন দিন ক্ষগ-প্রাপ্ধ ভইতেছে তাহ নছে। ইহার অন্ত 
কারণও আছে। আধুনিক জীবনের বছ জটিল সমস্যা, ধনসম্পদ-লাভের 
জন্ক মাহছমের প্রাণপণ প্রচেষ্টা, প্রধূমিত ক্ষোভ ও অপস্তোষের সর্বত্র ব্যাপ্ডির 
ফলে মানুষের হাসি কমিয়া আসিেছে 1১ কিন্তু মানুষ যদ্দি প্রাণ খুলিয়া 
হাসিতে পারিত তবে তাহার অনেৰ সমস্থা লঘু হইয়া আপিত এবং অনেক 
দুংখকই হালকা হইয়া] যাইত | হাসির দ্বার1 শরীর ও মনের কিন্ধপ উন্নতি 
হয় তাহা] পুর্বে আলোচিত হইয়াছে! মাহ্ুপের এই অশেষ উপকারী 
বন্ধুটি সমাজকে শোধিত ও উন্নত করিতেও বিশেষ শহায়ক হইয়াছে। 
লোকে লাঠির আঘাত ভূলিতে পারে কিন্তু হাঁসির আঘাত ভুলিতে পারে 
না। এই আদাতের [বিরুদ্ধে রাগ! যায় না, নালিশ করা যায় না), অথচ 
এই আঘাত ঠিক মর্স্থল স্পর্শ করে। এই আঘাত হইতে আত্বরক্ষ 
করিবার জন্ত লোকে সতর্ক ও সাবধান হয় নিজেকে পারিপাঙ্থিক অবস্থার 
সহিত মানাইতে চে&। করে, চরিত্রের দোষ ও অসঙ্গতি সযত্বে পরিহার 
করিতে প্রয়াসী হয়। হাসি মরজগতে অমর ঈপ্সিত সম্পদ । যে হাসে ও 
যে হাসায় তাভারা ভাগ্যবান, তাহার] দুঃখ-স্ত্রণাপূর্ণ কান্তারকে সখৈশ্বর্যময় 
নন্দন-কাননে পরিণত কব্িয়াছে। 
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হাস্তরম 


আমরা হান্ততত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। লৌকিক 
হান্য যখন বিভব, অন্থভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত মিশ্রিত হুইয়। 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় তখন তাহ] অলৌকিক হাস্তরসে পরিণত 
১যু।১ সংস্কত আলক্কারিকেরা হাসকে হাস্সঃসের স্বাসী ভাব বলিয়। নির্দেশ 
করিকাছেন ।২ কেহ কেহ হাসকে স্বায়ী ভাৰ বলাখায় কিন! সে-সদ্ধস্ধে 
সন্দে্ প্রকাশ করিয়াছেন 1৩ তাহাদের যতে হাসকে কেবলমাত্র চিতঅবুক্তি 
এই নাম পেওয়। আ্গত। হা'শ যখন সাহিতোর সামগ্রী তখন তাহ 
বিশ্বমনের আস্বাদ্য, ভাহ। চির্স্তন কালের অক্ষয় সম্পদ । 

-001510641)8চ6১ 087৮8060955 2010110 9861000 [8৮00 জেভৃতি 
সাহিত্যিক চিরকাল সবদেশের পাঠকের মন পন্রিকৃষ্ট ও দ্রবাভূন্ত করিয়া 
আসিয়ছেন। পাশ্চাত্য সাহিক্যে হান্তরসর টুপ-চো বিশ্লেষণ হইয়াছে 
এবং নাশাপ্রকার ভাম্তব্রস ব্যাখ্যাত জইয়াছে | কিন্খ আমাদের দেশে 
হাস্তরস অদ্বিতীয় এবং অনন্তমামা। সুতরাং আমাদিগকে অনেক সময়েই 
পাশ্চাত্য নাম ব্যবহার করিতে হইবে । 


করুণ হাত্যরদ € 2827902 ) 


তাস্তরসের ষত বূকম বভাগ আছে তন্মধ্যে হিউমার শ্রেষ্ঠ । এই 
হিউমার অথব। বিশুদ্ধ ভাস্তপ্স এক বিচিত্র ও রহস্যময় সামগ্রী । ইহাতে 


১। নাহিত্যদর্পণে হাস্তারসের ভাব, অনুভ্ঞাব, বিভাব এবং ব্যঙিচারী গাব সম্বন্ধে এংরূপ লেখ? 
ইইয়ছে। 
বিকৃতাকার বাগ বেশ চেগাদেঃ কৃহকাভবেৎ | 
হাসে হাস্ত স্থায়ভাবঃ খেত; প্রমঘদৈব্তঃ ॥ 
1বকৃতাকার বাকচেষ্টং যদালোক্য হসেজ্জনঃ | 
তর তালম্বনং প্রা সুচষ্টোন্দীপনং মতম্‌। 
অনুভাবেহক্ষি সঙ্কোচব্দন:স্দেরতাদিকঃ ॥ 
শিদ্রা্ন্ত।বহিথাগ্ঠ। অত্র স্াব্যভিচারিণঃ ॥ 


২। অথহান্তে। নাম হা গ্বায়িভাবাস্ক _নাট্যশাস্ত্ 
৩। ডাঃ হুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় প্রণীত 'কাবালোক' গ্রস্থের ২০*--২০৩ পৃঃ 


৩৬ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্তরুসের ধার! 


আমাদের পৃর্বালোচিত হান্তের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই নাই, অথচ ইহ! 
মাহষের সাধারণ ভাম্ককে অসাধারণ সাহিত্যশিল্পের অস্তভূক্তি করিয়া 
রাখিয়াছে। আমর! দেখাইয়াছি যে, অহ্কম্পা ও সমবেদনা হ্স্তের প্রবল 
শত্রু, ইহার] হাশ্যকে শুদ্ধ করিয়া দেয় কিন্ত হিউমাবু-এর মধ্যে এই 
অগ্রভূতিগুলি সজাগ ও সাক্রক্ঘূপে অনস্তান কৰিতেছে। হান্তের বুদ্ধির 
দ্বারা মাজিত হইলেও ইহার অপিষ্ঠান অহ্ভূতি-সজল অন্তরে । ভাম্বা জলের 
উপরিস্থ ভাসমান বুদ্ধদ+ বুদ্ধ দের হ্তায়ই ক্ষণিক ও চঞ্চল কিন্ত হিউমার জলের 
তলশায়ী প্রবল ঘুপিপাক-স্থার়ী এবং দূরপ্রসারী। জীবনের প্রতি 
সমবেদনাণীল দৃষ্টি, সকলের প্রতি এক উদ্বার সমদশিতা, চিস্তাশীলতার সহিত 
আমোদপ্রিয়তার এক মিশ্রিত অনুভূতি এইগুলিই হইল হিউমার-এক 
বৈশিষ্ট্য )১ 

_. ছিউমার-এর ভাসি প্রবল এবং উতরোল নহে, ইন মৃছ এবং অনুচ্চ। 
হিউমার-এব হাসিতে আনলন্*ময় অস্তরের অবারিত উচ্ছ্বাস দেখ! যায় না। 
এই হাসির শ্রোতের বিরুদ্ধে এক অন্তঃশায়ী বেদনার প্রতিকূল আোত 
প্রবাহিত হইতেছে । সেই প্রতিকূল আোতের প্রতিক্রিয়ায় হাসির বেগ 
বাধাপ্রাপ্ত ও মন্দীভূত | ঠিউমার-এ আমরা হাঁসি বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
সুগভীর বেদনার স্ৃতী্ষ' কণ্ট সুতীব্রভাবে আমাদের অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিয়! 
দেয়। আমাদের বাহ্‌ ভাস্তের প্রসন্ন দীপ্তি আস্তর বেদনাব গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন 
হইয়া আসে । প্রকৃত হাশ্তরস-তরষ্টার মন কৌতুকে উজ্জ্বল নে, তাহ! 
বিষাদে অভিষিক্ত |২ মলিয়ের সম্বন্ধে গন যায়ঃ তিনি যখন এক থাকিতেন 
তখন অত্যন্ত বিমগ্ন ও দুঃখিত হইয়া থাকিতেন। শেরিডানকে লোকে খুব 
কমই হাসিতে দেখিয়াছে। 


1. [70100 সন্বথ্ধে, সাঁলির গায় এরকম মনোজ্ঞ আলে।চন। কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ । 
তিনি 170100া-এর বৈশিষ্ট ম্বন্ধে এইপভাবে বিশ্রেষণ করিয়াছেন---& 8166 581৮০৯ 
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করুণ হান্যরস ৩৭ 


' ছিউমার-এর অস্তমিছিত এই বেদনাময়তার কারণ, ছিউমারিস্ট মানৰ 
জীবনের প্রতি এক পর্ববাপী সহাম্ভুতি লইঞা দৃষ্টিপাত করেন। একটি 
কথা আছে যে, জীবন জঅন্বদ্ধে যাহার! অহুভব করেন জীবন তাহাদের 
কাছে বিধাদময় 1১ খাঁটি হান্তরস-অষ্ট|! জীবনকে দুর হইতে ভাবেন না ব! 
বিচার কবেন না, তিনি জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার বুস মর্ম দিয়! 
গ্রহণ করেন। হাস্যরসঅষ্টা জীবনের অসঙ্গতি, দোষ ও অধঃপতন লইয়া 
আলোচন। করেন বটে, কিন্ত তিনি দ্রষা নহেন, ভোক্তা । যাহাদের লইয়। 
তিনি ভাসান, তিনি তাহাদ্দেরই একজন, যে রঙ তিনি মাখাইতে যান সেই 
রঙ তিশি নিজেও মাখিয়া লন তিনি যে বিকৃত, দ্রাস্ত ও 'অসঙ্গত জগতে 
প্রবেশ করেন সেই জগৎকেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও পরিপৃর্ণব্ূপে প্রকাশ 
করেন। কখনও তিনি একথ| জানান নাঁষে, সেই জগতের বাহিরে আর 
একটি জগৎ আছে, বাহ) স্ুস্কঃ সঙ্গত, ভদ্দ ও ভব্য। হাস্তের আলোচনায় 
আমর! দেখাইয়াছি যে, হান্তের দ্বাধা সমাজকে সংস্কার ও শোধন রুর! 
হইয়া থাকে । কিন্তু প্রকত হাশ্তরসের (0100717) মধ্যে এই সংস্কার ও 
শোধনের প্রবৃত্তি প্রবল নহে। সমাজের দোস-ত্রুটি, ভুল-্রাস্তি ভাস্তরস- 
অষ্টার হাতে মিপ্ধ ও অহকম্পয ভইয়! উঠে। 

কার্লাইল ভিউমাবর-এর সংজ্ঞা প্রিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 41100500719 
551171)850 4161) 61) 98910758106 01 01)11089,, 

হাস্যরপঅষ্|] এক উদ্দারতা-ম্সিপ্*। সহাহগভুতি-কোমল এবং অভিজ্ঞতা- 
করুণ [ৃষ্টি লইয়া জগৎ ও জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ভ্রান্ত, পতিত 
ও অশিয়মিত জীবনের পরিচয় দ্বিয়। তিনি আমাদের হাসান বটে কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের মুখের হাসি-কান্নার শ্রোতে ভাসিতে থাকে ।৩ তিনি 
তাহার বিচিএ এবং গভীর অভিজ্ঞতা দ্বার! বুঝিয়াছেন যে, ভুল-ভ্রাস্তি ও 
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৩৮ বঙ্গসাহিত্যে হান্তরসের ধার! 


অনঙ্গতি লইয়াই জগৎ, সুতরাং এইগুলি পরিহার করিলে জগৎকেই পরিহার 
করিতে হয়। তিনি আরও বুঝিয়াছেন যে, যাহারা আপাতদৃষ্টিতে 
বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, সুস্থ ও সঙ্গত বল্সিয়1 প্রতীয়মান হয় তাহাদের মধ্যেও অনেক 
ক্রটি-বিচ্যুতি, দোষ-অপরাধ রহিয়াছে । সুতরাং দোষাভীত আদর্শ ব্যক্তি 
কেহই নছেন। জীবনের সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিয়া তিনি নিজের 
অন্তরকে উদার, অপক্ষপাতী ও সমদ্রশী করিতে পারিয়াছেন। তিনি সেই 
কারণে সকলকে লহইয়! পরিহাস করেন, কিন্ত কাহাকেও উপহাস কঙ্জেন 
না| ওয়াপ্ট ছুইটম্যান বলিয়াছেন. ূ 

“800 00৮ 6109 10066 01 80000,998 001) 

[00 1006 09011719 60 105 10906 01108071999 8,190, 
হাস্তরল-অষ্টার মতও তাহাই। যাহাকে সকলে আঘাত করিয়া দূর করিয়া 
দিয়াছে তিনি তাহাকেই ক্ষিপ্ধ ছান্যের দ্বারা অভার্থন] করিয়া আনেন । 
হাত রসের মধ্যে মুছবারিবর্ণের সহিত প্রসন্ন রৌদ্রপম্পাতের সংমিশ্রণ হয়। 
ইছা আমাদের মন আনন্দে উজ্জল করে এবং হৃদয় সহাহৃভূতিতে সিক্ত 
করে। হাশ্যরপ-অষ্টার মন এক সবব্যাপী উদ্ধার সভাহ্ুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকে 
বলিয়াই কোন নির্দিষ্ট জীবন-আদর্শের প্রতি তাহার অন্ধ অঙ্করাগ নই! 
তিনি জীবনের মধ্য দিয়া! নীতি ও আদর্শের সন্ধান করেন, নীতি ও আদর্শের 
মধ্য দিয়া জীবনকে সন্ধান করেন না| (জন্য কোন বাধাধর] নিয়ম অথবা 
সুস্পষ্ট মতবাদ ভাহার সাহিত্যে ধর। যায় না।১ যিনি আমাদিগকে হাসান 
তাহাকে কোন মত অথবা দলভুক্ত বলিয়া ধরিতে পারিলে তাহার বিরুদ্ধে 
আমাদের মনের মধো চাপা বিদ্রোহ ধৃমায়িত হইতে থাকে। সেজন্য শ্রেষ্ট 
হান্যরসত্র্1। সর্বপ্রকার মত ও দলের উধ্র্বে। তিনি সকলকেই গ্রহণ করেন; 
কিন্তু কাহারও কাছে নিজেকে একেবারে বিলাইয়া দেন না। 

বৈদদ্যপূর্ণ হাত্যরস (আঃ) 

আমরা ছিউমার-এর আলোচনায় দেখিলাম যে, ইহার অবস্থান 
সহাহুভূতিশীল হৃদয়ে। কিন্ত আর এক রকম হাম্তরস আছে যাহার 
আবেদন বুদ্ধিণীল মগ্তিষ্ধে - ইংরেজিতে তাহাই উইট-ন্পে আখ্যাত। 
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বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভান্রস ই 


' ছিউযার-এর জগতে পাত্রাপাত্র ভেদ নাই, লঘু-গুরু তফাত নাই, ইহাতে কে 
সত্য ও কে ভ্রান্ত বুঝিবার উপায় নাই। এখানে হান্তো্পাদক ও হাশ্যাস্পদ 
এক সঙ্গে মিশিঘ্বা গিয়াছেন। কিন্তু ভইট-এর জগৎ সঙ্জান, সচেতন ও 
মননশীল । উইট-এর মধ্যে লেখক তাহার প্রাধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ লচেতন ; 
তিনি হাশান কিন্তু মিজে হাসেন না, লাচান কিস্ত নিজে নাচেন ন11১ 
হিউমার মানবজীবনের গভীর ও মৌলিক সমস্তাগুলি এক সামগ্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়] উপভোগ করে, উইট আমাদের ভাসমান জীবনের 
বুদ্ধদগল চিত আলোকে উজ্জল করিয়া তোলে । 

ভিউমার মু ও গভীর কিন্তু উইট তত্র ও ক্ষাণক। হিউমার 
আমাদিগকে আবিষ্ঠ ও অভিভত করে. কিন্ত উহট আমাদিগকে বিস্মিত ও 
চমত্কুত করে। হিউমাহ-এ অভিজ্ঞতার প্রকাশ, উইট-এ পাগুত্যের 
'বকাশ | হিউমার-এব বুস চরিত্র ও ঘটন1-সংস্কানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু 
উইট-এর দীপ্ি তাঁব্র, তাক্ষ, বিরুদ্ধধমী বাক্যের উপর নির্ভর কৰে। 

দৃশ্যমান বস্তর সহিত অদৃশ্য বস্তূর বৈষম্য লইয়া! উইট-এব কারবার । 
আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ অথচ প্রঞ্কতপক্ষে বিরুদ্ধ নয়, আবার আপাতদৃষ্টিতে 
ৰরোধপুর্ণ অথচ বাস্তবিকপক্ষে এক/মুলক--বাহিরের আকৃতির সচিত 
[ভণ্তরের প্রকৃতির এই যে বৈশম্য, ইঞ্াই উইট-এর জগৎ 1 10, 150101 
যথাথই বাঁলয়াছেন যে? ' ৬৬1৮ 1009৮ 0262767 50108617106 18160 & 
20008:190.* স্ুচতুর যাদুকর ।যমন যাঁছুর খেলা দেখাইতে যাইয়া কিছুটা 
আমাদের জ্ঞাত এবং কছুটা অজ্ঞাত র।খিয়! দেন এবং কিছুক্ষণ পরে 
অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়! আমাদিগকে দিশ্মিত ও বিমুঢ করিয়া দেন, 
'বদগ্ধ ভাস্তরসিকও তেমনি এক কথা বলিয়া ঠিক তাহার বিপরীত অর্থ 
আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া আমাদিগকে চমৎ্কৃত ও হতভম্ব করিয়া 
দেন। উইট ভাপয়ান মেঘের একমুখী প্রবাহ নহে, ইহ! বিপরীতমুখী মেঘের 
সঘন সংঘর্ষ । এই সংঘর্ষের ফলে সুতীব্র বিছ্বাতের শাণিত দীপ্তি চতু্দিক 
উদ্ভাসিত করিয়া তোলে । বুদ্ধিগ্রাহ্ এবং শিক্ষালাপেক্ষ ঘলিয়! ইহার 
আবেদন স্বতঃস্ফৃর্ত নহে । দ্বিতীয়বার চিন্তার পর'ইহার মর্শ বোধগম্য হয়। 
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৪8৩ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার] 


উইটলেখক উত্তট ও অলভ্ভব বাক্যবর্ষণের দ্বার] আমাদিগের চিন্তা ও বুদ্ধিকে 
বিপর্যস্ত করিয়া দেন, আমর! যখন অর্থ খাহির করিতে হাতড়াইয়। মরি, 
তিনি তখন দূর হইতে দুধ হাসির সহিত মজা! দেখিতে থাকেন। 

; উইট গতাহ্বগতিক স্বাভাবিক জগৎকে এলোমেলো ও ওলটপালট করিয়। 
দেয়। ' শিশু যেমন তাহার খেলার জিনিসগুলি তছনছ করিয়। পুনরায় 
সেগুলি সাঁজাইতে বসে উইট তেমনি পরিপাটি ও বিন্তপ্ত চিন্তা ও ধারণ? 
লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। তবে পুনরায় সাজাইবার ও গুছাইবার কাজ সে 
করে না, সে কা করিতে হয় আমাদের বুদ্ধি ও বৈদপ্ধ্যের দ্বারা । কোন 
পুরাতন ও প্রচলিত উদ্ধতি অথব1 বাক্যাংশ যদি বিশেষ চাতুর্সের সহিত 
অপ্রচলিত বা অভিনবভাবে ব্যবহার কর1 হয় তবে বাগ বৈদগ্ধ্ের পরিচয় 
পাওয়া যায়।১ এক ধরণের বাক্যপ্রবাহের মধ্যে যদি হগাৎ অন্ত আর এক 
ধরণের কোন বাক্য টুকাইয়া দেওয়1 যায় তবে আমাদের কৌতুক উদ্রিক্ত 
হয়। বক্ত1 গভীর শব্দমায়ায় শ্রোতাদের মন ভুলাইয়া বু উচ্চগ্রামে লইয়। 
গিয়াছেন, হঠাৎ যদি তিনি কোন হানা ঘরোয়া বাক্য প্রয়োগ করিয়া বসেন 
তবে সাধারণ জগতে আকশ্মিক পতনের ফলে শ্রোতার মন কৌতুকে পৃণ 
হইয়া উঠে। এইভাবে গভীর বাক্যআ্োতের মধ্যে লঘু কথা৷ অথবা লঘু 
কথার ধারান্ধ মধ্যে গম্ভীর বাক্য প্রশ্বোগ করিয়া হান্থারস কজন করা হইয়া 
থাকে । বার্গসে। ইহাকেই বলিয়াছেন 17509700816 1২ অন্প্রাস, শ্রেষ 
এবং ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রের £০0618]19819১ 1878008, 08770807 প্রভৃতি 
অলঙ্কার উইটলেখকের শাণিত অস্ত্র। বাংলা সাহিত্যের হাস্তএসের 
কারবার অনেক স্থলেই যে শুধু মাত্র অক্কপ্রাস, শ্রেষ ও যমক প্রভৃতি লইয়। 
সেই বিষয়ে আমর যথাস্কানে আলোচনা করিয়া দ্খাইব। সুপ্রসিদ 
বৈদগ্ধযপুর্ণ লেখক প্রমথ চৌধুপীর লেখায় /১0010776515 এবং 757800ষ-এব 
স্চভুর সমাবেশ রহিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্যে হিউমার 
এবং শেষ জীবনের সাহিত্যে উইট-এব নিদর্শন পাওয়া বায়। জগদ্বিখ্যাত 
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বাঙ্গরস ঠি১ 


নাট্যকার শেকৃস্পীক্সরের নাটকে উইট এবং হিউমার-এর চমৎকার সংমিশ্রণ 
লক্ষিত হয় 10173019৭74 মা0০] ও 4৪ 0. 1015 1৮ এর 10019609206 
উইট-এর দৃষ্টাস্ত। বর্তমান জগতে হৃদয়াবেগ অপেক্ষা বুদ্ধিবাত্তর কদর বেশি, 
সেজগ্ধ বতযান সাহিতোও হিউমার অপ্ক্ষ' উইট-এর আধিপত্য অধিক। 
কিন্ত তাহ সক়েও ইহা ঠিক যে, হিউমার-এর আবেদন লর্বদেশে এবং 
সর্বশ্রেণীতে এবং উইট-এর আবেদন বিশেষ দেশে, বিশেষ শ্রেণীতে । 
ফ্রুয়েড ভাহার 1৮ 50৭ 168 ৮61%107) 69 6179 [70001)9091008 লামক 
গ্রন্থে উইট-এবু মনন্ত।ত্বিক কারণ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । তিনি 
উঠউ-এক দই বিভাগ করিয়াছেন, [187201988 6 এবং 10799100% ড৮81 
ফুয়েড বলিয়াছেন যে, বাঞফা ও চিত্তা লইয়া! যথেচ্ছ খেল। করিয়া উই 
আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া থাকে ।১ উইট-এর উৎপত্তির কারণ 
আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, অবর্দমিত প্রবৃত্তি উইট-এব 
মধ্য দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া! থাকে ।২ তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 
পরপীডনেচ্ছ লোকেরা (90186) উইট সৃষ্টি কৰিয়া অন্থকে আঘাত দিতে 
বিশেষ পটু ও সক্ষম হইয়া থাকে । তাহার মতে উইট-এর মধ্য দিয়] 
মরা আমারদিগের শক্রকে ঠাস্তাম্পদ করিম্বা আমোদ অনুভব করি 1৩ 


বাজরল (89৮16) 

যে ভাসি আমাদের মুখকে প্রসন্ন না ক্রিক বিষ করিয়া তোলে, যাহা 
আমাদের মন আমোদে উজ্জল না করিয়। 'আাথাতে দার্ণ করিয়া ফেলে তা 
বাঙ্গের হাসি। ব্যঙ্গকার বড় কঠোর, বড় নিম; তিনি মানুসের দোষ ও 
ব্যাধি নগ্র করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হইয়া উঠেন | তাহার হাসি 
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একক, দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে তাহা প্রতিধবনিত হয় ন]। হিউযার এবং 
উইট-এর মধ্যেও উপহাস আছে, কিন্ত সে সব ক্ষেত্রে হাসির শীতল প্রলেপে 
উপহাসের তণগ্তজাল! জুড়াইয় যায়। কিন্ত বাজের মধ্যে উপহাসের জাল! 
নিদারুণ ক্ূপে বিদ্ধমান! সেই জালা আমাদের যনের মধ্যে তীব্র প্রদাহের 
সৃষ্টি করিয়। আমাদের দরদ সহান্ভূতি সব শুক্ধ করিয়া ফেলে 1১ ব্যঙ্গের 
হাসিতে যোগ দিতে যাইয়। দেখি সেই হাসি সপাং করিয়া আমাদের পিঠে 
চাবুক বপাইয়! দেয়, সেই চাবুকের আঘাতে মুখের হালি বেদনায় বিকৃত 
হইয়া পড়ে । 

(8৪৮0৪ কথাটি 98৮28 হইতে আসিয়াছে । 9%$৪৮-র অর্থ হইতেছে 
মিশ্রণ ( 2710০ )। পূর্ককালে ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদের মিশ্রিত আমোদ- 
কৌড়ক 9৮০৮৮ নামে অভিহিত হইত । তাহগ্র] বিকৃত অঙ্জভঙ্ি ও 
তামাসা-কৌতুকের মধ্য দিয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং প্রচলিত আচার-অহুষ্ঠান- 
সমৃষ্ঠ উপহাস করিত। তাহাদের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যস্ত ব্যঙ্গকার- 
গণ সকলেই তাহাদের গ্রারা অন্সরণ করিয়া! আপিতেছেন। ব'জকারের 
উদ্দেশ্য শোধন করা, শিক্ষা দেওয়। সমাজের যেখানে যত দেব, যত 
অসঙ্গতি যত রোগ সঞ্চিত হইয়া আছে তিনি তাভার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া সে 
সব অনাবৃত করিয়া ফেলেন । যে-সব আমরা ভুলিয়া যাইতে চাই, উপেক্ষা 
করিতে চাই, ক্ষমা করিতে চাই ব্যঙ্গকারের দৃষ্টি সে-সব বিষয়েরই -উপর 
নিবন্ধ থাকে! তাহার কাছে ক্ষমা নাই, পরিক্রাণ নাই, তুচ্ছতম ত্রুটি এবং 
সামান্ততম ছুর্বলতাও তাহার অনুকম্প। লাভ করিতে পারে ন11) তাহার 
কাছে খেঁষিতে ভয় হয় কি জানি কখন তিনি কোন্‌ ছিদ্র দেখিয়া! আবার 
কশাঘাত করিয়া বসেন | রাশভাবী স্কুলমাষ্টারের স্টায় তিনি সব সময়েই 
বেত্র হস্তে শিক্ষার তিক্ত বটিক1 খাওয়াইতে দৃঢঘংকল্প। কিন্ত সেই বটিক! 
যে আমাদের গলায় স্মাটকাইয়! যায়, পেট পর্যন্ত পৌছায় না সে সংবাদ 
তিনি রাখিতে চান না) মাঝে মাঝে তিনি রস বিতরণ করিতে চান কিন্ত 
তাহা কষ হইয়া আমাদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত, আড়ষ্ট করিয়া ফেলে । 

(ব্যঙ্গকার সকলকে বিদ্রপ করিবার স্পর্ধা রাখেন, সেজন্ নিজে তিনি দোষ 


1]. 1150৮ ৫51601 076 71010016, 910 ১০7 5017655, 45017511601 1 
ড০০ 21৩ 91101091116 1000 075 £950 ০01 520115, 
1105 [0629 01 0017560 1 11615010. 72. 79. 
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ও দুর্বলতার অতীত হইয়া] থাকেন।১ খাঁটি হাহ্থারসের মধ্যে হান্যরসিক ও 
হাস্যাস্প্দ এক হইয়া যায়। বাগবৈদগ্যে হান্তোৎ্পাদক ব্যক্তি খাতস্ত্য 
বজায় রাখেন বটে কিন্তু তিনিও মজা ও কৌতুক উপভোগ করিতে চান, 
কিন্ত বাঙ্গে লেখক নিজেকে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত রাখিয়া নিষনতলা শরয়ী 
মানবদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা দেখিয়া আত্মগৌরবে স্ফীত হইয়! উঠেন? 
স্াটায়ার হিউমার-এর বিপরীত, উইট এই উভয় জাতীয় রুচনারই সাধারণ 
বাচণভঙ্গী // উইট ঠিক একটা স্বতন্ত্র জাতি নহে। সর্বপ্রকার হাস্য- 
রচনারই সাধারণ উপাদদান। লেখকের মনোঙাব ও জীবনদর্শনের উপৰু 
উইট-এব প্রয়োগ নির্ভরশীল | | স্যাটায়ার2এর মধোও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ 
আছে; ব্যক্তিগত বিজ্রপঃ কুরুচিপূর্ণ কুৎ্সাঁরটনা (18071907) উহার 
নিমতয নিদর্শন । কিন্তু উন্নততষ ব্ঙগরচনার পিহুনে একটা নৈব্যক্তিক 
্যায়নিষ্ঠা আছে১-একটা গুরুতর সামাদ্রিক অসঙ্গতিকে উদৃদাটন করার জস্ত 
ইহ। অনেক সময় আমাদের অন্থমোদন লাভ করে। ব্যঙ্গকার বিদ্যায়) 
বপ্থিতে, অভিজ্ঞতায় নিজের জন্ত এক গবিত আপন রচন1 করিয়াছেন বলিয়া 
সামান্ত ও সাধারণ লেখকের প্রতি তাগার কোন সম্ভ্রম নাই, অন্ধ নাই। 
অস্ঠের দোষ ও দুর্বলতা সহজেই তাহার চোখে ধরা পড়ে এবং সেই পৰ 
দাষ ও ছুরবল'ত। তীক্ষ বিদ্রপের খোচাশ্ন বিদ্ধ করিয়া! তিনি এক বিকৃত 
কৌতুক বোধ করেন । ব্যঙ্গকার ক্ষমাহশন ৪০7186--মাহ্বষকে ব্যথা! দিয়াই 
তিনি আনন্দ পান.ৎ স্বইফটের হায় জীবনে ধাহাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত এবং আশা 
বিষলীস্ৃত হইয়াছে তাহাবাই নিজেদের মনের সঞ্চিত প্রানি এবং পুঞ্তিত 
বিদ্বেষ মানব-সযাজকে লক্ষ্য করিয়! উদৃগীরণ করিয়! থাকেন। তাহাদের ঈর্ষা- 
দগ্ধ শ্বাসে মানবের স্থুখ ও বিলাস ছুটিয়া যার, আশা ও আদর্শ টুটিয়া যায়। 
' ব্যঙ্গেব উদ্দেশ্য আঘাত করা, শোধন করা সন্দেহ নাই, কিন্ত সেই উদ্দেশ 


, 2,806 15 2 079 15110510 00675101015 11000100200) ৮111 চ95 
17107501181 10 63506101170 19০ 117 17099০১1018 (91 (10601011517 1107117115) 
৭0108 077100956 21701 2 50001)0 1079/150/856 ৩£ 07015] 475601)%, 


০0116 105 09111)610 081)0ো) (101৮2 চিত), 1957, 

২। মুইফট কণ্ব পোপের কাছে লিখি এক পত্রে 9811167৮৪1৬ লিখিবার 

উদ্দেগ্ত বর্ণন। করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, “৮৬107 ৮06. 07111000106 ৮011৫. 1৮০? 

9106 1981) 0061916 ৪ 129 19950500015 00 81656 10870461017 01 2৮ 

৪0001010105 00817 006 20101730125 1292167 (0100 %511016 19011017 01 11 

25613 195616016৭, 217৫] 176৮0] 111 10055 06206 01 70170, 011 211 
10069 10201 216 01 20 001010771, 


৪৪ বঙ্গলাহিত্যে হাশ্রসের ধার! 


প্রচ্ছম্নভাবে থাকে । ব্যঙ্গকার সোজাস্থজি গালাগালি করেন না, নীতি 
উপদেশও দেন নাঁ_-তাহ। হইলে তাহার লেখ! আর্ট-এর বহিভূতত হইয়! 
পড়িত। সাধারণত দেখ! যায় তিনি সরলতার ভান করিয়। একটি বিষয়ের 
বর্ণনা করিয়া! যান অথচ পরিখার মধ্যে অদৃশ্য সৈহদের স্তায় তাহার বিদ্রপের 
কাটাগুলি আত্মগোপন করিয়া থাকে । সেই বধিত বিষয়ের মধ্য দিয়া 
অগ্রসর হইতে গেলেই সেই কাটাগুলি অদৃশ্ব সৈন্ভদের সঙগীনের ন্যায় আসিয়া 
বিদ্ধ হয়।) অনেক সময়েই লক্ষ্য কর! যায় লেখক যে-সব চরিত্রকে আঘাত 
করেন সে-সব চরিত্রের প্রতি বাহত তিনি একট। নির্দোষ সহানুভূতির ভাব 
দেখান। কিন্ত তাহার বাহ সরলত1 ও সহাহভূতির নিয়ে "য গুঢ় উদ্দেশ 
ও কঠোর আঘাত নিহিত রছিয়াছে তাহ! আবিষ্কার করিয়া পাঠক 
কৌতুকাম্বিত ও চমৎকুত হয়। (সুইফট (011168 [হ5918-এর মধো 
সবাসরি কোথাও তাহার দ্বণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই । অথচ আমরা 
সকলেই জানি এ বইখানির প্রতি অক্ষরে মানবের প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্বেষ ব্যক্ত 
হইয়াছে ।) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নববাবু বিলাস; ব্যঙ্গা্জক রচনার 
একটি সুন্বর নিদর্শন । এ বইয়ের মধ্যেও দেখি লেখকের ব্যবিজপের ধারা 
প্রেচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত হুইয়াছে। নববাবু হইতে আবন্ত করিয়! গুরুমহা শষ. 
মুনসী, স্কুল মাষ্টার, রঙজিণী বারবিলাসিনী প্রভৃতি অনেককেই তিনি বিজ্রপ 
করিয়াছেন, কিন্ত সেই বদ্রপ প্রশংসার ছন্নবেশে ভূষিত। ব্যঙ্গের 'অন্ত্ 
শিয়াকুল কাটার সভায় কেবলই নিরবচ্ছিন্ন কাটা নয়, তাহ] মধুমক্ষিকার 
হলের ন্যায় গুপ্ত থাকে এবং ৰি ধিবার আগে খানিকট। মধুও দেয় 1" 
হাস্যরসের সব রকম বিভ[গের মধ্যে ব্যঙ্গ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এই সম্বন্ধে 
অনেকেই একমত। কিন্ত তবুও দেখা গিয়াছে জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ লেখক 
ব্যঙ্গমূলক রচন1 লিখিয়! যশস্বী হইয়াছেন। (গ্রীক নাট্যকার আযারিস্টো- 
ফ]ানিপ ব্যশ্গমূলক নাটকের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। বেন জনসন 
ড্ব017১০79 নামক নাটকে লোভার্ত মানুষের স্বণ্য প্রবৃত্তি লইয়! কঠোর 
সমালোচন। করিয়াছেন |) ফরাসী লেখক ভলটেয়ারও ব্যঙ্গপ্রিয় লেখক কিন্তু 
তাহার ব্যঙ্ষের মধ্যে সুইফটের আত্যস্তিক তিক্ততা ও যুক্তিহীনত1 নাই। 
ব্যঙ্গের সর্বাপেক্ষা সক্ষম লেখক বোধ হয় স্ুইফউ। সুইফট তাহার দ্বণ1 ও 
বিদ্বেষ ব্যক্ত করিবার জন্ত উত্তুট ঘটন। ও অদ্ভুত প্রাণীদের বর্ণন। করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত সেই বর্ণন! এত নিখুঁত, আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিযুক্ত ও পুঙাহুপুঙ্খ যে; 
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বইখান। পড়িবার সময় ক্ষণকালেরু জন্য আমু! বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া 
বিশ্বন্তভাবে লেখকের অহুবত্তী হই । লিলিপুট এবং ব্রবডিংহাগদের মধ্য 
দিয়া তিনি সমসাময়িক ব্রাজনৈতিক অবশস্যারু প্রতি বিজ্রপ করিফাছেন, 
[81708 খণ্ডে তিনি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগকে উপহাস করিয়াছেন এবং 
গর্বাপেক্ষা বীভতৎম খণ্ড _15051)0))0-দ বু বর্ণনায় তিনি মানব চরকে 
পণ্ড অপেক্ষা অপম জপে চিত্রিত কিয়] তাহার অস্বাভাবিক মানবধিদ্বেষ 
ব্যক্ত করিয়াছেন, (আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বার্নাড শ' তাঙার 
প্রতোোকখান। নাটকের মধ্যে সমাজের রীতিনীতি, ধর্ঈ-অনুষ্ঠানের প্রতি সুতীত্র 
এঙ্গবিজপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্ত তিনি গ্রচারপন্থী লেখক বলিয়! "্জাভার 
বাজ অত্যন্ত স্পট ও ধারালো হইয়। উঠিযাছে । বাংল সাচিতো খাটি বা- 
বুচনাব প্রবর্তক ঠিসাবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাপ্যায়ের শাম করা যাইতে 
পারে। উঠার 'নববাধু বিলাল", নব্বিবি বিলাস” ও নবদূতী বিলাস? 
বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ রচনার নিদর্শন । 'আলালেব ঘরের ঢলাল? এবং ছিতোম 
পর্যাচার নব্শা'র যণ্যে সমসাময়িক সমাজের কত্রিমতা, অনাচার ও অবনতির 
প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হঈয়াছে 1) ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মগ্যে বাঙগবিজপের 
ছড়াছড়ি রহিয়াছে । রসরাজ অমুহলাল বন্থ বাংল সাহিত্যে -শ্র্ঠ ব্যঙ্গমূল ক 
নাকের লেখক। তাহার নাটকের যপ্দ্যে প্রগতিপন্থী সমাজকে মর্মান্তিক 
আঘাত কর] হইয়াছে । আধুনিক কালেবু লেখকদের মাপা প্রমথনাথ বিশী 
ও সঙ্জনীকাস্ত দাসকে বাঙ্গ-রচণ্ষুতা দ্ধপে উন্েখ করা যাইতে পারে ) 
ইন্ভাদের সকলের সদ্ন্ধেই যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচন1 হইবে । 


কৌতুকরস (ঘুম) 

হিউমারঃ উইট ও স্াটাপার-এর মধ্যে হালি আছে, কিন্তু স্ই গাসি 
মানস-্সংযুক্ত ও চিস্তাপ্রস্থত, সেই হাসি অবারণ ও অকাবুণ নঙচে। ও সন 
হাশ্-বূসাযক রচনায় লেখক আমাদের মুখের উপর দিয়া শুধু হাসির ভুলি 
বুলাইয়া যান নাঁ, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে টিন্তা ও কপ্পনার অশেল 
শাখ। ও পল্লৰ স্ষ্টি করিয়া তোলেন । (যেখানে মাহষের স্বাভাবিক স্কর্ডি- 
প্রবণতা বা আমোদপ্রিতা কোন হ্বপ্মতর কলা-কৌশশলের বা গভীর 
জীবনাহ্ভূতির নিয়্ত্রণাধীন না হইস! উদ্ভট অবস্থ! ও অতিরঞ্জিত চরিত্রকল্পনার 
সহায়তার আমাদের হাসির উপলক্ষ সৃষ্টি করে দেখানে কৌতুকরসেরই 


৪৬ বঙ্গলাহিত্যে হান্তরমসের ধার? 


প্রাধান্ত।) মান্থষের সভ্যতা ঘত বিবর্তন লাভ করিয়াছে ততই তাহার হাসি 
অশ্থচ্চ ও চিস্তাযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু প্রাচীন কালে যখন বিদূবক রাজসভায় 
হাসাইত, যখন সাধারণ লোকে গ্রামে বাজারে স্থল বুঙ তাযাসার মধ্য দিয়া 
মজা। বোধ করিত, তখন হাসি কেবল আমোদিত প্রাণের উচ্কৃসিত 
অভিব্যক্তি ছিল, তাহার সহিত চিন্তার যোগ ছিল নাকিংবা তাহার কোন গুঢ় 
ব্যঞ্জনাও ছিল ন1| [কৌতুকময় হাস্তরসের মধ্যে উদ্ভট ৪ অস্বাভাবিক ঘটন। 
ও চরিত্র সমাবেশ থাকে । যাহ] সহজেই যনকে ধাক্ক। দিয়া সচকিত ও 
আমোদিত করিয়া তোলে তাহাই এই হাস্তরসের প্রাণ) বাহ স্বাভাবিক 
ও সচরাচবদৃষ্ তাহাতে হাশিতে হইলে বিদ্যা! ও বুদ্ধিকে সক্রিয় রাখিতে হয়। 
কিন্ত যাহ! অতিরঞ্জিত ও নয়মবহিভূর্ত তাহ1 দেখিয়াই আমাদের হাসি 
উদ্দীপিত হইয়া উঠে। (কৌতুকের জগৎ এক অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অরাভ- 
কতার জগৎ, সেখানে প্রবেশ করিয়! আমর] সীমা, সংযম ও শালীনতা 
ভুলিয়] অনিয়ন্ত্রিত আমোদ্-প্রমোদের নেশায় উন্মত্ত হইয়া পড়ি। 2186 
অথব! উতরোল হান্তাত্বক প্রহসনে আমরা এই জগতেরই সন্ধান পাই।, 
ফাপ্এবর মধ্যে হিউমার-এর কারুণ্য নাই, উইট-এর দীপ্তি নাই এবং 
্যাটায়ার-এর নিশ্বমতাও নাই, ইহাতে কেবল নিরবাচ্ছন্ন হাসির প্রসন্ন 
প্রবাহ আছে। ( শেকৃস্পীয়রের 10775 ৬1588 01 10030: অথবা 
মলিয়েরের 7100 01৮ 72090 09106181081) নামক প্রেহসনে যে হান্যারুস 
আছে তাহ] উচ্ছৃুমিত ও উত্তরোল । দীনবন্ধু মিত্রের “জামাই বারিক' ও 
বিয়ে পাগল! ঝুড়ো'তে এবং অমৃতলাল বস্থুর “চাটুয্যে ও বীঁড়ুষ্যে? ও 
“তাজ্জব ব্যাপার”এ কৌতুকের হাসিই ফুটিয়! উঠিদ্বাছে |, কৌতুকপূর্ণ হাস্যরস 
সাধারণত স্থুল, গ্রাম্য ও আদিরসাশ্রিত হইয়। থাকে । বাংল! সাহিত্যে 
(বিশেষত প্রাচীন বাংল। সাহিত্যে এই হান্তরসই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । 
ইমানের লঙ্কা দাহ, কুম্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, লহন] ও খুলনার যুদ্ধ, নারীদের 


পতিনিন্দা, শিবের কৌচনীপাড়ায় ভিক্ষা! ইত্যাদিকে আমর] কোন সক্ম হান্ত- 
রসের পর্যায়ে ফেলিতে পারি নী। এই পব বিষয়কে নিতাস্তই স্থল কৌতুক 
রসের শ্রেণীভুক্ত করিতে হয় 1৯) 
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(উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ভষ্টব্য ) 


বাংলা সাহিত্য হাস্যরস 
অবতনরণিকা 


বাঙালার হাম্যবোধ 
আমর] পৃবেউ ধলিযাছি। কোল সাহিতোোর হাস্তনস আলোচনা করিতে 
হইলে সেই সাহিতা কি সামাজক ও জাতীয় পরিবেশের মধো লেখা 
হঠয়াছে তাহা জানা দরকার; ফরাপী জাতি উচ্ছ'সত কৌতুক ও প্রমণ্ 
আবেংদপ্রিয় জাতি, “সজ্ন্ব তাহাদের সাঠিত্যে কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বাগ 
£বেদদগ্ধোত পরিচঙ় পাওয়া যায়| ইংরেজ জাতি গভীর ও চিম্তাশীল জাতি, 
সেজন্য উ্াহাদেরু সাঠিতো করুণ ভাস্তবসের (1101007) সন্ধান আমর! 
পাই 1১ বাংল! সাশিতোর আলোচনা করিতে যাইয়াও "মামা দেখিব যে, 
বাঙালী জাতির হাল্যবোধের প্ররুতি তাহার সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত 
চইয়াছে | বাঙালী হাসিতে জনে কিনা এবং জাশিলেও কি ধরণেব হাসি 
চাপে ভাহা বিশ্লেষণ করিলে ভাহার সাহিত্যের চাম্তরসের স্বরূপ নিয় 

কাঁরতে আমর। সক্ষম হইব | 
বাঙালীর হাশ্তত্তু সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গেলেই আমরা এই সিদ্ধান্তে 
পীছিব যে, বাঙালী হাসিতে জানে না, ঠাসাট। পছন্দও করে না। তাহার 
পাবুণ। হাসি মস্ত একটা বাজে শরচ এবং এই বাজে খরচ কমাইবার জন্য সে 
সতত সাবধান হইয়া থাকে । তাহার কাহে কাম্গাটা হাসি অপেক্ষা অনেক 
“বশি মুল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিলঃ সেজন্ত তাহার অত কাদিতে ও 
ঈাদাইতে বোধ হয় আর কেহ পাবে না। বাংল সাহিত্যে সেই কারণেই 
কামার জোয়ার দুই কুল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইয়াছে, জায়গায় জায়গায় যে 
হাসির বুদ্ধদ দেখ দিয়াছে তাহ ভাড়ামি ও অশ্লীলতার পাকে উদগণ্ হইয়। 
কহণকালের মধ্যেই মিলাইয়! গিয়াছে । পাশ্চাত্যের বিশুদ্ধ হান্তরসের সহিত 
পরিচিত হইবার পুর্বে বাঙালী হাম্তরসকে ভাড়ামি ও অশ্লীলতার সহিত 
অভিন্ন মনে করিয়) অবজ্ঞ] ও অশ্রদ্ধ। করিয়! আসিয়াছে, সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে 
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৩২--৬২ পৃঃ ডষ্টব্য 





আশ সাপ 


৪৮ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


হান্তরস পরিষাণে অল্প ও প্রকরণে অতি ক্ষীণশক্তি। ইংরেজি সাহিত্যেও 
চসারের পুর্ব পর্শন্ত হান্তরসের পরিচয় মিলে না। ম্থতরাং হাসির সাহিত্যে 
অহৃপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার | বাঙালী মাঝে মাঝে সাভিত্যের 
মধ্যে যে হালির বুদ ছাড়িয়াছে তাহা কেবল কানা ও হ1-হুতাশের জঙ্ক 
আমাদের যনকে তাজ্গা ও প্রস্তত করিয়া লইবার জন্তু | 

বাঙালার হান্তের ্বললতার কারণ তাহার আত্যন্তিক ভাবপ্রবণত1। 
বাঙালীর মন অতি সহজেই এবং অতি সামান্যতেই ভাবাবেগে আবিষ্ট হইয়া 
পড়ে । সে শ্বদেশ-অনুরাগে উত্তেজিত হইয়। উঠে, রুদ্র অত্যাচারের সম্মুখে 
বুক পাতিয়া দের. পরের বেদশায় কাদিয়] অস্থির হয়, আবার প্রেমে ব্যর্থ 
ভহয়া লেকের জলে ডুবিয়া মরে এবং পোপের কাল রেখা দেখা ধাইবার 
পূর্বেই অদ্বিতীয় প্রেমের কৰি হইয়া! পড়ে । এ সবকিছুর পশ্চাতে তাহার 
ভাবাবেগ ক্রিয়া করিতেছে । ভাবপ্রবণ মন সব জময়েই জীবন সপ্বন্ধে 
চিশ্তামগ্র ও দার্শনিক ভঙ্গিবিশিষ্ট হইয়। পড়ে । এই মনের মধ্যে হাস্তবোং 
প্রবেশ করিতে লাহস করে না। খাঁটি ভান্যরস ভাবমগ্র ও বেদনাসিক্ত মন 
হইতে জন্মলাভ করে সত্য কিন্ত বাঙালীর ভাবমগ্রতাঁ এহিক অপেক্ষা 
পারর্রিকঃ লৌকিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতিই অধিকতর অভি- 
নিবিষ্ট । সুতরাং, যে ভাবমগ্রতা হইতে করুণ বসিকতার জন্ম, বাঙালীর 
ভাবমগ্রতা সে জাতীয় নহে । বাঙালীচিত্ত কৌতুক ও আমোদপ্রিয়ত। এবং 
যথার্থ হাস্যরস কোনটির পক্ষেই অনুকূল হয় নাই। 

হাসি বাণ্তব পৃথিবীর ঈপ্সিত সম্পদ। যেখানে পাঁচজন সামাজিক 
লোক মিলিত হইয়া গল্প-গুঙজগব, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে সেখানেই হান্ত 
উদ্রিক্ত হইবার ফুরসত পায়। বাস্তব জীবনের সহিত গভীর পরিচয় ও গাঢ় 
অন্থভূতি ন! থ!কিলে হান্তবোধ কখনও জাগ্রত হইতে পারে নাঁ। বাঙালী 
ধর্মপ্রাণ ও জধ্যান্সবিলালী জাতি। জাগতিক জীবন অপেক্ষা পারমাথিক 
জীবন তাঁহাকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছে । যেচিত্ব সব সময়ে দ্রেবতার 
মাহাত্ম্য ও অলৌকিক কার্যকারণ-তত্বে নিমগ্ন হইয়া] শাছে তাহ! কঠিন 
মুত্তিকাময় মানবিক সমাজের বিকৃতি, বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় লক্ষ্য করিতে 
উৎসুক হইবে কেন? ভাবের জগতে, কল্পনার জগতে হান্তরসের স্থান 
নাই। হাস্যরস কেবলমাত্র ধূলামাটির বাস্তব পরিবেশের মধ্যে জন্ম লইতে 
পারে। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য সম্পূর্ণ ধর্মমূলক ও আধ্যাত্মিক ভাববিশি্ 


বাঙালীর হাস্তবোধ ৪৯ 


বলিদ্ব! সেখানে হান্তরসের এত অপ্রাচুর্ধ দেখা যায়। দেবলীলার মধ্যে 
হাস্যরস নাই, আধ্যাঞ্জিক ভক্তি ও সাধনার মধ্যেও হাস্যরস নাই। কেবল 
যেখানে দেবতারা মাহুষের পর্যায়ে "ামিয়া আসিয়াছেন সেখানেই তাহার] 
হাস্যরস স্্টি করিয়াছেন | শিব যেখানে শাখারী অথবা কৃষক, চণ্ডী যেখানে 
মাগুষা সাঙ্জিয়া ফুললরার ঈর্ম। উদ্রেক করিতেছেন, স্বর্গের পুজ্য দেবতারা 
যেখানে মুসলমানের পরিচ্ছ্দে ভূষিত হইতেছেন.১ সে সব স্বলেই কেবল 
ভাঙ্গার! হান্তরস উদ্রেক কারয়াছেন। প্রাচীন কৰিগণ দেখলীলা বর্ণন। 
সাত যাই! ভাহাদের শ্রোতৃবগের মনোরঞ্জনের জন্য দেবচব্রিত্রগুলিকে 
বিকিত করিয়া যানবচরিত্রের মত দেখাইয়। হাস্যরস স্জন করিতে চেষ্টা 
ববরতেন। 

প্রে/টান বাংল! সাহিত্যের একটি লক্ষণ 5হর অনুকরণ প্রিয়ত। ও পুচ্ছ- 
পাডিন্জা। প্রায় একই রকম ঘটনার বিপরণ, একই রকম সৌন্দর্সের বর্ণনণ, 
এবুং একই বুকম সুখছুৎখের লীলা] সব লেখকের লেখায় দেখা যায়। হাস্ত- 
রুসেরু উদ্দীপণাতেও এই একঘেয়োম ও গতান্বশতিকতা আমরা লক্ষ্য ক্সি। 
“হু হাল্সরস আমাদেরু প্রাচীন সাহিত্যে রছিষাছে তাহ তল, গ্রাম্য ও 
প্রল। প্রাচীন সাহিজ্যিকগণ যাহংদের চন্য সাহিত্য রচনা করিতেন 
'তাহ।র! ছিল অশিক্ষিত, স্বপ্নবুদ্ধি ও নিগরুচি জনসাধারণ, সুতরাং তাহাদের 
মবস্তষ্টির জগ্তই তাভারা এই ধরণের হাস্যরস উদ্রেক করিতেন । উনবিংশ 
শতানীতে যখন পাশ্চাতা শিক্ষা! ও ভাবধার! 'আমাদ্দর ব্যক্তিযানস সম্পূর্ণ 
প্র্রিধর্তন করিয়। দিল তখন হঙংতে আমাদের সাহিত্যে খাটি হাশ্ারসের 
অস্তিত্ব দেখা যায় । পাশ্চাত্যের ম্যায় বাংলা সাহিত্যেও তখন বিভিন্ন ধরণের 
হান্তারস উত্পন হইয়াছে । 

প্রাচীন বাংল। সাহিত্যে কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্র বার বার বিভিন্ন লেখকের 
লেখায় হাসারস উৎপাদন করিয়াছে | ইহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে 
ভয় বিদূষকের । বিদূষক সংস্কৃত সাভিত্য হইতে গৃহীত চরিত্র | কিন্তু ইহার 
ওদরিকত1। ও ভাড়ামি বাংল! সাহিত্যেও বহু জায়গায় হাপ্যরল উদ্রেক 
কণরয়াছে। কলহ-পটায়ান নারদ্দও আর একটি ভাস্যোত্পাদক চরিনত্র। 
নারদ প্রাস্থই দেবতার সংস্ধরে কলহ ও বিভ্রাট বাধাইয়া কৌতক উদ্রেক 


ি 


১। শুঙ্পুবাণের ছন্তর্গত নিরঞ্ানের রুমা) উ্টব্য। 


€ও বসাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


করিতেন । কঞ্চযান্! প্রভৃতিতে রাধার মাতামহী বড়াই হাস্যরসের খোরাক 
যোগাইয়াছে। বড়াই বৃদ্ধার চেহার] লইয়া রাধাও কৃষ্ণের সহিত রঙ্গরসিকতা! 
করিয়! শ্রোতাদের প্রাগে যথেই আমোদ সঞ্চার করিত। কৃষ্ণলীলার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা! পরিহাস-রমিক বাগবৈধধ্ধাময়ী নারশী হইতেছেন বৃন্না। বৃন্দ 
রাধার পক্ষ লইয়৷ কুষ্ণের সঙ্গে সমানে লড়িয়াছেন এবং তাহার কথায় কথায় 
তীব্র ব্যঙ্গ ও তীক্ষ শ্লেষ বর্ষিত হইয়াছে । চতুরশিরোমণি কানাইকেও 
অনেক সময় বৃন্দার চতুরালির কাছে হার মানিতে হইয়াছে। আর একটি 
হাস্যাম্পদ চরিত্র হইতেছে হনুমান । রামলীলায় হনুমান একটি প্রধান চন্রিত্র 
তে] বটেই, যে লীলা অথবা! পালায় হম্থমানের কোন অংশ নাই সেখানেও 
অনাবশ্বকভাবে হন্মানকে টানিয়া আনিয়! শ্রোতাদের হাস্য উদ্রেক 
করিবার চেষ্টা হইত | হহ্ছমান যখন এক মুখোস পরিয়া, লগ্া লেজ লাগাইয়া 
আসরের মধ্যে আসিয়। লাফাইয়! দাপাদাপি আরম্ভ করিত তখন দর্শকবৃদ্দ 
হাসিতে গড়াইয়৷ পড়িত। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিষয় ও চবিত্রগুলির 
মধ্যে হাস্তরস ফুটাইয়! তুলিবার স্বযোগ ছিল না' সেজগ্ভ লেখকগণ 
হান্তরসের প্রয়োজনে গ্রস্থবছিভূততি অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্রের আমদানী 
করিতেন । 

মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুদের যথেষ্ট ছুর্গতি ও ছুর্ভোগ সহ করিতে 
হইয়াছিল প্রতিকারহ্ঠীন, অত্যাচারিত হিন্দ্রগণ নীরবে সব সহ করিয়। 
নিরুপায়ভাবে ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থন। জানাইত। তবে 
সাহিতোর মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার স্বযোগ তাহারা 
পাইয়াছিল।১ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে অনেক স্বলেই বিদেশাগত, বিধর্মী 
মুসলমানদের অডভূত পোষাক-পরিচ্ছদ, বিজাতীয় ভাষা ও কৌতুকজনক 
রীতিনীতি লইয়! ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করা হইয়াছে । মুকুদ্দরাষের চণ্ডীমঙগলে 
এবং বংশীবদনের মনসামঙ্গলে এক্প ব্যঙ্গ বিদ্রূপের দৃষ্টাস্ত আমর] পাই। 

বাঙালী ঝগড়া ও কোন্দলে বিশেষ পটু । সেজন্য তাহার সাহিত্যেও 
ঝগড়। ও কোমন্দলের অনেক বর্ণন। থাক স্বাভাবিক । এই সব বর্ণনার মধ্য 
দিয়! লেখকগণ কৌতুকরসের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । শিব 
ও পার্বতীর ঝগড়া বহুপ্রসিদ্ধ। বহু খ্যাত ও অখ্যাত কৰি এই ঝগড়ার 


১। দীনেশচন্ছ্ দেন মহাশয়ের 01100035306 13520881116 নামক গ্রস্থের অ্তভূক্তি 
লে ২০৩ (014 25588] ০০৩০৭ নামক পরিচ্ছেদ পঠিতব্য | 
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চিত্র অঙ্কন কবিয়াছেন?। মনস। ও চণ্ডীর ঝগড়াও খুব সরম ও উপভোগ্য । 
সর্বাপেক্ষা সের। ঝগড়া বোধ হয় ছুই সতীনের ঝগড়া | মুকুক্দরাম হইতে 
আরস্ত করিয়! দীনবন্ধু মিত্র পর্যস্ত বুতর লেখক ছুই সতীনের পরম রসাল 
কোন্ষল অতি নিখুঁতভাবে বর্ণশা করিয়াছেন । শাক্ত ও বৈবের ঘন্দব মধ্য 
যুগে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়্াছিল। এ দ্বন্দের বিবরণ মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও 
পাওয়া যায়। শাক্ত সাছিতে বৈষ্জবদের উপহাস এবং বৈষব সাহিত্যে 
শাঞ্তদের নিন্দা] দেখা যাইত। এই শাক্ত ও বৈষুবের ছন্দ নিরপেক্ষ পাঠক 
এবং শ্রোতার কাছে অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। পূর্বকালের বীরগণ বাহুযুদ্ধের 
আগে বাগবুদ্ধ করিয়া লইতেন । এই বাগযুদ্ধের মধ্য দিয়! সম্ভবত তাহার] 
পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা) করিতেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজন! 
আয়ত্ত করিয়া লইতেণ। বাহ্যুদ্ধ অবশ্যই ভয়াবহ এবং উত্তেজক কিন্তু 
বাগবুদ্ধটা সব সময়েই হান্তোদ্দবীপক হুইয়] উঠিত। 

বাঙালী ঘরের কয়েকটি আত্নীয়তা-সম্পর্ক আছে বেগুলির মধ্যে 
হাসি-ঠার্টার সরস মাধুর্য আমর চিরকাল উপভোগ করিয়া আলিতেছি। 
শালা-ভগ্ৰীপতি, দেবর-ভ্রাতৃবধূ, দাদামহাশয়-নাতিনাতনীর সম্পর্ক অত্যন্ত 
রসাল ও মধুর । বাঙালী পরিবারের হাম্যকৌতুকের খোরাক ইহারাই 
সরবরাহ করিয়া থাকে। বাংল সাহিত্যেও এই সব সম্বন্বযুক্ত পাত্রপাত্রীদের 
ক্রিয়া ও কথাবার্তার মধ্য দিয়া! হাস্যরস স্জন করিবার চেষ্টা! হইয়াছে। 
“কবিকম্কণ-চণ্ডী', “অন্নরদামল' প্রভৃতি কাব্যে না্ীগণের পতিনিন্দার মধ্যে 
যথেষ্ট ভান্তকৌতুকের পরিচয় পাওয়া যায় । শিবের রূপ দেখিয়া! বিবাহিত 
রমনণীগণ নিজেদের অক্ষম ও অপদার্থ স্বামীদিগের বিবরণ দিতে দিতে বিলাপ 
করিয়াছে । কিন্তু সেই বিলাপ প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও গুঢ় রসিকতার পাঠকের 
মনে ছাস্তরসই উদ্রেক করিয়াছে । ৰল। বাহুল্য অন্ঠান্ত বহু হাস্তাত্মক 
বিষয়ের স্থায় এই বিষয়ও অশ্লীলতার রঙে রঞ্কিত। কিন্ত এই ধরণের 
বিষয়ের বহুব্যাপিত। দেখিয়া! মনে হয় কবি এবং শ্রোতা উভয়ের কাছেই 
এগুলি বিশেষ প্রিয় ও রোচক ছিল। বাসরধরে শালী এবং অন্ঠান্ত 
রূমণীদের সহিত নব জামাতার চটুলরসাত্বক আলাপ ও আচরণ বর্ণনার 
মধ্যে অনেক সকলেই হান্তকৌতুকের প্রসন্ন পরিবেশ স্থটি..করা হইয়াছে । 
বিজয়গ্রপ্ত প্রভৃতি কবি বানরঘরের উদ্দাম ঠাট্া-রুসিকতার অতি সরস চিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন। 





€ই. বঙজসাহিত্যে হাস্তরসের ধাবা 


পূর্ববঙ্ীয় লোকেদের কথাবার্ড। ও ক্রিয়াকলাপ বাঙালী লেখকদের; 
বিশেষত রাট়ীয় লেখকদের হাস্তরসের অতি প্রিয় উপাদান । এই বিষয়ে 
প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। বোড়শ শতাবীর 
মুকুদ্দরাম* সপ্তদশ শতাব্দীর কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ অথব1 উনবিংশ শতাব্দীর 
দীনবন্ধু মিত্র সকলেই বঙজগজ লোকেদের লইয়| ঠাট্টা-বিদ্রপ করিফাছেন। 
যাণভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষাও খারাপ । কিন্ত সেই সব 
ভাষ] লইয়া তে|! কোন কটাক্ষ কর হয় নাই। কিন্তু হতভাগ্য বাঙালদের 
ভাষা এত উপভা।সের জিনিস ভইয়া উঠিল কিরূপে? পশ্চিমবঙ্গের কবিই 
সংখ্যায় অধিক ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সহিত সর্বভারতীয় ভাব ও সংস্কৃতির 
যোগ নিকটতর ছিল বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভাষাই ক্রয়ে আদর্শ ভাষা হইয়] 
দাড়াইয়াছিল। সেজগ্ত পুর্ববঙ্গের ভাবা লইয়া বাধ কৌতুক করিয়া! কবির! 
পশ্চিমবঙ্গের লোকেদেবু মনে সম্থোব সঞ্চার করিতেন। 

যমক, অন্ুপ্রাস, শ্রেষ প্রভৃতি অলঙ্কার-যুক্ত বাক্যের মধ্য দিয়? বাঙালী 
কবিগণ হাস্তরস উত্পাদন করিতে চাহিয়াছেন। এ-বিনয়ে পথিকৃৎ বোধ 
হয় অদ্বিতীয় অলগ্কারজ্ঞত কৰি ভারতচন্দ্র । ভারতচন্দ্রের কাবোর প্রতি ছত্রে 
ছত্রে বিচক্্ অলঙ্কারের নয়নাভিরাম সমাবেশ । এই সব অলঙ্কারের মধ্য 
দিয় গুঢ ব্ঞ্জনা, প্রখর কৌতুক এবং তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রপ চিত্তকে চমৎকত 
করিয়াছে । ভারতচন্ত্রের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যস্ত যাত্রা, পাঁচালী, তর্জী, কবিগান প্রভৃতি লৌকিক 
সাহিতারসের উপাদানের মধ্যে ভারতচন্দ্রের অহ্নকরণে অলঙ্কার-বাহুল্য 
পরিদৃঈ হয়। এই সব সাহিত্যের কৰিগণ অলঙ্কার ব্যবহার করিতে যাইয়া! 
কোথায় থামিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া! যাইতেন, সেজন্ত তাহাদের 
অলঙ্কার হান্ত উদ্রেক ন! করিয়া অনেক সময়েই বিরক্তি উৎপাদন করিত । 
তাহাদের অলঙ্কার একঘেয়ে ও বৈচিত্্যহীন ছিল বলিয়া ইহ ক্রমে ক্রযে 
লোকের কাছে নুতনত্ববঞ্জিত ও হাস্তলেশহীন হইয়! পড়িয়াছিল। যাত্রা, 
কবিগানে দেখা যাইত উত্তর-প্রতুযুত্তরের স্থলে একজন কেন বাক্য বলিলে 
অন্য আর একজন ৫সই বাক্যের কোন শব্দ অথব। বর্ণ লইয়া! যমক-অনুপ্রাস 
স্থষ্টি করিয়! চলিতেন এবং মূল অর্থ হইতে বহু দূরে সরি যাইয়া! শ্রোতাদের 
চিত্তে চমৎকারিত্বের আঘাত দ্দিতে থাকিতেন।১ উনবিংশ শতাব্দীর 


: শস্ সাস্প পবন সাত 


১। গোবিন্দ অধিকারীর নৌকাবিহার পাল হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে । 





বাঙালীর হান্তবোধ &৩ 


সন্ধিযুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের প্রভাবের দার] পুষ্ট ছিলেন, 
তাহার কবিতার মধ্যেও ধমক-অহ্থপ্রাসের বিচিত্র সমাবেশের দ্বারা কৌতুক" 
রল সৃষ্টি করা হুইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাতা-প্রভাবান্বিত লাহিত্যের 
উদ্তবের সঙ্গে সঙ্গে যমক-অন্ুপ্রাসের বাহুল্য দ্বার! হাস্তোদ্দীপকতার রীতি 
লুপ্ত হইয়। গিয়াছে । 

প্রাচীন কালে অশ্লীল না হইলে হাস্ত জমানো যাইত না। অবশ্য 
অশ্লীলতার আদর্শ কালে কালে পরিবতিত ইয়া যায়। আধুনিক দৃষ্টিতে 
যাহাকে আমর! অশ্লীল বলি পূর্বে তা১। মোটেই অশ্লীল ছিল না। সভ্যতার 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব ডিশিস ঢাকিতে ও গোপন করিতে 
শিখিয়াঁছি, কিন্তু গূর্বকালের সরল লোক শিঃসক্ষোচে নিজের মন ও মুখ 
উন্মোচন কবিয়। দ্িত। নারীগণের পতিনিল্দায় নারীগণ খামে স্বামীদের 
দৈহিক অপটুতার বিষয় উল্লেখ করিতেছে সেখানে আমর বর্তমানে উৎকট 
অশ্লীলতা লক্ষ্য করিব। কবিগণের খেউড় ও লহবের মধ্যে যখন উভয় 
পক্ষ পরম্পবের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিত তখন তাহ! বীভৎস 
রূচিবিকতির পরিচয় দিত। বড়াই, সখীগণ ও কৃঞ্জের মধ্যে যখন 
রসের উত্তর-প্রত্যুত্তর হইত তখন তাহ দেখিতে দেখিতে মাধূধ হারাইয়। 
তিক্ত নাঝালো যাদকতায় বিকৃত হইয়া পড়িত। এই মাদকতা না হইলে 
তখনকার লোকেদের মন মাতানো যাইতে পাৰিত শাী। মিষ্টমধুর নির্দোষ 
বসে তাহাদের নেশা জমিত ন!। 


শপ সত শী শন শপ স্পপিপ 


বৃন্দ! ও সথীগণ যমূনা পার হইবার জন্ভ আসিয়াছেন, বুন্দার সহিত কাণ্তারীষেশী কৃষ্ণের কথোপকথন 
হইতেছে -- 
বুন্দা - এক মানায় হব পার, একা নায় হব পার, 
(ভাল ) আট আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি, 
আট আন! আট আন1-_ আ-টাঁন1 রেখো না, 
কূপ! ক'রে টেনে নাও 
কৃষ্চ--আট 'আন। আট আন1-তাতে আটে ন। 
মাঝে মাঝে ভুলে যাই, আমি আাধুলি ছুঁই না। 
( এক গে।পীর চরণধুগ্ল বিন] ) 
বুদ্দা_ নয় মান! দিব কডি, পার কর তবব1 করি 
আমরা হরিণ ময়না-নয় আলা নয় আনা 
এ পারে আমরা নয়ান। নয়ানা 
তরীখানি নয়া না, ( ঝলকে ঝলকে জল ওঠে) 
কেবল মাঝিটি পুরাণা। তাঁও আবার পূর। ন। 
তিন জায়গ। ভাও! তার, তাও আবার পুরাণ] । 


$৪ বঙ্গসাহিতো হাস্তরসের ধারা 


প্রত্যেক ভাষাতেই বিশিষ্ট শব্ধ ও বাক্যের আধারে হাস্তরস জম] হুইয়! 
থাকে, হাস্তরসত্্। সেই বাক্য ও শবগুলি ব্যবহার করিয়া তাহার ভাষাকে 
হাস্যরস তিপ্ধ ও সিক্ত করিয়া তোলেন। বাংল! সাহিত্যেও ছড়া ও 
প্রবাদের মধ্যে হাস্তকৌতুকের অফুরন্ত ধার! প্রবাহিত হইতেছে । বর্ণনীয় 
বিষয়ের মধ্যে স্থকৌশলে ছড়। ও প্রবাদ ব্যবহার করিতে পারিলে তাহ! 
চমৎকারিত্ব লাভ করে। ছড়া ও প্রবাদ পাধারণত মেয়েদেরই সম্পত্তি, 
মেয়েদের কথায় ইহাদের প্রয়োগ করিয়। লেখকগণ অনেকস্থলেই চমৎকারী 
রসের স্ষ্টি করিয়াছেন। ছড়া ও প্রবাদে সাহিত্য যে কতখানি রসোজ্জল 
হইয়! উঠে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহপনসমূহ তাহার দৃষ্টান্তস্থল । 


সংস্কভ সাহিত্যে হাম্তরস 


আমরা বাংল! সাহিত্যে ভান্তরূস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন1 করিব, 
তৎপূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে হান্তরস কি স্থান অধিকার করিয়াছিল সে সমঙ্ধে 
আমাদের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। সংস্কত সাহিত্যে হাস্তরসের 
তেমন তোন উচ্চমর্যাদা ছিল ন1। স্থগভীর আদর্শবাদ, নীতি ও ধর্ম 
সম্বন্ধে হুক্ম সচেতনতা এবং ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের প্রতি 
অধিকতর আসক্তির জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে হাম্তরসের বৈচিত্র্য ও 
প্রবলত! দেখা যায় নাই। কিন্ত তবুও এ সাহিত্যের কোন কোন 
বিভাগে হান্ঠরসের কিছু কিছু উপাদান রহিয়াছে, ইহ] শ্বীকার করিতেই 
হইবে । জীবনের বাস্তব পরিবেশ হইতে হাম্তরসের উৎপত্তি এবং 
এই বাস্তব পরিবেশ সর্বাপেক্ষা! সার্থকভাবে ন্ধপায়িত হয় নাটকে। 
সেজন্য সংস্কৃত কাব্য ও আখ্যায়িক! অপেক্ষা নাটকের মধ্যেই হান্য- 
কৌতুকের অধিকতর প্রাচুর্য দেখা যায়। সংস্কৃত ব্ূপক ও উপরূপকগুলির 
মধ্যে শুধু কেবল উৎস্ষ্কিকাঙ্ক ব্যতীত আর প্রায় সর্বত্র হাস্থরসের কিছু 
ন1 কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া] যায়। 

প্রাচীন কালের সামাজিক পরিবেশ হইতে হান্তরজের উপাদান সংগ্রহ 
কর। হইত তাহা প্রকরণ নামক র্ূপকের শকার জাতীয় চরিত্র হইতেই 
বুঝ। যায়। একান্ক প্রহসন ও ভাণের মধ্যেই অবশ্থ হাস্যরসের সর্বাপেক্ষা! 
প্রাবল্য রহিয়াছে । বরস্ক গৃহস্থ, বানপ্রস্থাবলম্বী বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ও জৈন 
ভিক্ষুর্দিগকেও প্রহসনে বিদ্রপ কর! হইয়াছে! যন্তবিলাস প্রহসনে বৌদ্ধের 


সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস ৪ 


স্্ীসংসর্গ ও মগ্ঠাসক্ি লইক্সা বিদ্রপ কর হইয়াছে । ভাগে অনেক ধূর্তের 
সমাগম হয় এবং কৌতৃকপ্রদ আচরণ হইতে এখানে হাহ্যরসের কৃষ্টি 
হহ্য়াছে। 

সংস্কৃত সাহিত্যের বিদৃঘক। শকার, বিট, ধৃর্ভ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে 
বিদূনক চরিত্রই হান্তরলের সর্বপ্রধান চরিত্রন্ূপে খ্যাত হইয়াছে। 
ভারতবর্ষে যতদিন পর্সন্ত ব্রাহ্মণ প্রাধান্তা ছিল ততাদন বিদূমকের গ্থায় 
কৌঠহকরশাত্মক ত্রাঙ্ষণ চরিত্র সাহিত্যে স্কান পায় নাই। ক্ষাত্রশক্তির 
অচ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্গণ্যশক্তি রাঙ্জার আশ্রয় ও অনুগ্রহের উপরে 
নির্ভরশীল হইয়। পড়িল। তখন রাজঅন্বগ্রহজীবী ব্রাঙ্গণ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
নৈতিক অধঃপতন দেখা দিল | বিদৃষক এই অধংপতিত ব্রাঙ্গণ সম্প্রদায়েবই 
প্রতিনিধি । *আলম্তপরায়ণ, টবদিক পর্সের মহান আদর্শ হইতে চ্যুত, 
ঝাজশক্তির উপর একাতস্ত নির্ভরশীল, শ্রমশ্বিমুখ অথচ বুথাগবিত প্রাচীন 
পরোঠিত সমাজের প্রতীক এই বিদুমক।১১ বিদূষকের অঙ্গবিকৃতি এবং 
উদাবুকতা যথেষ্ট কৌতুকবরসাত্মক ছিল। সে রাজার বয়ন হইয়া বাজসভায় 
রাজ] ও পারিষদবর্গের হাস্যকৌতুক উদ্রেক করিত। চেটিক প্রভৃতি 
শিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত তাহার কদহছও খুব উপভোগ্য হইত । 
ধিদূষক নিজেকে নিবোধের মত দেখাইলও আসলে সে নির্বোধ ছিল 
ন1। ভরত নাট্যশাস্ত্রে বিদূবককে তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রত্যুৎপন্ুমতিক্ূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

বিদৃষকের ন্যায় বিট, পীঠমা্। শকার প্রভৃতি চবিক্রও হাম্তরস উদ্রেক 
করিত । পীঠমর্দগণ নানাপ্রকার শিল্পকলায় অভিজ্ঞ ছিল এবং তাহার] 
গণিকাসমাজের শ্ল্পিকলাশিক্ষকন্ধপে নিজেদের জীবিকানির্বাহ করিত । 
বিটগণও ধনসম্পদ্দ বিলাসব্যসনে নষ্ট করিয়া অন্রসংস্থানের জন গণিকাদের 
উপর নির্ভর করিত | ইহার! হাস্যকৌতুক ও রহস্যের দ্বার! গুধ প্রণয়ে 
সহায়তা করিত এবং বিচ্ছিন্ন প্রণম্িধুগলকে মিলিত করিত । নাটক ও 
গ্রকরণে আর এক প্রকার হাস্যরসাত্বক চরিত্র হইল শকার। মহাভারতের 
কীচক শকার চরিত্রের প্রথয প্রতিনিধি বলা ধাইতে পারে। শকার নীচ, 
ধূর্ভ ও ক্রের চরিত্র। 


১। সংস্কৃত লাহিতো হাগ্রন - দিলীপকুমার কাঞ্জিল।ল, পু: ১৩৪। 


৫৬ বঙ্গসাহিত্যে হাগ্রমের ধার! 


স্কৃত সাহিত্যে লোকচরিত্রের দোষক্রটি লয়! শ্লেষ ও বিদ্রপাত্বক 
সাহিত্য রচিত হইয়াছে । উদার মানবতাবোধ লইয়! ঈষৎ বিজ্রপের 
আঘাত করিয়াছেন দণ্ডী, হরিভদ্র সবি প্রভৃতি লেখকগণ আর তীক্ষ ও 
মর্মভেদী বিদ্রপ নিক্ষেপ করিয়াছেন ক্ষেমেন্দ্র, দামোদর গুপ্ত প্রভৃতি । দণ্ডীর 
'দশকুমারচরিত” উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গরসাত্বক সাহিত্য। তাহার সাহিত্যে 
সমাজজীবনের বিরুতি, ভগ্ামি ও ব্যভিচার অতি বাস্তবভাবে উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে । সংস্কৃত শতক ও স্ুভাষিতগুলির মধ্যেও সামাজিক রীতিনীতি 
ও আচার-ব্যবহার সম্বঞ্ধে গ্নেষাত্বক মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়| দামোদর 
গুপ্ডের “কুট্টিনীম'তম্‌” কাব্যে বারাঙ্গন। জীবন চিত্রিত হইলেও নারী চরিতের 
শঠত1, চাতুর্য ও বিশ্বাসঘাতকত। সম্বন্ধে লেখকের সরস ও শ্লেষাত্মক 
মন্তব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ক্ষেমেন্ত্রের পিময়মাতৃক1”, “দর্পদলন+, 
'কলাবিলাস”, “দ্েশোপদেশ' প্রভৃতি রচনায় সামাজিক দোষক্রটি লইয়। 
হাসা-পরিহাস করা হইয়াছে । হরিভদ্র ক্থরি-রচিত 'ধূর্তাখ্যানম্‌' নামক 
কাব্যগ্রন্থে অন্ুকরণমূলক রচন! অথব। প্যারডির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
পৌরাণিক কাহিনীর অবাস্তবতা ও অবিশ্বাস্যতাই এই কাব্যে সরস 
বিজ্রপের মধ্য দিয়া তুলিয়া ধরা হুইয়াছে। 'কথাসরিৎসাঁগর+ ও "বৃহৎকথা- 
মঞ্জরী” নামক উপাখ্যান-গ্রন্থ ছুইটিতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক কাহিনী 
বহিয়াছে। 

হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক নাটক ভাণ ও প্রহসনের কথ! পূর্বেই উল্লেখ কর 
হইয়াছে । বৎসরাজের 'হাস্যচুড়ামণি” প্রহলনে ভাগবতগণকে বিদ্রুপ 
কর] হইয়াছে । “মত্তবিলাস” প্রহসনে বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রতি কটাক্ষ ক%! 
হইয়াছে । “লটকমেলক?, 'ধূর্তসমাগমম্', “ভগবদজ্জুকীয়ম্*, “হাস্যার্ণব”। 
'কৌতুকসর্বন' প্রভৃতি প্রহসনে ধূর্ত, কপটযোগী, মগ্য ও বারবনিতায় আসক্ত 
লোকের! বিদ্রপবিদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের হাস্যরস সম্বন্ধে আধুনিক 
একজন গবেবকের মন্তব্য উল্লেখ করিয়া এ-প্রসঙ্গ শেষ করিব--“কালের 
প্রবাহে সংস্কৃত সাহিত্যের অভিনব কাব্যসম্পদের অধিকাংশই আজ লুপ্ত) 
তথাপি ভারতের এই সাংস্কৃতিক সম্পর্দের যে সকল নিদর্শন আজও 
টিকিয়। আছে এবং যাহাদের অতি ক্ষুদ্রাংশের মাত্র পরিচয় আমর! উপস্থিত 
করিয়াছি তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত সাহিত্যে এমশ 
বছু যুগন্ধর প্রতিভাসম্পন্ন হাস্যরলিকের আবির্ভাব হইয়াছে ধীহার] সাময়িক 


প্রীচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হাজরসের ধার! ৫৭ 


কালের প্রক্ষোজন যিটাইয়াও শাশ্বত জীবনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত 
করিয়াছেন । মাছষ ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দেবকাহিনীর অথব। 
দেবাশ্রিত মানবলীলার অসামঞ্জস্য, প্রাচীন যুগের মধ্য ও স্বল্পবিস্ত পরিবারের 
সাষাজিক সংঘাত, দারিদ্র্য ও অনটনের ফলে কৃচ্ছৃতা, গ্লানি ও দৈস্ত 
এ-সমস্ত প্রকারের বৈচিতোর প্রসন্ন সরস প্রকাশ সংস্কত সাহিত্যে হইয়াছে। 
...দুঃখবেদনাময় জগতের অসঙ্গতিজ্ঞাত কৌতুকের সশব্দ বিস্ফোরণ । 
দুর্বল মান্রসের ভুলভ্রান্তিতে সহাহভৃতিময় করুণরসা(শ্রত শ্মিতহাস্য, 
শিছযুতের তীব্র ঝলকের স্কাসু বুদ্ধিসচেতন ধিজরপের শাণিত এবং মেঘভারনত 
সাশ্াঙ্তে বনবীথিকায় লাজনআ্রতরুণীর গোপন অভিপাবের স্ক্মা সএস 
সংবেদন--এ-সমস্তই সংন্ক5ঠ সাহিতো মাহাযষের চির্তন আকাজ্ষা ও 
অগ্ুভূতির অনবছ্য ঝ্লুপায়ণ।১ 


প্রাচীন ও আধুনিক বাংল। সাহিত্যে হান্যরসের ধারা 
প্রাচীন বাংল। সাহিত্যে ভাস্রসের দেন্বা স্বন্ধে পূর্বেই আলোচন কব 
হইয়াছে | নাথগীতিকায় হাস্যরসের অতি ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। ভাস্য- 
বসের প্রাচুর্য আছে শিবায়নে। শিবায়নের শিব সংসারী গৃহস্ক, পার্বতীও 
সাধারণ দোষ ও গুণবিশিষ্ঠা গৃহস্কবধূ, চেজন্ তাহাদের দৈনন্দিন কলহ ও 
অনুরাগের মধ্যে প্রচুর হাস্যকৌতুকের সমাবেশ রহিয়াছে । শিবায়নের শ্রেষ্ঠ 
হাস্যরসক্মষ্ঘ| হইতেছেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য । যঙগলকাব্যগুলিতে হাস্যরস 
আছে বটে তৰে বিভিন্ন কবির কাব্যে একই ধরণের হাস্যরস আমর! লক্ষ্য 
রি। মনসামঙ্গলের মধ্যে বিজয়গুপ্ত এবং বংশীবদনই রঙ্গরস জমাইয়াছেন 
সর্বাপেক্ষা বেশী। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুদ্দরাম দুঃখকষ্টের বর্ণনার হ্যায় 
হান্ত-পরিহাসের বর্ণনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহার মুরারিশীল ও 
ভাড়ুদত্ত হান্রসাত্বক চরিত্রক্ূপে চিরকাল অবিস্মরণীয় হইক! থাকিবে। 
কিন্ত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হাশ্তরসের কৰি হইতেছেন ভারতচন্দ্র। তাহার 
কবিতায় আদিরস ও হান্যরসের গঙগাধধুলার সঙ্গম ঘটিয়াছে। দেবত] ও 
মানুষ সকলের প্রতিই তিনি তাহার বঙগবাঙের বাক্য নিক্ষেপ করিয়াছেন | 
রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদের মধ্যেও অহ্বাদকের বাঙালী 


১। সংস্কত সাহিতো হান্তরদ-_ দিলীপকুমার কাঠিলাল পৃঃ ২৬১-২৩২ | 


৮ বঙ্গসাহিতো হাস্যরসের ধার! 


শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্ত ছাস্তরসাত্বক চিত্র আঁকিয়াছেম | হগুযানঃ 
কুস্তকর্ণ, শূর্পণথ প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়! যথেষ্ট কৌতুক উদ্রেক 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে । মহাভারতের শকুনি, কীচক প্রভৃতি চরিত্র 
হাস্তরসাত্বক। যাত্রাগান ভক্তিমূলক হইলেও জনসাধারণকে খুশি করিধার 
জন্য ইনার মধ্যে জনপ্রিয় স্থূল হাস্যোদ্দীপক ঘটন1] ও চিত্রের অবতারণ। 
করা হইত। বড়াই, বৃন্দ প্রভৃতি চরিত্রের কথ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবি ও তর্জাগানে হাস্যরসের অধিকতর প্রাচুর্য দেখ! 
যাইত । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন ও নবীন যুগের সন্ধিক্ষণে জন্ম লইয়াছিলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । উহার কবিত! ছিল ব্যঙগপ্রধান। সমসাময়িক সমাজের 
আচার-ব্যবহার, বিকৃতি ও অসঙ্গতি লইয়! তিনি কঠোর বিদ্রপ 
করিয়াছিলেন। তাহার শিষা দীনবন্ধু মিত্র বাংল! সাহিত্যের অন্তম শ্রেষ্ঠ 
হাস্যরসের লেখক । তাহার প্রহসনে অজস্র হাস্যরসের অফুবুস্ত ধার! 
প্রবাহিত হইয়াছে । গভীরচিত্ত মাইকেল মধূস্দনও তাহার প্রহসনের মধ্যে 
সম্পূর্ণ লঘুচিত্ত হইয়া! হাজ্যকৌতুকের রঙ চতুদিকে ছিটাইয়াছেন। 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুরের প্রসহনের মধ্যেও যথেষ্ট পরিহাস-রপসিকতার চিহন 
স্ুপরিস্ফুট। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইগুলি তৎকালীন নব্যসমাজের 
বাবু ও বিবিদিগের পৃষ্ঠে কড়] চাবুকের ঘ। দিয়াছিল। ভবানীচরণের ধার 
অনুসরণ করিয়া প্যারী্টাদ মিত্র লিখিলেন, “আলালের ঘরের দুলাল । 
কালীপ্রসন্ন নিংহের “হুতোম প্যাচার নকৃসা”র মধ্যেও কতকগুলি অপূর্ব ব্যজ- 
চিত্র আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক বক্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে 
হাস্যরসের জিগ্ধ ধারা প্রবাহিত হইয়াছে । তাহার রচনারীতি সর্বত্র বুদ্ধি- 
পীপ্ত রলিকতায় উজ্জ্বল, গজপতি বিস্তার্দিগ গজের স্থায় অবিষিশ্র হাস্যরসা ত্বক 
চরিঝ্রও তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। তবে তাহার শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের বচন] হইল 
“কমলাকান্তের দপ্তর? । “কমলাকান্তের দপগুরে'র গ্ভায় বাংলা সাহিত্যে 
দ্বিতীয় আর একখান। বইও নাই। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের 
সাহিত্যের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যঙগরচয়িত।। তাহার "ভারত উদ্ধার কাবা? 
এবং কল্পতরু, “ক্ষুদিরাম' প্রভৃতি উপন্তাস অত্যন্ত প্রলিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা! ও সম্পাদক ধোগেন্দ্রচন্দ্র বন্থু “মডেল ভগিনী, 
“কালার্টাদ” “চিনিবাস চরিভামৃত, “নেড়1 হরিদাস” ও 'ভীত্ীরাজলক্ষী? 


প্রানহীন ও আধুনিক বাংলা সাছিত্যে হাল্যরসের ধারা &৯ 


প্রভৃতি হাস্যরসযূলক উপন্তান লিখিত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । রসরাজ 
'অমৃতলাল বন্ুর প্রহসনগুলির মধ্যে রঙ্গের আদর ও ব্যঙ্গের আঘাত সমানে 
বছিয়াছে। হাসির গান লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন দ্বিজেন্্রলাল রায়। 
তাহার প্রহসনগুলির মধ্যেও যথে্ হাসা-পরিহাশ আছে। বাংল! 
সাহিত্যের দিগ্রিজয়ী সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে হাস্যরসের মন্দাকিনী 
প্রবাহিত হইয়াছে । হাস্যরসের সর্বপ্রকার ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করিয়াছেন, 
তৰে তাহার প্রথম বয়সের রচনায় হিউমার এবং শেষ বয়সের রচনায় 
উইট-এর প্রাধান্ধ লক্ষা কর! যায়। তাহার হাসারস প্রসন্ন আকাশের নির্মল 
সুর্য কিরণের হায়, প্রদীপ্ত, শুভ্র ও নি্ষলঙ্ক। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
গল্পগুলি সরস /কীতুকে উজ্জ্বল ও তৃপ্তিজনক । বাংলা সাহিত্যে বাগ বৈদগ্ধ্যের 
অতুৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া! যায় প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে । তাহার হাস্যরস 
তীক্ষুপধার তরবাবির শাশিত দীপ্তি বিকিরণ কৰিয়। মামাদের চোখ ঝলসাইয়। 
দেয় | কৌতুকরন স্ট্টি করিতে ভ্রেলোক্য মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত পটু । তাহার 
“কম্বাবতী”, 'ফোকল। দ্রিগ্মর” উপন্যাগদ্বয় অত্যন্ত প্রলিদ্ধ। শরগচন্দ্রের 
হাস্যরস ষথার্থ হিউমার-এর পর্যায়ে পডে। তাহ! দরদে সহ্াহ্বতূতিতে 
টলমল করিতেছে । বেদনার সহিত হাস্যের মণিকাঞ্চন যোগ দেখা যায় 
তাহার সাহিত্যে । কেদারলাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ঘরোয়া বৈঠকী 
হাস্যরসের পরিচয় পরিস্ফুট । আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
চাঙ্যরসের লেখক হইতেছেন পরশুরাম। “কজ্জলী, গড্ডলিক!' ও 
'হহ্ুমানের স্বপ্নে'র গল্পগুলি কোনদিন পুরাতন হইবে ন1। বিদ্ভৃতি 
মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিও হাস্যকৌতুকে অত্যন্ত মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। 
শনিবারের চিঠির সম্পাদক সঙ্জনীকান্ত দাস ব্যঙ্গকাব্য ও কঠোর 
সম[লোচন। লিখিয়। কাহারও ল্লীতি এবং কাহারও বা ভীতি উৎপাদন 
করিয়াছেন। বার্মার্ড শ-এর বাঙালী শিষ্য প্রমথনাথ বিণী তাহার নাটকের 
মধ্যে মৌচাকে চিল দিয়। অনেককে হুল ফুটাইয়াছেন। 

বাংল হাস্যরসের প্রকৃতি ও প্রাচীন ও আধুনিক হাস্যরসের লেখকদের 
উল্লেখ মোটামুটি উপরে করা হইল । পরৰর্তী পরিচ্ছেদসমূহ্ে আমর! 


ধারাবাহিকঙ্ঞাবে বাংলা সাহিতোর হাস্যরল ও হাস্যরপিকদের সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিব। 


চর্যাগাতিকা! 


(বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাগীতিগুলির মধ্যে সিদ্ধাচার্য- 
গণের গুঢ় ধর্মতত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।) সন্ধ্য ভাষায় রচিত এই গীতিগুলির 
অস্তণিহিত তত্ব লইয়! প্রসিদ্ধ ভাষাতাত্বিক ও সাহিতা-গবেষক পশ্তিতগণ 
অনেক আলোচন। করিয়াছেন। হাস্যরসের আলোচনায় সেই তত্বব্যাখ্য। 
নিরর্থক। কিন্তু,চর্যাগ্ীতিগুলির আভ্যন্তরীণ রহস্যময় ধর্মতত্ব ছাড়াও একটা 
বাহা, সহজবোধা, ইন্দ্িয়গ্রাহ রূপ আছে বোধ হয়, সব লৌকিক ধর্ম- 
সাহিতোরই এ-রকম একটি সর্বজনবোধা, সরস ব্ূপ আছে। দৃষ্টান্তস্ব্ূপ 
বৈষ্ণব পদ, শাক্তপদ, বাউল গান প্রভৃতির নাম কর! যাইতে পাবে । সাধারণ 
মানুষের ইন্দজ্িয়চেতন। জন্মের পর হইতেই সহজাত, কিন্তু তাহার অতীন্দরিয় 
চেতন] কঠিন সাধনার দ্বারাই তাহাকে অর্জন করিতে হয়। ধর্মব্যাখ্যাত1। ও 
ধর্মসাছিত্য-রচয়িতা সেজন্য সাধারণ মাহ্ৃষের মনকে ইন্দ্রিকগ্রাহ জগতের 
মায় দ্বার1 ভুলাইয়1 সুকৌশলে অতীন্দ্রিয় জগতের পথে চালিত করেন। 
তাহাদের ধর্মব্যাখ্যার মধ্যে তাহার স্বর আরোপ করেন, এবং সেই স্বর 
নীরুস ধর্মতত্বকেও আকর্ষণীয় করিয়া তোলে । আবার সেই ধর্মব্যাখ্যার 
মধ্যে লৌকিক জগতে ব্যবহৃত নান চিত্র, ঘটন! ও রসের অবতারণ] করেন। 
অনেক সময়ে তত্তৃটি ভিতরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার লৌকিক রসাত্মক বিভিন্ন 
রূপক বর্ণনা করেন । তাহাদের উদ্দেশ্য রূপকের মধ্য দিয়! রূপাতীতের 
ব্যঞ্জনা দেওয়া । কিন্তু রূপাতীতের তো। কোন বর্ণ নাই, সুর নাই; তাহ। 
তো সাধারণ লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। অথচ রূপকের 
বর্দ আছে, সুর আছে, জীবনের উত্তাপ আছে, বাস্তব মাটির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ 
আছে। তাহা সাধারণ মাহ্ষকে কাদায়, হাসায় ও বক্তব্যবস্তর প্রতি 
গভীরভাবে আগ্রহাঘিত করিয়া] তোলে । 

উচর্যাগীতিকাগুলির মধ্যেও গুঢঃ ছায়াচ্ছন্ন তত্ব থাক] যত্বেও ইহাদের 
বাহ্বব্ধপের মধ্যে তৎকালীন বিচিত্র রসাত্বক যে জীবনধাত্ার বর্ণনা চিত্রিত 
হইয়াছে, তাহাই সাধারণ ভক্কের চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিত ।১) 


১। ডক্টর শশিতৃষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উক্তি বিশেষ, প্রনিধানযোগ্য, 'ধর্মমতের ভিতরে আছে 
চিন্তা ও অনুভূতি--দুই-ই অমুঠ, এই অমুর্তকে মুর্ত করিয়] তুলিতে ন। পারিলে নাহি হয় না। 


চর্যাগীতিকা ৬১ 


সামাজিক জীবনধাক্ার মধ্যে এখনকার মত চর্যার যুগেও ছিল স্সেহ- 
প্রীতি, হাসিকান্নার সহিত নানা বিকৃতি ও অনঙগতির উপকরণ । চর্যাকারগণ 
জীবনের মধুর ও করুণ দিকগুলির পাশে স্থূল ও উত্তট দিকও উদ্ঘাটন 
করিয়াছেন । সমাজে শবর, ভোষ, ব্যাধ, চণ্ডাল, কৈবর্ত, তন্তবায়, স্থত্রধর 
প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মাহ্বমের নি'তানৈমিত্তিক কর্মবারা ও পারবাৰিক 
জীবনযাপনের মধ্যে যে পারস্পরিক ঈর্ষ। ও দ্বন্দের আবর্ভ উ্থিত হইত, যে 
শ্লেষ ও নিন্দার বাকা তির্ষক ভঙ্গিতে পরস্পরের প্রতি বধিত হইত তাহাদের 
যধ্যে ভাস্তকৌতুকের অনেক উৎ্মই নিহিত ছিল। চর্যাকারগণ ষে ওধু 
গুহা ধর্মসাধন। লইয়াই মগ্ন ছিলেন তাহ। নছে। (তত ও দর্শনের মেঘাব্রণ 
হইতে হাম্কৌতুকের বিছ্যুৎ বাণ নিক্ষেপ করিতেও ভাহার! পটু ছিলেন |) 
(কতকগুলি চর্যায় প্রাণিজগতের উত্তট ক্রিয়। ও ঘটদার রূপক ব্যবহার 
করা হইয়াছে। তত্ব্যাখ্যা করিলে হয়তো! সে-সব স্থলে সম্পূর্ণ সঙ্গত 
অর্থই নির্ণয় কর যায়। কিন্ত বাহত দেখিতে গেলে ত সব ক্রিয়া ও 
ঘটনার এমন একটি উৎ্কট বিসদৃশতা ও এক[জ-পিকপ অসম্ভাব্যতা দেখ। 
যায় যে, হঠাৎ আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও চিরাভ্যন্ত সংস্কারকে রূঢ় আঘাতে 
বিপর্যস্ত করিয়। ফেলে এবং প্রবল কৌতুকরসে আমাদের চিত্ত উত্তেজিত 
হইয়া উঠে । 
ছলি ছহি পিট! ধরণ ন জাই । 
রুখের তেস্তলি কুম্তীরে খাঅ ॥ 
অর্থাৎ, কচ্ছপী দোহন করিয়া পাত্রে ধরিতেছে না। গাছের তেতুল 
কুক্তীরে খাইতেছে 1.) 
ছুইটি নিতান্ত অড্ভুত ব্যাপার । কচ্ছপীর ছুপ্ধ যেষন একট! অক্রুতপূর্ব 
আশ্চর্য পদার্থ, কুমীরের তেঁতুল খাওয়াটাও তেমনি এক বিসদৃশ উদ্ভট ঘটন]। 
গুনিবামাত্রই আমাদের বিম্ময়-উত্তেজিত চিত্ত উতরোল কৌতুকহান্তের মধ্য 


দিয়াই যেন সমত1 লাভ করে। 


যাহা করিতেই চাই রূপক, চাই অন্যান্য অলংকার । জীবন ও তাহার পারিপার্থিকের রূপ ব্যতীত 
রূপক তাহার রূপ পাইবে কোথায়? অতএব তৎকালীন বাঙালী জীবন এষং তাহার পারিপার্থিক 
বাঙলা দেশকে পদে পদে এই দোহাগানগুলির ভিতরে আসিতে হইয়াছে । দর্শনের জটিলতম তত্ব 
সাধনার পুল্্মতম অনুভূতিগুলিকেও প্রকাশ করিতে হইয়াছে স্কুলজীবনের চিত্রে ও ভাষায় । 


বৌদ্ধধর্য ও চর্ধাগীতি-_শশিতুষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৬। 


& 


৬২ বঙগসাছিত্যে হান্যরসের ধারা 


আর একটি চর্যার কথ! উল্লেখ কর! যাক--- 
বলদ বিআএল গাবিয়া বাঝে। 
পিট। ছহিএ এ তিন সাঝে ॥ 

অর্থাৎ, বলদ প্রসব করিল, গাই রহিল বন্ধ্যা । এ-তিন সন্ধ্যা দোহন 
পাত্রে দোয়] হয়। 

বলদের প্রসব কর! ও গাইয়ের বন্ধ্যা থাকার মধ্যে এমন একটি ম্বভাব- 
বৈপরীত্য আছে যে, তাহ! আমাদের কৌতুকরস প্রবলভাবে উদ্রেক করে। 
“নিতে নিতে যিআল। ঘিহে বম জুঝঅ+--অর্থাৎ, নিত্য নিত্য শিয়াল 
সিংহের সঙ্গে লড়াই করে। সিংহের সঙ্গে শিয়ালের লডাইও নিঃসন্দেহে 
একটি হাস্তোদ্বীপক ঘটন]। 

কতকগুলি চর্ধায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দোষ ও দুর্বলত1 লইয়া শ্লেষ ও 
বিজ্রপের শাণিত শর নিক্ষেপ কর! হইয়াছে । ব্রাহ্ষণর1 ভোম ব1 ডভোমনীদের 
দ্বণ! করিয়! দূরে সরাইয়া! রাখিত। সেই ব্রাঙ্গণদের প্রতি শ্রেষাত্বক উক্তি 
একটি পউক্তির মধ্যে পাওয়া যায়_-ছই ছোই যাইসি বাহ্ধ নাড়িআ।» 
এখানে নেড়। ব্রাঙ্গণ বলিয়! শুচিতাভিমানী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রপ 
কর! হইয়াছে এবং যে দ্বণাপরায়ণ ব্রাহ্গণ ডোমজাতীয় লোকেদের অন্পৃশ্য 
করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে ডোমনীর দ্বার স্পর্শ করাইয়া! তাহার 
জাত্যভিমান ভাঙিয়! ফেলিবার ইঙ্গিতই ব্যক্ত কর! হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ- 
বাসীদিগের প্রতি যে ব্যঙ্গবিদ্রপ পরবর্তী কালের বাংল1 সাহিত্যের অনেক 
স্বানেই দেখা! যায় তাহার প্রথম নিদর্শন চর্যাগীতির মধ্যে আমর! লক্ষ্য 
করি। ২৯ ও ৪৯ নম্বর চর্যায় বঙ্গ ও বাঙালদের কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ৩৯নং চর্যায় আছে--“বঙগে জায়! নিলেসি পরে ভাঙ্গেল তোহার 
বিণাণ1-অর্থাৎ, বজে জায়! নিয়াছ, পরে তোমার বুদ্ধি (বিণাণা-বিজ্ঞান ) 
ভাঙ্গিয়াছে। এখানে পুর্ববঙ্গীয় নারী বিবাহ করিবার মধ্যে যে বুদ্ধিভ্রংশের 
কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে পুর্বব্গীয় সমাজের প্রতি গভীর 
অবজ্ঞাই প্রকাশ পাইয়াছে। ৪৯নং চর্যায় বলা হইয়/ছে 'অদঅ বঙ্গালে 
ক্লেশ নুড়িউ'১-- অর্থাৎ, “বঙ্গ বড় দয়াহীন--তাই নৌকাম্ম যাহ! কিছু 
ছিল ডাকাতে লুটপাট করিয়া লইল।ৎ এখানেও পূর্ববঙ্গের অনিয়র্ম ও 


১। উদর সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি-পদাবলীতে আছে--অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ। 
২। ডক্টর শশিড়ুষণ দাশগুপ্ডের ব্যাখা! । 


চর্যাগীতিক। ৬. 


অরাজকতার কথ! উল্লেখের মধ্যে বিদ্রূপাত্বক ভাব ব্যক্ত হুইয়াছে। গৃহবধূর 
কথাও চর্য| হইতে বাদ যায় নাই । ২নং পদটির উল্লেখ কর] যাইতে পাবে । 
এ পদে রহিয়াছে__ 
সমুব। নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ। 
কানেট চোরে নিল ক1 গই মাগঅ॥ 
দ্বিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ। 
বাতি ভইলে কামর জাঅ॥ 
এখানে প্রথম ছুই পঙংক্তির মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ীর ভয়ে ভীত ও অলঙ্কার 
অপহরণে সন্তপ্তা বধূকে লইয়া একটু লমবেদনা-মিশ্রিত পরিহাসই করা 
হুইয়াছে। শ্বপুর ঘুমাইয়! পড়িয়াছে, কিন্তু বধূটি জাগিয়া আছে। কর্ণভূষণ 
চোরে নিল, এখন কোথায় গিয়া আর মাগিবে। শেষ ছুই পঙক্তির মধ্যে 
কিন্ত বধূর চারিত্রিক অসংযমের কথা উল্লেখ করিয়া তীক্ষু বিদ্রপই বর্ষণ কর! 
হইয়াছে । “দিবসে বহুড়ী কাকের ডরে চীৎকার করিয়। উঠে। রাত্রি 
হইলে কোথায় চলিয়া যায়?'১ এখানে বধূর দ্রিনের বেলাকার আচরণের 
সঙ্গে বাত্রিবেলাকার আচরণের গুরুতর অসঙ্গতি দেখাইয়াই কঠোর ব্যঙ্গ 
করা হইয়াছে । দিনের বেলায় যে কাকের ভয়েই ভীত হুইয়। পড়িবার 
ভান করে, রাত্রিতে সেই আবার সকল প্রকার বিদ্ব-বিপদের ভয় উপেক্ষা 
করিয়। নিজের কামন! পুর্ণ করিতে গৃহের বাছিরে চলিয়া! যায়। বধুর 
কপটত1 ও গোপন ইন্দ্রিয়াসক্তিই এখানে বিজ্রপবিধ্ধ হইয়াছে । 
কোন কোন স্কলে ব্যঙ্গবিদ্ধপের প্রচ্ছন্ন ঘোচ) বাদ দিয়! গাপাগালির 
প্রত্যক্ষ আঘাতই কর! হুইয়াছে। গালাগালির যে বিচিত্র ভাষা ও চমক- 
প্রদদ বিশেষণ পরবর্তী কালের সাহিত্যে বণিত হইয়াছে তাহার প্রাথমিক 
নিদর্শন চর্যাপদেই পাওয়া! যায়। “কইপনি হালো ভোম্বী তোহোরি 
ভাতরিআলী" ও “ভোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী”--এই ছুইটি বাক্যের মধ্যে 
ভাভরিআলী ও চ্ছিণালী কথা ছুইটির মধ্য দিয় ডোমনীর আচরণের প্রতি 
আপাত-ভৎপনার ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। 
কয়েকটি চর্যায় বাংলার বিশিষ্ট বাগ-ীতি ও প্রবাদ-বাক্যের পরিচগ়্ 


১। ডরীর শশিভৃষণ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যা । 
২। 'দীত্রিতে চলিয়ে মায় কামে হতে গ্রীত।* মণীন্ত্রমোহন বহর ভাবানুবাদ। 


৪. বপাহিত্যে হান্তরসের ধারা 


পাওয়। যায়। এই সব বাগরীতি ও প্রবাদ-বাক্য প্রয়োগের ফলে বর্ণনীক্ব 
বিষয় আকন্মিক দীপুত্ব লাভ করে এবং তাহার ফলে আমাদের চিত্ত হঠাৎ 
অচ্ভূত কোন সত্যের সংঘাতে আলোড়িত হইয়া! উঠে । “বরাজসাপ দেখি 
জে! চমকিই যারে কিং বোড়ে1 খাই'_ অর্থাৎ রজ্জুপর্প দেখিয়। যে 6মকায় 
, তাহাকে যথার্থ কিসাপেখায়? “অপণা মাংসে হরিণ! বৈরী”- আপনার 
মাংসেই হরিণ আপনার বৈরী । “বরস্থণ গোহালী কিমে? ছট্ঠ বলন্দে'-বরুং 
শৃন্ত গোয়াল (ভাল), দুষ্ট বলদে কি হইবে? “দুহিল দুধ কিবেণ্টে 
ষামায়'-দোয়। দুধ কি আর বাটে ফেরে? “জো সো চৌর সোই 
দুষাধী”,--যে সেই চোর সেই কোটাল। এই ৰাক্যগুলি এখন পর্যন্ত বাংল! 
ভাষার অবিচ্ছেগ্চ অংশর্ূপে নিত্যনৈমিত্তিক কথোপকথনে অবিরাম ব্যবহাত 
হইতেছে । গুহ ধর্মতত্ত ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে এই সব লোকপ্রচলিত সরস ও 
হান্ধা বাক্যগুলির ব্যবহারের ফলে বক্তব্য বিষয় ও বক্ঞব্যবীতির মধ্যে 
আমরা যে বাবধান লক্ষ্য করি তাহাতেই আমাদের কৌতুকপ্রবৃত্তি 
উত্তেজিত হয় । 

(কোন কোন চর্ধায় আবার নানা লঘু ও উপভোগ্য রঙ্গ ও ক্রীড়ার 
রূপকের মধ্য দিয়! কোন রহস্যময় ধর্মতত্ব ব্যক্ত হইয়াছে! ১২নং চর্যায় যে 
নঅ-্বল অথবা দাব। খেলার সঙ্গে বূপকটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে দাৰ] 
খেলার দান দেওয়া, বড়ে, গজ, মন্ত্রী, দুয়া ইত্যাদি সব খুটিনাটি খেলার 
বিবরণ দেওয়। হইয়াছে । ১০নং চর্যায় ভোমনীর নৃত্যঃ ১৭নং চর্যাম্ব বুদ্ধনাটক 
অন্িনয় উপলক্ষে নাচ, গান ও বাজন। এবং ১৯নং চর্যায় ভোম্বীবিবাহের যে 
সব বর্ণনা রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে চর্যাকারদের কৌতুকপ্রিয়তার যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

কোন কোন স্থানে ধ্ন্তাত্বক শব্দ অথবা একই শব্দের পুনরুক্তি করিয়া 
যে ধ্বনিগত পৌন:পুনিকত1 “তি কর হইয়াছে তাহা শ্রতিস্থখকর একপ্রকার 
কৌতুকময় অস্থভূতিই জাগ্রত করিয়াছে! দৃষ্টাস্তস্থবূপ “ধমণ-চমণ” 'তে তিনি 
তে তিনি তিনি ছে। ভিন্ন" “জিম জিম করিণা,১ "তিম তিম ভথতা"১ “ছোই 
ছোই জাহ সো” ইত্যাদি বাক্যাংশের উল্লেখ কর] যাইতে পারে 1) 


শিবায়ন 


বাংল দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে শিবের গীত প্রচলিত ছিল। শান্ত 
ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিবার পূর্বে শৈব ধর্মই বঙ্গদেশের মধ্যে প্রবল এবং 
প্রতিপত্তিশালী ছিল। তখন শৈব ধর্মের সাহিত্াও যে দেশের মধে। ব্যাপ্তি 
লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার্দের হুর্ভাগোর বিষয়, 
প্রান কোন শৈব গীতিকা বা কাব্য স্বতন্ত্রভাবে অগ্যাপি আবিষ্কৃত হয় 
নাই । শৈবলীলা এবং মহিমার বিবরণ আমরা প্রাচীন কালের অন্যান্য 
কাবোর মধ্যে পাই । 'গোরক্ষবিজয়', “স্ধপুরাণ', “চণ্তীমঙ্গল', “মনসা- 
মঙ্গল”, “চৈতন্য ভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থে শিবের লীল1-কাহিনী বধিত হইয়াছে । 
এইসব গ্রন্থে শিবকে আমরা এক অনার্ধ নীচ কর্মনিরত রুষক দেবতাকপে 
দেখিতে পাই। এই শিব্ই বাংপার নিজস্ব লৌকিক দেবতা । পববর্তী 
শিনায়নগুলির মধ্যেও শিধের এই রূপই আমর! প্রধান রূপে দেখিতে পাই। 
কিন্ত লৌকিক শিবের পাশেই এমে ক্রমে পৌরাণিক শিবের লীপ। ও মহিমা 
বণিত হইতে খাকে।১ এই পৌরাণিক শিবই পরবর্তী কালে সকলের 
আরাধ্য হইয়া উঠেন এবং লৌকিক শিব আস্তে আন্তে লোকের ধারণা 
হইতে অপহৃত হইতে থাঁকেন। বতমান কালে গাজন, গভীরাগান প্রভৃতির 
মধ্যে ছাড়া লৌকিক শিবের অস্তিত্ব আমাদের সমাজে নাই । পৌরাণিক 
যোগীশ্বর মহেশ্বরের ধারণা এখন আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে 
বলিয়া লৌকিক শিবের লীলা ও আচরণ এখন আমাদের মনে কেবল হাসারস 
উদ্রেক করে। 

প্রাচীন শৈব-সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়। গিয়ছে তাহার নাম ম্বগলুব্ধ | 
এই মুগলুন্ধের চারজন কবির সন্ধান মিলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ হইতেছেন বতিদেব। এক মগ ও এক লুন্ধেব (ব্যাধ) কাহিনী 
বর্ণিত হইয়াছে বলিয়। এই শৈৰ গ্রন্থের নাম সৃগলুন্ধ হইয়াছে । ম্বগ ও লুন্ধের 
প্রসঙ্গ বর্ণনচ্ছলে ইহাতে শি-চতুর্দবীব্রতের মাহাত্ম্য পরিকীন্তিত হইয়াছে। 


১। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাহার 'মঙ্রল কাব্যের ইতিহালে ঝ'লয়াছেন যে, এই দেশে 
ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পূর্বে কোন জাতির মধেয এক কৃষকের দেবত! ছিলেন। ব্রাহ্মণ) 
সংস্কার বিস্তৃত হইবার পর্‌ ইনি পৌর।ণিক শিব আখা। প্রাপ্ত হল। ( ত্র গ্রন্থের ৪৬--৪৭ পৃঃ স্ষ্টব্য ) 


৫ 


৬৬ বঙ্গদাহিত্ো হান্তবলের ধারা 


মগলুক্ধে পৌরাণিক শিবের লীলা বর্ণিত হইয়াছে । ইহাতে কেবলই নীতি 
ও ধর্মোপদেশ, সুতরাং ইহার মধ্যে কোন হাস্যরস ফুটিয়। উঠে নাই। 
শিবায়নের যে সমস্ত কবির নাম পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধো বামকৃধ, 
কবিচন্দ্র, শঙ্কর, দ্বিজভগীরথ ও বাষেশ্বর ভট্রাচার্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
এই সব কবির কাবোর বিষয়ের মধ্যে মোটামুটি একা থাকিলেও রামেশ্বর 
ভট্টাচার্ষ-কত শিবাধনই সর্বাপেক্ষা বেশি গ্রচলন ও জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছে । রামেশ্বরের কাবা অবলদ্ধন করিযাই আমরা শিবায়নের হাসারস 
বিচার করিব । 
শিবায়নের মধো শিবের যে রূপ আমর দেখি তাহা আমাদের হাঁসাযরল 
উদ্দেক করে 1) শিব দেবাদিদেব যোগীশ্বর, উহার মহিমা অপার, মাহাম্ত্য 
অপরিসীম । সেই শিবকে যখন আমরা সাধারণ মানুষের গ্াঁয় নীচ-কর্ম- 
নিরত, ইঙ্জরিয়-বশীভূত দেখি তখন আমরা কৌতুক বোধ করি ।১) কোন বিষষ 
অথবা! চরিত্র সন্ন্ধে, ঘি আঁমার্দের একরূপ ধাবণ]। থাকে, বে তাহাকে 
অন্তরূপ অবস্থা দেখিলে আমাদের হাপি পায়। গন্তীব ও মহিমমপ্ডিত 
চবিত্রে লঘু ও ভন্কা ভাবের সমাবেশে তাহ। হাসাবসাত্মক হইযা পড়ে। 
বার্গমৌো তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ [308069-এ বলিয়াছেন, 44 0020106160৪ 19 
৪]15858 01008,1108119 1) 678,091)05106 6109 105/10781 85:00759950120 01 8010 
1768 1080 8008087159৬ শিবায়নের শিব ও পার্বতী দেবত্ব হারাইয়! 
সাধারণ মান্ষের সংসাবে প্রবেশ করিযাছেন বশিয়া তাহাদের ক্রিয়া, 
আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে বনু হাস্যকৌতাঁকর উপাদান নিহিত রাহ্য়াছে। 
(গৌরীর সহিত শিবের বিখাহ এক পরম কৌতুকজনক ব্যাপার ) মহাদেব 
বিবাহ করিতে আপিয়াছেন, কিন্থ তাহার সাজপোষাক ঠিক বরের অনুরূপ 
নহে। কটিচ্ছে সামান্য যে ব্যাপ্রচ্ ছিল তাহাও অবিধবাদের সম্মুখে স্থলিত 
হইয! পড়িল। নারদ আবার একটু বঙ্গ কবিবাব জন্য মামাকে মেষেদের 
মধ্যে এক ঠেলা মারিপেন। তখন ব্যাপারচ নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া! 
পড়িয়াছিল | শিবায়নের মধো এই অবস্থার বর্ণনা কবি দিলাছেন-- 
ছেডে ব্যাপ্র ছাল ঘি ছুটিল ভুজঙ্গ। 
শাশুডী সম্মূথে শিব হইল উলঙ্ক | 
নন্দী ছিল মশাল যোগায়ে দ্দিল কাছে। 
ভ্রকুটি করিয়। ভূত চতুর্দিকে নাচে ॥ 


শিবায়ন ৬৭ 


মহেশের কাছে থাকি মৃনি মারে ঠেল!। 

কান্দি ঘবে গেল বাণী আছাডিয় থালা ॥ 

আই আই আষোর উঠিল কলরোল। 

জামাই মাইলে। ঠেল। বলি গগ্ডগোল ॥ 

শিবের রূপ ও সাজসজ্জা দেখিষা তাঁহার শাশুড়ী মেনকা অত্যন্ত হতাশ 

হুইযা পভিয়াছিলেন। ) তিনি তাভার আদরের ছুলালীকে এ-বকম একজন 
বৃড। বেদিয়ার হাতে তুলিষা দিতে যাইতেছেন বপিয়া বিল্মাপ করিতেছেন। 
কিন্ত তাঁহার বিলাপে মধ কবির কৌতুক উদ্দীপনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আমরা 
লক্ষা করিতে পারি। ৃ মেনকার বিশাপের যদি সঙাকাঁর কারণ থাকিত তবে 
তাহণতে আমাদের হাস্য ট্রি হইত শা, কিছ মেনক শিবের ন্যায় দুর্লভ 
জামাতা পাইযাও তীহাপ বাহা রূপ দেখিষ! খেদ করিতেছেন ইহা আমাদের 
কানে হীস্যোদ্দীপক |) মেনক] খেদ করিতেছেন £-_ 

আই মাগে৷। একি লাজ হায হাযহায় 

ধবর বেছ্ের বুড়া বেটা দিব তায় ॥ 

আহবড বাছা মোব বেঁচে থাকু ঘরে। 

মোব বিভার দায় নাই আঁচাভুয। খরে ॥ 

বদনে ব্দন পড়ে মিগ্জি মিও আখি। 

এমন বিপাকা বর বয়সে নাঞ্ি দেখি ॥ 

সব অঙ্গে কিপি কিলি করে কাল সাপ। 

তাকে বেটা দিতে চাম নিদাকরণ বাপ।॥ 

মেনকা শিবকে দেখিযা খেদ করিলেও উপস্থিত অন্য সব পুরাঙ্গন! শাশুভী 

কিছ্ছু শিবের রূপ ও আকীাতর বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং নিজেদের 
অক্ষম ও বিকলাঙ্গ জমাইর্দের কথা বনী করিষা বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
কবি শাশুভীদের মুখে তাহাদের অন্ধ, কুঁজ্জা, কুরণ্ড, গোদ1, বুডাএই সব 
জামাইদের বর্ণনা দিয়াছেন । জাখাইদছের দৈহিক বিকুতি অত্যন্ত বাস্তব ও 
হাঁপাজনক হইয়াছে । অন্ধ জামাতার শাশুভী এইভাবে খেদ করিতেছেন -- 

ছকি বলে আরে মোর হায কপালে ছি। 

অন্ধ বরে বিভা ধিচ খুধি হেন ঝি ॥ 

শুয়ে থাকে শয্যায় সুন্দরী করি কোলে। 

হাব তাকে হা'রাইয়! হাতাড়িয়া বুলে। 


৬৮ বঙ্গনাহিত্যে হাশ্তরসের ধাঁর' 


ষোড়শী সুন্দরী নারী সে কি তাকে সাজে । 
পারদ কুড়া পোক হেন যেন পদ্মফুল মাঝে ॥ 
এখানে হানম্তরস প্রথমত ঘটনাগত--অন্ধ স্বামী তাহার স্ত্রীকে পাইবার 
জন্য হাঁতিড়াইতেছে এবং দ্বিতীয়ত বাগভঙ্গীর তীক্ষতায়-_পান্বকুড়া পৌক 
যেন পদ্মফুল মাঝে-_এই বাক্যের মধ্যে । 
€রামেশ্বর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রপ বর্ষণ করিয়! 
আমোদ উপভোগ করিয়াছেন। লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা ও 
অন্তষ্টি সরস হান্তকৌতুকের ধারায় ঝিগ্ধ হইয়! কাব্য মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। 
|শিবকে উপলক্ষ করিয়া তিনি এক ভাঙখোর, শ্তিণ মানবচরিজ্ই আমাদের 
সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
ভাধার বিস্তর ভাগ্য ভাঙ্গী যার ভতা। 
মুখসাট মারে মাগ মাগী তার বার্তা ॥ 
আঁট করে পাঁচ কথা কটু যদি কয়। 
ভাঙ্গ খেলে ভেঞ্চা হলে ভালমন্দ সয় ॥ 
স্ত্রীর ছারা স্বামীর তিরশ্কৃত হওয়ার মধ্যে যে অবস্থা-বিপর্যয় রহিয়াছে 
তাহাই এখানে হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছে । এখানে ভেক্কা কথাটি কাব 
এমন ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহা এক আকস্মিক কৌতুকবোধে 
আমাদের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তোলে । 
শিব যখন পার্বতীকে শাখা পরাইতে আসিয়াছেন তখন অলঙ্কারপ্রিষ 
চপলমতি নারীদের প্রতি কবি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। 
নগরের নিতম্থিনী নিলাজিনী বড়। 
পর পুরুষের সনে পরিহাস দড় | 
পার্ধতীর মাসি পিসি মামী খুড়ী জেঠি 
বুড়াটিকে বেড়িয়! বাকোর পরিপাটি ॥ 
শিব চাষ করিবেন, না বাণিজ্য করিবেন এই ছন্দে যখন পড়িয়াছেন 
তখন কৰি বণশিকদের প্রতি শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছেন। শিত্ বাণিজ্য করিতে 
পারেন না, কারণ-_ 
পুজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল । 
মহেশের সে ত নাহি সকলি অহুল ॥ 
(শিবের সপুত্রক তাত খাওয়ার বর্ণনা বিশেষ হান্তাবহ হইয়াছে ।: শিব 


শিবায়ন ৬৮ 


খাইতে বসিয়াছেন, সঙ্গে গণেশ ও কাঁতিক। তাহারা বার মুখে (শিবের 
পাঁচ, কান্তিকের ছয় ও গণেশের এক মুখ ) থাইতেছেন। পার্বতী ঘে অন্ন- 
ব্যগঙন ধিতেছেন তাহা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়] যাইতেছে । খাওয়ার 
বর্ণনা, বিশেষত দরিকদের খাওয়ার বর্ণনা চিরকালই সাহিত্যক্ষেত্রে 
হাস্তজনক । /আলোচ্য ক্ষেত্রেও কবির হাঁপ্য উদ্রেকের চেষ্টা হুম্পষ্ট-- 


দড় বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ । 
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥ 
সিদ্ধি দল কোমল ধুতুর1 ফল ভাঁজা। 
মুখে ফেলে মাথ! নাড়ে দেবতার রাজা । 
উত্বণ চবণে ফের ফুরাল বাহন । 
এককালে শূন্ত খালে ডাকে তিন জন ॥ 
চটপট পিশিত মিশ্রিত করি যুষে। 
বাধুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে। 


কলহের দেবতা নারদ কৈলাঁদে আসিতেছেন, তাহার বাহন ঢেঁকিটিকে 
তিনি অপরূপভাবে সঙ্জিত করিয়াছেন, ঢে'কির সজ্জা দেখিয়৷ হাস্য সম্বরণ 


করা কঠিন-_ 


শুখান শোনের শুটি ঘাঘবের ঘটা। 
শিরীষের শু'টি সব শোভা পাইল পাটা! ॥ 
তিত পলা পুরুলের ছোট বড় ঘাট।। 
মনোহর গজক] মাথায় মুড় ঝাঁটা ॥ 
ছোট বড় থোঁপ দিল থুপি ঝিক্ষার জালি। 
ছুটি চক্ষু দান দিয়! চুন কালি॥ 


নারদ যেখান দিয়া যাইন্তেছেন সেখানেই ঝগড়া বাধিয়া উঠিতেছে। 
এই ঝগড়া ও কোন্দলের ঝড় বহাইয়৷ দিয়া তিনি মজা ভোগ করিতেছেন-_ 


টক টক করি ঢে'কি উঠাইল বাপ। 
দেকাঠি বাঁজায়ে চলে বলে লাগ লাগ । 
পাঁড়াগীয়ে পড়ি গেল কুন্দলের গু ড়। 
নগরের তিতরে ভাঙ্গিয়! দিল পুড়া । 
ঝটপট ঝগড়। বহিয়! যায় ঝড়। 

চলে যেতে চৌদিকে চালের উড়ে খড় ॥ 


৭৩ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্ঠরসের ধারা 


কিন্ত (দর্বাপেক্ষা উপভোগ্য ঝগড়া হইতেছে যহাদেব-ভৃত্য ভীম ও 
বাগদিনীবেশী পার্বতীর ঝগড়। ) আমাদের প্রাচীন কালের গ্রাম্য সমাজের 
ঝগড়া নিতান্ত প্রথর ও প্রবল হুইত, শ্নীলতা ও শালীনতার গগ্ডিকে 
অতিক্রম করিয়া তাহ] বন্ুদুর চলিয়া যাইত। শুধু কেবল পরস্পরের প্রতি 
নহে--পরম্পরের পিতৃপিতামহের প্রতিও গালাগালি বর্ষণের কোন বিরাম 
ছিল না। : এই রকম ঝগড়ার একটি চিত্র কৰি হান্তরপ্কিত তুলিকাঁয় অঙ্কন 
করিয়াছেন-) 


বাগদিনী বলে আমার কি করিবে বুড়া । 

ভীম বলে জানৰি যখন ভেঙ্গে দিবে হাঁড়। ॥ 

তীমকে বলে ভরম লয়ে যাবে বেটা বেমো । 

শিবের হয়ে কন্দস করিস শিব নাকি তোর মোসো ॥ 
ভীম বলে মুঞ্চি বেসে বটি মামা বটে মোর । 

তুই যে শিবের ধাঁন ভাঙ্গিপি ভাতার তো নয় তোর ॥ 
বাগদিনী বলে আমার ভাতার বটে যা। 

শিব জানে আরে আমি জানি তোর বাপের কি তা ॥ 
ছার কপাল ছিরে বেসো ছার কপাল ছি। 

ভীম বলে মর কি বলে রে তাতারমুড়ির ঝি ॥ 


( বাগদিনী চড় উচাইয়া আসিলে বীরপুষ্গব ভীম রড় দিয়া বীচিলেন, এবং 
ভগ্নদূতের ন্যাঁয় শিবের কাছে ষ'ইয়া সবিস্তারে বাগদিনীর আসাধারণ রূপ ও 
বীরত্বের কথা বর্ণনা করিলেন ।) 


বামেশ্ববের কাবা আগ্যত্ত অন্ুপ্রাসের অবিচ্ছিন্ন ঝঙ্কারে মুখর । তাহার 
অন্রপ্রাম জায়গায় জায়গায় বিশেষ চিত্তচযত্কারী ও রপসোন্দীপক হইয়াছে কিন্ত 
অভিশযা-দৌঁষে তাহ1 বৈচিত্যহীন ও একঘেয়ে বৌধ হয়। অন্ুপ্রাসের 
মধ্য দিয়া হাস্যরস উদ্রেকের প্রয়ান সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা! হইয়াছে। 
(অন্ুপ্রাস প্রত্যক্ষভাবে হাদ্যরসের কারণ নয় -ইহ] বিষয়রশ ও অলাধারণত্বের 
বোঁধ উদ্রেক করিয়া রচনাঁবলীর চাতুধে এক হানোর অনগকূল অবস্থার স্যরি 
করে। ইহার সহিত উপহাসা (71910591098 ) অবস্থার লংযোগে হাসারসের 
 তীক্ষতা সৃষ্ট হয়।) বামেশ্বরের শিবায়নের মধ্যে সেই প্রয়াস অত্যন্ত গ্রবল। 
নিয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে-_ 


শিবায়ন ৭১ 
বাটি বাটি টাঠি টাঠি মুঠি মুঠি করে। 


গুলি গুলি দিতে দিতে ঝুলি এল পুরে ॥ 
তখন গোবিন্দ গেয়ে গোয়ালার ঘরে। 
গব্য নিল গৌরী গুহ গণেশের তরে। 
অথবা -_-কাত্যায়নী কৌতুকে কাস্তের কথ। শুণি। 
ঝম্পিয়া ঝটিতি ঝুলি ঝাঁড়ি দিল আনি ॥ 
রামেশ্বরের শিবায়ন অতান্ত জনপ্রিয় হওয়াষ পনবত্তী কালে কোন কোন 
কবি রামেশ্বরকে অনরণ করিযা কাবা ধচনা করিয়াছেন । হ্িচরণ আচার্ধ 
নামক এই রকম একজন কখিব কাবা প্রকাশিত হইয়াছে ।১ এই 
শিবাধনখানি বামেশ্ববে শিবায়ন হইতে আকারে একট ছোট । বামেশ্বরের 
বিষষবস্তর সহিত ইহার মোটামুটি মিল থাণকপেও জায়গায় জায়গায় 
কবি একটু তাহাব মৌলিকতা৷ দেখাইতে চেষ্টা করিয়ছেন। শ্বশুরবাঙিতে 
শিব ঘর-জীমাই হইয়া বাস করিতেছেন। কবি শবের কথ। বলিতে 
যাইস্সা বাঙালী ঘরে ঘব জামাইয়ের কথা বর্ণন। কবিয়া একটু বূসিকতা 


করিয়াছেন-- 
স্বর জামাতার হয যে গ্রকার 


আদব শ্বশুর ঘবে। 

ভুক্ততোগী যেই, জানিবেক সেই 
বুঝিবে কি অন্যপরে ॥ 

আদরে প্রথমে পরে সবে ক্রমে 
অনাধবে পানা ছলে, 

বিশেষ যে শাল। তার বাকা জাগা 
অনল 'মধিক জলে । 

'ঘর-জামাইয়ের পোডা মুখ, মর] বাচা সমান স্থথ'-_ এই যেয়েলি প্রবাদটি 
যথার্থ বটে। দ্বাসীদের সহিত নারদমুশির কথোপকথন খুবই কৌতুকজনক 
হইয়াছে। নাবদ দাসীদিগকে কৌন্লের সার্থকতা! সম্বন্ধে বুঝাইতেছেন-- 
চটিও না চন্্রমুখী কোন্দলে হইও স্খী। 

হিন্দোলে শয়ন হ্থখ পাবে। 


$ 


১। হুরিচর়ণ আচার্ষের শিবায়ন বন্ুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রস্থের 
উপরে লেখা আছে--রামেশ্বর পর শরণে হরিচরণ আচার্য বিরচিত ) 


ণ২ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্তরসের ধার! 


কোন্দল কৰিলে ঘোর ক্ষুধার বইবে জোর । 
উদর পৃরিয়া কত খাবে ॥ 
জান না আমার ঢেকি ইহা কভু নহে মেকী 
থাঁটী হয় মাটী নয় ধনি, 
চড়ে দেখ একবার কি রগড় ঝগড়ার 
বুঝিবারে পারিবে এখনি ॥ 
শিবায়ন এখন আর লিখিত হইতেছে নী । কিন্তু লৌকিক শিবের লীলা 
এখনও কিছু কিছু বাচিয়া আছে গাজন বা গম্ভীরা গানের মধো ।১ আজও 
চৈত্রমাসে গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন দল শিব, পার্বতী ও নানারূপ সং সাজিয়। 
গৃহস্থ বাড়িতে বাড়িতে যাইয়া অ.মোরদ বিতরণ করিয়া থাকে । শিব ও 
পার্ধতীর যে লীলা তাহারা গানে, নৃত্যে, অভিনয়ে পরিস্ফট করিয়া থাকে 
তাহার মধ্যে তাহাদেরই অমাজিত ও অশ্লীল গ্রাম্যজীবনের পরিচয় পাওয়া 
যায়। শিবায়নের কষক ও কোঁচজাতীয় শিব কি ভাঁবে গাজনের মধ্যে 
বজায় রহিয়াছেন তাহা নিম্মালিখিত গম্ভীরা গানটি হইতে বুঝা যাইবে_- 


বৈশাখ মাসে কষাণ ভাঁমিতে দিল চাঁষ। 
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিলেন কার্পীম | 
কার্পাম বুনিয়! শিব গাল কুচনীপাডা। 
কুচনী পাডা হইতে দিয়ে এলো সাড়া ॥ 
কার্পীস তুলিয়। দিলে গঙ্গার ঠাই । 
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত ॥ 
হব সমুদ্র হবের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানি । 
উত্তম ধুইয়! দিল নিতাই ধুবিনী । 
শিবনাথ কি মহেশ । 
গভীর! গানের পাঁচটি অঙ্গ. যথা--ঘটভরা, ছোট তভাঁমাপা, বড় তামাসা, 
আহার! এবং চড়ক পূজা । ছোট ভামাসা ও বড তামাঁসার দিন নান! প্রকার 
কৌতুকপ্রদ্দ অনুষ্ঠান পালন করা হুইয়া থাকে । বড় তামাপার দিন ষে হচুমান 


১। হরিদাস পালিত মহাশয় বলিয়াছেন যে, গন্তীর1 গানই বিকতিষ্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অতিহিত 
হইয়। থাকে । সাহার মত উল্লেখযোগা, 'গন্তীরা কোখাও গাঁজন এবং কোথাও সাহীষাত্রাদি নাষে 
' গারিচিত রহিয়াছে । বিশেষতঃ শিবের গাজন, ধর্মের গাজন বঙ্গ উৎকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে |, 
আছর গমভীরা-- হরিদাস পালিত 


শিবার়ন ৭৩ 


মুখার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা বিশেষ আমোদজনক ।১ এ দিন রাত্রিতে 
ঘে সব নৃত্য অনুষ্ঠান হয় সেগুলিও বিশেষ কৌতুকোদ্দীপক।ৎ শিবের 
গাজনে অথবা গভীরা! গানে যে কালী, ছূর্গা, চামুণ্ডা, ভূত-প্রেতার্দির অনুদ্দপ 
সং সাজা হন্স তাহা নিরর্থক নহে । শিব ঠাকুর নৃতাপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয় । 
সুতরাং তত্তক্তদের তাহা স্বভাঁবমিছি ৩ 


১। সন্ধ্যাব মময় এক প্রকার হনুমান মুখ ( মুখা স্‌ মুখোস ) অনুষ্ঠান হইয়। থাকে । কোন 
এক ব্যক্তি হনুমান-মুখদ্বারা সব্জি ত হয় এবং কাচা কদলীপত্রের দ্বারা শ্রদীর্ঘ লেজ প্রস্তুত করিয়! 
অগ্রভাগে শুর কদলীপত্রা্দি বন্ধন করিয়। দণ্ডায়মান হয়, এবং দুই খাক্তি একথণ্ড বস্ত্র ধারণ করেঃ 
তৎপরে হনুমানের লেজে অগ্রি প্রদত্ত হয়। হনুমান হঙ্কার শবে এই বস্তু উলক্ষনপূর্ক একবার 
এপার ও একবার ওপার হইয়। প্রস্থান করে | ইহা লঙ্কাদগ্ধ ও সমুগ্রপারা'ভনয বলিয়াই বোধ হয়। 

গাছের গন্ভীরা (পুঃ ৩৯-৪*)- হরিদাস পালিত 

২। নৃত্যগ্চলির বর্ণনা শুনিলেই তাহাদের কৌতুকোদ্দীপকতা »ম্বন্ধে ধারণ ক্স! যাইবে-_রাত্রি 
নয় ঘটিকার সময় হইতেই ক্ষু্জ ক্ষুদ্র নৃতা জারগ্ত হয়। ভূত, প্রত, রাম, লক্ষণ, শিবহুর্গী, বুড়াবুড়ীর 
মৃতা, ঘোড়ানাচ), ঢালিনাচা, কাতিক নাচ, পরীনাচ1 ইত্যাদি জারস হয। (এ, পৃঃ৪*1)] 

৩। এ পৃঃ ১৫২। 


মঙ্গলকাব্য 

মলসামঙল 

মঙ্গলকাঁব্যগুলির মধ্যে সধাপেক্ষা প্রাচীন হইল মনসামঙ্গল । অন্তান্ত 
মঙ্গলকাব্যের দেবতার ন্তাঁয় মনসাও একজন লৌকিক দেবতা, বাল! দেশের 
প্রতি গ্রামে ইহার পুজা প্রচলিত। পূর্ববঙ্গে সর্পের আধিক্যবশত সেখানে 
স্পদেবতা মনসার পুজা! অধিক জনপ্রিয়। মনসামঙ্গলের কবিগণের মধ্যেও 
অধিকাংশই পূর্ববঙ্ষীয়। কেবলমাত্র কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ ব্যতীত১ খুব 
প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গলের রচয়িত] কেহ পশ্চিমবঙ্গে আবিভূর্তি হন নাই। নারায়ণ 
দেব, বিজয়গরপ্ত, বিপ্রদাস, ছিজ বংশীদাঁস, কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ ইহাঁরাই 
মনসামঙ্গলের খাঁতনাম! কবি, ইহাদের কাবাই পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্ষের 
বাছিরেও প্রচার লাভ করিয়াছি । অবশ্ত ইহারা ছাড়া বহু মনমামঙ্গলের 
কবির নাম পাওয়া যায়।ৎ । মনসামঙ্গলের মধো কাহিনীর রূপ একই রকম, 
কেবল জায়গায় জায়গায় স্থান কাল ও পাব্র-পাত্রীর নামে একটু আধটু অদল 
বদল হইয়াছে । চরিব্রগুলি কোন কাবো সংস্কত নাম এবং কোন কাব্যে 
বা প্রাকৃত নাম পাইয়াছে 1) মনস'মর্জলের বিষয়বন্তর মধো পৌবাঁণিক ও 
লৌকিক কাহিনী একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে । পদ্মার জন্ম, চণ্তীর সহিত 
বিবাদ, জর্ৎ্কারুর সহিত বিবাহ, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ ইত্যাদি পৌবাপিক 
বৃত্তান্ত চাদ সদাগরের কাহিনীর সহিত একসঙ্ষে বণিত হইয়াছে । কোন 
কোন মক্রলকাঁবা, যেমন নারাম্ণদেবের পদ্মাপুরাঁণের মধ্যে পৌরাণিক 

ংশই শ্রীধান্ত লাভ করিয়াছে । কাহিনীর অভিন্নতার জন্য হাসারসাত্মক 
ক্ষেঞ্জ প্রায় সব কাবোই একরূপ। তবে কোন কোন কবি্রি পরিহাসপটুতা 
ও বর্ণন! ক্ষমতার জন্য কোন কোন কাব্যে হাসারস একটু বেশি ফুটিয়াছে এই 
মানত তফাত । (অনসামঙ্গল করুণ রসের প্রবাহিণী, ইহার মধো হাস্যরসের 
স্থান খুবই সঙ্ধীর্ণ। যেখানে যেখানে হাস্যরল বিকাশ লীগ্ধ, করিয়াছে 

১। অবশ্ঠ চবিবশ পরগণার বলিরহাট মহকুমার অন্তর্গ ত নীছুড়া। বটগ্রামের খ্যাতনাম বিপ্র- 
দানকেও পশ্চিম বঙ্গীর বলা যাইতে পারে। 

২। শ্রীযুক্ত আগুতোধ ভটাচার্ধ ৭৮ জন কবির নাম করিয়াছেন। 


এ. ৩) চাদ সদাগর, বে্ছুলী, লখন্দর প্রভৃতি কোন্‌ কোন কাবো সংস্কৃত প্রভাবে চঞ্ধরঃ বিপুল! 
ও লক্গীন্ধর হইয়াছেন । 


মনলামঙগল ৭৫ 


আমরা দে-সব স্থল বিভিন্ন কবির কাবা হইতে আলোচন! করিয়া দেখাইব। 
প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্যের মধ্যে বাইশ কবি মনপার কাবাই আমাদের কাছে 
সব্শাধিক হাস্যরসাত্মক বলিয়া বোধ হইয়াছে। কৌতৃহলী পাঠক এ 
কাবাথান। পড়িয়! বিশেষ গ্রীতি লাভ করিবেন, এ বিশ্বান আমাদের আছে। 
আমরা শিবায়নের মধ্যে শিব-পাবতীর কৌতৃকজনক লীলা দেখিয়।ছি। 
অনসামঙ্ষলের মধো শিব-পাধতীর কিছু বৃপ্থান্ত আছে। এখানেও শিব 
ভাঁউখোর, উদ্দাীন ৪ ইন্দ্রিয়পবাঁয়ণ। পুপ্পবাঁডী হহতে শিব যখন 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন পথে খেয়া পার হইতে ইচ্ছুক হইয়া 
দেখিতে পান যে, এক রূপপী ডোমনী খেয়াশীকার কাগ্ারিলী হইয়া 
আছে। এই ভোমনী আব কেহই নহেন, স্বয়ং ছদ্ববেশী চণ্ডী । শিবের 
সঙ্গে কৌতুক করিবার জন্তাই তিনি ডোমনী পাজিয়! নৌকার উপর বসিয়া 
আছেন। শিব পার করিয়া দিবার কথা বলিলে তিনি পাডের কি 
চাহিলেন-__ 
কুপে আয় আয় বলি শিব ঘন ঘন ডাকে । 
হাঁসিয়া বলে ডোমনাপী, লাজ নাই তোর মুখে ॥ 
যাবার কালে ্রকুটি কবি না দি খেয়ার কডি। 
উফবী ফাঁফরী ডাক এখন কেশ ছাড়ি ॥ 
পণ্মাপুএ।ণ-বিজয়গুপ্ | 
ডোমনীর কটু বাকো মহাদেব কট হইত্শ না। কারণ ভাঙধুতুর 
খাইয়া তিনি নেশায় মত্ত হইয়া ভোমনীব কূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন । অবশ্য 
ভোমনী যখন শ্বরূপ প্রকাশ করিয়া মহাদেবকে তিপস্বার আরুঞ কবিলেন 
তখন তাহার নেশ। ছুটিয়! গিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য । 
চণ্ডী ও পদ্মার কলহের মধোও কৌতুকরস যথেষ্ট আছে। চণ্তীর ঈর্ষা 
সম্পূর্ণ অমূলক এবং নারী হইয়া তিনি পুবের স্যার মারামারি করিয়াছেন 
এই ছুই কারণেই তাহাদের কলহ কৌতকজনক হইয়া উঠিয়।ছে_- 
খল খল হাসে দেবী হাতে দিয়া তালি। 
চোপাড় চাপাড় মারে দেয় চুন কালি ॥ 
বুকে পৃষ্ঠে মাবে দেবী বজ্ব চাপড় । 
মারণের ঘায় পদ্ধা করে থর থর ॥) 
পদ্মাপুরাঁণ- বিজয় গণ | 


৭৬ বঙ্গসাহিত্যের হালারসের ধারা 


এ বকম ভীম প্রহার পুরুষের পক্ষেই শোভা পায়। অবশ্তা এ হেন 
প্রহার-পটায়সী অবশেষে পদ্মার এক কোপ-দৃষ্টিতেই একেবারে ঢাঁলিয়া 
পড়িয়াছিলেন । 

(মহাদেব আর যাঁহাই করুন না কেন, পত্বীর গুতি ্াঁর প্রেমট। ছিল কিন্ত 
একেবারে খাঁটি । চগ্ীর চৈতন্য হইলে তিনি মনের আনন্দে ম্রেফ নাঁচিতে 
শুরু করিয়! দিলেন_- 

জগতমোহন শিবের দাস। 
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥ 


রঙ্গে নেহারিল গৌরীর মুখ । 
নাচে গঙ্গাধর মনের কৌতুক ।) 


এই ছন্দ ভারতচন্দ্রের ছন্দকে মনে করাইয়া দেয়। এখানে হাস্যরসের 
উৎস হুইয়াছে উত্তট ও অপ্রত্যাঁশি ত অবস্থা-বৈপরীত্য | 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে,(অতাচাঁর কাতর হিন্দুগণ সাহিত্যের মধ্যে 
অত্যাচারী মুসলমানদের বিসদশ আঁচার-ব্যবহার ইত্যাদি বাঙ্গ-বিদ্ধপের 
আঘাতে হাস্যাম্প্দ করিয়া কিঞ্চিৎ সাত্বন! লাভ করিতেন।) গ্রামের কাজি 
ও মোল্লার হিন্দুধয ও দেবদেবীর প্রতি কতখানি বিদ্বেষী ছিল তাহ 
আমরা প্রাচীন গ্রস্থপমূহের অনেক স্বলেই পাই। (মনসামঙ্গলের অস্তগত 
হাসান হোসেনের১ পালার মধো এই রকম কাজি ও মোল্পার ব্রণনাই করা 
হইয়াছে । যাহার] বহু হিন্দু দেবদেবী ধ্বংস করিয়াছে তাহাদের দ্বারা 
মনসার পুজা করাইয়া মনসামঙ্গলে কবিগণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে 
চাহিয়াছেন। মোল্লা, কাজি এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজনের ছুর্গতির মধ্যে 
কঠোর বিদ্রপাত্মক হাসারস স্ফুর্ত হইয়াছে।, 

রাখালগণ যখন মাঠের মধ্যে পদ্মাকে পুজা করিতেছিল তখন তকাই 
মোলা মেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তকাই মোল্লার বর্ণনা বিজয়গুধ 
এইভাবে করিয়াছেন__ 


তকাই নামে মোল্ল! কেতাব ভালো জানে । 
কাজির মেজমান হইলে আগে তাবে আনে ॥ 
কাছা খুলিয়া মোল্লা ফরমীয় অনেকে । 
জপ সাক্গ করি মোজা মারয়ে মোরগে |) 
. পল্মাপুরাঁণ-_বিজয়গওধ 1 





কঠ ?১ 
“৯৪ স্থাসান হোসেন বাইশ কবি মনদার মধো হাচান হৌছেন হইয়াছে । 


মনসামগল খ৭ 


রাখালগণকে পৃজ! করিতে দেখিয়া মোল্লা তো বাগে একেবারে 
জ্ঞানহারা। হিন্দুগণ তাহাদের পূজা করিবে এ অন্ঠায় তে! কিছুতেই ঘটিতে 
পারে না - 
বিছমিল্লা বলিয়া মল্লা হস্ত দিল কানে । 
সৈদরাজপুরে কেন পৃজে হিন্দুগণে | 
জানাইব গিয়া আমি ঘথ। সৈদরাঁজ। 
গোষ্ঠমাঝে হিন্দুর পূজার নাহি কাঁজ। 
বাইশ কবি মনস]১ 
মোল্লা কিছুতেই বাঁখালগণকে পুজা করিতে দিবে না। ফলে বাখাল- 
গণের সহিত তাহার তুমুল লড়াই বাধিয়] গেল। শেষ পর্যস্ত রাখালের হাতে 
উত্তম-মধাম প্রহার খাইয়া সে বেগতিক দেখিয়া তাহাদের পুজার সায় 
দিল। কবি জগন্নাথ মোল্লা ও বাঁখালগণের মল্লযুদ্ধের সরল বর্ণনা 
করিয়াছেন £--- 
মলা বলে ভাঙ্গ ঘট উঠাঁও করপ্তী পট 
নাগগণে যাহা তাহা মার। 
হারাম জাদাকে মার হাপাল জাদাঁকে ছাড় 
মারিয়া উঠা ও হারাম ঘোর ॥ 
মল্লা1 বেট! ডাক ছাড়ে গোপাল মিলিয়া ধরে 
মল্লা সনে বাধে মহারুণ । 
গোপাল মল্লারে মাবে বুকে হাঁটু দিয়! ধরে 
মল্লা বলে যাঁয়রে জীবন ॥ 
মল্ল বলে আল্লা আল্ল। আমার গোপাল পোলা 
হয়াতে পাঠাও মোরে ঘর । 
বিপ্র জগন্নাথে কয় মল্লা বলে সবিনয় 
স্থখে তোরা নাগপুজা কর ॥ 
বাইশ কৰি মনসা 
অপমানিত প্রহ্বত, বিপধস্ত মোলা হাচান হোঁচেনের কাছে যাইয়া 
তাহার ছুর্গতি বর্ণনা কিয়া বিস্তর কান্নাকাটা করিল। . তাহার সকরূণ 
বিষাদের মধ্যে কৌতুকপ্রিয় কবির প্রচ্ছন্ন কৌতুক খেলা করিতেছে__ 


| বাইশ কৰি মদন।--আীঅঞুল) বন্যোপাধ্যায় কতৃকি সপ্ডমবার প্রকাশিত । 


৭ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্তরসের ধারা 


কাফের হিন্দুর! পূজে যাই আমি গোঠ যাঁকে 
দেখি করি হিন্দু পূজা মান] । 

গোয়াল গোয়ালী যত যুবা বুদ্ধ *ত শত 
অপমান করিল লাঞ্ছন ॥ 

জব! করিবারে মোরে বুকে হাটু দিয়া ধরে, 
উফাডিল আগার শর দ্বাডি। 

ঘাড ভাঙ্কে মোঁচডিয়া নাক ভাঙে লাথি দিয়! 
লৌহ পডে নিবারিতে নারি ॥ 

গোয়ালার হাত শানে রাখাঁল ধরিয়া টানে 
গলে বান্ধে ছাঁগণের দাড়ী। 

টানি আনে হিচডিয়া উঠানেতে ফেলা ইয়া 
মাঁগেতে দিবারে চাহে ছডি ॥ 

নাঁকে মুখে লৌহ পড্ডে ইসাদী করিব কারে 
আরে মোরে রাখিল বাস্ছিয়া । 

পদদভি দাতে কাঁটা হাঁতে মুছি মুখ মাটি 
রাঁত।খঁতি আসি পলাইয়৷ ॥ 


বাইশ কৰি মনসা 
মোল্প।র মুখে সব বিবরণ শুপিয়! কাঁজি এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ বিষম 
বোষে জলিয়! উঠিলেন। ব্দমায়েস, বেতমিজ হিন্দুগণকে জব্দ করিতেই 
হইবে । কি কয় জব্দ করা যায় সে সম্বন্ধে সকলের মধ্যে গুরুতর পরামর্শ 
চলিল-_ 
কালু মিঞা] নাম টকিয়া! জোলার পুত্র ' 
সে বলে মারি ফেলাও গোয়ালার গোত্র ॥ 
তাহান খালাত ভাই নাম হাজি মিঞা | 
পা পোছার বেট) ট্রনিয়া জোলার ভায়) ॥ 
তাঞ্ী বলে হিন্দু মারিয়া কার্য নাই। 
আগুন লাগায় 1 ঘর পুড়ি কর ছাই ॥১ 
পল্মাপুরাঁণ _- ছিজ বংশীদাঁসং 


১। তাহান, খালাত ভাই, তাঞচী ইত্যাদি মুললমাশী শব্দ বাবহার করিয়া কবি হাঁন্তরস সার 


করিয়াঞ্ছিলেন। 
২। পল্মাপুরাণ--বংশীদাদ রায় বিরচিত, শ্ীরামনাথ চক্রবর্তী ও প্রীদ্বারকানাধ চক্রবর্তী 


সম্পাদিত (১৩১৮ সন বৈশাখ )। 


মনসামঙ্ল ৭৯ 


মনসার সহিত কাজির যুদ্ধ বাধিলে মনমার সর্পগণ কাজির পুরীতে 
আসিয়া! তাহার সৈন্ত ও আম্মীয়-পরিজনের মধো এক বিপধয়-কাণ্ড বাধাইয়া 
তুলিল। কাজি প্রথমেই তাঁহার বিবি সামপাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, 
কিন্ত সেই বিবির দ্বামীভক্তিব নমুনা দেখুন-_- 


ধরে কাঁজি বিবি হাতে চাহে পলাইয়া যেতে 
চৌদ্দিকে বেডিল বিষধরে । 

কাজি বলে প্যাদ। ভাই বাঁখ বিবি তোর ঠাই 
নিয়ে যাও বনের ভিঙবে ॥ 

পেয়াদ1 ধরিয়। হাতে নিয়ে যায় বনপথে 
বিবিব মনেতে বড ধঙ্গ | 

বিবি বশে ত্বরা চণ কাঁজি হু তুমি ভাল 
যায় কাঁজি রণে দিয়! ভঙ্গ ' 

শুণিয়া বিবির কথা পাঁ। করে ভেট মাথা 


ল্রকাইয়া রাখে গুপন স্বানে। 
বাইশ কবি মনস! 


সপগণ হারেমে ঢুকিয়া জেনানামহণে যে রসক্রীড| করিয়াছিল, তাহ! 
অশ্লীল বলিয়া উদ্ধার কবিতে পারিলাম শা। কাজির লোকঞ্জনের মৃত্যুতে 
তাহাদের ভ্ত্রী-পবিবারদিগেপ যে শে।কের বর্ণন|। দেওয়! হইয়াছে তাহাতে 
শোক অপেক্ষা আমোদই বেশি ফুটিয়াছে। এক জৌঁলাব পত্রী মৃত স্বামীর 
জন্য কি গম্ভীর শোক করিতেছে তাহ পড়িয়া আমবা হাস্ত সপ্ধরণ করিতে 
পাবি না 


তুমি হেন বিনোদিগ্া গেলে আম।কে ছাডিয়া 
কিমতে স্বহস্তে দিব মাটা ॥ 
মরি গেল জোল! শালা 'ভাঁতার ধরিব ভাপ 


মাটী দেও বলে করি ত্ববা। 
যমদুূতের সহিত মনসা'র সর্পগণের যুগ হইশে যমদৃত হারিয়া গেল, তখন 
সসৈন্ে যম যুদ্ধঘাত্রা করৈলন। ঘের ঠৈন্য বোৌগগন এক এক করিয়া 
আসিল, তাহাদের বর্ণনা অত্যন্ত কৌতুকজনক - 


গ্রথমে চলিলা জর, যার তাপ ভয়ঙ্কর 
মস্তক বেদনা তার সনে । 
বাহনে সোয়ার হয়ে কামড়ি চলিল ধেয়ে 


ভিন্গে ভিন্নে প্রাণ ধরি টানে। 


৮৪০ বঙ্গলাহিত্যে হাশ্যরসের ধাঁরা 


নান! দাউদ্দের গতি পেঁচড়া যে নানা জাতি 
ধলিকুষ্ঠ গায়ের গেঁচড়া। 
_ নয়নে সোয়ার হয়ে কেতুর চলিল ধেয়ে 


পিলাই চলিল আর জাড়া ॥ 
বাইশ কবি মনস। 


চাদ সদাগর সদ্দীগরি করিতে দক্ষিণ পাঁটনে গেলেন। সেখানকার 

রাজা চন্দ্রকেতু যেমন ভীরু তেমনি নির্বোধ । চাদ সদ্দাগরের আগমনে 
ভীত হইয়া! তিনি পলাইয়া যাইয়া নিজের সাধের প্রাণটা বাঁচাইতে 
চাহিলেন। তিনি আটঘাট বাঁধিয়া অতি স্ুচাকুরূপে পলায়নের ব্যবস্থ। 
করিতেছেন__ 

তাঁর সনে যুদ্ধ করি মম কাধ নাই। 

সংগ্রাম করিলে পাছে জীবন হারাই ॥ 

পরাণ থাকিলে পাছে সকল পাঁইব। 

প্রকার করিয়। পরে ধন লয়ে যাব ॥ 

ঠাই ঠাই চৌকি দেও সাবধান হয়ে। 

যাবত পলাই আমি সব সম্বরিয়ে ॥ 

বাইশ কবি মনম। 


রাজার স্ত্রীগণ কিন্তু তাহাঁকে ভালো বুদ্ধি দিলেন-_- 


মহাদেবীগণ বলে চিস্ত কি নিমিত্তে । 
কোন চিস্ত। নাহি বাজ! আমরা থ।|কিতে।" 
আছয়ে উপায় রাজ] শুন মন দিয়া । 
দসীগণ মধ্যে তুমি থাক লুকাইয় | 
স্ীবেশ ধরহ রাজা খোপা বাদ্ধ শিবে। 
হাতে বাঁচ ধরিয়। থাকহ পাছ দ্বারে ॥ 
পরদল আসি তোমা খুঁজিবে যখনে। 
পাঁইলেও না মারিবে দাসী হেন জ্ঞানে ॥ 
চগ্ডিকা মোদের যদি রাখেন কুশলে। 
আমর করিব যুদ্ধ তোমার বদলে ॥ 

বাইশ কৰি মনসা 


মলসামল ৮১ 


স্বাদীদের কঠোর শ্লেষ গাণ্ডারিক চর্ম ভেদ করিয়াছিল কিন! জানি না কিস্ত 
গিনি থে বীরাঙ্গনাদের নিরাপদ অঞ্চলতলে নিজেকে বিশেষ নিশ্চিন্ত 
ঘাবিয়াছিলেন তাগাতে সন্দেহ নাই । 

দক্ষিণ পাটনের রাজার সহিত মিত্রতা করিবার আশায় চাদ সদাগর 
তাছাকে নানা দ্রব্যের সহিত নারিকেল ও গুয়াপান খাইতে দ্িলেন। রাজ 
তো! ভাবিলেন ইহ নিশ্চয়ই কোন বিষফল ৷ এই বিষফল কাহার দ্বার! আম্বাদ 
করানো যায়? সকলেই তো “আপ পিজিয়ে', “আপ পিজিয়ে' আরস্ত 
করিয়াছে । অবশেষে দুর্ভাগ্য] গিয়৷ পড়িল গিরিবর দ্বাবীর উপরে-_হবুচজ্জ 
রাজার গবুচন্্র ছ্বারী। নারিকেল খাইতে হইবে বলিয়া গিরিবর তো! 
ফাদিয়াই অস্থির | যাহ] হউক নিকপায় গিরিবরকে অবশেষে নারিকেল খাইতে 
হুইল | গিরিবরের নারিকেল খাইবার প্রণালী কিন্ত অতাস্ত মৌলিক-- 


নারিকেল হাতে করি কান্দে গিবিবর দ্বাবী 
প্রাণশক্তি দিলেক কামড় । 
ছোলাতে কামড় ফুটি দস্ত পড়ে গটি গুটি 


প্রাণ তার কবে ধড়ফড়। 
দ্বারীর পর কোতোয়ালের পাপা । কোতোয়ালকে রাজা গ্য়াপান খাইতে 
দিলেন। কোতোয়ালের মাথায় বজজ ভাঙিয়া পড়িল। গুয়াপান খাইয়া 
তাহার দুর্গতিও কম হইল না-- 
প্রথমেতে মুখ ভরি লইলেক চুন । 
তার শেষে গুয়] পান দিলেক দ্বিগুণ । 
গুয়া পান থেতে তার চুন লাগে গালে। 
মুখেতে হইল ঘাও রক্ত পড়ে নালে ॥ 
বাইশ কবি মনসা 
দেশে ফিরিবার পথে চাদ সদ্দাগরের চৌদ্দ ভিডা মনসার দ্বারা নিমজ্জিত 
হইল। সেই আত্যান্তিক ছুবিপাকের সময় রাটীয় কবি কেতকাদাম্‌-ক্ষমানন্দ 
পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদের দুংখ-দুর্ঘশ! লইয়া! একটু হাশ্ত-পরিহাস ন! করিয়া! পাবেন 
নাই। কেতকাদান-ক্ষমানন্দের উপর কবিকঙ্কণের প্রভাব এস্থলে অতি ন্ুম্পষ্ট। 
'বাঙ্গালগণ এইভাবে বিলাপ করিতেছে-- ৰ 
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল 
সকল ডুবিল জলে হৈহু কাঙ্গাল ॥ 


৮২ বঙ্গসাহিত্ে হাম্তরসের ধার! 


পোস্তের ছোল। ভাস্কা গেল ছাকনার কানি । 
আর বাঙ্গাল বলে গেল ছিড়া কাথা খানি | 
ধুলায় লোটায়াযা কান্দে আর বাঙ্গাল বলে। 
সাত গাঁঠ্যা টেনা মোর ভান্য। গেল জলে । 
আর বাঙ্গাল বলে ভাই এ তাপে মবি। 

এমন নাহিক বস্ত্র উভু কর্যা পরি ॥ 

বিদেশে হারাছু প্রাণ চাদ বান্তার পাকে । 


ডাকাচুরি নহে ভাই কব গিয়া কাকে ॥ 
মনসা-মঙ্গল--কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ |১. 


অন্থান্য বহু স্থলের হ্যায় আলোচ্য স্থলেও বিলাপের মধ্য দিয়া হাস্যরস 
উদ্রেক করাই কবির লক্ষ্য। এখানে লক্ষণীয় যে, বাঙ্গালদের কথা লইয়া শুধু 
নহে, তাহাদেব ম্বভাব লইয়াও উপরি-উক্ত অংশে ঠাট্টা কর হইয়াছে । ঘোর 
বিপদের মধ্যে সামান্থ জিনিসের গ্রতি অনুরাগ দেখাইয়া কৌতুকরস সৃষ্টি 
করা হইয়াছে। 
নৌকা] নিমজ্জনের পর চাদ সদাগর মনলার চক্রান্তে নানারকম লাঞ্ছনা সহা 
করিয়াছেন। এই সব লাঞ্চনার মধ্যে হাস্যোদ্বীপনের চেষ্টা আছে, কিন্তু চাদ 
স্দাগরের প্রতি আমাদের মন এতই সহানুভৃতিসিক্ত হইয়! থাকে ষে, তাহার, 
লাঞ্ছনা আমাদের কোন হাস্যকৌতুক উদ্রেক করে না। কেবল চাদ সদাগরের 
গৃহে প্রত্যাগমনের পর যে তাহার প্রভুভক্ত তৃত্যের হস্তে তাহার হুর্গতিতে 
আমরা একটু কৌতুক বোধ করি। কারণ সেই দুর্গতি ঘটিয়াছে মিলনের 
পরিবেশে । চাদ বনু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া পরনে ছিন্ন বস্ত্র এবং মলিন 
চেহার! লইয়া! বাড়ি ফিরিয়াছেন। কিন্তু লজ্জায় দিনের বেলায় সকলের সম্মুখে 
আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। নিকটস্থ কলাবনে লুকাইয়! রহিয়াছেন।, 
তখন যাহ। ঘটিল তাহা! বিশেষ কৌতুকজনক-_ 
সন্ধ্যাকালে ঝাউয়। চেড়ী গেল কলাবন। 
চোবের আকৃতি তথ। দেখে একজন ॥ 
ধ্যায়া গিয়। ঝাউন্ন। চেড়ী সনকারে কয়। 
কলাবনে কিটা লড়ে মনে পাইনু ভয় ॥ 


১। মনসা-ষঙ্গল _কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ-শ্রীতীজ্মমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পা'"ত ও 
বরিকাত বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে প্রকাশিত । 


মনসামক্গল ৮৩ 


শ্ুনিপ্ন] ধাইল নাড়া সনকা বেন্তানী | 
কলাবনে কোথা নড়ে কর্ণ পাতা শুনি । 
কপ্পাবনে চাদ বান্ু। খুম খুন নড়ে। 
লাফ দিয়ে নাড়! গিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে ॥ 
চোর চোব বল্য। তাবে মারে কিল লাখি। 
চিন পরিচয় নাহি অন্ধকার রাতি ॥ 
নাড়ার মারনে সাধু হৈল কাতর। 
আর না! মারিহ নাড়। আমি সদাগর ॥ 
মনলা-মঙ্গল-_-কেতকাদাম-ক্ষমানন্দ 
(যনসা-মঙ্গলের আগ্যন্ত ছুঃংখময় সবরের মধ্যে লখিন্দর ও বেছলার বিবাহ 
একমাঙ। সুখের স্থল । কবিরা এই বিবাহ উপলক্ষে রঙ্গপরিহাসের বন্ধ চিত্র 
আকিয়াছেন। বাঙালী ঘরের বিবাহ আনন্দ উৎসবের আকর। এই বিবাহের 
সময় ক্ষণকালের ওন্ গ্রাতাহিক জীবনযাত্রার ক্লান্তিকর একঘেয়েমি সরিয়া যায় 
এবং হাসা-পরিহাম, আমোদ-প্রমোদের বাধামুক্ত বন্তায় সকলে ভাসিতে থাকে । 
ল্খিন্দর ও বেহুপার বিবাহ খাঁটি বাঙালী ঘর হইতে গ্রহণ করা হইয্ভাছে, 
সেই বিবাহেও লঘু-গুরু, উচিত-অন্রচিতের বাধ ভাঙিয়! হাস্যক্সোত প্রবাহিত 
হইয়াছে ।/ বাঙালী সমাজের অন্তান্য অন্ষ্ঠানে পুরুষের প্রাধান্ত হ্বীকৃত 
হইলেও বিবাহ-অনুষ্ঠানে অন্তঃপুরিকাদের কর্তৃত্ব সর্ববাদীসম্মত | লখিন্দর ও 
বেহুলার বিবাহেও মেয়েদের আগমন ও যোগদান সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা 
দেওয়] হইয়াছে । বিবাহবানবে কোনপ্রকার নারীর আসিতেই আর বাকী 
নাই-_হ্থন্দরী যুবতী তো আনিয়াছেনই, সঙ্গে সঙ্গে কুরূপা ও বুদ্ধারাও 
আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে । ইহাদের লইয়। সকল কবি বেশ মজা উপভোগ 
করিয়াছেন। কবি নাবায়ণদেবের কাব্য হইতে কুরূপাদের বর্ণনা কিছু নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল-_ 
কুদধপের প্রধান আইয় নাম তার ইছি। 
দুই হাত পাও গোধ হইয়াছে বিচি | 
তাহার পাছে আইয় বেটী সিগ্র আইল ধাইয়।। 
মাথাহুনে পায়ের তল দাউদ্বে নিছে খাইয়। ॥ 
হাটীতে না পারে বেটা দ্বাকণ চুলের ভরে। 
টানিঞা বাদ্ধীল খোপ। ঘাড়ের উপরে ॥ 
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লুটুনির ভরে তার ঘাড় ভাঙ্গি পড়ে। 
খান চারি ঝাটা লইল দাউদ খাউজাইবারে ॥ 
তার পাছে আইয় চলে নাম তার ভাল] । 


গলায়ে গলগণ্ড তার দুই চক্ষু ঢেলা। 
পদ্মাপুরাণ-__নাবায়ণদেব 


বিবাহবাসরে বনু বৃদ্ধা আসিয়া জুটিল। তাহাদিগকে কেহ বাসরে 
ঢুকিতে দেয় না। কিন্তু তাহারা সহজে রণে ভঙ্গ দিবে না, বিপুল শক্তিতে 
বাসরঘরের দরজ! ভাঙিয়] তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহারা 
লখিন্দরের কন্দর্প-বিনিন্দিত রূপ দেখিয়া কামে হতচেতন হইয়া! পড়িল। 
লখিন্দর নবীন যুবক বটে, কিন্তু তাহারা কি তাহার উপযুক্ত নয়? তাহাদের 
বয়স একটু বাড়িয়াছে বটে, মাথার চুল একটু পাকিয়াছে, দাতগুলিও 
হয়তো পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা রতিবঙ্গে লখিন্দরকে হারাইয়া টিট 
করিয়া] দিতে পারে। বুডী এই অপবাদ তাহারা কিছুতেই সহ্থ করিতে 
প্রস্তত নয়-__ 


জে বলে মোরে বুড়ি ধরি মার লাখি গুড়ি 
লাখিয়ে করো! তারে পাত। 

ববির তেজেতে মাথার কেশ পাকিছে 
পানাপোকা খাইয়াছে দাত॥ 

আর বুড়ি কয় কথা ধরিয়। চালের বাতা 
সেই বুড়ির আছে কিছু দোষ। 

আদি কালের বুড়ি প্রিষ্টে মেজ ছয় কড়ি 
দুই চক্ষু জেন পেয়াজের কোস ॥ 

আর বুড়ির পাক1 কেস দৃস্ত পড়া তশ্ন সেস 
লড়ি হাতে মিলিল আপিয়]। 

দেখিয়! লখাইর মুখ বুড়ির মনে বড় দুঃখ 
কান্দে বুড়ি ভূমিতে বসিয়া ॥ 

চুল পাকা জে কারণ স্থন তার বিবরণ 


ওষধ করিল সতিনে। 


১। পদ্মাপুরাণ--ডঃ তমোশাশচন্্র দাশগুপ্ত কতৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা! বিশ্বধিগ্ঠালয় হইতে 
প্রকাশিত। 
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অনেক খাইলাম কাফুর তেকারণে দত্ত চুর 
বুড়ি হেন না ভাবিয় যনে ॥ 
পল্মাপুরাণ-_নারায়ণদেব । 
বৃদ্ধা সকল নিজেদের বূপ-যৌবনের সাফাই গাহিয়া লখিন্দরকে প্রেম 
নিবেদন করিতেছে । তাহাদের রঙ্গ-বুলিকতা একটু রুচিগছিত হইলেও 
অত্যন্ত উপভোগ্য-__ 
এক বুড়ী বলে ওহে নাতিন জামাই। 
স্্র-কলা যতেক তুমি শিখ মোর ঠাই ॥ 
গিয়াছে আশি বৎসর এহি রঙ্গ করি। 
আর আশি বৎসর তা শিখাইতে পারি ॥ 
আর বুড়ী বলে তবে প্রথম যৌবন । 
কভু দেখিছ বল কদলীর বন ॥ 
আর বুড়া বলে গ্রীতি কর যোর সনে। 
দ্বিতীয়ার চন্দ্র আন দেখামু স্বপনে ॥ 
আর বুডী বলে তুমি রাজার কুমার। 
পার কিনা পার হে ঘোড়ায় চডিবার | 
পল্মাপুরাণ_ছ্বিজবংশীদাস। 
বিস্ময়ের বিষয়, লখিন্দর এরূপ যৌবনবতী, রসবতী কামিনীদের প্রেমের 
কোনই মর্যাদা দিল না। মনঃক্ষগ্ন হইয়া তাহারা বিলাপ আরম্ভ কক্সিল-_- 


এক বুড়ী কহে কথা সদ্দাই কম্পিত মাথ! 
লড়ি হাতে মিশিল আসিয়া । 

দর্পণ হস্তেতে করি বলে নিজ মুখে হেরি 
গেল রস না এল ফিরিয়া ॥ 

যখন যুবতী ছিন্তু নাগরালি না করিম 
হেন রূপ কোথা গেল মোর । 

নারীর যৌবন ধন জোয়ারের জল হেন 


ভাট] বহি চলয়ে সত্ব ॥ 
বাঈশ কৰি মনসা 
(বাঙালী সমাজে শ্তালক-বধূ ঠাট্টা পরিহাসের রসময়ী পাত্রী। মনসামঙ্গলেও 
কবিগণ লখিন্দর ও তাহার শ্ালক-বধু তারকা সুন্দবীর হানিঠাক্টার চিত্র 
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অঙ্কন করিয়াছেন। জামাতার সহিত নকল খাদ্য লইয়া শ্তালিকা ও 
শ্যালক-বধূর রূপিকত। পূর্বে স্থপ্রচলিত ছিল। তারকান্ুন্দরীও লখিন্দরকে 
খাওয়াইবার সময় তাহাকে একটু বেয়াকুব বানাইবার লোভ লসম্বরণ করিতে 
পারেন নাই-- 


আতপ তণ্ডুল ভাত আধাপোড়া করি। 
লক্ষমীন্দর থালে দিল তারকা সুন্দরী ॥ 
আদা বলি আনি দিল হরিব্রার মুড়া। 
চিনি বলি আনি দিল লবণের গুড়া । 
মরিচ ব্যঞ্জন আনি দিল তার শেষে। 
হস্ত দিয়! লক্ষীন্দর রাখে এক পাশে ॥) 
বাইশ কৰি মনসা 
কিন্তু লখিন্দর অরসিক জামাতা নহে। তারকাস্থুন্দরীর বধিকতা সে 
ন্ুদ্দে আসলে ফিরাইয়] দ্িল। সে বলিতেছে-_ 


রাদ্দিয়াছ যে ব্যঞ্জন কতক না দিছ লোন 
পুড়ি কত করিয়াছ ছালী 

ঝোলের ব্যঞ্জন খানি দিয়াছ অধিক পানী 
সাতারিতে পারয়ে বিড়ালী ॥ 

যে হয় তোমার পতি তার জন্য রাখ কতি 
থেয়ে তুষ্ট হইবে অন্তরে । 

খাইয়। ব্যগুন খানি সর্ব সুখ পাবে তিনি 


প্রাণাধিক দেখিবে তোমারে ॥ 
বাইশ কৰি মনস।! 


বাসরঘরে জামাতার সহিত রঙ্গময়ী রষণীদের বসালাপ বোধ হম বিবাহের 
সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক অঙ্গ | লখিন্দরের সহিত সমবেত নারীদের বঙ্গমত্ততা 
কোন কোন কবি অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। স্থরদিক স্বরূপ বর 
দেখিয়া তারকা স্ুন্দবী ও অন্যান্ত রমণী উদ্দাম বক্গরসে মাতিদ্ব! উঠিয্াছে-_ 


মদনে উন্মত্ত হয়ে তাব্কান্থন্দবী । 
চন্দনের ছিটা দিল লম্ষ্্ীনদরোপরি ॥ 
একেত বুসিক বর আর বুস পায়। 
ঝারী ধরি পানী ঢালে তারকাব গায় ॥ 
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নুগন্ধি চন্দনপুষ্প এক বাটা ভরি। 
লক্ষ্মীন্দরে মেলি মারে তারকান্থন্দরী ॥ 
শযায় যতেক পুষ্প একত্র করিয়]। 
তারকাকে লক্মীন্দর মারিল মেলিয়া ॥ 
তারুকান্থন্দরী বাট। ভরিয়] চন্দন । 
লক্ষ্বীন্দর মুখ চাহি মারে ঘন ঘন ॥ 
বাইশ কৰি মনসা! 
ইহার পর রুসক্রীড়ার ষে বর্ণনা আছে তাহা অতান্ত অশ্লীল বলিয়া উদ্ধৃত 
হইল না। 
€ বিবাহবাসরে সর্পদংশনের পর মনসামঙ্গল-কাবো করুণ বুগের আোত 
বহিয্নাছে। পতিব্রতা সাধবী স্বামীর মুতদেহ ভেশায় ইয়া ষে যাত্রা 
করিয়াছে তাহার বর্ণন। যেমন বিষাদময় তেমনি মর্মম্পশী | বেহুলার নিকঙ্গেশ 
যাত্রাপথে বনু বাধাবিন্ন আসিয়াছে । সে সব জয় কারুয়৷ বেছল। নিজের পরম 
সহিষ্ণুতা ও অনমনীস্প দুটতার পরিচয় দিয়াছে । কবিগণ কারুণ্যপলিক্ত লেখনী 
দ্বারা এই যাত্রাপথের বিবরণ দিয়াছেন। তবে গোধাদের বর্ণন] করিতে যাইয়। 
তাহার একটু কৌতুকের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই । যে সব গোধা 
আনিয়া বেহুলাকে প্রণয় নিবেদন করিল তাহাদের রূপ ও স্বভাবের অনু 
পাই। একজন গোধ! আসিয় বেছুলাকে বলিল যে, বেহুলার সঙ্গে ত বে 
আনাইবে ভাল-_-তাহার রূপও খারাপ নয় এবং বয়সও মোটে মন্তর বসর--- 
উঠানিঞ্া গোধা আইল বিপুলার কাছে। 
সুন্দরি দেখিয়1 বেট! উভা পায়ে নাচে ॥ 
আমাকে দেখিয়] কন্ঠ! না কর উপহাস্য | 
তোমার আমাব উচিত হয়ে করিতে গ্রিহবাস ॥ 
বয়েসে তোমার আমার নাছিক অন্তর । 
এই সবে পাইছি আমি সর্তরি বৎসর ॥ ) 
পল্মাপুরাণ--নারায়ণদেৰ 
ঘিজ বংশীদাসের হাতে এক গোধার বর্ণনা কি অপরূপ হর ফুটিয়াছে 
ছ্াহ] নিয়ে দেখান হুইল -. | 
আচালীর়া! গোদ! বেটা নৌকার যে মাঝি। 
ঠাটিক! চলিতে নারে কবে কাজি ষাজি ॥ 
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উভে পাচ হাত বেট? ভাঙ্কর শরীর । 
বাসি দাছধে চর্ম দাদে সর্বাঙ্গ চৌচির ॥ 


. কাছি দিয় কমরেত পিচ্ধন কর্পটা। 


বাত্রি দিবা গায়ে থাকে তেপুঝাণী ভূটি ॥ 
মুখ ভরি গালে দাড়ি ভালে দীর্ঘ ফোট!। 
ছই দিগের ছুই মোছ যেন মুড়। ঝাট1। 
পল্পাপুরাণ-_-বংশীদাস । 


বেছলার স্থদীর্ঘ দুঃখভোগ শেষ হইল, সে অসাধ্য সাধন কবিল--অবিচল 
পাতিক্রত্যের পুরস্কারম্বরপ সে দেবতাদের কৃপায় স্বামীর জীবন লাভ করিল। 
দেবতাদের সভায় বৃতা-পটীয়সী বেন্থল। নৃত্যে একান্ত তন্ময়-_ নারদ ঝগড়া 
বাধাইবার এই স্থযোগ আগ করিতে পারিলেন না। তিনি পার্বতীর কাছে 
যাইয়া বলিলেন__ 


'এক নটি যানিয়াছে দেব মহেশ্বর | 

স্থখে বসি নিত্য দেখে বাহীর দখল ॥ 

নটির সনে পত হইল ভাঙ্ষর সিবাই | 

তাহার কড়াটেকের রূপ তোমার ঠাঞ্ী নাই ॥ 
পল্মাপুরাণ__নারায়ণদেব | 


শিবানী চণ্ডী হষ্টয়। আসিয়। মহাদেবকে খর বসন দ্বারা যথেষ্ট তাড়ন! 


করিলেন-_ 


চণ্ডী বোলে স্থুন শিব জটিয়! ভাঙ্গর। 

কার নারি য়ানিয়াছ বাড়ীর ভিতর ॥ 

ভাঙ্গ ধুতুর। খাও য়ার সতাবাঁড়। 

যথা! তথা পাইয়া! আন পরার পাবি ॥ 

নিত্য উপবাসী কাল জায় বেড়াও ঘরে ঘরে। 

দেব হইয়া] হেন কর্ম কোন দেবে করে ॥ 

বাড় বুড়ি ঠেকী পড়ে তের বুড়ি জমা । 

নিত্য ২ কুটা দিব জট] ভাঙ্গের গুড় ॥ 

প্রাতেককালে সিব ভাঙ্গের গুড়া খাইয়া। 

কুচনি পাগল কর নিঙ্গাভম্বরূ বাজাইয়। ॥ 
পল্মাপুরাণ--লারায়পদ্দেব ॥ 


চণ্ডীমল ৮৯, 


এই লব চোখ! চোখ! বাপের সম্মুখে অবশ্য শিবের কোন কথ যোগাইল 
ন1। পার্বতীর ক্রোধ অকারণ, সেজন্তই এই ক্রোধ হান্তাবহ। বলা 
বাহুলা এই ক্রোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল ন1। দেবতার লীলাই এই । 
দেবতার দ্বদ্ব_কলহ হইতে পারে, যিলনও হইতে পারে। শিব-পার্বতীর 
এই দ্বন্দ্বের উল্লেখ করিয়া! আমর মনসা-মঙল প্রসঙ্গ শেষ করিলাম। 
চণ্ডীমজল 
(ষোড়শ শতাব্দী হইতে চত্তীমঙ্গল-কাব্যের ধার! প্রবাহিত, অবশ্য তাহার 
পৃ্েই দেশের মধ্যে চণ্তীমগল-কাহিনী প্রচলিত ছিল।১১ যনসা-মগগলের 
মনসার ন্যায় চণ্ডীও একজন অনার্য দেবত1।২ অবশ্য পরবর্তী কালে এই 
চণ্তীর উপর পৌরাণিক প্রভাব পড়িয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে ইনি পৌরাণিক 
চণ্ডী বা দুর্গার সহিত অভিন্ন হইয়। পড়েন। মাণিক দত্তই চণ্তীমলের 
আদি কবি এইরূপ জনশ্রুতি বহুদিন হইতে চলিয়া আমিতেছে।৩০ মাণিক 
দত্তের পরে চণ্ডীমঙগলরচফ়িতা রূপে মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধবের নাম 
করিতে হয়। তাহার কাব্য পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রচলিত ছিল। কিন্ত 
( চত্তীষঙ্গলের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন মুকুদ্দরাম চক্রবতী।) 
ভারতচন্ত্র ব্যতীত মুকুন্দরামের গ্ায় শক্তিশালী কৰি মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যে 
আর নাই। মুকুদ্দবাষের পরে অপেক্ষাকত অখ্যাত কবি হিসাবে 
সারদামঙ্গল-রচয়িতা মুক্তারাম সেন, রামানন্দ-যতিঃ লাল! জয়নারায়ণ ও 
ভবানীশঙ্কর দাস প্রভৃতির নাম উলেখ করিতে হয়। আযর1 প্রাচীন বাংল! 
সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের অন্র্দামঙ্জল কাব্যখানিও 
চণ্তীমঙ্গলের 'অন্তভূক্ত করিব । বিগ্ভাপতিকে বাদ দিলে সমগ্র প্রাচীন ৰাংল্গ। 
সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের ঠায় রসজ্ঞ, কুশলী করবি আর কাহারও নাম করিতে 
পারি ন1। পরবর্তী কাশে তাহার ন্তায় এরকম সুদূর ও ব্যাপক প্রভাব 
আর কেহ বিস্তার করিতে পারেন নাই। 





১। ডঃ সুকুমার দেন মহাশয়ের 'বাজল1- সাহিতোর ইতিঠাল' (২য় সংস্করণ )--৩৪৭ পৃষ্ঠ] 
জষ্টব্য। 

২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য ডাহার 'মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে' এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। 
করিয়াছেন । | 

শীযুক্ত ভটাচার্ধ বলিয়াছেন বে, কালকেতু বাঁধের চস্তী ওরাও "জাতির চণ্তা হইতে আসিয়াছে, 
এবং ধনপতি সদাগরের গজের চণ্ীই প্রকৃত মঙ্গলচণ্তী । তিনি বৌছ্ধ সমাজ হহতে আগতা আম্মা । 

৩। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, যে মাণিক দত্তের পুথি পাওয়া যাইতেছে তিনি 
চত্তীবঙ্জলের আদি কবি সাণিক দর্ভ নহেন। 


৯৩ বলসাছিত্যে হান্তরপের ধার। 


চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ছুইটি কাহিনী আছে ।--১। কালকেতু" 
ফুল্পরার কাহিনী, ২। ধনপতি-শ্রীমস্ত সাগরের কাহিনী । সকল কষির 
কাব্যের আখ্যানভাগের মধ্যে মোটামুটি মিল আছে। তবে কেহ সংক্ষেপে 
ঘটনার বর্ণন1 দিয়াছেন আর কেহ ব! ঘটনাকে রঞ্জিত, পল্পবিত করিয়। 
পরিবেষণ করিয়াছেন । 


কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবতা 

কবিকঙ্কণ মুকুদ্দরাম নান] সুখছঃখের অভিঘাতের মধ্য দিয়! জীবনের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, মেই অভিজ্ঞতার রসে তাহার স্থ্ট 
সাহিত্য বাস্তব সত্যতায় উজ্জ্বল ভইয়। উঠিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন ধরণের 
নরমারীর নিথুত চিত্র কৰি নিপুণ তুলিকায় আকিয়া আমাদের মন আগ্রছে 
কৌতুহলে আবিষ্ট করিয়। রাখিয়াছেন। তাহার ভাষা গুকগভীর 
আভিজাত্যে উজ্জ্বল আবার গ্রাম্য স্বাভাবিকত্বে সরল এবং ছন্দও গুরু ও 
লঘু, দীর্ঘ ও হু সুষমায় বিচিত্র। ভাবা ও ছন্দের এই অশেষ বৈচিত্র্য 
খ্টাছার কাব্য এতখানি শক্তি ও প্রভাব লাভ কবিয়াছে। অনেকেই 
মুকুদ্দরামকে ছুঃখের কৰি বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখেতু 
বর্ণনা থাকিলেও রঙ্গপরিহাসের অভাবও তীাভার কাব্যে নাই। প্রত 
সাহিতাক জীবনের করুণ ও রঙীন উভয় দ্বিকঈ সমান সহদয়তা! লইয়! 
পর্মর়েক্ষপণ করেন, মুকুদ্দরামও তাহাই করিয়াছেন। (জন্য তাহার 
কাাষ্যে ফুল্পরাত্ব বারমাসের দুঃখ-বর্ণনা, মুরারী শীল ও ভাড়ুদত্তের 
ব্যঙ্গোন্দীপক চগ্জিত্রের পাশে কালকেতুর খেদ ও চৌতিশার কারুণ্য। 
একদিকে যেন খুল্পনার দুঃখ ধনপতি ও শ্রীমস্তের কষ্টভোগ দেখাইয়! কৰি 
করুণ রলের স্থঙি করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার তেমনি সপদ্বীকলহ ও 
বাঙ্গাল মাঝিদিগের ছুঃখ লইয়া পরিহাস করিতেও ভূলেন নাই | 

€মুকুন্দরামের হাস্তপরিহাস কোথাও স্িপ্ধ ও করুণ এবং কোথাও বা ব্যঙগ- 

প্রধান ও আঘাতপ্রিয়। ; সমাজের ভূগ্ষ্ঠি অভিজ্ঞত1 ছিল বলিয়া! তিনি ইহার 
কৃত্রিমতা, কপটত। ও শঠতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ছুঃখ ও নির্যাতনের 
আঘাতে তাহার যন হয়তে। একটু খিশ্ন ও অসন্ধ্ই ছিল কিন্ততাহার 
সর্বব্যাপী হ্থুগভীব সহাহভূতির কখনও অভাব হয় নাই। 

আমাদের সংসারের গৃহস্কালীর মধ্যে দৈনঙ্গিন জীবনযাত্রার মতের 
“সংঘর্ষে ও মনের অমিলে শ্বল্পকালস্থায়ী কলহ ও অভিযানের ভিতরে যেষন 


কবিকন্কণ মুকুন্দবাম চক্রবর্তী ৯১ 


কারণ বিছামান কবিয় সন্ধানী দৃটি পরম কৌতুকের সহিত সেগুলি লক্ষ্য 
করিয়াছে। (ভোজন-রসিক শঙ্কর গৌরীকে কি কি বাধিতে হইবে তাহার 
এক লম্ব! ফর্ম দিয়! যখন শুনিতে পাইলেন যে, ঘরে তওুল্লকণা নাই তখন 
খামোকা বিষম রাগিয়] সংসারের গ্রতি বীতস্পৃছ হইয়া ঘর ছাড়িয়া! চলিলেন 
_ এই দৃশ্ত অতান্ত কৌতুকপূর্ণ ।'অপূর্ব লাবশ্যবতী চণ্তীকে দেখিয়া ঈর্যা ও 
আশঙ্কাপীভিতা ছুল্লরার দীর্ঘ উপদেশ দান দেখিয়া! আমর যথেষ্ট মজা! উপভোগ 
করি। লহন] ও খুল্পনার যুদ্ধ ( বাক্য নহে প্রকৃতই বাহ্যুদ্ধ) স্থল ও গ্রাম্য 
হইলেও ০সকাণের নপত্বী-কলহের শ্বাভাবিক চিত্র 1) এই চিত্র বাস্তবিকই 
'উপভোগ্য-- 
মল্লা যেন কোন্দলে যুঝে তু সতীন। 


বিদেশে সদাগর পাইয়া শৃন্যঘর 
লাজভয় হইল হীন ॥ 

বড বভী প্রবল! ছোট জন একল! 
কল£ তৈল মেই দিন। 

চক্ষে চক্ষে চাঠিয়] রোষযুতা হইয়া 
খুল্লনা হইল বলাধীন ॥ 

চরণ খর খবর আদেশে ধর ধর 


কর্ণেতে দোলমান সোনা । 
করিয়া মহাক্রোধ না মানে উপরোধ 
খুলনা মাবিল ঠোন। ॥ 


মুচ্ছাগত হইয়া ভূঙলে পড়িয়া 
দেখয়ে পরিষার ফুলে । 

সম্বিত পাইয়া উঠিল কাপিয়। 
দুহারে ধরিল চুলে ॥ 

চট চট চাপড ছিগ্ডিলেক কাপড় 
বেগে মাবিল। কষ্কণ। 

দোহে করে ধৃম কিলের গুম গুম 
মেঘ ষেন শিলা বরিষণ ॥ 

কিস্কিণী কন কন বাজয়ে বন ঝন 


ঘন বাজে স্দাগর বালে। 


৯২ বঙ্গমাহিত্যে হাস্যরসের ধাবা 


দেখি হুড়াহুড়ি বড "ঘরের বছড়ি 
নারীগণ পলায়ে ভ্রাসে ॥ 
পায় পায় জড়ায়ে করে কর ধরিয়ে 
ক্ষিতিতলে ত পড়িয়া । 
দোহার অলঙ্কার ঝন ঝন বঝঙ্কার 
শবদে তর তর হইয়। ॥ 
খুল্পনায় বিধি বাম ছুজনার সংগ্রাম 
লহনার হইল জয়। 
যৌবনে ঢল ঢল হাসয়ে খল খপ 
শ্রকৰিকম্কণ কয় ॥ 
গোকের সামান্য ছঃখ দেখিয়। আমর] যে অন্কম্পামিশ্রিত হান্তরস 
উপভোগ করি কবিকম্কণ তাহা অনেক স্বলেই উদ্রেক করিয়াছেন। এই সব 
স্বানে কবির চাপা শ্লেষের তীক্ষ ধারগুলি দিপ্ধ সানভূতির কোমল আচ্ছাদনে 
আবৃত হইয়া আছে। শিবের এবং ধনপতির ত্বাছে নারীগণের পতিশিল্দার 
যে বর্ণনা আছে তানাতে নারীগণের ছুঃখ বণনাচ্ছলে কবি হাস্তপরিহাসই 
*কবিয়াছেন। কালকেতৃব অত্যাচারে পশ্ডগণের খেদ ও ক্রন্দনের মধ্যেও 
কৌতুকরস উত্রিক্ত হইয়াছে । পশুগণের মধো মাহষের প্রকৃতি ও হাবভাব 
আরোপ করায় পাঠকের দুঃখ অপেক্ষা কৌতুকের মাত্রাই অধিকতর বুদ্ধি পায়। 
পূর্ববঙ্গীয় নাবিকগণের রোদনের মধোও কবির গ্লেষাত্যক পরিহাস ফুটিয় 
উঠিয়াছে। কবি নিজে রাটের আধবাসণ ছিক্রেন। সেজন্য পূর্ববঙ্গের লোকের 
কথ] লইয়। ঠাট্টা তামাসা করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । কিন্তু লক্ষণীয় যে, 
পূর্ববঙ্গীয় লোকের কথার বিরুতি অপেক্ষা তাহাদের স্বভাবের অসঙ্গতি লইয়া 
পরিহাস করাই কবির উদ্দেশ্য 1) কত তুচ্ছ বিষয়ে মাঝির] কাদিয়! আকুল 
হইয়াছে তাহাই দেখাইয়। তিনি কৌতুক করিয়াছেন-_ 
আর বাঙ্গাল কান্দে মাথায় দিয়া হাত । 
কে না লয়্যা গেল মোর ভাত খাবার পাক ॥ 
আর বাঙ্গাল কান্দে বলে বাপ বাপ। 
কি ক্ষণে সিংহলে আন্তা পালা এত তাপ॥ 
এক বাঙ্গাল কান্দে বলে বাপই বাপই। 
কুক্ষণে আসিয়। প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ 


কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রেবতী ৯৩ 


পালায় বাঙ্গাল সব হইয়া! বিকল। 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই গায়ে নাহি বল॥ 
আর বাঙ্গাল বলে আমি হইল অনাথ । 
কে না লয় গেল মোর সুকৃতার পাত ॥ 
আর বাঙ্গাল বলে আমি পাল বড লাজ । 
হলদীর গু ডা গেগ প্রাণে কিবা লাজ ॥ 

1 কবির ব্যঙ্ষপ্রিয়'হার নিদর্শন মুবারি শীল ও ভাড়ুদত্তের চরিত্র । কৃপণ 
ধনলোভী বণিক মুরাপ্রি শীলের চরিত্র কবি বিদ্ধপবাণে বিদ্ধ করিদ্লাছেন। 
াপকেতু মুর্বারি শীলের কাছে মাংসের দাম পাইত বলিয়! কালকেতুর সাড়া 
পাই মুরারি গৃহের মধো আত্মগোপন করিয়া বন্িল, তারপরে ধখর্ন জানিল 
“য, কালকেতু অন্ুরীয়ক [বক্র করিতে আসিয়াছে তখন শ্লোভার্ড বণিক 
খিডকীর পথ দিয়া! আসিয়া! কালকেতুর সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা দেখাইল, এই 
দৃষ্ট খুব চমৎকা ব-- 

পাইয়। ধনের বাস আসীতে বীরের পাশ 
ধায় বান্তা খভকির পথে, 

মনে বড কুতুহণী কান্ধেতে কডির থলী 
হডপী তরাজু লৈয়া হাখে। 
করে বীর বান্তাবে জোহার, 

বানা বলে '্ভাইপোঁএ ইবে নাহি চখি তো এ 
এ তোর কেমন খ্যবহাব | 

| কবিকঙ্কণের চরিত্র-চিত্রপের পরশে নিদর্শন ভাড়ুদত্ত। ভাড়ুদত্তের ন্যায় 
জীবস্ত চরিত্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ । ভাড়ুদত্তের ধূর্ততা, 
শঠত] ও চাট্ুকারিতা অতি উজ্জরপভাবে কবির বাঙ্গনিষিক্ত লেখনীতে চিন্তিত 
হইয়াছে। ভাড়ুদন্ত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত থে কোন অবস্থায় যে কোন রূপে 
নিংকে জাহির কত্িতে পারে। কালকেতুর উপর প্রতিহিংদা চরিতার্থ 
করিবার জন্ত দে কলিঙ্গ-রাঙ্জাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত ও প্রবৃত্ধ 
করিয়াছে । কিন্ত অবশেষে কালকেতুর মুক্তির পর সেই আবার অক্লান বদনে 
কিভাবে পরম হিতার্থার ভান করিতেছে তাহা লক্ষণীয় 

জেই আপনার হয় সেই কু ভীক্গ নয় 
আপনা জানীবে ভাড়ুদত্ে। 


৯৪ বঙ্গপাছিত্যে হান্ত বসের ধাবা! 


রাজার পভাতে বাণী আমি সে কৰিতে জানি 
ভাড় দত্ত বিদীত জগতে ॥ 

জখন ছুপুর নীশী সম্ভাধীয়া পাবে বশী 
অনেক বুঝাল্য। নরপাতি। 

ধরিয়া পাত্রের পায় মাগীক্পা! লইল দায় 
খুভী সে জানেন মোর মতি ॥ 

খুড়া । তুমি যেহইল1 বন্দী আমি অশন্ুক্ষণ কান্দী 
বনু তব নাহী খায় ভাত। 


দেখি খুভ! তুমি মুখ সবে পাষরিনা দুঃখ 
দশগিক হৈপা অবদাত | / 
হইয়া লোকের চূড়া সিংহাশনে থাক খুডা 


আমারে আরোপী সবভাব ॥ 


কবির ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি সমাজের সবক্ষেত্রে বিচবধ করিয়াছেন । কালকেতুর 
রাজ্যে অ'গত বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির বর্ণনাতে তাহাও প্রমাণ পাওয়। যায় । 


ঘটক ব্রাহ্মণের বর্ণনা কবি করিয়াছে ন-_ 


গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে ঘটক ব্রান্ধণ দণ্ডে 
কুলপঞ্জি কবরিয়| বিচার । 
জে নাহি গৌরব করে সভাতে বিডন্বে তারে 


জীবত না পায় পুরস্কার ॥ 


মূর্খ বৈষ্যের অক্ষমতা তিনি অতি সরসভাবে আকিয়াছেন__ 


কার দেখি সাধ্য রোগ ওঁষধ করিয়। যোগ 
বুকে ঘাত মারি অঙ্গে পায়। 

অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ 
নান। ছলে করয়ে বিদায় ॥ 

কপূর পাচন করি তবে জিয়াইতে পারি 
কর্ূুরের করহু সন্ধান। 

ঝোগী নবিনয়ে বলে কপূর আনিতে চলে 


সেই পথে রোজার পালান। 


ভাবত চঞ্জ ৯%. 


মৃনলমানের বর্ণন! গুসঙ্গে অত্যচারপীড়িত কৰি মন্তব্য কবিস্মাছেন-- 


বড়ই দানিশবন্ধ না জানি কপট ছন্দ 
প্রাণ গেলা রোজা নাহি ছাড়ি। 
ধরয়ে কম্বজ বেশ মাথে নাহি বাথে কেশ 
বুকে আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥ 
না ছাডে আপন পথে দশ রেখা টরপি মাথে 
জার পরয়ে দুড় নাড়ি। 
জার দেখে খালী মাথা তা সনে না কহে কথা 


সারিয়! মারয়ে ভাড়া বাডি॥ 


ভভারতচন্দ্র 


( ভারতচন্ত্র বায় গুণাকর মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের সবশ্রেষ্ঠ কবি।) বিদ্তাপতি 
ব্যতীত তাহার ন্যায় কুশলী, রপজ্ঞ ও শক্তিশাপী কবি প্রাচীন বঙ্গলাহিতো 
আর নাই এ কথ]! খলিলে অন্যায় হইবে না । | ভাবরতচন্দ্র নান ভাষা ও বিগ্যায় 
অগাধ পাগ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন ।১ এই পাগ্ডিত্যের ফপে তাহার কাব্যের 
সংত্র একটি বৈদগ্ধয-মাজিত সযত্র-নঙ্জিত ভাব লক্ষা করাযায়) তাহার পু 
মঙ্গলকাবোর কৰিগণের মধ্যে যে একঘেছে গতাঠ গতিক ও নিগ্ডেজ ভাব দেখা 
যায় ভাবুতচন্দজ্রের কাবো তাহা নাই । তিনি চির-গ্রচলিত বিষয় লইয়। ভাষার 
চাকচিক্যে ও বর্ণনাক্টািভিনধ ভঙ্গিতে এব, বাস্তব পরিবেশে চিত্ত-চমৎকারী 
কাব্য রচণা করেন। তাহার শব্ষবিম্াস ও ভাষার লালিত্য সম্বন্ধে সব 
সমালোচকই মুক্তকণে প্রশংসা! করিয়াছেন । অন্কার এবং অনুপ্রাস-যুক্ত শব 
সমূহ ভারতচন্দ্র কন্দুকের স্তায় লইয়। দুহ হাতে খেলিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত, 
ছিন্দী, পারশী বিভিন্ন ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিতা লাভ করিয়াছিলেন, মেজন্ত 


১। কৰি অন্নবার মুখে নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
্ ব্যাকরণ অভিধান সাহিত/) নাটক । 
১ অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥ 
পুরান আগমবেত। নাগ্ররী পারণী। 
দয় করি দিব দিবা জানের আরশী ॥ 
২। নিয়ে একটি দৃষ্টান্ত দওয়। বাইতেছে_ 


পায়স-পয়োধি নপনপিয়1 ৷ 
পিগুক-্পরত কচমচিয়। ॥ 


৯৬ বঙ্গলাহিত্ো হাস্যরসের ধারা 


তাছার ভাষ| নান1 ভাষার দ্যুতিতে ঝলমল করিতেছে | বিভিন্ন রঙের ফুলে 
মালার শোভা যে কত বধিত হয় নিপুণ মালাকার বা গুণাকর তাহ! 
জানিতেন। ছন্দগ্রয়োগে ভারতচজ্জের অন্তপম চাতুর্ধ সর্ববাঁদীসম্মত। কবি 
সত্যেন দত্ত ছাড়া এত বিভিন্ন প্রকার ছন্দ লইয়। যাছু দেখাইতে আর কেহ 
পারেন নাই | সংস্কৃত বাধা ছন্দ হুইতে লৌকিক ছড়ার ছন্দ পর্যস্ত অজ 
বিচিন্ধ ছন্দ-গৌরবে তাহার কাব্য সমুদ্ধ হইয়। উঠিয়াছে। তীহার ছন্দ কখনও 
দীর্ঘ কখনও বা হুম্ব, কোথাও গভীর আবার কোথাও লঘু ও চপল। তাহার 
ছন্দের অশেষ বৈচিত্র্য দৃষ্টান্ত দ্বার] বুঝানো! সম্ভব নহে, কারণ প্রতিটি কবিতার 
পরেই তিনি নৃতন ছন্দে কবিতা আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্ের পূর্ব 
পর্বন্ত একটান] ছন্দের বিরক্তিকর স্থরে আমাদের বিতৃষ্ণ! জন্মিত্না গিম়াছিল, 
ভারতচন্দ্রই পর্বপ্রথম মোহন স্বরে ঝঙ্কাবে শ্বামাদের শবণ পরিপৃরিত করিয়া 
দিলেন। 

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাবের অভাব শঞ্ধন্ধে অনেক সমালোচকই অনেক 
কথ! পিখিয়াছেন। ধাহাবা করুণ লেপ ত্ত্রোতে হাবুডুবু না খাইতে পারিলে 
সন্থুষ্ট হন না তাহারা ভারতচন্দ্রের কাব্যে বারমান্তার কাম কাকণা না দেখিয়। 
অপসন্ন হইবেন, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাস চখিত্র-চিজণে 
শ্িনি মুকুন্দরাম অপেক্ষা কম পটু নহেন। মুকুন্দরাম ফুল্র ও খুল্পনার মাধুর্ধ 
ফুটাইয় তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু বিদ্যার ন্যায় মাজিতা ও বস-রহস্যপূর্ণা নায়িকা 
অস্কন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। তীহার ভাড়ুদন্ত ও মুরারি শীল অপেক্ষা 
বান্গুণাকরের হীরামালিনী অধিকতর উজ্জ্বল । বাঙালী সমাজে বুমণী চরিএ 
সন্বদ্ধে ভারতচন্দ্রের অভিপ্ততাত্ সাহত কাহারও অভিজ্ঞতা তুলনীয় নছে। 
বর্ণনা-ক্ষমতাতেও তাহার শ্রেষ্টত্ব কাহারও অপেক্ষা কম নহে । শুধু কেবল বিদ্যা 
অথবা সুন্দরের সৌন্দর্ষ-বর্ণনাতে নহে, কৈলাস-পর্বতের চিত্রণে অথব! মানসিংহ 
ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের বিবরণে তাহাব বর্ণন-ক্ষমতার অসাধারণ পটুত্বের 
পরিচন্ব পাওয়। যায়। ভাবতচন্দ্র সভাকবি ছিলেন, জয়দেব ও বিগ্ভাপতিব 
প্রা রাজসভার জ্ঞানী ও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোরঞন করিবার জন্তই ভহাকে 
কাব্য লিখিতে হুইয়াছিল। সেজন্য তাহার আোতাদের হৃদয় আর্ত কর! অপেক্ষা 

চুক চুক চুক চুস্ত চুষিয়। 
কচর মচর চরধ্য চিবিয়)। 


লিহ লিহ জিহে লেহ লেহিক্স] ৷ 
চুয়ুকে চক ক পেয় পিয়া 


ভাধতচন্ত ৪৭ 


চিত্ত চমত্কত করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাহার কাবা পড়িলেই নে 
হয় যে, তাহার ওষ্ঠাধর বুঝি সর্বদাই পরিহাসে রঞ্জিত ও ব্যক্ষে বঙ্কিম হুইয়] 
'আছে। যিনি তাহার সন্মূথে আসিক়্। পড়িয়াছেন তিনিই মিঠেকড়1 ছু'একটি 
বচন তাহার কাছ হইতে না শুনিয়া নিষ্কৃতি পাঁন নাই। আমবা দৃষ্টাস্ত উল্লেখ 
করিয়া! তাহার রঙ্গব্যঙ্গের সমালোচনা করিব। 

(হান্তরসিকের পক্ষে সমাজ সম্বন্ধে ভূযিষ্ঠ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা! থাক দরকার, 
তাহা না হইলে তীহ।র পক্ষে হাশ্যরসের পরিবেশ স্থ্টি করা সম্ভব হয় না। এই 
রকম বিচিত্র অভিজ্ঞত] বাক্গুণাকরের ছিল বলিয়াই তিনি আমাদের সাংসারিক 
জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষত্রতা হান্যপরিহাসে ্সিগ্ধ ও সমুজ্জল করিয়] তুলিতে 
পারিয়াছিলেন, তিনি দেখলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু পদে পদে লাংপারিক জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক বিপর্ধয় ও অসঙ্গতি তাহার 
অভিজ্ঞতা-পুষ্ট লেখনীর মধা দিয়া ব্ূপ লাভ করিয়াছে । অভাবগ্রস্ত সংসারীর 
দুখ ও অশান্তি, বাঙালী পুরগলনার কৌতুহল ও ঈর্ষা, দুঈ সতীনের হম্থ, 
বেসাতির হিসাব-কিছুই তাহার তীক্ষ, সন্ধানী দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে 
নাই। সবত্রই তাহার পরিহাসোজ্জল মুখ হইতে হান্য-কৌতুকের কণ1 বিকীর্ণ 
হইয়া সকলকে বিদ্ধ করিয়াছে | যেখানে গম্ভীর হওয়া দরকার, ছুই একটা 
উচ্চাঙ্গের কথা বলা দরকার সেখানেও আমাদের কৰি একট-আধটু রঙ্গব্যঙ্গের 
বুঁদ না ছাভিয়া পারেন নাই। অদ্বিতীয় কুশলী ভাষাশিনীর হাতে সামান্য 
কথা অসামান্ত হইয়] উঠিগ়লাছে, তুচ্ছ বাকা এ্রবাদে পরিণত হইয়াছে। 

ভারতচন্দ্র তাহার পূর্বের বু কবিকে অনুসরণ করিয়া শিবের চরিত্রের মধ্ো 
যথেষ্ট হান্ত-পবিহাসের উপাদান সঞ্চিত করিয়াছে ।১) আমর! পূর্বেই অন্তত্র 
আলোচন! করিয় দেখাইয়াছি যে, দেবচরিত্র যখন মাষের গায় তুচ্ছ, ভ্রাস্ত ও 
অসঙ্গত আচরণ করে তখনই সেই চরিত্র আমাদের কাছে হান্যাম্পদ হইয়া 
উঠে (শিবকে লইয়া সকলেই হাস্য উদ্রেক করিয়াছেন, কিন্ত ভারতচন্দরের 


১) দীনেশচন্ত্র সেন মহীশয় ভাভার বঙ্গভীষা ও সাহিত্যে" দেঝচরিত্রের ছুর্গতি ঘটাইঘার জনক 
স্ারতচন্দ্রের নিন্ম! করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, দেবাদিদেব মহাদেবেয় এই অবমাননা একগন 
শিবভ্তক্তি-উপাসক কবির ্াগ্য হয় নাই। কিন্তু এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, শিবকে লইয়] হান্ঠরসের 
অবতারণ। ভারতচন্ত্ের পূর্বের সব মঙ্গলকাব্যের লেখকগণই করিয়াছেন । কুতরাং এজগ্ত তাহাকে 
দোষ দেবুর] উচিত নহে। 


২। রধীস্ত্রনাথ তাহার “গঞ্চভৃত” নামক গ্রন্থের কৌতুকহান্ঠ শীর্ষক গুবন্ধে বলিয়াছেন যে, 
জীকৃষের হ'কা হস্তে রাধার কুটিরে আগমন সম্বন্ধে গান শুনিলে আমর! হাসি, কারণ-সঞকৃঞণ সন্ন্থো 


৯৮ বঙ্গমাহিতো হাম্তরসের ধার! 


কাছে সেই হাম্য অনেক বেশি ধারালে। ও চটকদার হুইয়! উঠিয়াছে। 
বিবাহের সময় শিবের কি বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ববর্তী কবিগণও আলোচন! 
করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে এই দৃশ্য আকিয়্াছেন-_- 

বাঘছাল খপিয়। উলঙ্গ হৈল। হর। 

এয়োগণ বলে ওমা! এ কেমন বর ॥ 

মেনক1 দেখিয়। চেয়ে জামাই লেঙ্কট]। 

নিবায়ে প্রদীপ দ্বেয় টানিয়া ঘোমটা ॥ 

নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই। 

মেদিনী বিদিবে যদি তাহাতে সামাই ॥ 

দেখিয়া সকল পোক মসাল নিবায়। 

শিব ভাপে চাদ অগ্নি আলো করে তায় |) 

| মেনকা জামাইয়ের সহিত কন্যাণ তুলন করিয়া যে বিপাপ করিয়াছেন 

তাহার মধ্যেও কবির কৌতুকরৃষ্টি মজা উপভোগ করিয়াছে । হুর-গোবীর 
কোন্দল কবিগণের আপ একটি প্রিয় ও মজার বস্ত এবং ভারতচন্দ্রও সেই 
কোন্দল বাধাইতে কন্থুর করেন নাই । তীহার £ছবগৌরী কোন্দল পড়িলেই 
মনে হয়, এ দেবতার ছন্দ পয়, এ যে আমাদেঝহ সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক 
স্বামী-স্রীর কপহ। কাব হর-গোৌরীর নাম দিয়া বাঙালী ঘরের দ্বাম্পত্য 
কলহের চিত্র আবকণপ আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধধিয়াছেন। তবে কলছে 
পুরুষ অপেক্ষা নারীর পটুতা অনেক বেশ। পুরুষের বাহু চলিপেও বাক্‌ 
তেমন সচল নহে কি নাবীএ বাক্‌ বিদ্বা্গতিতে নিগত হইয়। পুরুষের তেজ 
ৰীধ নিমেষমধোই পর্ুদিস্ত করিয়া ফেলে। অন্র্দাও এ সত্য প্রমাণ 
করিয়াছেন ।১ মহাদেব কি একটু-আধটু খাঁণয়াছেণ আর অমনি পার্বতীর 
রসনা ক্রোধে খরদীক্তিতে জলিয়। উঠিপ-__ 

শুনিলি বিজয়। জয়! বুড়াটির বোল। 

আমি যদ্দি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥ 







আমাদের চিরকীল ঘেরূপ ধারণা আছে তাহাকে হ'কা হন্তে 
করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণা আঘাত করে। সেই আঘাত জনক। কিন্ত সেই 
গড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে বে পরিমাণে হুংখ দেয় আমাদের 
চেউননাকেমুকম্মাৎ চঞ্চল করিয়া] তুলিয়। তদপেক্ষ। অধিক হুখী করে। পঞ্চভৃত--পৃঃ ১৭৯%। 


&& ডঃ হকুমার সেন মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগা--*তবে ভারতচন্্রের টাচাছোক' উক্তি 
অভিনব করিয়াছে ।' বাঙ্গল৷ সাহিতোর ইতিহান-_-১ম খণ্ড, পৃং ৮৪৭ 


কুটিছে আনিয়া উপস্থিত 


ভারতচঙ্ ৯৯ 


হায় হায় কি কছিব বিধাতা পাষপ্তা। 
চগ্ডের কপালে পড়ে নাম হল চণ্তী ॥ 
গুণের ন1 দেখি সীমা রূপ ততোধিক । 
বয়সে না৷ দেখি গাছ পাথর ৰল্সীক ॥ 
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গক পুজি । 
রসনা কেবল কথ সিন্দুকের কুঁজি ॥ 
কড় পড়িয্নাছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া । 
কেন সব কুট কথা কিনে লাগিয়। ॥ 


এ-সব কথার পর কোন্‌ পুকষ আর ঘরে থাকিতে পারে? শিবও ঘর 
ছাড়িলেন। ভিক্ষা করিয়া! খাইবেন, কিন্ত এ ঘবে আবু নহে-- 


ঘর উজনিয়। যাব ভিক্ষা যে পাই খাব 
অগ্যাবধ ছাড়িন্র কেলাস। 

শারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা 
তাহার উচি'ত বনবাস ॥ 

বুদ্ধকাপ আপনার নাহি জাশি রোজগাবু 
চাষবাস বাণিজা ব্যাার। 

সকপে পিওুপ কয় ভূপায়ে সবন্থ লয় 
নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥ 

যত আনি তত নাই না ঘুচিপ খাই খাই 
কিবা স্থখ এ ঘরে থাকিয়া । 

এত বলি দিগম্বর আরোহিয়৷ বুষবর 


চলিলেন ভিক্ষার পাগিয়! ॥ 


এই চিত্রে কৌতুক থাকিলেও ইহার মধ্য হইতে একটি দারিজ্র্-পীড়িত, 
সাংসারিক অশাস্তিক্ষু, উপায়হীন, অবপন্থনহীন চরিত্র আমাদের সহানুভূতি 
উদ্রেক করে। 


বেচারা শিব ভিক্ষায় বহির্গত হুইস্বাছেন। কিন্তু তবুও লোক তাহার 
সহিত রঙ্গ-পরিহাস করিতে ছাড়ে নাঁ_ 
দুরে শুনা যায় মহেশের শিক্ষা । 
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গ চিঙ্গা ॥ 


১০৭ বঙ্ষসাহিত্যে হাশ্কবসের ধাবা 


কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ। 
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥ 
কেহ বলে জট] হইতে বার কর জল । 
কেহ বলে জাল দেখি কপালে অনল। 
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও । 
কেহু বলে ডমকু বাজায়ে গীত গাও ॥ 
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজা ইয়া! । 
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইক়] ॥ 


বাঙালী স্তী-সমাজ সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা পূর্বেই বল! 

হুইয়াছে। আমাদের স্বী-সমাজের কোমলতা, মাধূর্ধ ও পাতিব্রতা লইয়! তিনি 
আলোচনা করেন নাই ।| এই সমাজের কৌতুহল, চঞ্চলচিত্ততা, ঈর্যাপরায়ণত ৷ 
ও দব্বপ্রবণতার মধ্যে যে অজন্র হাস্যকৌতুকের উপাদান সঞ্চিত হইয়া আছে 
তাহার রসলিপ্ণ, দৃষ্টি সে-সব দিকেই নিবদ্ধ হইয়াছে । বাঙালী ঘরের মেয়ে 
বিবাহের নামে কি রকম সলঙ্জ, সকৌতুছল ভাব অনুভব করে কবি উমার 
চিত্রের মধ্যে তাহা ব্যক্ত কবিয়াছেন, নাবুদ উমার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়! 
'আসিয়াছেন, তখন-_ 

বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে। 

কহি গিয়। মায়ে বগি ঘর গেল ধেয়ে ॥ 

আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরে গলে । 

ওম1 ওম] বলি উম! কথা কন ছলে ॥ 


শিব ও পার্বতীর বিবাছের লময় সমবেত অবিধবাগণ পরম্পরের সহিত 
কোন্দলে ব্যাপূত হইল । কে কোন্‌ দেবতার দিকে তাকাইয়া আকুষ্ট 
হইয়াছে তাহাই উল্লেখ কিয়! পরম্পবের প্রতি ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া তাহার! 
কলহে মাতিয়। ৮ ) কা '্রী-কলহের ভাষা ও ভঙ্গী অবিকল উদ্ধায় 
করিয়াছেন-_ রিনি ০ র্‌ 





নারদের মন্জ তত্র না হয় নিক্ষল 
পরম্পরে এয়োগণে বাজিল কোন্দল ॥ 
এ বলে উহার সই ওট] বড় ঠেঁট!। 
আর জন বলে সই এই বটে সেটা ॥ 


তারতচন্জ্র ১৯১ 


যেই মাত্র বুড়া বর হুইল লেঙ্গট!। 

আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া! ঘোমটা ॥ 
সে বলে লো! বটে বটে আমি বড় ঠেঁটা। 
গোবিন্দ অন্দর দেখি চেষ্ে বেল কেট! ॥ 
তাধ সই বলে থাক জানিলো উহ্হারে। 
পথিকেরে ভুলাইয় আনে আখি ঠারে ॥ 

নাবীগণের পতাঁনন্দ প্রাচীন সাহিত্যের আর একটি হাস্যাবহু বিষয়। 
ভাবতচন্দ্র এই বিষয়ের আলোচনাকালে প্রাণ ভরিয়] কর্মমকেলি করিয়াছেন। 
মুনসী, বখশী, উকীীল, খাজাঞ্চি, পোর্গার, মুহরী, দণ্ডরী, ঘড়েল, কুলীন এবং 
কবির স্ত্রীর্দের আক্ষেপের মধো কৰি এ সব শ্রেণীর প্রতি পরিহাস-নিপ্ধ কটাক্ষ- 
পাত করিয়াছেন। কবির অভিজ্ঞতা কত গভীর ও বছু-বিস্তুত ছিল নাবীদের 
ব্ঙ্গোক্তির মধ্য দিয়! তাহা প্রকাশিত হইয়াছে ।) নারীদের অনেকেরই উাক্ত 
্লীলতার সীম অতিক্রম করিয়াছে । এ রকম অশ্লীল আলোচন। পাড়াগেয়ে 
অশিক্ষিত বম্ণীগণের পক্ষেই লক্জব। আমরা শুধু প্রথম রমণীর পতিনিন্দা 

উদ্ধৃত করিতেছি__- 

এক রামা বলে সহ শুন মোপ দ্বখ। 
আমারে মিলিপ পতি কালা কালামুখ ॥ 
সাধ করি শিখিলাম কাবারস যত । 
কালার কপাশে পি সব হইল হত ॥ 
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠাবে। 
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাপ প্রমাদদ আধারে ॥ 
নৈলে নয় তেই করি কষ্টেতে শয়ন। 
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়। নয়ন ॥ 

: ছুই সতীনের ঝগড়া আঙ্াদের প্রাচীন সমাজে বিশেষ উপভোগা ও 
চিত্তরোচক ছিল, সেজন্য গ্রাচীন সাহিতে এই বিষয়ের বিশেষ সগন্তাব লক্ষিত 
হয়। ভারতচন্দ্র ভবানদ। মজুমদারের দুই স্ত্রী চক্্রমুখী ও পদ্মমুখীর কলহ 
দ্বেখাইতে যথেষ্ট কৌতুক বোধ করিয়াছেন )) পরবর্তী কালে দীনবন্ধু মিত্র 
'জামাই বারিকে এই কলছের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ভবানলা মজুমদার 
বছুদিন পরে গৃহে ফিরিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে কাহার ঘরে যাইবেন ? 
ছুই সতীনই গ্াহারফ ছিনাইয়া নিজেদের ঘসে পুরিতে মারমুখী হইয়া 


১১২ বঙ্গনাহিতো হাস্যরসের ধাবা! 


আছে। হ্বামীকে লইয়! ছুই সতীনের মধ্যে বেশ খানিকটা বাঙ্গ-বিদ্রপ চলিল, 
আমর! তাহার কিয়দংশ নিমে উদ্ধাত করিতেছি । 


ছোট স্ত্রী পন্বমুখী বলিতেছে-_ 
পদ্যমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিল স্বামী । 
ধরি লৈতে তোমাবে ত না পারিব আমি । 
বড় দিদ্দি বড হুয়া সব কাজ বড। 
ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হুবে দড় ॥ 


বড স্ত্রী চন্ত্রমুখী উত্তর দিতেছে-- 

চন্তরমুখী কন নুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড। 

দূড ছিন্ত যখন আমি তখনি ছিন্ত বড ॥ 
তিন ছেলে কোলে আর দূড হব কবে। 
আটে পীঠে দড যেই দেই দড হবে । 

ঝ্ ক কী গা গং রঃ 
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ স্য!। 
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি ছুয়া | 
কুয়া যি নিম দেয় সেই হয় চিনি। 
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥ 


ভারতচক্দ্রের মালিনী বাংলা সাহিত্যের চিরম্মরণীয় চরিত্র । চিরকাল 
যাহার! আদর্শ চরিত্রের সন্ধান করিয়াছে তাহাদের সাহিত্যে এরকম আদশত্রই 
চরিত্র অভিনব, এমনাকি বিস্ময়কর বল যাইতে পারে। হীরা যালিনীর চবিক্ত 
সধদোষে কলঙ্কিত, কিন্তু তবুও এই চকিত্র অকৃত্রিম বাস্তবতায় অত্যুজ্জল | 
আমাদের গ্রাম্য সমাজে কেবল যে সীতা -মাবিত্রীর বাম বোধ হয় একথা! অতি 
বড আদর্শবার্ীও উচ্চারণ করিতে সাহসী হইবেন না। হীরার সায় অসচ্চরিত্রা 
কুটনী চবিজআ্ম আমাদের সমাজে যথেষ্ট আছে। ভারতচন্দ্র এই চরিত্রের 
প্রতিটি অসৎ বাক্য, প্রতিটি কুটিল ভঙ্গিমা এবং প্রতিটি ক্রুর অভিসন্ধি নিষিকার 
নিষ্ঠার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। অথচ কেহ বলিতে পারিবেন ন। যে, তিনি 
এই চরিত্রের মধ্য দিয়! দুন্গাতির প্রশ্রয় দিয়াছেন। কারণ ইহার শোচনীয় 
পরিণতি দেখাইয়া তিনি লোকাহুমোদিত নীতিই রক্ষা! করিয়। দিয়াছেন । যাহা! 
হউক আমরা এই চরিত্রের হসনীয় দিক লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিৰ। 


ভারত ৬৩ 


হুন্দর যখন মালিনীকে প্রথম দেখিল তখন কৰি মাপিনীর রূপ ও প্ররুতির 

রস বর্ণনা! করিয়াছেন-- 
কথায় হীরার ধার হীর] তার নাম। 
দাত ছোল! মাজ দোলা হাস্য অবিরাম ॥ 
গালভব। গয়া পান পাকি মাল! গলে। 
কানে কডি কডে বাড়ী কথা কয় ছলে ॥ 
চড়া বাদ্ধ। চুল পরিধান শাদা শাডী। 
ফুলের চুপভী কাধে ফিরে বাভী বাড়ী ॥ 
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে । 
এবে বুড়া তবু কিছু গুডা আছে শেষে ॥ 
ছিটা ফোটা তন্ত্রমন্ত্র আছে কতগুলি । 
চেঙ্গড1 ভুলায়ে খায় কত জানে ঠলি। 
বাতাসে পাতিয়। ফাদ কন্দল ভেজায়। 
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায় ॥ 


হ্থন্দরের কাছে মালিনী যে বেসাতির হিলাব দিয়াছে তাহাও অতাস্ত 
কৌতৃকজনক । সুন্দর ও বিদ্যার গোপন মিলন ঘটাইয় মালিনী মাসীর দিন 
কাটিতেছিল ভাল, কিন্তু শেষ পর্ধস্ত চোরের সহিত চোরের মাসীকেও ধবা 
পড়িতে হইল । কিন্তু ছুন্দর ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া মাসী যেন তাহাকে 
চেনেই না এইরকম ভাব দেখাইল। নুন্দর যত কৌতুক করে মালিনী ততই 
গ্বাগিয়া যাইয়া! তাহাকে গালাগালি করে, এই দৃশ্য খুব মজার-_ 


হুন্দর কন্তেন হাসি এন গে মাসী হিতাশী 
মালিনী কষিয়। বলে গালি দিয়া 
কে তুই কে তোর মাসী ॥ 
কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোবর। 
মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাস। লয়ে 
কেজানে নিধেল চোর ॥ 
যজ্ঞ কুণ্ড ছল পাতি সি্দ কাট সার। পাতি 


আইম্না কিলাজ করিলি যে কাজ 
ভাগো বাচে মোর জাতি ॥ 


১০৪ বঙ্গলাহিত্যে ভান্ারসের ধারা 


যতদিন আব জীৰ কারেহ না বাসা দিব । 
গিয়! তিন কাল শেষে এই হাল 
থত বা নাকে লিখিব ॥ 
চে ৪ নী শা শ্ 
সুন্দর হাসি আকুল মাসী সকলের মূল। 
বিদ্যার মালাস মোর আইশাস 
পড়ি দিয়াছিপ ফুল ॥ 
কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিবা 
কি বলে ডেগড! বড যে চেগড! 
এ কথা ফিরা ফিরা ॥ 


ভারতচন্দ্রের কাব্োর হাশ্তঠরস অনেক সময় অদ্ভুত ও অভিনব ঘটনাগত 
হইয়াছে । (কবি অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভট ও কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার পরিবেশে 
উচ্ছৃসিত কৌতুকরস জমাইয় তুপিয়াছেন। দক্ষধজ্ঞনাশের মধো এই রকম 
কৌতুকতাগ্ডব দেখানো হইয়াছে । ন্ুন্দরকে ধরিবার জন্য কোটালগণের 
স্ীবেশধারণের মধ্যেও অবারিত কৌতুকবসের সঞ্চার হইয়াছে ।১ সুন্দর 
বিষ্ভার ঘরে প্রবেশ করিয়া বিদ্যার বূপধাবী চন্দ্রকেতুর সহিত সম্ভাষণ 
কবিতেছে, এ-দৃশ্য অত্যন্ত আমোদজনক-_ 
পালক্কে বিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাদ। 
ধরিতে সুন্দর চাদে বিদ্যারূপ ফাদ ॥ 
হালিয়। হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে। 
চন্দ্রকেতৃ হাপিয়া বদন ঢাকে বাসে ॥ 
কামকথা কহে কবি কামিনী জাণিয়া | 
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমট? টানিয়। ॥ 
কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে। 
হাতে ধরে পা ধরে মান ভা্গবারে ॥ 
আখি ঠারে চগ্রকেতু পাহি কহে বাণী। 
হুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি ॥ 
(দিলগীতে ভূতের উৎপাত আর একটি হান্যজনক ব্যাপার । ৰাদশাহ্‌ 
জাহাঙ্গীর ভবানন্দ মজুমদারকে বন্দী করিলে ভবানন্দ অক্্রদার ভ্তব কবিলেন। 
স্তবে তুষ্ট হইয়া! অক্পদা ভূতপ্রেতদিগকে প্রতিশোধ লইবার জন্ত আদেশ 


ভারতচচ্জ ১৬৫ 


করিলেন । তাহারা বাদশাহী সৈগ্ত-সামস্ত ও মুসলমান পরিবারের মধ্যে যাইয়া 
বিপর্যয় বাধাইয়! তুলিল। হিন্দুদ্ধেবী মুসলমানগণপের বিপত্তিতে কৰি যে একটু 
কৌতুক বোধ করেন নাই তাহ] নহে। কবি মুসলমানী শব গ্রচুরভাবে 
ব্যবহার করিয়) এই ব্যাপাবের অন্তন্সিহিত হান্তজনকত। অনেক বধিত করিয়া 
দ্বিাছেন।) একটু দৃষ্টান্ত দেওয়। যাক-__ 

ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত। 

মিয়ারে কহিছ্ধে বান্দী শুন হজরত ॥ 

বিবীবে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল। 

পেশবাজ ইজার ধমকে ছিডা দিল ॥ 

চিতপাত হয়ে বিবি হাত পা আছাডে। 

কত দোয়া দবা! দি তবু নাহি ছাডে ॥ 

শুনি মিয়। তপবী কোরান ফেলাইয়া। 

দড বড রড দিল ওঝারে লইয়া ॥ 

ভূত ছাভাইলে ওঝা মন্ত্র পডে যত । 

বিবি লয়ে ভূতের আনন্দ বাডে তত। 

নিছক কৌত্তকরসের অবতারণার জন্য কবি দাস্-বাস্থর খেদ বর্ণনা 
করিয়াছেন । ব্যাসের চিত্র কবি হাস্তাম্পদ করিতে চাতিষাছেন বটে, কিন্ত 
ব্যাসের বিবরণ পড়িয়! হান্য অপেক্ষা আমাদের সহানুভূতিই অধিক জাগ্রত 
হুয়। দেবতাদের অকারণ ক্রোধ ৪ অদ্ভুত খেয়ালের ফলে ব্যাপকে অশেষ 
নিগ্রহ সহ করিতে হইয়াছে । শ্ৃতরাং তাহার চরিত্রের মধ্য দিয়! কবির 
হাসাইবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বার্থ হইয়াছে ।১ ) 
অলঙ্কত বাক্যপ্রয়োগের দ্বার! গাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলে হাস্যরস 

সথষ্টি কর! হুইত। অলঙ্কারজ্ঞ পণ্ডিত কবির হাতে অনেক স্থলে রসাল 
অলঙ্কারের চাতুর্ধপূর্ণ গুয়োগে বৈদগ্ধাদীপ্ন হত্যা বিকীর্ণ হইয়াছে । অলঙ্কত 
বাক্যের অস্তনিহিত হাস্য বরসজ্ঞ ব্যত্তিই কেবল বুঝিতে পাবেন। 
ভারতচন্ত্র এ ধরণের শ্রোতা ও পাঠককে উদ্দেশ্য করিয়াই জ্ঞানগ্রাহা হাস্যরস 


১। ডঃ সুকুমার মেন মহাশয় বলিয়াছেন? 'ব্যাসের বর্ণনা! ভারতচন্ত্রের চরিজ্প্আিণ অক্ষমতার 
শোচনীয় নিদরশনি। তবে তাহার পক্ষে এইটুকু বলা যায় তিনি কুফখৈপায়ন বেদব্যাসকে তুিয়! 
শিয়া তখনকার বাত্রা-নাটের বৈফষবেশি ভ'ড় ব্যাসদ্নেবকেই আকিয়াছেন। 


বাজল1 মাহিতোর ইতিহাস (বয় সংস্করণ, পৃঃ জগ ). 


চ৪৬ 


বঙ্গলাহিতো হাস্থারসের ধারা 


পরিবেষণ করিয়াছিলেন ।+ মালিনীর বেসাতির হিসাবের মধ্যে বমকেক দৃষ্টান্ক 


আমরা পাই7- 


বেসাতি কড়ীর লেখা! বুঝরে বাছনি। 
মাসী ভাল মন্দ কিবা কর্হ বাছনি॥ 
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেয় খোটা। 
ষটী টাকা দিয়াছিল! সব গুলি খোটা ॥ 

যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়। 
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় 
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি ॥ 
ভাঙ্গাইন্থ ছু কাহনে ভাগো বেণে ভাঙ্গি ॥ 
সেরের কাহন দরে কিনি সন্দেশ । 
আনিয়াছি আধসের পাইতে সন্দেশ ॥ 
আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি। 
অন্য লোকে ভুর! দেয় ভাগো আমি চিনি ॥ 


অন্নদার সহিত ঈশ্বরী পাটুনীর কথোপকথনের সময় অন্নদ্ধা যখন আত্মপরিচয় 


দিতেছেন তখন 


কবি শ্রেষ অলঙ্কারের কৃষ্টাত্ত দিয়াছেন-- 


গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত। 
পরম কুলীন স্বামী বন্দা বংশ খ্যাত ॥ 
পিতামহ দিল] মোরে অন্রপূর্ণা নাম । 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম। 
অতি বড় বুদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ । 
কেনি গুণ না।হ তার কপালে আগুন ॥ 
কুকথায় পঞ্চমুখ কঠভরা বিষ । 

কেবল আমার সঙ্গে ছন্দ অহনিশ ॥ 


(দক্ষের শিবনিন্দাও ব্যাজভ্ততির উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়া থাকে । বিদ্যার 
বপবর্ণনার প্রসঙ্গে ভারউচন্ত্র অলঙ্কারের বাহার দেখাইয়াছেন। অন্রপ্রাস, উপমা, 
রূপক, ব্যতিরেক গ্রভৃতি অলঙ্কারের বারা তিনি বিদ্যার চঙ্গৎকারী সৌন্দর্য- 
প্রতিমা! গড়িকাছেন। আভতুসবাজির অজন্র ফুলসকির স্যার তিনি অলঙ্কারের 


ধর্ম ল খু 


বিচিত্র ছটার ছার! আমাদের চোখ ঝলসাইয়া এবং মন চমকাইয়া মজা বোধ 

করিয়াছেন ।,' বিস্তার রূপ বর্ণনা হইতেছে-_ 
বিনাইয়া বিনোদিক্। বেণীর শোভাঁয়। 
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় । 
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা । 
পদনখে পড়ে তার আছে কত গুল] ॥ 
কি ছার মিছার কামধেন রাগে ফুলে। 
ভুকুর সমান কোথা ভূকু ভাঙ্গে ভুলে ॥ 
কাঁডি নিল মুগ মদ নয়ন ঠিল্লোলে। 
কাদে বে কতঙ্কী চাদ মুগ পয়ে কোলে॥ 
কেবা করে কামশবে কটাক্ষের সম। 
কটুতায় কোটি কোটি কান্কুট কম ॥ 


ধর্মমলল 


ধর্নঠাকুরের মণ্হমা লইয়া ধমমঙ্গল-কাব্াগুলি লিখিত। এই ধর্মঠাকুবের 
খ্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আলোচন। ও বাদান্তবাদ হইয়াছে । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় ধর্মপূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পরিণতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শাস্ী. 
মহাশয়ের এই খত বহুদিন পরণ্ডত সমাজে প্রচপিত ছিল, কিস্ত আধুনিক 
গবেষকদের মধ্যে কেহ কেহ এই মতের বিকঙ্ছে অনেক যুক্তি ও তথ্যের 
অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ তট্াচার্য মহাশয় বলিক্লাছেন, 
ধর্ঠঠাকুর একটি মৌপিক দেবত1 এবং বৌদ্ধধর্মের পূর্ব হইতেই ইহার পৃজার 
প্রচলন ছিল।১ ডঃ সুকুমার মেন মহাশয়েয় মতে ধর্মঠাকুর হইলেন সূ্ধদদেবতা, 
বৌদ্ধধর্মের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই ।২ ডঃ মেন দেখাইয়াছেন ষে, 
ধর্মপূজ1 ব্তমানে রাঢদেশে সীমাবদ্ধ থাকিলেও এককালে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে 
উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত ছিল 'ও ধর্মঙ্গল কাব্য পডিলেও দেখ যায় যে ইচার্‌ 
মধ্যে ধর্মদেবতা অপেক্ষা পৌরাণিক হিন্দুদেদদেবীর প্রভাবই যেন বেশি। 
সমগ্র কাব্য আঘ্ন্ত পৌরাণিক বুনান্ত ও আদর্শে পরিপূর্ণ 


১। মঙ্গল কাব্যের ইতিহান, পৃঃ ৩৪৯। 
২। ভঃ কুমার মেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলেয় ভূমিকা! ভরষ্টব্য। 
৩। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাদ ( ১ম খণ্ড, সয় সংস্করণ ) পৃঃ ৪৯২ । 


১৫৮ ব্ষমাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


ধর্মম্লের বু কবির কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের 
অধিকাংশের কাব্যই এখন পর্যস্ত অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত হইয়! আছে। 
প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলেরই সমধিক খাতি 
ছিল। অবশ্য ডঃ সুকুমার মেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, দ্ূপবামের কাবোর 
প্রচারই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল।১' ধর্মমঙ্গল মনসামঙ্গল ও চণ্ীমঙ্গলের ম্যায় 
আদি ও ককণরসে মধুর ও আর নহে, ইা বীররসে উদ্দীপিত এবং বণনাদে 
উত্তেজিত । বস্তুত প্রাচীন বাংল। সাহছিতোর একঘেয়ে করণরূসের বর্ষণের 
মধ্যে এই কাব্যেই আমরা একটু আধট্র বীরত্বের মেঘমন্দ্র শুনিয়াছি। ) 

অবশ্য যুদ্ধের বাহুল্য দেখাইয়া কবিগণ যুদ্ধের গুকুত্ব ও ভয়াবহত] ষে 
অনেকখানি হাক্কা করিয়া ফেলিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ভঃ 
হকুমার মেন মহাশয় বলিয়াছেন, ধের্মমঞল কাহিনীশ বীররস পুরাপুরি 
যাত্রাগালের বীরবম নয় । কিক, ধর্শমঙ্গল পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে 
ষ্য়াছে যে, উহা! গ্রকৃতই যাত্রীগানের বীবরস | যাত্র'র বীরগণের ল্ায় এই 
কাব্োর পাত্রপাক্রীগণও বুঝি ভৌত] লল্লম উচাইযা এবং মবচে-ধবা তলোয়ার 
ঘুরাইয়! দর্শকদিগকে উত্তেজিত করবা অপেক্ষা হাঁসাইয়াছেন অনেক বেশি । 

( অগ্থান্য মঙ্গলকাবো আমরা বাঙালী বুমণীদের দুঃখভোগ ও পাতিবরতের 
আিশযা দেখিয়াছি কিন্ত ধর্মমঙ্গলে আমবা স্বাভস্ত্রায়য়ী বীরাঙ্গনা নারীর 
পরিচয় পাইয়াছি । কানডা, কলিঙ্গা, ধূমসী, লক্ষা' ইহারা সকলেই বীর 
বমণী। জামতি এবং সোলাহাট পালাগুলির মধো নারীর স্বাতগ্থ্য ও শ্বাধীনতার 
চিত আমর! দেখিয়াছি । অন্পাম্া বুসের সহিত তাশ্যবুসের অল্পবিষ্তর 
অবতারণা ধর্মমঙ্জল-কাবো রহিয়াছে । কামার্ত নারীদের পতিনিন্দা অথব। 
বৃদ্ধা নারীর প্রেমনিবেদন প্রভৃতি বিষয়েব সহিত অন্তান্য মঙ্রলকাবোর 
হাত্যরসাত্মক বিষয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে ।) উহাতে আমর] বুঝিতে পারি প্রাচীন 
সমাজে হান্যবষের ধারা কত মামুলি ও গতান্তগতিক । প্রকাশিত গ্রন্থগুলি 
অবলম্বন করিয়া আমরা ধমঞ্গলের হাশ্যবস বিচার কবিব। 

(বাঙালীসমাজের মধো শ্টালক-শ্বালিক1 ও ভগ্মীপতির অম্পর্ক চিরকাল 
অত্যন্ত সরস। এই সরস সম্পর্কের চিত্র ঘনরামের কাবো আমরা পাই। 
ধর্মমঙ্গলের গোৌড়েশ্বর বীর ছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি যে রসিক 
ছিলেন 'তাাতে সন্দেহ নাই । শ্যালিকা বঞ্জাবতীকে দেখিয়া তিনি বামে 

7৯) বাঙ্গলা সাহিতোর ইতিহাস ( ১ম খণ, ২ সংস্করণ ) পৃঃ ৭,৯। 


ধর্মমঙ্গল ১৬৯ 


বসাইতে চাহিলেন, কিন্তু রঞ্জাবতীও কম যান ন1। উভয়ের বাক্চাতুরী 
বেশ উপভোগ্য-- 

রাজ বলে এস তবে বৈন যোর বাষে। 

শ্ঠালী যদ্দি ডেকে দেয় যৌবনের ডালি। 

প্রণতি করিয়া রগুন] কয় কৃতাগ্জলি ॥ 

মোরে বটে বিবাহ কৰিবে মহীনাথ। 

এখন ত বুডা গাপে দেখি ছুটি দাত॥ 

আতটা শুখাণ দেখি দাত ছুটী যায়। 

বদনে মদন বসে, বিভা কর বায় ॥ ) 

ধর্মমঙ্গল -ঘনরাম চক্রবর্তা১ 


পঞ্তাবতীব সঙ্গে বুদ্ধ বাদ কর্ণসেনের বিবাহ্প্রস্তাৰ গৌডেশ্বর করিলেন, 
কণনেন বুড| বটে, কির যুবক অপেক্ষা তিনি কম কিসে? গোৌড়েশ্বর স্বয়ং 
€৩। হহলেও ঠাহার কি কোন থাচতি আছে? গৌড়েখর ধুডার গুণ গাহিয়া 
বলিতেছেন 
বুডা বলে কা» না ভেব বলহান। 
শে।কে তাপে কর্ণসেন হয়েছে মলিন ॥ 
বুডা নয়, খািক বয়সে বটে বুড়া 
তবু অন্ত যুবক সম্মুখে হয় খাডা | 
আম হে এমন বুডা খাটিয়াছি কি। 
হাশিমুখ হেট হপ বেণুরায়ের বি ॥ 
ধর্ষনঙ্গণ--ঘণরাম, পৃঃ ২২ 
২লাউসেন ও কপূর বারুই-পাডার পৌছিলে বারুহ রমণীর] তাহাদগকে 
তখিয়। পতিনিন্দা করিতে আস্ত করিল। অন্াপ্ত কাব্যের সায় ধর্মমঙ্গল 
কাব্যে রমণীর স্বামীদের দৌহক বিকৃতি অপঢৃতা পহয়া খেদ করিতেছে । এই 
কপট খেদের মধ্যে কবির কোৌতুকম্থঠি সক্খঈ্ণ করিতেছে -১ 
মাধনি মোধিশী বলে শুন মরম সই । 
এতদিন মনের কথ। পুকুর ঘাটে কই ॥ 


১। শ্রীধধ্মঙ্গল-্-ফনরাম চঞ্বতী প্রণীত (ও সংস্করণ )--ঞ্রনটবর চক্রবর্তী ঘারা মু্তরিত ও 
প্রকাশিত। 


১১ বঙ্গসাহিত্ো ছান্তরসের ধাবা 


কৃজো মোর ভাতার কুশল নয় কাজে। 
পোড়া পুটলির পাড়া পড়ে থাকে শেজে ॥ 
ভাজনি ভাবনা করে ভাতার কুকুড়ে। 
ঠেলাঠেলি কৰি যত ঠায় থাকে পড়ে ॥ 
কল্যাণী কান্দিয়! কয় করে মনস্তাপ। 
নয়নের মাথা খাক নিদারুণ বাপ। 
পড়ে মরি প্রত্যহ গোদার পালে পড়ে । 
অস্থিচর্ম সার হুল অন্তর্জল ছেডে ॥ 
ধর্মমঙ্গপ--মাণিক গাঙ্গুপী, পৃঃ ৮৪১ 


এবার একটু ভ্রিপদীতে পতিনিন্দা শুষ্ঠন__ 


হীরা বলে অবা হাবা গোবা বোবা! 
বিধাতা ঘটালে মোরে । 

সেবি সেই স্বামী বোবা হই আমি 
কথা কই ঠাবে ঠাবে ॥ 

অধিক অবুঝা পিঠ ভরা কুঁজ। 
শুতে গেলে করে উঃ ॥ 

ঘাড়ে কুঁজ যুডে ভূমে ঘায় পড়ে 


মিনসে রাজোর কু ॥ 
ধর্মমঙ্গল- ঘনবাম, পৃঃ ১০৮ 


(প্রাচীন সাহিত্যে পশুপক্ষী অথবা কোন অনুষ্ঠানে সমবেত নরনারীর উল্লেখ 
গ্রসঙ্গে নামের স্প্রচুর বাছল্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় অন্ুপ্রাস-যুক্ত 
নামের ব্যবহারে বর্ণনা কৌতুকগুদ হইয়া উঠে। মাণিক গাঙ্গুলী স্রিক্ষার 
নাঁগরদের এবং কলিঙ্গার বিবাহে আগত ওয়োদের উল্লেখ কালে অন্ুপ্রাসের 
মধ্য দিয়া এক্প কৌতুক করিয়াছেন ।) স্থবিক্ষার নাগরদের মধ্যে (একজন 
দুইজন নয়ু--“ছ কুড়ি নাগর তার অনধিক ছটা; ) কম্মেকজনে নাম শুন্ধন-_ 

গোবর্ধশ গোপাল গোবিন্দ গদাধর। 
সনাতন শিবরাম সার্থক শঙ্কর ॥ 


১। শ্রীধর্মমঙ্গল-- মাধিক গাঙ্গুলী বিরচিত, হবপ্রসাদ শাস্সী ও দীনেশচন্র লেন সম্পাদিত এবং 
ঘলীয় লাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। 


ধর্মমঙ্গল ১১১ 


কৃষ্দান কালাটাদ কপারাম কালু। 
তুলাবাম তিলোতম ভ্রিলোচন ওম 
ধর্মমঙ্গল--মাণিক গানুলী, পৃঃ ৯২ 
এবার এয়োদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হইত্েছে-_ 
ক্ষেমস্করী ক্ষমাময়ী ক্ষীণোদর খুদি । 
সনাতনী সুলোচনী শ্রয়াগী সমূদি ॥ 
ভগহ্তী ভান্গমতী ভাগ্যবতী বৃতি। 
শহ্করী সারদ1 সীতা সত্যভামা সতী ॥ 
ধর্মমঙ্গল-_মাণিক গাঙ্ুলী, পৃঃ ১৩০ 
বৃদ্ধা নারীর প্রেমনিবেদনের কৌতু কময়তা মনহামঙ্গলে আমর! দেখিয়াছি । 
ধর্মমঙ্গল ও ভাজনবুভীর প্রেমের সবর বর্ণন] দ্বারা কবিগণ যথেঞ্ হাস্বরস বিতরণ 
করিয়াছেন। লাউসেনকে দেখিয়! ভাজনবুভী প্রেমে বহবল হইয়া পড়িল কিন্ত 
প্রেম-সম্ভাষণের পৃবে চেহারাখানাকে পছন্া-সই কারয়া তোপ দরকার, সেজন্ত, 
সে প্রথমে প্রসাধন আবুস্ত করিপ। অপুর্ব মে প্রসাপন-_ 
নাপানে রচিল কেশ কালি মেখে শোনে । 
সাজিল পিশাচী যেন ছিপ কেয়া বনে ॥ 
পরিল শোপাএ শঙ্খ অই আভরণ। 
তুলিয়! তোবড] গাল বচিল ধশন।॥ 
সিন্দ'র অভাবে পরে পাটকেল গু ড়ি। 
ছুই চক্ষু কোটরে, কাজল দিল বুভী। 
কাণি চুন দিয়া মরা আতটা পূরায়। 
কুজের ভরে উজন চলে প্রাণ বেগে ধায় ॥ 
মালিনী বলেন সাজ হণে গেল আচ্ছ]। 
উলুবন হতে যেন বার হয় পেচ1॥ 
ধর্মমগল-_ঘনবাম, পৃঃ ১১৭ 
এরপ প্রসাধনে ভাজনবুভীর রূপ ষে আ€1 মরি হইয়া! উঠিয়াছিল তাহাতে 
আর কি সন্দেহ আছে? ভানবুডীর রূপ উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। 
তাহার রূপ কি অনিন্দ্য এবং বয়স কত কম তাহ] দেখুন, 
হেনকালে তথাকার আইল ভাজন বুড়ী। 
পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুঁজ মাথা যেন ঝুড়ি ॥ 


১১২ বঙ্গনাহছিত্যে হান্তরসের ধাবা 


গলায় গলগণ্ড গোটা গায় উড়ে ধূলা। 
পচাগন্ধে মুখের মেতেছে মাছিগুল! | 
বিরানই হইতে বাড়া হবেক বয্মস। 
তবু তার নাগর নিষুক্ত গোটা দশ ॥ 
ধর্মমঙ্গল--মাণিক গাঙ্গুলী, পৃঃ ৯৩ 
এ হেন রূপবতী, প্রসাধিতা, এসিক1-ভাজন রঙ্গবরমে আলিয়া লাউসেনকে 
প্রেম নিবেদন করিল-_ | 
আইস ব'লে ইঙ্গিত করিলে বটে নাতি। 
সমাচার তোমার শুনি এত রাতি ॥ 
তূমি যদি বঞ্জাবতী ঝিয়্াবীর বেটা । । 
তবে কেন মোরে ছেড়ে অন্য ঘরে লেঠা | 
না জেনে যা হবার ভল এখন এস নাতি। 
শিখে যাবে বতিরস তয়ে এক রাতি ॥ 
ধম্নমঙ্গল-_-ঘনরাম, পৃঃ ১১৭ 
ছুঃখের বিষয় লাউসেন কি কপূর এই রতিরসের মর বুঝিপ না। কপ্পুর 
তো কসিয়া এক চডই ব্সাইয়া দিল। দেই চডে ভাজনের কি ছুর্দশ1-_ 
চডের চোটে রক্ত ্ঠে দশন গেল দূর | 
খসে পড়ে শোলার শাখা ভেঙ্গে গেল ভূর ॥ ৃ 
এ- পৃঃ ১১৮ 
ধর্মমঙ্গলে যুদ্ধের বাহুলোোর কথা পূর্বেহ উল্লেখ করিয়াছি । গোঁড়েশ্বরের 
ঠসম্তদের সহিত কানাডার সৈশ্কদলের যুদ্ধের অবসান হইলে এক অদ্ভুত ব্যাপার 
ঘটিয়াছিল। যত প্রেতনী, ডাকিনী, ধোগিনী প্রভৃতি মুতসৈন্তদের দেহ ও 
অঙ্গপ্রত্যঙ্ষ লইয়! এক মজাদারী হাট বপাইয়! দিশ। অবশ্য এই হাটের বর্ণনায় 
হাস্যরম অপেক্ষ। বীভৎস বসই বেশি ফুটিয়াছে-- 
পাতিল জের হাট পিশাচ পসারী। 
নরমাংস কধিরে পসরা সারি সারি ॥ 
ফড়া ফড়া যড়া করে ডাকিনী যোগিনী। 
কেহ কাটে কেহ কুটে বাটে খানি খানি | 
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ করে তুল। 
কেহ চাকে কেহ ভকে কেহ করে মূল। 


ধর্মমঙ্গল ১১৩ 


ব্রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাথে মাল] । 

বয়ে লয়ে কেহ কাবে যে গাইছে তাল! 

মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি। 

যাচিক়া যোগায় কত যোগিনীর ঝি ॥ _এ-পৃঃ ১৮০ 

ধর্মমঙ্ষলের ইতস্তত আরও দুই এক স্থলে হাস্যরসের টুকর! ছড়াইয়! 
আছে। প্রাচীন সাহিত্যে ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে হাসাকৌতুকের উপাদান 
সঞ্চিত থাকিত। ধর্মমঙ্গল কাবোও ইহার ব্যতিক্রম নাই। মহামদ পাত্র ও 
লক্ষ্যার ঝগড়। কৌতুকপ্রদ, কিন্ত আধুনিক রচিতে এই ঝগড়া অঙ্গীল। জাত 
ও বংশের সম্মান লইয়া] কট, করিতে না পারিলে পূর্বে কোন কোন্দলই 
জমিত না, লক্ষ্যা-মহামদের কোন্দলে মধ্যেও এই রকম অন্ীল কট-ক্তি ও 
অক্ষ প্পেষ রহিয়াছে ।১ 
শ্রধু কেবল ঘটনার মধ্যে নহে, ধর্মমঙ্গলের ছুই একটি চরিরের মধোঞ 

কৌতুকরদের উপাদান রহিয়াছে । ধর্মমঙ্গলের একটি বাস্তব ও জীবস্ত চরিঞ 
হইতেছে কপূর । এই কাব্যের কৃত্রিম যুদ্ধবিগ্রহ এবং অস্বাভাবিক বীরত্ব ও 
উন্মাদনার মাঝে এই চকিত্রটির স্বাভাবিক সরস'তা আমাদের মনকে জিগ্ধ 
কৌতুকে উজ্জল করিযা তোলে ।৯) কপৃর লাউসেনের ভ্রাতা ও নিত্য সঙ্গী, 
কন্ধ স্বভাবে ও আচরণে সম্পূর্ণ বিপরীতদন্থী। পাউসেনের ন্যায় সে কথায় 
কথায় যুদ্ধ করিয়| নিজের জীবন বিপন্ন কবিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। আত্মানং 
সতত বক্ষে ইহাই তাহার একমাত্র শীন্তি এব" এই নীতি রক্ষা করিতে 
যাইয়া বিপদের মুহূর্তে শিরাপ॥ স্থানে পলারন করিতে তাহার বাধে নাই । কপূর" 
চকিত্রের এই ভীকুতা ও কাপুরুষ তা বিলক্ষণ কৌতুকপূর্ণ হইয়াছে ।)লাউসেনের 
সহিত কামদল বাঘের ভীষণ যুদ্ধ বাধিলে কপূর দাদার ভাবনা ভুলিয়া নিজেকে 
নিরাপদ দূরত্বে লুকাইয়। রাখিল। বাঘ সংহার করিয়া লাউসেন ক্ূর্রকে 
খোজ করিতে আসিশ। লাউদেনের সাড়া পাইয়! কপূর ভাবিল বাঘটা বুঝি 
দাদাকে খাইয়া তাহাকে খাইতে আসিয়াছে | পাউসেনের অভয়বাধীতেও সে 
কিছুতেই গাছ হইতে নামিবে না। মাথায় হাত দিম] শপথ করিলে তবে সে 


১। ধর্সমঙ্গল-_ধনরাম চক্রবতাঁ, পৃঃ ২৩৪ । 
২। 'একমাত্র কপূরের চরিঝ বাঙালীর খাটি নক্সা! বলিয়। স্বীকার করা যাইতে পারে।' 
বঙগভাষ! ও সাহিত্য (৮ম সংক্করণ )--পৃঃ ২৭৭ 


১১৪ বঙ্গসাহিতো হাল্জবসের ধারা 


বিশ্বাস করিতে পারে। গাছ হইতে নামিয়াও তাহার ভয় যায় না। মৃত 
বাঘটিকে দেখিয়া তবে সে হাফ ছাড়িয়া! বাচিল। অবশ্ঠ এখন বীরত্ব দেখাইতে 
তাহা কোন আপত্তি নাই। মৃত বাঞটিকে দুই এক কিল মারিয়া বুক 
ফুলাইয়! সে বলিতে লাগিল যে বাঘটিকে সেই তো! মারিয়াছে : 
নাসিক] বয়ান বাটে না বহে অনিল। 
তবু ভূমে হাটু পেতে উভ মারে কিল। 
কিলিয়! বধিন্ধ বাঘে দেখসিয়া ভাই। 
সেন বলে ভাই তোর বল্হাবী যাই ॥ 
ধর্মমঙ্গল--ঘনরাম, গৃঃ ১৩ 
বাক্কইপাডার বারুইরা যখন লাউসেনকে মারিতে আরম্ভ করিল তখনও 
কপুর তাহার চিরাচাবুত পন্থা অগ্নদরণ করিয়া পলায়িত, অবশ্ত এবার আর 
গাছের ভাগে নন্ুঃ নলখনে । লাউসেন বিপন্ুুক্ত হইয়াছে জানিয়া আস্তে আস্তে 
মে আত্মপ্রকাশ কাএল। মিথ্যা বলিবে শ] এমন ধর্নপুতর যুধিষ্ঠির সে নয়। 
অস্লান বদনে মে বপিয়া ফেলল, মে গৌভে টৈন্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল, লক্ষ 
সেনা লইয়া ধে আসিতোছিল, পথে লাউসেনের বিজয়-সংবাদ শুনিয়! সে 
তাহাদিগকে এইমাত্র বিধায় দিয়! অনসিতেছে , 
কপু বলেন যবে বন্দি হল ভাই । 
রাতারাতি গৌড গিযাছিস্থ ধাওয়] ধাই ॥ 
বাজারে আদ্দাশ করি জামাতি লুঠিতে । 
লয়ে আসি লক্ষ সেন। পথে আচন্ছিতে ॥ 
পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই। 
লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই ॥ 
এ--পৃঃ ১১৩ 
কপূর বাঘ, কুমীর কিংবা বীরপুরুষদের সহিত যুদ্ধ কখিতে কিঞ্চিৎ ভীত 
হইতে পারে, কিন্তু অবল! শ'রীদের কাছে সে পরাক্রম প্রকাশ কনিতে ভয় 
পায় এমন অপবাদ কেহুই তাহাকে দিতে পারিবে না। বাকুইপাডার জোয়ান 
পুরুষদ্িগকে সে হয়তো! একটু ভয় করিতে পারে কিন্তু অপরাধিনী বারই 
নারীকে শাস্তি দিতে সে তৎপর হইবে না কেন? সেই নারীর নাক কান 
কাটিয়া সে বীরত্বের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিল। ভাজনবুড়ী ও স্ৃবিক্ষার 
বেলাতেও কপৃরই শাস্তি দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল । কাহাকেও চড়” 


ধর্মম্ল ১১৫ 


মারিয়া, কাহাকেও বা! চুল ধরিয়া ভূমির সঙ্গে ঘষিয়! সে যথেষ্ট সাহস ও শক্তির 
পরিচয় দিয়াছিল। কপৃরের আচরণ এইভাবে আছ্স্ত আমাদের অন্তর 
কৌতুকে ভরপৃর করিয়া বাখে। 

ধর্মমঙ্চলের আর একটি হাশ্কাবহ চবিত্র পুমসী। ধুমসী কানড়ার দাসী-_ 
বীরাঙ্গনার প্ররুত বীর সহচরী। ধুমসীর বীরত্বের প্রথম পরিচয় পাই 
গৌড়েশ্বরের ভাটকে- অপমান করিবার কালে) ভাট কানড়ার সহিত বৃদ্ধ 
গৌভেশ্বরের বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া! আসিয়াছে । বিরক্ত ও জ্রুদ্ধ হুইয়! কানড়া 
ধুমসীকে আদেশ করিলেন ভাটকে ডাকিয়া আসবার জঙ্ত । ধুমসীগ চেহার' 
ভাট কেন, যে-কোন সাহসী লোকের বুক দুর দ্বন্ করিয়া তোলে £ 


এই রক্তমুখা 
শোচনীয় £ 


বদনে দিলেক ফেলে রেক টাক চাল। 
কিবর প্রভা কিংবা কাপামের মালু ॥ 
অধরে দশন দাবে উড়াপাঁক খায়। 
চাঁকপার। চক্ষু দুটা চৌদিকে ঘুঝাষ ॥ 
চরণের দাপটে পাধাণ হয় চর । 
দেখিয়া ভাটের বুক করে দুব দুখ ॥ 
না জানি কি করে আজি রক্ত মুখ! মাগা। 
বিদেশে পরাণ গেলে খনিত। অভাগা ॥ 
ধর্মমঙ্গল-_মাণিক গাঙ্গুলী, পৃঃ ১৩৭ 
খাগডারিণীর হাতে ভাটের যে অবস্থা হইল তাহা অত্যন্থ 


ধুম ধুম ধুমসীর কিলের পরিপাটি । 

দশ হাত কেঁপে গেল সিমুলের মাটি ॥ 

চট চাট চাঁপড় সে গত চারি ভিতে। 

ভূতলে পড়িয়া ভাট ভাবে ভূতনাথে ॥ 

জাম ঘোড়া পটরক1 পাগড়ি গেল উড়ে । 

পসিনি হার স্থচেল সকলি নিল কেড়ে ॥ 

লঘু ডেকে নাপিত করায় পাচ চুল/1। 

সহর বাহির করে শিরে ঘোল ঢেল্যা। ব্, পৃঃ ১৩৯ 


ধুমসীর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব মহামদ পাত্রের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে । 
দুরত্ত মহামনদ্দ বার বার লাউসেনকে ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিয়াছে এব, 


১১৬ বঙ্গলাহিতো হাশ্যরসের ধারা 


লাউসেনের অস্পস্থিতিতে তাহার বাজ পর্যস্ত আক্রমণ করিয়াছে, কিন্ত 
এখানেই বোঁধ হয় তাহার পাপের ভরা ভুবিল। কানডা ও ধুমসীর বীরত্বে 
মহামদ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও পরু'দস্ত হইল। কানড়া মামাশ্বস্তরকে বধ করিতে 
উদছ্ত হুইলে মহামায়ার নিষেধে নিবৃত্ত হন, ধুমসী তাহাঁকে ছাডিল না। 
তাহাব হাতে মহাীমদের উচিত শাস্তি হইশ। 

দাপীরে ঠেকাযে দিতে দিল ঘাঁড নাথ] । 

ভিজায়ে খুডীব মুতে মুডাইল মাগা ॥ 

বাইশ বিটপ ভোতা বাদাইল ক্ষুব | 

গীভাষ পাত্রে প্রাণ করে ছুব ছুব॥ 

ছেডা জুতা গলায় গাখিযা দিল মালা । 

কেহ বলে এহ হেডে ভূপতিব গ্যাপা ॥ 

এক গাল চণ দল আন গালে কালী । 

কেহ মাপে পাঁা ষথা কেহ দয তালি ॥ 

কেহ বলে হাব বদনে লাগ্তক ভন্ম। 

এ বেটা মজাহল সেনো সবন্থ ॥ 

ঠক বলে মাথায ঠোকাব কেহ মাবে। 

গলাষ বাধিষে দডি ফিবি।য সহবে ॥ 

ধর্মমঙ্গল, পৃঃ ২৫৩ 


রামায়ণ 


মধ্যযুগের বঙ্গসাহিতা বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অন্রবাদের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ 
ইইয়াছিল। ১ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, বঙ্গভাষার সমৃদ্ধির কারণ 
মুলমান কর্তৃক বক্গবিজয়,» কাবণ তাহাদের উৎসাহে ও আন্মকুল্যেই দীনা- 
হীনা বঙ্গভাষা সকলের আদর ও গৌরবের সামগ্রী হইয়া উঠিল । অবশ্য 
দীনেশবাবুর সিদ্ধান্ত সন্বন্ধে অধুনা অনেকে সন্দেহ পোষণ করিয়া! থাকেন । 
তবে একথা সত্য যে, মুসলমান স্থলতান এবং সম্বান্ত বাক্তিদের অন্ুপ্রাণনায় 
অনেকগুলি প্রসিদ্ধ শান্ত্গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, 
ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের বঙ্গানবাদের ফলে এ সব গ্রন্থের বিষয়রস বঙ্গে 
সবসাঁধারণের পক্ষে সুলভ ও ভোগা হইয়া উঠিল। 

আমরা সর্বপ্রথম অনূদিত রামায়ণ লইয়াই আলোচনা করিব। বহু 
অন্তবাদক সংস্কৃত রামায়ণ বাংলা ভাধায় বূপান্তবিত করিয়াছিলেন, তাহাদের 
পথিক্ৎ হুইয়াছিলেন কৃত্তিবাপ। ঞভিবাঁস শুধু কেবশ সব্ধগ্রাচীণ অবাদক 
নহেন, তিনি লর্প্রসিদ্ধও বটে । তাহা লামায়ণের হ্যায় জনপ্রিয় পুস্তক সমগ্র 
বঙ্গপাহিতো আর একখানিও নাই । খাল্সীকি বামায়ণের সহিত সাধারণ 
বাঙালীর কোন পরিচদ্ব নাই। ক্ন্ডতিবীসই আহাদেব খবরে ঘধে শ্রারামের 
পুণ্যক।থিনী হাসিতে অশ্রতে মিঅিত করিম পবিবেষণ করিয়।ছেশ ।*  অবশ্ত 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ বালশ্ীকি রামায়ণেব ভাবাবাদ, আক্ষবধিক অন্বাদ নহে। 
কত্তিবাস বাঁডালী মনের কুচি ও রসগ্রাহিতা অহুঘাযী তাহা রামায়ণ এচন। 
করিয়ছিলেন, সেই জন্যই তাহার গন্ধ বাডাপীর ক!ছে এত প্রীতিকর হইয়! 
উঠিয়াছে। 


বাঙালী আোতাঁর মনোরঞনের জন্তই তিনি তাহার রামায়ণের বন্ধ স্থানে 


১। “আমাদের বিশ্বাস, ম্দলমাণ কতৃক বঙ্গবিজয়ই বঙগভাষার এই সৌন্াগ্যের কারণ ঠহয়) 
ঈাঢ়াইয়াছিল।* বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য--পৃঃ ৭২ ( অষ্টম সংস্করণ ) 
২। কবিরাজকৃক রায় কৃত্তিবান সম্বন্ধে যাহ] বলিয়াছেন তাহ] উল্লেখষোগা £ 
সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ঘে সকল নর। 
অথচ পড়িতে চাহে রাম-গুণগান । 
তব রামায়ণ পড়ি পুলকিত প্রাণ 
হইয়] কৃতজ্ঞ হয় তোমার গোচর ॥ 


১১৮ ব্গসাহিত্যে হাশ্তরসের ধারা 


অনেক হাম্তপরিহাসের অবতারণা করিয়াছেন?) বাঙালী সমাজের মৃত্তিকা 
হইতে তিনি হাশ্তরসের অফুরস্ত ধার! নিষাশিত করিয়াছেন, স্থতরাং সমাজের 
সহিত এই হাস্যরসের সম্পর্ক নাই | তাহার হাসি কোথাও বক্র শ্লেষোক্তিতে 
শাণিত, কোথাও দীপ্ত বাগ বৈদগ্ধ্যে উজ্জল এবং কোথাও বা! উদ্ভট কৌতুকে 
উচ্ছৃিত। কত্তিৰাসের সমাজ এখনকার শিক্ষা ও স্ভ্যতাঁভিমানী সমাজের 
ন্যায় ছিল না। তখন কথায় কথায় মাষ্টারী কচি আসিয়া হাসির গলা টিপিয়া 
ধরিত না। সেজন্য স্ুল ও অশ্লীল হাস্তে শ্রোতাদের চিত্তবৃত্তির উদ্দাম বিলাস 
ঘটিত। হঙ্গমানের স্থ্দীর্ঘ লেজের বাহার ও শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদের ফলে 
বিকট আকৃতি দেখিয়া] এবং কুম্তকর্ণের নপিকণগর্জনের তাগুব শুনিয়া তাহার! 
হামিতে গড়াইয়া! পড়িত। রামায়ণের খণ্ড খণ্ড কাহিনী লইয়া যে অসংখ্য 
পালা ও গান আমাদের দেশে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যও শ্রোতাদের 
কচিকর অনেক হাশ্তরসাত্মক দৃশ্যের সমাবেশ করা হইত । 
+৮৫কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকস্থলে নিছক হাস্তকৌতুকের দৃশ্য অস্কিত 

হুইয়াছে। কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ একটি প্রসিদ্ধ কৌতুকজনক ঘটনা । কুম্তকর্ণের 
নিন্্রা অকালে ভঙ্গ করা প্রয়োজন হইল, কিন্তু তাহা! কি সহজ ব্যাপার । 
যেমন কুস্তকর্ণ, তেমনি তাঁহার ঘুম । কৃত্তিবাস এই বিজাতীয় ঘুমের খুব সরস 
বর্ণনা করিয়াছেন £ 

রব্ুখাটে কুস্তকর্ণ ঘুমে অচেতন । 

নাকের নিঃশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥ 

ছুয়াবের নিকটেতে যে রাঁক্ষদ আসে । 

উড়াইয়৷ ফেলে তারে নাকের নিঃশ্বাসে ॥ 

টানিয়া নিঃশ্বাস যবে তুলে নিশাচর । 

রাক্ষস কতক ঢোকে নাকের ভিতর ॥ 

যে সব রাক্ষল জানে সন্ধি উপদেশ । 

অনেক শাক্ততে ঘরে করিল প্রবেশ ॥ 

অঙ্গভক্ষে আলস্তে যখন তুলে হাই । 

মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই ॥ 
কুস্তকর্ণের নাসিকাগর্জনের মধ্যেও কি ম্যাজেন্টিক ভাঁব-_ 

বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শখ । 

ছিগুণ বাড়িল আরে। নাদিকার ডাক ॥ 


বাশায়ণ ১১৪ 


শখ নাক গর্জনে গভীর মহাশব | 
্‌ শঙ্কায় লঙ্কার লোক হ'য়ে থাকে স্তব্ধ | 
,ক্কুস্তকর্ণের ভোজনও একটা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার £ 
শয্যা হৈতে উঠি বীর চক্ষে দিল পানি। 
ভক্ষণের দ্রবা দিল থরে থরে আনি ॥ 
মগ্যপান করিলেক সাতাশ কলসী । 
পবতপ্রমাঁণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥ 
হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে । 
বাঝো তেরশত পশু খায় একেবারে ॥ 


এত খাইয়াও কুন্তকর্ণেব তৃপি নাই, যুদ্ধে যাইবার সময় সে আরও খাইতে 
চায় £ 


যাত্রাকালে কম্তকণ আরো খেতে চায় ॥ 
রাজভোগ দ্বা আনি বাক্ষসে যোগায় ॥ 
বরুদিন অনাহারে খাঁয় বাডাবাডি। 

মদ খেয়ে উজাঁড়িল শত শত হাঁড়ি ॥ 
নহে সে সামান্গ হাঁডি কি কব বাখান। 
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥ 
মহারক্ত কত খাইপ, সংখা নাহি হয়। 
পালে পালে শূকর মন্তষ্য কুড়ি ছয় ॥ 


কুম্তকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া তো মহামারী কাণ্ড আরম্ভ করিয়া! দিল। বানর- 
প্রবরেরা যুদ্ধে আঁটিতে না পারিয়া এক অভিনব উপায়ে কম্তকর্ণকে জব্দ করিবার 
চেষ্টা করিল। লক্ষণের উপদেশে তাহারা কুম্ভকর্ণের কাধে চড়িয়া মহা নাচ 
শুরু করিল : 


লক্ষণের বাক্েতে সাহসে করি ভর। 
স্কদ্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর ॥ 
স্ন্ভকর্ণ স্কদ্ধে চড়ি বীরগণ নাচে। 
বাছুর দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ॥ 


কিন্ত এই সব নটবর বানরের] কুম্তকর্ণের কাছে বেশি স্থবিধা করিতে পারি 
না। কুভ্তকর্ণ বানরদিগকে ধরিয়া ধরিয়া বেদম আছাড় মারিতে আরস্ত 


১২০ বঙ্গমাহিতো হান্তরসের ধার] 


করিল। তখন বড বড বানবের বভ বড় পেট হওয়া সত্তেও তাহারা যঃ 
পলায়তি স জীবতি-- এই নীতি অনুসরণ করিল £ 

দেখিয়া অঙ্গদ হনৃমানে লাগে ভব । 

উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠি দিল বড ॥ 

বানরগণ বড বড রাক্ষসের সহিত তেমন সুবিধা করিতে না পারিলে কি হয় 

রাক্ষসধধূদের কাছে তাহার! বেশ প্রতাঁপ দেখাতে পাঁবে। ছিতীয়বার লঙ্কা! 
দ্বাহ করিতে যাইয়া তাহ] ইহার প্রমাণ দিযাছে : 

অন্তনপুৰ নারী দেখি বানবেব বুঙ্গ। 

কাঁপড কাঁডিয1 লষ করিয়া উপঙ্গ ॥ 

অঞ্চল ধবিষ] দন্ত খি"চাইয। উঠে। 

বন্্ ফেলে যুখতী পালা সব ছুটে ॥ 

কিচ কিচ দস্ত করে, খিল খিল হাসি। 

ভাগ হইতে আনে ঘ্বৃতের কশসী | 

বানরের! যে মাষের পুবপুক্ুষ তাহা তাহাদেব রসিকতা হইতেই বুঝা যায়। 

অগ্নির ভয়ে জলে পলাহয়াও রক্ষা নাহ, সেখানেও বানরদের নিম বঙ্গরস। 
বার হন্থমানও অবলা নাপীদেব সঙ্গে কৌতুক করিয়। মজা পাইতেছে £ 

লঙ্কাব ভিতবে যন ছিল বিছীধরী। 

জলেতে প্রবেশ করে, বলে মব্ি মাব। 

অঙ্গ ডুবাইষ! মুখ ভাসাইযা জলে । 

সরোবরে শোভে যেন শত শতদলে । 

দুয়ারে থাকিয়া দেখে হনূ মহাঁবল 

দেউটির অগ্নি দিষা পোভাষ কুস্তল ॥ 

জলেতে ডুবাষে অঙ্গ জাগাইছে মুখ । 

মুখে অগ্নি দিয়! হন্‌ দেখিছে কৌতুক ॥৯ 

ডুবিষ। থাঁকিলে ভ্রাসে জলের ভিতরে । 

জপ খেয়ে তার সব পেট ফুলে মরে ॥ 

ত্রিশ কোটি রমণীর পৌঁডায় বদন ।২ 

লাফ দিয়। উঠে চাপে পবন-নন্দন ! 


১। হনুমানের নিজের যুখ পুড়িয়াছে বলিয়া! সে সকলের মুখই পোড়াইতে চায়?জার।কি ! 
২। আমার কথার সতাত। আরে। প্রমাণিত হইতেছে । 


রামায়ণ ১২১ 


বানরগণ ঘেষন রণ-রসিক তেমনি ভোজন-বমসিকও বটে। লঙ্কাজয়ের 
পর যখন রামচন্দ্র সসৈন্যে দেশে প্রতাশগমন করিতেছিলেন তখন তাহারা 
তরছাজ মুনির আশ্রমে বিশেষভাঁবে আপ্যায়িত হন। ব্ছুদিন পরে নানাবিধ 
চব্য, চূষ্ক লেহা, পেয় খাগ্াদি পাইয়1 বানরগণের আহ্নাদের আব সীম নাই, 
লোভের মাথায় সেদিন খাওয়াটা একট অধিক পরিমাণেই হইয়াছিল, তাই 
খাওয়ার পরে তাহাদের অবস্থাটা একটু করণ হইয়। পড়িয়াছিল £ 
দেবযোগ্া ভক্ষাভোগ রসাল সমু । 
যত পায় তত খায় খাইতে স্থম্বাহু ॥ 
আক পুরিয়া খায় ঘত ধরে পেটে। 
নড়িতে চডিতে নাঁবে পেট পাছে ফাটে ॥ 
উরধ্ব দৃষ্টে রহে সবে, নাহি চায় হেটে । 
কোনরূপে চিত হ*য়ে শইলেক খাটে ॥ 
হাশ্তরসের আলোচনা প্রসঙ্গে পুর আধব। দেখাইয়।ছি যে, প্রতোক দেশের 
আচার-ব্যবহাঁর, রীতি-নীতি, সামাজিক ও পাঁধিধাবিক মম্পর্ক প্রভৃতির মধো 
হাসতে উপাদান নিহিত রহিয়াছে । কৃত্তিবায় বালী ছিক্েন এবং তাহার 
হান্তরসের উৎসও বাঙালী সম|জের মধোই নিব ছিল। খাঁডালীর ঠা 
রসিকতার যে বিশিষ্ট ভঙ্গী ও ভাষা গহিয়।ছে কুঙ্িবাসের বাঁমায়নের মধো তাহাই 
বিছ্যমান। র।মায়ণের অনেক স্বাদেই বিভিন্ন চরিজের উক্তিতে ও মন্তব্য 
হাশ্তরস ফুটিয়! উঠিয়াছে। তবে এই সব উত্তি কোন কোন স্থলে কোমল ও 
পরিহাস-নিপ্ধ আবার কোথ।ও বা ধাগাল ও বিদ্রপনিষিক্ত। বিবাহ-বাঁসরে 
রঙ্গ-রসিকতা বাঙালী সমাজের চির গ্রচলিতত প্রথা । বাঁম সীতার বিবাহবাসরেও 
রামচন্দের সহিত নারীদের কৌতুকময় বাঁকা লাঁপ হইয়(ছিণ £ 
পরিহাঁস করে সবে বামের সহিত । 
তুমি যে জানকী-পতি এ নহে উচিত ॥ 
এই কথা বাম হে তোমাকে কহি ভাল। 
সীত] বড় সুন্দরী, তুমি হে বড় কাল।॥ 
রামচন্দ্রের উত্তরও চমৎকার £ 
হাসিয়। বলেন বাম সবার গোঁচর । 
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর ॥ 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ--আঘদি, ১৯৮ 


১২২ বঙ্গলাহিত্যে হাস্থরসের ধাবা 


সীতার অন্বেষণে আসিয়া হনুমান লঙ্কার মধ্যে তো ভীষ্ণ তোলপাড় 
আরম্ভ করিয়া দিল। অবশেষে ইন্দ্রজিং তাহাকে বন্দী করিল, কিন্তু বন্দী 
হইয়। হনুমানের বিন্দুমাত্র জক্ষেপ নাই । বরং তাহার রসিকতা যেন অনেক 
বাঁড়িয়া গেল। দেহটি সত্তর যোজন কবিয়া সে পড়িয়া রহিল। তাহাকে 
কাঁধে করিয়! লইয়া যাইতে সে হুকুম দিল £ 
হনৃমান বলে, তৌবা বাজারে দামামা । 
বাজ সম্ভাষণে যাব, কান্ধে কর আমা ॥ 
এ, স্ুন্দর--২৯৮ 
তাহাঁকে বহুন কবিয়া লইযা যাইতে রাক্ষদের অবস্থা বডই কাহিল হইয়া 
পড়িল। দুই লক্ষ রাক্ষস কাঁধে করিয়। লইয়া যাইতে হিমসিম খাইয়া গেল। 
কিন্তু অকৃতজ্ঞ হস্মান প্রতিদানে যে কাণ্ড করিল তাহা অবর্ণনীয় । কুত্বিবাসের 
বর্ণনা স্তন £ 
ই লক্ষ বাক্ষসেতে কান্ধে কবি নিল। 
সাঙ্গিতে বসিষা হনু আনন্দে চলিল ॥ 
যাইতে যাইতে বার ।দতেছে দাঁবডি। 
ধীরে ধীবে চল যেন টলিয়া না পড়ি ॥ 
মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে । 
প্রশ্নাব করিয়া দিল কান্ধের উপরে | 
রাক্ষস বলে, দেখ দেখ দেবতা বুঝি বধে। 
হন্‌ বলে, দেবতা নয় মুতেছি ভাই ত্রাসে ॥ 
আছাঁড়িয়া। হন্মানে ফেলিল তথাই। 
হন্‌ বলে, মোরে আর কেন মার ভাই | 
এ, সুন্দর--২৯৯ 
রাবণের সন্মুখে যাইয়। হনুমান বাবণের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া রহিল, 
কারণ সে রাবণকে রাজা বলিয়ন ম্বীকারই করিতে চায় না। রাবণ কোথায় 
কোথায় যুদ্ধে হারিয়াছে ও জব্দ হইয়াছে সে সব বিষয় উখাপন করিয়া দে 
রাবণকে বিদ্রপ করিল। কিন্ত রাক্ষস হইলেও রাবণের ৪9289 01 1300)007: 
ছিল, তাই হনুমানের কথায় সে রাগ করিল না, হাসিল--হাসিতে লাগিল 
রাবণ হনূর কথ শুনে। হন্গমানকে দেখিতে রাঁবণের অন্তঃপুরের সকল নারী 
ছুটিয়া আমিল। নারীদের মধো হনুমানের রসিকতা খোলে ভালে ইহার 


রামায়ণ ১২৩ 


অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। এস্থানেও রসিকপ্রবর এত রমণীর সন্িধানে 
চূড়ান্ত রসিকতার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। রাবণের রমণীর! 
হুভমানের সক্ষে একটু ঠাট্টা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হনুমানের 
জবাবে তাহার! আচ্ছা জব্দ হইয়া গেল। কুপ্তিবালের বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত 
করিতেছি £ 

হাঁসি ভাসি হন্মানে কহে নারীগণ । 

ফুলের মীলাঁয় তৃমি ভূবনমোহ্‌ন ॥ 

হনুমান বলে, ইহা নাহি জান নারী । 

রীবণেব কন্যা আছে পরম সুন্দরী ॥ 

কুলীন ভাবিয়| বিভা দিবেক আমারে। 

বিভ1 নাহি করি, তাই বাদ্ধিয়াছে করে ॥ 

অপরূপ রূপ মোর করিয়। দর্শন । 

আমারে জামাই করে, ইচ্ছিল রাবণ ॥ 

এই দেখ বরমাল্য বহিয়।ছে গলে । 

জোর করে পিতা মোর দিবে সভাস্থলে | 

এখনো পণেব কথা কিছু উঠে নাই । 

এ হেন বরের পণ, লঙ্কা! দেখি ছাই ॥ 

আমি ত বানর জাতি, রাবণ বাক্ষল। 

এহেন সম্বন্ধ হলে রাঁবণেরি যশ ॥ 

পরম কুলীন আমি মৌলিক বাবণ। 

কুলীনে মৌলিকে বিভ। কিবা স্থশোতন ॥ 

রাবণ শ্বশুর হবে অন্য বিভাবরী । 

স্বন্দরী শাশুড়ী পাব রাণী মন্দোদরী | 

ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর | 

আর কি হনূর ভাগ্যে হয় অতঃপর ॥ 

প্রমীল! শালাজ পাব পরম! রূপসী | 

রপরঙ্ষে তার সঙ্গে রব দিবানিশি ॥ 

কতগুলি শালী পাব লঙ্কার ভিতর । 

ইহ জানিলেই মোর জুড়ায় অন্তর 1২ 

এ, সুন্দর--৩*১ 


১২৪ বঙ্গসাহিতোো হাশ্যারসের ধারা 


কিন্তু হুমানের মুখে এত মধুর বচন শুনিয়া রসিক রমণীদের রস কমে না । 
তাহার] আবার বলিতেছে £ 
এতশ্ুনি হাসি হাপি বলে নারীগণ। 
ঠাকুর জামাই হ'লে, নাচ ত এখন ॥ 
ঠাকুরঝির হবে সুখ হেরিলে বয়ান । 
লাঙ্গুল হেরিলে তার জুডাবে নয়ান। 
হন্গমানের উত্তর £ 
হন্‌ বলে, দণ্ড দুই থাক নারীগণ। 
কত নাচ দেখাইব, কে করে গণন ॥১ 
আমাব নাচের চোটে কাপিবে মেদিনী | 
কত স্থখ পাবে মনে, বুঝে শবে ধনী ॥ 
+ত্িবাসের রামায়ণেন অন্তগত হনুমান-বাষখাএ অংশে কৃত্তিবাসের সুপ্রচুর 
হান্তরসেব পরিচয় পাওয়। যায় । 

(হস্মান- রায়বারের পর অঙদ-বায়বাব | হম্টমাণ-বাধবারে তরল পরিহাম 
ও কে(মল বসিকতা বিছুমাঁন, কিন্ত অজদ-পায়বা,র তীক্ষ ব্যঙ্গবিদ্রপেব উগ্র 
জাঁল। মিশিয়া রহিয়াছে । পরস্পরের প্রতি কটু কটাক্ষ ও তিক্ত তিরস্বাঁর প্রয়োগ 
কবিয়' বাঁবণ ও অঙ্গদ যে বাঁগ যুদ্ধ করিযাঁছে তাহা কণশহরসিক বাঙালী পাঠক 
ও শ্রোতার কাছে যে চিবক1ল পথম উপাদেয় ও উপভে।গ্য হইয়াছে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নীই | ) এই বকম প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও গু ঞ্সেষাক্ত বাক্যের লডাই 
পরবতী কালে কৰি ও তজীগাণ গ্রস্থতিতে দেখানো হইত। শ্ররাম ও 
বিভীষণের দ্বাব] প্রেরিত হইয়া অঙদ রাবণেব সভায আসিয়! উপস্থিত হুইল 
কৃত্তিবাস কৌতুকে উৎফুল্ল হইয়! অঙ্গদেব আগমনেব বর্ণনা দিয়াছেন £ 

বাঁবণের সেনাপতি দ্বারে ছিপ যারা | 
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তাবা ॥ 
রাজার রক্ষক যত সাক্ষাৎ তক্ষক। 
রূডে য্থ৷ ভক্ষ্য লক্ষি সমক্ষে ভক্ষক ॥২ 
এ, লক্কাকাও--৩৪৮ 
১। হ্মুমানের কথায় ল্লেহ লক্গণীয়। 


২। অনুপ্রাস স্বাহ্হার করিয়] কৃত্তিবাস যে কৌতুকরস উদ্রেক করিতে চাহিরাছেন তাহ। 
জক্ষণীয়। 


বামায়ণ ১২৫ 


অঙ্গদকে দেখিয়া! রাবণ বোধ হয় একটু মজা করিবার জন্যই সভার সকল 
লোককে নিজের মৃত্তি পবিগ্রহ করাইয়] বলিয়া রহিল। কেবলমাত্র ইন্দ্রজিৎ 
স্বমৃতিতে আসীন ছিল। অঙ্গদ মহা ফাপরে পড়িল, কিন্তু বেয়াকুব হইবার 
পাত্র সে শয়। তীব্র বিদ্ধপের আঘাতে সে ইন্দ্রজিংকে অস্থির করিয়া 
ভুলিল ঃ 
অঙ্গদ বলে, সতা কবে কও রে ইন্রজিতা। 
এই ঘত বসিযাঁছে, সবাই কি তোর পিতা । 


নী সঃ গং ৯৫ সং 


পন্য নাবী মন্দৌদবী, ধন) বে তোর ম।কে। 
এক যুবতী শশ্তেক পতি, ভাৰ কেমন রাখে ॥ 
এ, লক্কাকাও্ড--৩৫০ 
অঙ্দ ইন্দ্রজিৎকে ণমনভাবে বাপান্ত করিতে লাগিল যে রাবণের পক্ষে 
অপমান সহা কিয়া আব বেশিক্ষণ আম্মগোপন কবিয়! থাকা সম্ভব হইল না| 
স্বক্ষপ গ্রহণ কবিষ। পাবণ এদ্ধ »হযা তাহাঁকে বলিল-- 


থাবণ পল, এোন পুত বনপা তোনবে বলি। 
কোথা হতে যালবাবে লঞ্গাগ বে এলি ॥ 
কে তোবে পাঠাষে দিশ মবিবাধ তরে । 
বনেব বানব কেন পাশসেব খন্ব॥ 
এ, পক্কাকাণ্ড--৩৫১ 


কিন্ক বাবণেব ক্রোধ অঙ্গদ গ্রাহই কবিপ পা 


অঙ্গ বলে, তোব ভধেতে খবথরায়ে ৰাপি। 
এখন এমন ধন কথা, মব বে বেঢা পাগী ॥ 
তুই কোন্‌ ঠাকুবেখ বেটা, তোব ভষ কি। 
আমি কে জাঁনিস শা তুই, শোন পবিচষ দি॥ 
এঁ-_-৩৫১ 


অঙ্গদ সেই ব'লির পুত্র । বালির কথা কি রাবণের মনে নাই? গলায় 
হাত দিলেই বোধ হয় কোন চিক্গ টের পাইবে-_-হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে 
লেজের চিন ।; 


১২৬ বঙ্গসাহিতো হাস্তরসের ধারা 


অঙ্গের মুখে রামের কথা শুনিয়া! রাবণ কপট ভয়ের দ্বারা রামেক প্রতি 
গভীর উপেক্ষা প্রদর্শন করিল £ 
রাবণ বলে, বলি কি রাম লঙ্কাপুরে এসে । 
বুঝি বা রামের রে রৈতে নারি দেশে ॥ 
রাবণ রামচন্ত্রকে ক্ষমা করিতে পাবে যদি তিনি যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেন। 
সেতুবন্ধ ভািয়া বৃক্ষপ্রস্তরসমূহ যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিতে হইবে৷ 
বিভীষণকে ক্ষমা চাহিতে হইবে এবং ঘবপোডাকে ধবিয়া দিতে হইবে, ম্বযং 
রামকে ধহ্ুর্বাণ ফেপিয়া নাকে খত দিতে হুইবে। 
রাঁবণের কথা শুশিষা অঞ্ছদ মনে মনে হ্যাসযা বাহিরে বাবণেব বশাত। 
ত্বীকারেব যে ভান করিপ তাহাতে তীএ খ্যঙ্ই প্রকট হইযা উঠিল £ 
অঙ্গ' বণিছে, বাবণ আমরা তাই চাই । 
কচকচিতে কাজ কি, মোবা দেশে ফিবে যাই ॥ 
রাঁমকে গিষা খণি ইহ না কবিলে নষ | 
মেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চাবি ছয। 
এ--৩৫২ 
ইহাঁর পর অঙ্গদ রাবণকে যথেচ্ছ কট্রকাটবা করিযাছে। রাবণের উত্তর 
কিন্তু সংক্ষিপ্ত : 
রাবণ বলে, বানর তোর মুখে পড়ুক ছাই। 
আমার জন্য ছুঃখ পেষে মণবি কেন ভাই ॥ 
আমাব তরে তোবা কেন ধরবি বাষের পায়। 
যুদ্ কৰে মরব জনি, তো বাপেব কি ধায়। 
অঙ্গদ খুব কডা উত্তরা দতেছে £ 
হিতোপদেশ কি এুঝিবি শোনরে বেটা গরু । 
তুই বাচিলে আমার বাপের কীন্তি কল্পতরু ॥ 
শৈপে বেঁচে থাকতে তোবে সাধ করে কি বলি। 
লোকে বলবে এই.বেটাকে বেঁধেছিল বাটি ॥ 
ঘুষিবে বাপের মোর কীত্তি জগন্ময়। 
তাই দিনকতক বাঁচলে ভাল হয় । 
অঙ্গদের রায়বারে এই পর্যন্ত ক্লেষ ও বিদ্রপের মধ্য দিয়া রাবণ ও অঞ্দের 
উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছিল, কিন্তু ইহার পর উভয়ের মনের মধ্যেই পরম্পরের 


রামায়ণ ১২৭ 


প্রতি ক্রোধ সঞ্চিত হইতে থাকে এবং সেজন্য শীম্তই অন্য সব ক্ষেত্রে যাহা হয় 
তাহাই ঘটিল, অর্থাৎ, রসিকতা শেষ পর্যন্ত গালাগালিতে পবিণত হইল। 
উত্তেজিত রাবণ বলিল £ 

পুত্র হ'যে তুই তাব কোন কর্ম কৈলি। 

বাপকে মারিয়া তোব মাকে বিপাউলি ॥ 

ধিক ধিক প্রাণে তোর মা যার কলটা । 

লোকেতে নিশ্দিত হ'য়ে বাচে কেন সে্টো ॥ 

গালাগাঁলিতে তন্দও কম যাঁয় না, পাঁবণেব অশীল মন্তবা সে তদে-আপ - 

ফিবাইয় দিয়াছে : 

অঞ্গদ বলিছে ঠিক মা মোব গুলটা। 

সতা কবে বল দেখি তুই কাপ বেটা । 

জন্ম তের ব্রহ্মবংশে ভ্রিছবনে খা।তি। 

বিশ্বশ্রবা পুব তুই পৌলস্তোব শাঁতি ॥ 

বিশ্বশ্রবা মহাতিপা বিশ্বে ধাঁব যশঃ। 

তুই তার বেটা! তবে কেনবে প্াক্ষম। 

মা তোর বাক্ষসী রে ত্রাঙ্গণ তোর পিত| | 

তুই বিভা কৈলি বেটা দানব ছুহিতা ॥ 

কুস্তনসী ভগ্নী তোব দৈত্য নিশ হ'রে। 

কয় জেতে তুই বেটা দেখ মনে কারে॥ 

আমরা যাহাঁকে পছন্দ করি না তাহার বিরুতি & লীগ্ছন। দেখিয়া আমরা 

কৌতুক বোধ করি। এখানে কৌতুক বিশুদ্ধ শহে এবং ইহা নিরপেক্ষ মনেরও 
উপভোগ্য নহে, এখানে আমাদেব সক্কার ও ন্যায়নীতিবোধই কৌতুকের 
মধ) দিয়া তৃপ্তি লাভ করে। (হু, সুর্পনথা প্রভৃতি চরিত্রের লাঞ্ছনা বাঙালী 
শ্রোত৷ ও দর্শক চিরকাল পরম প্রস্তাব সহিত উপভোগ করিয়াছে । শত্রু 
কুঁজীকে যে শান্তি দিযাছিলেন, তাহা বুঁজী ছাড। অন্ত যেকোন লোককে 
দিলে তাহাতে আযাদেব করুণার উদ্রেক হইত১্থা ঃ 

শত্রুর কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে। 

চুলে ধরি কুঁজীকে সে ফেলে ভুমিতলে । 

হিছড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে। 

কমারের চাক হেন ঘুরাইয়া ফেলে ॥ 


১২৮ বঙ্গলাহিত্যে হাশ্কারসের ধারা 


মবি মরি বলি কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে । 
চল ছি'ডে গেল সে কৈকেযী ঘরে ঢোকে ॥ 

' বিধবার ভালোবাসা লইয়া আধুনিক লেখকগণ কতই না সহান্গতৃতি 
দেখাইশেন, অথচ রামায়শের কৰি বিধবা সর্প নখার প্রতি একবিন্দু সহান্মভূতিও 
দেখাইলেন ন!। স্র্পনখার নাস। কর্ণচ্ছেদ লইযা তিনি আচ্ছা পরিহাস কগিলেন 
অখচ রাম ও পক্মরণের কাছে প্রেম নিবেদন করিতে যাঁইযা সে যে নিষ্ঠুর লাঞ্ছন। 
সহ্য কারল তাহ! করুণ বসের উপাদান হহতে পারত । বামাষণকার রবণের 
ছুর্গতি ও লাগ্চনার বর্ণন। করিয়া শ্রোতাদেব মনোরঞ্জনেৰ কম চেষ্টা করেন 
নাই | হবধন্ ভঙ্গ কাৰি”৩ ছনকর|জর পুরীতে যাইয়া খাঁবণ কিভাবে ব্যর্থ 
হইল তাহ+প সবপ বিবগণ পাওনা যায বাখাম্ণে £ 

*[বেতে দাডাষে বীব উকি যা চাঁঘ। 

দেখি] দুজয় ধন্ত অন্থরে ভবাঁষ। 

* ন ভাবে ন'মাব খুচল জাঁবিজ্বুখি | 

০ দেখি ধকখান পাগি কিনা পাবি ॥ 

স্তরে আতহ্ক আত মুখে মাম্ফা ণন। 

ধক ভুলিতে যায বার দখানন। 

মাটিয়া কাপড খীব বান্ষল বাকালে। 

2ডি হস্তে ধরিল সে ধ্গ মহাঁধলে ॥ 

আক।ডি কাবয়া সে খগকথান ঢানে। 

$নিতে শা পে অ।ধ চাষ চাবিপানে ॥ 

রাবণ তো ধন্কথাণ এবটু পাডতে পা পাবিয়া করুণ দৃষ্টিতে মামা 

প্রহস্তের দিকে তাকাইল। মামা ভাগিনেষকে খুব উত্তেজিত করিতে 
লীগিপ এখং শবীরেব সব বণ প্রয়োগ কবিষ। একবার শেষ চেষ্টা করিতে 
বাঁলল। কিস্ক তাহাতে কিছু হইশ শা। বেগতিক দেখিষ' উভয়ের 
পথে কবিয়া চম্পট । বৃন্ঠিবাস এই পশাধনের দৃশ্যটি লইয়া পরিহ।স করিতে 
ছাড়েন নাই £ 

আবার রাবণ ধসুকখাঁন টানে । 

ভুলিতে শা] পারে চাষ প্রহস্তের পানে ॥ 

কাকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে | 

মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে ॥ 


ামায়ণ ১২৯ 


বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল যোগাইয়া। 
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুকে এড়িয়া ॥ 
পলাইয় চলিল লঙ্কার অধিকারী । 
সকল বালক দেয় তারে টিটকারী ॥ 
রাবণ অনেকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, অনেক জয়-পরাজয়ই তাহার 
ঘটিয়াছে। কিন্তু বালির সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া সে যতখানি নাস্তানাবুদ 
হইয়াছে, অন্য কাহারও কাছে ততখানি হয় নাই। রাবণ তো বালির সহিত 
যুদ্ধ করিতে গেল, কিন্তু বালি যুদ্ধবিগ্রহ কিছুই করিল না, সে পরম 
নিষ্ঠাবান সাধক, সাগরের তীরে যাইয়া প্রশান্ত চিত্তে সন্ধা-আহ্িক 
করিতে লাগিল। রাবণের সম্বন্ধে তাহার কোন চাঞ্চলোর কারণ 
ছিল না, তাহাকে শুধু কেবল লেজে বীাধিয়া সে একটু সাত সাগরের জল 
খাওয়াইয়া দিল__ 
পৃরর্দিকে সাগর যোজন চারি শত। 
তথা গিয়! সন্ধ্যা কবে বালি শান্ত্রমত ॥ 
সেই স্থানে সন্ধা! করি উঠিল আকাশে 
লেজেতে রাবণ নড়ে সবলোকে হাসে ॥ 
লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মুছিত। 
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত ॥ 
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতালি। 
উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করে রাজ বালি । 
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগন । 
লেজে বন্ধ রাবণেরে দেখে সর্বজন ॥ 
বাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্ত করে । 
পশ্চিম সাগবে বালি গেল তার পরে ॥ 
ডুবায় বাদ্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেস্বরে । 
কে এত জল খাইল ঘে পেটে নাহি ধবে। 
প্লেঙ্কাকাণ্ডে অনেক যুদ্ধ বর্ণনা আছে, কিন্ত দেই সব বর্ণনা অনেক শ্বলেই 
বীররস কিংবা করণরস উদ্রেক না! করিয়া শুধু কেবল হাস্যরস উদ্রেক করে। 
বানরগণের বীরত্ব ও যুদ্ধরীতি সর্বত্র একটা মজার প্রহসন বলিয়া মনে হুয়। 
কুত্তকর্ণের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পলায়নতৎ্পরতা! দেখিয়া যেমন হাসি পায়, 


১৩০ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্তরসের ধার! 


ইন্্রজিতের নিকুস্ভিলা যন্রাগারে তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র-বহিভূতি ক্রিয়াকা্ 
দেখিয়া তেমনি কৌতুক বোঁধ করিতে হয়। রামায়ণের শ্রোতাগণ যখন 
রামায়ণ কাহিনী শুনিতেন তখন কোন গভীর বসাবেগে আলোডিত না হইয়' 
হাস্যকৌতুকের টুকরা ট্রকর! বর্ণনা শুনিতেই অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। 
রামায়ণে করুণরূস অনেক স্থলেই আছে, কিন্ত সেই করুণ রসপ্রবাহেব সহিত 
হাপ্য-কৌতুকের হাক ফেন। অবিবাঁম ভাসিতে ভাসিতে শ্রোতাদের চিত্ত 


বঞ্চিত করিয়াছে । | 


মহাভারত 


রাঁমায়ণে যেমন হাঁসাকৌতুকের প্রাচুর্য দেখা যায়, মহাভারতে 
তেমন দেখা যায় না। রামায়ণে কাহিশীর গতি স্বসবদ্ধ এবং তাহার । 
চবিব্রগুলিও স্থবিকশের সুযোগ পাইযাছে । সেজন্য বাঁমীকণকার তাহার 
কাহিনী ও চবিত্রগুলি লইয়া হাঁপাইবার ও রসাইবার অবকাশ 
পাইয়াছেন, কিন্ত মহাভারতে একটি চিত্রে রং দিতে না দিতে আর 
একটি চিত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । সেই চলচ্চিত্রের শোভাযাত্রা 
দেখিতে দেখিতে আর হাসিবার বিশ্রীন্ত মুহুর্ত পাওয়া যায় না। 
ঘটনার পর ঘটনা এবং চরিত্রে পর চরিত্র আসিষা কাহিনীকে 
হিডহিড করিয়। টানিষ। লইয়া গিয়াছে, উদ্দেশ্বাইঈীন আবর্তের মধো হামোর 
ফেনোচ্ছ্ীস উদগত হইবার আর অবপর পাঁয় নাই । বামায়ণে যুধ্যমান দুইটি 
পক্ষ হইল বানব ও বাক্ষপ। এই বানর ও রাঁক্ষসের ভাঁব ও স্বভাঁব লইয়! 
কবি যেরূপ অন্তরূৃতি ও অতিরঞ্চনেব দৃষ্টান্ত দিতে পািয়াছেন, মহাভারতের 
কৰি তাহার স্থযোগ পন নাই, ক1ণ সেখানে মোটামুটি স্বাভাবিক মাহুষের 
সহিত স্বাভাবিক মান্কষেবই ঘুদ্ধ হইয়াছে । 

মহাঁভারতেব কবি হাস্যরস স্ঙ্টি করিবাব তেমন কোন সজ্ঞান চেষ্টা করেন 
ন'ই এবং তাহাব স্যোগও ধেশি পান নাই । কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে 
ঘটনা ও চরিত্রের স্বতঃশ্কর্ত অসঙ্গতি ও উদ্চটন্বের জন্য সরসতার শ্ষ্টি হইয়াছে। 
অতিবগ্তন হাঁসোর অন্যতম প্রধান উপাদান । এই অতিরঞ্তন দেখা গিয়াছে 
মহাঁভ!রতের ছুইটি চরিত্র গ্রসঙ্গে-_ভীমসেন ও তীহাব পুব ঘটোত্কচে। ভীমের 
ব্লখীর্য ক্রিয়াকলাপ সই মহাাকাবোর যথার্থ বীরেব গ্তাস্স, সেজন্য তাহার 
চরিজই বোধ হয মহাভারতে সবাপেক্ষা অধিক আকখণায়। তাহার সমস্ত 
কাজই এমন অপাধারণ ও অতিমানবীয় য়ে ঠাহার প্রতি সর্বদাই আমাদের 
একটি আতঙ্ব-মিশ্রিত কৌতুকণৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে । তাহার বালাকীডা হই 
আন্ত কখিয়ী হিডিখ, জবাপন্ধ, কীচক প্রভাতির মৃত্যু ঘটানোর ব্যাপার গুলি 
এবং ছুঃশাননের বক্তপান, দুর্যোধনের উরুউক্ষ প্রভৃতি অমানবিক ক্রিয়াপ্তপি 
মহাভারতেব পাঠক ও শ্রোতাদের কাছে চিরকাঁপই রোমাঞ্চকর বলিয়া মধ 
হইয়াছে । যেমণ ভীম, তেমনি তাহার পুত্র ঘটোষ্কচ। ঘটোখ্কচ যেন এক 


১৩২ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্যরসের ধারা 


মৃত্তিমান বিপর্যয় । মহাভারতে তীহার বর্ণনা পড়িয়। সত্যই রোমাঞ্চিত 
হইতে হয়-_ 

স্থষি নাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন । 

তদ্রপ মে ঘটোত্কচ ভীমের নন্দন ॥ 

পবত আঁকাব কৈল দীর্ঘ কলেবর। 

অভেগ্য শরীর কল বজের দোসর | 

কৈল দশ যোজন স্বদীর্ঘ কলেবর। 

মেঘের আকার কণ মহাভয়হ্ব ॥ 

মুখখান ঘুড়ে পৃর্থীগগনমণ্ডল। 

মহাঁনন্দে ঘটোতৎ্কচ হাসে খল খল ॥ 

মুখ দেখি কুরু সৈন্য হারায় চেতন। 

বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন ॥ 

বিনাযুদ্ধেই শত শত কুরুসৈন্ত প্রাণত্যাগ করিল, এই বর্ণনা দিবার সময় 

মহাভারতকাঁর যে সচেতন কৌতকবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা কাহারও 
কাছে অস্পষ্ট থাকে না । মহাভারতের সুশিক্ষিত যুদ্ধপ্রণালীর মধো ঘটোৎকচের 
যুদ্ধ যেন একটা বেপরোয়া বাতিঞ্রম। তাহার মৃতার মুহতে তাহার প্রতি 
সহানুভূতিশীল হইয়াও শত্রনাশে তাহাব অস্তিম চেষ্টা দেখিয়া একটু কৌতুক- 
বোধ করিতে হয়। পিতা তাহাকে কুক্ুকুল চাঁপিয়া পড়িতে বলিলেন,_- 

শুনি তাহ! ঘটোৎ্কচ হৈল ভয়ঙ্কর । 

দ্বাদশ যোজন দশ্থ কৈল কলেবর ॥ 

কুকুব্ল চাপি পড়ে সেই মহা স্থর | 

লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চুর ॥ 

শত শত হস্তী পড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দত্ত। 

পদাতিক পড়ে যত নাহি তার অস্ত ॥ 

কুরুবল ক্ষ করে ভীমের নন্দন । 

দেখি শৌকাকুল হৈল যত বন্ধুজন | 

চরিত্রগত সীমান্ত দৌষ যে হাস্যরসেব অন্যতম কারণ তাহা লইয়া পূর্বে 

আমরা আলোচন। করিয়াছি । মহাভারতের অন্তত দুইটি চরিত্রের কথা 
প্রথমেই মনে পড়ে যাহাদের দৌষ ও ছব'লতা আমাদের অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুক 
উদ্রেক কষে। তাহার! দূর্দান্ত কিংবা ভয়াবহ নহে, তাহারা শুধু কেবল 


মহাভারত ১৩৩ 


হাশ্যাম্পদদ। তাহার] হইল শকুনি ও কীচক। তাহাদের অপরাধ ক্ষত্রিয়ো চিত 
নহে, তাহাঁতে কোঁন গম্ভীর গুরুত্ব নাই, তাহদের রহিয়াছে লঘু নীচতা। শকুনির 
কথাই প্রথমে ধরা যাক। শকুনি ছুধোধনের মামা, সম্থন্ধটি চিরকালই রসাল । 
আধুনিক র।জনীতিতে রণনীতি অপেক্ষা যেমন কৃটনীতিবই প্রাধান্ত, শকুনির 
রাজনীতিতেও আমরা তেমনি এই কৃটনীতিবই নিরঙ্কুশ মহিমা দেখিয়াছি।' 
দুর্যাধনের পক্ষে আর ধাঁহ1তা ছিপেন তাঁহারা ছিলেন রণনীতিবিশারদ, 
রণক্ষেত্রেই তাহার। ছুধোখনের সহায়তা কবিয়াঁছিলেন, কিন্তু শকুনির স্থান ছিল 
গধানত নিরাপদ ও নিভৃত মন্্ণাকক্ষে, এবং দুষে।ধন ও যে অনেক সময় তাহার 
মাযার মন্ত্রণাকেই সবাপেক্ষা বেশী মূলা দিতেন তাহার গুমাণ তো আমব! 
মহাঁভারতেই পাইয়।ছি। অবশ্য পাগুবপক্ষে শ্রকষগ সেরা কুটনীতিবিদ 
ছিলেন। কিন্তু ত্বিনি ছিলেন ধর্নসংস্থপক, লীপাবিল।ম-ভগব।নের অবতার ; 
এজন্য তাহাব কূটনীতি ভগবানেরই দুজ্জে় ও অলঠখা বিধান বলিয়া মনে করা 
হয়। কিছ শকুশি ভীরু, কপট, ছশনাশ্রয়ী এক পা চখিত্র মাজ। তাহাকে 
তয় করিয়া মধাদা দেওয়া যায় শ।, হীন ভাবিয়া উপেক্ষা করিতে হদ উহার 
পটুতা শুধু পাশাখেলায়।) পাশাখেলা ক্ষত্রিয়ের অবিশ্ধয় না হইতে পারে 
কিন্ধ শ্াঘনীয় নহে। শকুনি যুদ্ধক্ষেত্রের বিপজ্জনক এলাকা সাধামত 
এড়াইয়াই চলিতেন, অবশেষে অন্যান্য সব বীব যখন হতাহত হইলেন তখন, 
অগত্যা তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে হইপ। বেচারার তখন কি শোচনীয় মানসিক 
অবস্থা । যুদ্ধ থামাইবার জন্ত তাহার কি কাকুত্তিছ। দুযোধনকে 
বলিতেছেন-__ ২ 

দেখি ক্ষমা! দেহ এবে ওহে কুকবাঁজ। 

শেষ রক্ষা করি থাক যুদ্ধে নাহি কাজ ॥ 

কর্ণ আদি করি দপপ কি করিল তব। 

আগ পাছ না গণিয়। নষ্ট কৈল সব ॥ 

দ্র্যোধন এই সব উপদেশ শুনিয়া! সম্ভবত একটু হামিলেন, বলিলেন- 

মাতুল বচন শুনি কহে কুরুরায়। 

বুঝিন্চ মাতৃল তুমি পাইয়াছ ভগ্ন ॥ 

এই যুদ্ধে মৃত্যু যদি না হয় তোমার | 

তবে বুঝি কর্দাচিৎ মৃত্যু নাহি আর ॥ 


নী রী স 
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ভাবিয়া দেখহ মনে কিসের শোচন। 
সংগ্রামে দেখাও তুমি ণিজ পরারুম ॥ 
ছাঁযরে, শকুনিব ভাগা এবার সতাই বিবপ' পাশা ছাঁডিয়! শেষ পর্যস্ত 
তাহাকে কশা ধরিতেত হইল। মৃত্যব পুর্বে শকুনি আত্মরক্ষাব এক শেষ 
চেষ্টা করিয়াছেন । সহদেবের সহিত প্রচণ্ড ঘছ্ছে। প্রাণপণ লঙিযাও যখন তিনি 
ইতাশ ও ভগ্রবথ হইযা পড়িলেন তখন ছ্িনি একবার পলাধনেব চেষ্টা করিষা 
দেখিলেন। কিন্ছ তখন চাঁধিদ্িক হইতে যেসব বিদ্রপবাণ নিক্ষিপু হইল সেগুলি 
লৌহবাণ অপেক্ষ। অধিক শাণিত । মহ|ভারতেব ধণন। উদ্ধৃত হঈল-_ 
দ্রিপী হইয়া বীব ধহিল দাড়াষে | 
পধাঁকমে গেল সব আতঙ্ক পাইযে ॥ 
বথ হচ্ছে লাফ দিষে পে ভুমিতলে। 
বিমুখ সংগ্রাষে বীব পৃষ্ঠ দিষা চলে ॥ 
চঞ্চল ০1ণ গতি নাহি বুদ্ধিবল। 
করতালি দিধা পাছু খেদাঁডে সকল ॥ 
ধিক ধিক ক্ষত্র হযে পলাইস কেনে । 
ইহাঁব অধিক ভাল সংগ্রাম মরণে | 
অবলার প্রায় যাস ছাঁডি বীরপণা | 
মবণ এডাবি হেন না কর ভাবনা ॥ 
আমরা! কল্পনা কবিতে পারি, এই বিদ্রূপে শুধু কেবল পাগুব দৈহুগণ যোগ 
দেয় নাই। স্বযং মহাভারতকার এবং তাভাব শ্োতাগণও বুঝি যোগ 
দিয়াছেন। শকুনিকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিবিতেই হইল, কিন্কু এবার শবে 
শাস্তিব জন্য তাহাকে প্রপ্তত হইতে হইল। এই শাস্তি এত শিষ্টুব যে এই 
নীচাশয় লোকটির প্রতিও একটু অন্ুকম্পা বৌধ না কবিষা পাঁল যাঁয় না। 
মহাভীরতের আব একটি হাস্তাস্পপ চবিব হইল কীচক। কীচক শ্যালক ও 
সেনাপতি । তাহার যেমন আদব তেমনি মধাদা। কিন্ত কুক্ষণে কীচক 
ভ্রৌপদীকে দেখিযাছিল। দ্রৌপদীকে অপমান করিষ! দূর্যোধন, ছুঃশাসন ধ্বস 
হইয়! গিয়াছিলেন আব কীচক তো কিঞ্চিৎ মাত্র। দ্রোপদীর অপমানের প্রতিকার 
চিরকাল ভীমসেনই কবিধাছিলেন, এখারও তিনি করিলেন। ভ্রৌপদীর 
সহিত পরামর্শের পর ঠিক হইল, ৃশ্তাশালাঁষ কীচককে ভুলাইয়া আনিয়া হত্যা 
করিতে হইবে । এখানে মহাভারত-বচধিত! নিছক ঘটনাবর্ণনার ফাকে ফাঁকে 
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একটু কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।) বহ্কিমতী যাজ্ঞসেনীকে 
এখানে দেখিলাম এক রঙ্গবিলাপিনী রমশী রূপে । কাধার্ত কীচকের কাছে 
যাইয়া তিনি বলিলেন, 
রুশ বলে তব বশ হইলাম আমি । 
মআছয়ে গন্ধব কিন্ব মোর পক্চম্বামী ॥ 
'তাঁহ। অব।কাঁবে বড় ভয় তয় মনে । 
এমন করহু ঘেন কেহ নাহি জনে ॥ 
নৃাশাল। রজনীতে থাকে শুঙ্গাগার । 
তথ] নিশা তখ সঙ্গে করিব বিহার ॥ 
লাঁলসায় অর্ধ হইলে প্রতারণা ধরিবার সহজ বু লুপ্ত হয়, কীচকের 
বুদ্ধিও এখানে লপ্ত হইল। দ্রৌপদীর সহিত মিলনের যে রোমাঞ্চিত প্রস্ততি 
ও প্রত্যাশার বর্ণনা! কী৮»কচরিত্রের মধো কানারাম দাস দ্রেখাইয়াছেন তাহা 
বিশেষ কৌতুকময় হইয়াছে - 
নান! গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল। 
দিব্যরত্র অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল ॥ 
সৈরিক্বীর চিন্তা করি বিরহ হুতাঁশে। 
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে ॥ 
কতক্ষণে হবে অন্ত দেব দিবাকর । 
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর ॥ 
একটি নৃতাশালায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বুকোদর সৈরিদ্ধীর বেশ ধাঁরণ 
করিয়া বসিয়া! আছেন। স্বয়ং ভীম ধরিয়াছেন নারীর বেশ! দৃশ্ঠটি কল্পন। 
কবিতে গেলেই বোধ হয় কৌতুকের আঘাত মনের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে। 
কিন্ত 'তবৃও কামাহত কীচকের চোখে এই ছদ্লুবূপের বিসদুশ বিপর্ধয় ধরা 
পড়িল না। মহাঁভ।রতকার একটু কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন__ 
লোহা হইতে সুকঠিন বুকোদর কায়। 
কামানলে দগ্ধ বুঝে সৈবিপ্রীর প্রায় ॥ 
ইহার পর ভীষের সহিত কীচকের কিছু আলাপও হইল তথাপি কীচকের 
মনে কোন সন্দেহ আসিল না। ইহা প্রায় সম্ভাবাতার সীমা অতিক্রম 
করিয়াছে । সৈরিম্ত্রীরূপী ভীম একটু অভিমান-ভরা অনুযোগ দিয়! বলিলেন, 
কীচক তাহাকে রাজলভামধ্যে পদাঘাত করিয়াছিলেন, এই ছুঃখ কখনও 
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ভুলিবার নহে । কীচক তখন বিহ্বল অবস্থায় স্বখন্বর্গে বিচরণ করিতেছে, এক 
লাখির পরিবর্ডে দশ লাখি খাইতে প্রস্তত। “দেহিপদপল্লবমুদ্রারম্ বলিয়া মাথা 
পাতিয়া দিল। কিন্তু এবার শিরদসি নহে, ঘাডোপরি, এবং পদপল্লব নহে 
পদবজ্র পাঁমিয়া আমিল। একবাব নহে তিন তিনবার । কিন্তু তবুও কীচক 
অটল, প্রেমের কি নিদাকণ নিষ্ঠা? তবে ভীম আর প্রচ্ছন্ন রহিলেন না, 
প্রকাশ্ঠ হইলেন। তারপর কীচকেব যে অবস্থা হইল তাহা দেখিয়া বলিতে 
ইচ্ছা হয়-_ 
10009 81009080808 61380 8100100), 
এত বলি সেই মুখে মাবে বজমুষ্টি | 
ভাঙ্ষিয়া ফেলিশ তাব দশ্ক দুইপ|টি ॥ 
এই চক্ষে সৈরিক্ীবে কবিলি দশন । 
এত বলি বজনখে উপ।ডে শয়ন ॥ 
র্চ ন্‌ না 
হস্তপদ শিব তাব সব চণ কৈল। 
কচ্ছপের প্রায় করি অগ্গে পুরাইল। 
কীচকের এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের প্রস্ন হাসি বিষণ্ন আঘ।ত পায়। 
তবে মহাঁকাব্যে শাস্তিদ্ীনের রীতিই এইরূপ, সেখানে কোন অন্থকম্পা নাই, 
কোন মধাবতী অবস্থা নাই, সেখানে সবই চুড়ান্ত, সবই প্রচণ্ড। ইউলিসিস 
তাহার স্ত্রী পেনেলোপের প্রণয়ীদিগকে কিভাবে শাস্তি দিয়াছিলেন তাহা 
এ প্রসঙ্গে স্মরণ কর! ঘাইতে পাৰে । 
মহাভারতে কৌরবদের নান! লাঞ্চনা ও অবস্থাবিপর্যয় দেখাইয়া অনেক" 
স্থলেই কৌতুকরসের কৃষ্টি করা হইয়াছে, কি পাগুবদের লাঙ্ছন! দেখিয়া শুধু 
এক জায়গায় কেবল আমর] কৌতুককোঁধ করিবার স্থযোগ পাইয়াছি। অবস্ঠ 
সেখানেও আমরা সহাম্ভৃতিশীল থাকি বটে, কিন্ত আমাদের সহানুভূতির মাত্রা 
এত অধিক হয় না যাহাতে আমাদের কৌতুকবোধ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়ে। । পাশাখেলায় যুধিঠির পঞ্চপাগডব ও দৌপদীকে পণ রাঁখিয়৷ যখন হারিয় 
গেলেন তখন পাণ্ুবর্দের অবস্থা দেখিয়া! আমর বেদনাবোধ করিলেও সঙ্গে 
সঙ্গে একটু কৌতকবোৌধ না করিয়াও পারি না। আর পাগুবদের অবস্থার জন্য 
তাহারা নিজেরাও তে কিছুটা ছ্ায়ী। সেজন্য তাহাদের প্রতি সমবেদনাশীল 
থাকিগ্নাও তাহাদের দ্ুতীসক্তির জন্য আমাদের মনে একটু প্রচ্ছন্ন 
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অসমর্থনের ভাব বিরাজ করে এবং সেজন্ই তাহাদের দুর্গতিতে কৌতুকবৌধ 
জাগ্রত হুয়। দৃতক্রীড়ায় পরাজিত পাগবদের কি কি কাজে নিয়োজিত করা 
হইবে তাহা যখন পরিহাসপ্রিয় কর্ণ সভায় বাক্ত করিলেন তখন শুধু সভায় 
নহে, পাঠকেব চিত্তের মধ্যেও সরস কৌতুকের সধার হয়। ধর্মপুত্র যুধিঙিরের 
অঙ্গ কোমল সেজন্য তিনি শুধু তাঁঙ্চলবাহকের কাজ করিবেন। বৃকোঁদর ত বেশ 
হষটপুষ্ট, সেজন্য চতুর্দোল বহন করিতে তিনি অনায়।সেই সক্ষম হইবেন । 
অঞ্ুন বন্ত্র ও অলঙ্কার লইয়া! ছুষধোধনের পুরে'ভাগে চলিবেন, আর নকুল ও 
সহদেব শুধু ছুইপ!শে চামর ব্জন করিবেন। এত অপমনস্চক উক্তি সত্বেও 
পাঁগবের। ধুলি-আননে বসিয়া সবই সহা করিলেন। পাগুবের৷ আজ পণবদ্ধ, 
মহাঁবল হইগ্নাও বলহীন--অবস্থাটি নিঃসন্দেহে কৌতৃকময় । অসহিষুর ভীমের 
অবন্ঠ একটু দস্ত'কডমডি দেখিয়াছি, কিন্দ অবশেষে মুধিঠিরের সম্মতি না পাইয়া 
তাহাকেও শান্ত হইতে হইল। ইহার পব কৌববগণ যে হাস্ত-পরিহাসের 
অভিনয় চাল।ইলেন, তাহা কিন্তু আর আমাদের মনে কোন কৌতুক উদ্লেক 
করে না, তাহা এক লোঁমহণণ উদ্বেগ ও ক্রুদ্ধ ঘ্বণায় আমাদের মন পরিপূর্ণ 
করিয়া তোলে । দ্রৌপদীকে সভায় আনিযা দর্যোধন ও কর্ণ যে রসিকতা 
করিয়াছেন তাহা অতান্ত অশ্লীল ও বিগহ্িতি। দ্রৌপদীর কেশাকর্ণণ ও 
বন্রহরণের চেষ্টার মধ্যে হয়তো এরূপ রদিকতার ইচ্ছাই কৌরবদের মধ্যে ছিপ, 
কিন্তু তাহা এক কামলোলুপ নীচ নিষ্ঠরতাই হইয়া পড়িয়াছে। 





বৈষ্ণব সাহিত্য 
শ্রীকঝ্ঝকীর্তন 

প্লিকুফকীর্তন গ্রস্থখাণি পড়িলে মনে হয়, ইহার লেখক যে অগ্দতীয় 
কবিহবশক্জিপ অধিকারী ছিশেন শুধু তাহ|ই নহে, হাঁলকৌতুকেব ঘাত-প্রতিঘাঁতে 
যে জীবননস উদ্বেপিত হইম] উঠে াহাঁদ তিনি অসামান্য দক্ষতার সহিত 
প্রকাশ করিযাছেন। ' প্্ধ কীর্তনে রাধা ও ক্রফ্চেৰ যে প্রেম চিনি হইযাছে 
তাহ] বিবহী কল্পনা ও তৃধিত ভাবাবেগে তগ্মঘ ও উতরে!ল নহে, তাহা প্রত্ক্ষ 
বাস্তব ও দেহচাখী। এই প্রেমে আত্তি ৪ আবেগ আছে কিন্ধু সঙ্গে সঙ্গে 
ইহার একটি রঙ্গসোজ্জপ দি+৪ আছে। বড় চণ্ডী্দাস বাঁধাবিবহ-খণ্ডের 
পূর্ব পর্যস্ত এই দিকটি অবিচ্ছিন্ন নিষ্ঠা ও অনবদ্ শিল্পকুশলতার সহিত ফুটাইয়া 
তুলিযাছেন। শ্ররুষ্ণকীর্তনে নানা র।গপাঁগিণী সম্বিত পদ আছে, কিন্ধ পদপ্তলি 
পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও দ্বয় সম্পূর্ণ নহে, ইহাঁধা অবাঁহত গতিশীল একটি সরস 
কাহিনীরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সরস, ঘটনাজটিল ও কৌতুহলোদ্দীপক 
কাহিনীর মধ্ো হাস্তকৌতুকেব গ্রীতিকর ম্পশ প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। আব 
একটি কথা বলা দরকাব। কৃষ্ণকীর্তন কাব্য বলিয়৷ বণ্রিত ও ব্যাখ্যাত হইলেও 
আসলে ইহা সম্পূর্ণভাবে নাটকীয় বীতিতেই লেখা হইয়াছে। পাত্রপাত্রীদের 
নাম উল্লিখিত না হইলেও শাটকীয় উত্তখ-প্রতাত্তবের মধা দিয়া কাহিনী বাঁণত 
হইয়াছে। শুধু কেবল সংলাপ নহে, ঘটনার জটিল আবর্তময়তা, উদ্বেগব্যাকুল 
পরিস্থিতি, বিচিত্র ভাবাবেগেখ সংঘাত ইতাদি স্ট্টি করিষা কবি তাহার 
কাঁবো নাট্যবীতিবই প্ররোগ করিয়াছেন বেশি। বাধা, কৃষ্ঃ ও বড়াই এই 
তিনটি চরিত্রের উক্তি ও প্রত্যাক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৌতুক, তীব্র শ্রেষ ও শাণিত 
বিদ্রপেগ তিতর বডু চত্তীদাসের বিদগ্ধ ও হাস্তরসপ্রিয় অন্তরের পরিচয় পাওয়া! 
যায়। হাশ্তবস ফুটাইয়। তুলিতে হইলে জীবন সম্বন্ধে যে গভীর ও ব্যাপক 
অভিজ্ঞতা], মনম্তত্ব সন্ধে যে স্শ্্ অন্ত্ূষ্টি, ভাষাজ্ঞান ও পরিবেশরচনার যে 
কৌশল জানা দৃবকাঁব সেগুলি কবির বিশেষভাবে আয়ন্ত ছিন্রী। কৌতুক ও 
কারুণ্যের মিলনেই জীবন ও শিল্পের পবিপূর্ণতা। সেই পরিপূর্ণতা আমরা 
প্রকধ্ণকীর্তনে দেখিয়াছি । সেখানে কৌতুকের রৌন্রালোকিত আকাশ শেষ 
পর্যস্ত নববর্ধার শ্যামল মেঘে মেছুর হইয়1 উঠিয়াছে। 


শ্কৃষণকীর্তন ১৩৯ 


কণসের রাজসভায় আসিযা খন নারদ দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ 
জন্মেব কথা বদিলেন তখন নাঁরদের অদ্ভুত চেহাঁবা ও উদ্দাম উল্লাসে যে 
বর্ণন! দে ওয। হইযাছে তাহাতে কবিব কৌতৃক।সক্তিব পবিচষ একেবারে গ্রস্থেব 
গোডাতেই পাণষা বাঁধ, যথা-- 
পাকিল দটী মাখার বেশ। 
বাধণ শবাপ মাকড বেশ ॥ 
না"এ নাপদ ভোক্ব গতী। 
বিরত বদন উমজ্ত মতী॥ 
খনে খনে হাসে বিণি কবণে। 
মণ ই এ খোড খোশেবে কানে। 
নাণ| পবকাব কবে অঙ্গ । 
তাক দোঁখি সব লোবেব বঙ্গ ॥ 
লান্য দিমা খণে আকাশ ধবে। 
খণেককে হমিতে বহে চিঙবে ॥ 
উঠিম্না সব বোলে আনচান | 
মিছাই মাথাএ পাডএ সান ॥ 
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ। 
রাঁঅ কাটে যেন বোকা ছাগ। 
॥ জন্বথও ॥ 
কুষ্ণকীর্তন বইখানি যে মুষ্টিমেষ পণ্ডিশ পাঠকের জন্য পিখিত হষ নাই, 
সাধারণ দর্শকের মনোবঞ্জনের জনাই লিখিত হইযাছিল তাহ।র প্রমাণ পাওয়া 
ষাঁয় নারদের এই কৌত্তুকচরিত্রের অবতারণায। যাত্রা প্রস্ৃতিতে কৌতৃক- 
ব্স পরিবেষণ করিবার জন্যই সাধারণত নাঁবদ চবিত্রের আমদানী করা তইত। 
আর একটি কৌতুকচরিত্র হইল বডাহ। এ্রঞ্চকীতনেও্ড গোডা হইতে শেষ 
পর্যস্ত বড়াই রঙ্গরস জমাইয! চত্যাছে 1) পরবতীকালে ইহাঁরই অন্নরূপ 
পাইলাম ভারতচন্দ্রের অবিস্মরণীয় হীরা মালিনীচবিত্রে। বডাই শ্তধু কেবল 
রাধাকষ্ণের পারস্পারক সাক্ষাতেপ্ শ্যোগ ৪ মনের মিল ঘটায় নাই, উভয়ের 
সহিত নান! ছলনা ও কপট অভিনয় করিয়! উহাদের প্রেমকে ঘোরালো ও 
রহস্তমধুর করিয়া তুলিয়াছে। (তাহার চেহারা, কথা ও আচরণ সবকিছুই 
অবিষিশ্র কৌতুকে সর্বদা উজ্জল হইয়| উঠিয়াছে।)১ 


১৪০ বঙ্গলাহিত্যে হাহ্তরসের ধারা 


চেহারার বর্ণনা শুহ্থন-- 
শেত চামর সম কেশে। 
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে ॥ 
জ্রহি টন বেখ যে দেখি। 
কে।টর বাট্রল ছুঈ আখি। 
মাহ] পুটনাশ! দগ্রহীনে। 
উন্নত গণ্ড কপোল খানে ॥ 
বিকট দন্ত কপট বাণা। 
ওঠ অ।ধব উঠক জিণী 
কাঠি সম বাথ যুগলে। 
ন[ভিমূলে ছুঈ কুচ লুলে ॥ 
॥ জন্মখণ্ড ॥ 
রুষ্ণকীর্তনে ব্াধারফেন মিলন ঘটাইব।র জগ্ত মে ঘটনাগুলি স্থন্টি কবা 
হইযাছে সেগু পলিশেষভাতব কৌঠ*প ও নৌতক উদ্রেক করে। (বাঁধা প্রেম 
পাইবার জন্ত কৃষ্ণের পানী হুহয়া বষ।, মাঝনদীতে বাধাকে ভয দেখাইযা 
জলের মধ্যে মিলিত হ যা, বাঁধা অগ্রগ্রহ পাইবাব জন্য তাহাঁব ভাঁর বহন ও 
মাথায় ছত্রধারণ, র।ধাকতৃক কফ্ের নাশী অপহবণ প্রস্ভৃতি ঘটনা খুবই সবস ও 
আকধণীয়।) প্রেম যেখানে বাহিরের বাধ! ও আপাতবির[গে ব্যবচ্ছিন্ 
সেখানেই তো তাহার মিলন তীব্র বোমাঞ্চময। বৈষ্ণব পদীবলীর উদ্বেলিত, 
আত্মনিবেদনময় প্রেম কৃষ্ণকীর্তনে নাইস এখানে অটল অনিচ্ছা ও তীক্ষ 
ভিবস্কারে রাধাকৃষ্চের প্রেম কঠিন ও আয়াসসাধ্য । দানখণ্ডে দেখিতে পাই 
ঝাধার মন পাইবার জন্য কৃষ্ণ বহুগণ সাধ্য-সাধনা করিয়া শেষে কঠোর ভাষ্য 
গালাগালি করিলেন-_ 


পামরী ছেনারি নাবী হত] আছিদ্দরী 
আসহ্‌ন বে।লহ মকলে। 
তোর ভাল রিত নহে কে তোহোর হেন সহে 


দান লৈবৌ ধরিওা আঞচলে ॥ 
রাঁধাও কম যাঁন ন', সমুচিত শাস্তির ভয় দেখাইলেন-__ 
রাজ] বড ছুরুবাব আহহন খুবের ধার 
কিকে কাহ্াঞ্রি করহ কচালে। 


প্রীকষ্কীর্তন ১৪১ 


ঘরত বুলিবৌ যৰে লঘুতা পাইবে তবে 
পাছে দোষ ন! দহ আন্বারে ॥ 
এখানে হাস্তরস ঠিক পরিস্থিতি বা ভাষাপ্রয়োগের মধ্যে নিহিত নয়, 
দেবমর্যাদাপ্রাপ্ধ রাধাকষের পারস্পরিক আচরণের বিসদুশতায় । দেবদেবী 
যদি সাধারণ নরনারীর মত কোন্দল করে, তবে কোন্দলের ভাষা হাশ্তজনক না 
হইলেও ইহ হান্যরসের উদ্রেক করে। 
নৌকা খণ্ডে রুষ্ণ বাধাকে আচ্ছা জব্দ করিলেন। রাধাকে একা পার 
করিবার সময় মাঝনদীতে বেশ মজা করিলেন । যমুনায় কি প্রচণ্ড ঝড়তৃফান, 
ঢেউগুলি পর্বতের মত হইয়া নৌকার উপর আইছড়াইয়! পড়িতে লাগিল। 
ভয়ে রাধা কাঁতর হইয়া াঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাকুতি-মিনতি 
করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত কষ্টের নৌকা নাকি মাঝ দরিয়ায় একেবারে 
অচল-_ 
আকাশ পরসি যর্বে ঢেউ আইসে। 
রাধার বদন চাহা কাহ্াঞ্চি হাঁসে। 
কি বুধি করিবে বাঁধা কোন পরকার। 
মাঝ যমুনাতে নাঅ না চলে আঙ্গার ॥ 


রাধা আর কি করেন, দাঁতে তণ লইয়া! শপথ করিলেন কৃষ্ণের 
মনোবাঞ্ধা তিনি পুর্ণ করিবেন, এই সঙ্কট হইতে কৃষ্ণ তাহাকে উদ্ধার 
ককুন-- 


না জানে! দিশ বিদিশ লাগে বড় ভবে। 

তিরী বধ দিবৌ কাহ্বাঞ্জি তোক্ষার উপরে ॥ 

দশনেত তৃণ করি বোলে] মো তোদ্ষারে। 

যেই চাহ সেহি দেবো কর মোরে পারে ॥ 

রাধ। জব্দ হইলেন, কিন্তু তিনি যে পরে কৃষককে জব্দ করেন নাই তাহা 

নহে। কৃষ্ণ অনুরাগে অন্ধ এবং অঙ্গরাঁগে পড়িলে মানষ যে অনুচরের ক'জ 
করিতেও বাজি তাহা তে! মকলেরই জান! আছে। কৃষ্ণের কাঙালপনা 
দেখিয়া রাধা বেশ মজা করিলেন। আগে কৃষ্ণ রাধার দধিদুঞ্চের ভার বহন 
করুন তবে তো তাহার আঙ্জি সমন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। $ফ একটু 
ইতস্তত কবিলেন, কিন্ত রাধার সেই এক কথা । অবশেষে লজ্জার মাথা খাইয়। 


১৪২ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার 


ছি ছি।--কুঞ্জ রাধার ভার কাধ করিলেন। কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া সকল 
দেবত! হাসিতে লাগিলেন _ 


লডিল। জনার্দন কান্ধে লা ভাব 
দধি বিকে মথুরাব রাঁজে। 
দেখি সব দেবাগণ খলখলি হাসে ল 


ভাবে মজিলা দেবরাজে ॥ 
কিন্তু হায়, কৃষ্ণ এত কবিযাও রাঁধার মন পাইলেন না, অনভ্যাঁসের ফলে 
দ্ধিদুঞ্ধ কিছু টলিয়! পড়িয়া গেল আর বাধার কাছে পাইলেন নিদয় আঘাত 
(মানসিক নহে, শারীরিক )- 


ভার লআ জাযিতে পসার টলিঅ। গেল 
ছাডায়িল কিছু দুধদহী। 
সোনার রূপার ভাগ তেরছ হৈল ল 


দেখি বুকে ঘাম দিল রাহী, 
অবগ্ত বাধার কঙ্কণকণিত হাতেব আঘাত কষ স্জ্জভাবেই হজম 
করিখ্,েন। 
কৃষ্েের বাশী শুনিষা বাধার চিত্ত বাকুল হইয়। উঠিত, ইহ! রাধাকফ্প্রেমের 
চিরন্তন মাঁধুর্যমষ একটি অশ। কিগ্ত পের বাঁশী পাঁধাব জীবনে আর একটি 
ব্াঁপার ঘটাইত এবং তাহা হইল নেই প্রেমের একটি কৌতককর অশ। 
রাধা শ্রণু কেবল ভাবাবিষ্টা প্রেমানমাদিনী নাবী নহেন, তিনি গৃহস্থ বধু 
সংসারেব কাজকর্ম, রাধাধাডা ইত্যাদি? কবিতে হয়। কুষ্ণের বাশীর স্বর 
তাহার এই বাস্তব ল"সারজীবনের মধ্যে কি বিপধষ ঘট [ইত তাহার একটি 
বলীল বর্ণন। বংশীখণ্ডে বহিয়াছে। রাধা রন্ধন কিনেছেন, এমন সময ঞ$ষ্জের 
বাঁশী বাঁজিযা উঠিল, আব অমনি সব কিছুই ওলটপাশট হইযা! গেল। 
তাহার পর বাঁধা বঁধিলেন বটে, কিন্ধ আহা। কি অপরপ ব্ৰান্নাই না 
সেদিন হইশ' 
বঙাইকে রাঁধা সেই রান্নার কাহিনী বপিতেছেন - 
আম্ধপ বা€ছুন মো বেশোআব দিপে।। 
সাকে দিশে? কানামোআ। পাণী ॥ 
রান্ধনেপ জুতী হাখাষিলে বড়ায়ি। 
স্থণিআ বাশাখ নাদে। 


শ্ীকফকীর্তন ১৪৩ 


নান্দের নান্দন কা আডবীশী বা 
যেন র এপাগুদের শুআ। 

তা স্ৃণিআ ঘ্বতে মো৷ পরলা বুলিআ 
ভাজিলে। এ কাচা গুমা ॥ 

সেই ত বাশীর নাদ স্ুণিয়। বডায়ি 
চিত্ত মোর ভৈল আকৃল। 

ছোঁলঙ্গ চিপিআ। নিমঝোল খেপিলে1। 
বিণি জলে চড়াইলে। চাউশ॥ 


এই অপবৰূপ ভাত ও ব্যঞ্চন খাইয়া! আইহন কি বপিয়াছিপেশ তাহ! অবশ্থা 
কুষ্ণকীর্তনে লেখা নাই। 

যত নষ্টের গোডা এই বাশী । রাধা মবিয়া হইয়া শেন পর্যন্ত এই বাঁশীই 
চুরি করিলেন। এই বাশচুরি অনেক দূব পর্ধন্ধ গভাইল। কষ্চ বাধাঁকে 
অনেক অন্তনয়-বিনয় কবিলেন কাশীট ফিরাইয়া দিবা জন্য । কিন্তু ঝ|ধ! 
কিভাবে ফিবাইয়। দিবেন, জিনি কি বাঁশী নিয়।ছেন ? রাঁগিষ] রণ 'নটকী গে।- 
আলী ছিন।রী পাঁমবী” বশিযা রাধকে গালাগাপি দিলেন । বিনা অপরাধে 
এই গালাগালি! কি অশুভক্ষণেই না বাঁধা আজ ঘর হইতে পা খাড়াইয়া- 
ছিপেন। অথচ সত্য সত্যই যে নীাশী চুপি কখিয়াছে &থ তাহাকে কিছুই 
বলিতেছেন না। বাঁধা রুষকে গোপন কথাটি বলিষ! দিলেন, আসলে বাশী 
চর্বি করিযাঁছে বডাই । রাধা দে(ষ দেন বডাইয়ের, আবাএ বাই দোষ দেষ 
ব|ধ।র, কষ »হা ফাপবে পডিলেন-- 


ক্টৌবডাধিক দেসি দোষে বডাষ তোখাক দোষে 
সব মোর করেব ফল। 

দুহাঁব কপটহাঁসা চোবাম্গ! আক্ষার সাশা 
রাধা মে।ক না কর বিকশ॥ 


অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাধার এই হলনা সমাপ্ি থটল, তিনি বাশ 
ফিরাইয়] দিলেন । 

কৃষ্ণকীর্তনের অনেক স্থানে গাহস্থ্যজীবনে ব্যবধত না প্রবাদ ও 
বিশিষ্টার্থক বাকা ও বাক্যাংশ প্রয়োগ কর! হইয়াছে। “ধেল পাকলে 


১৪৪ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্যরসের ধার! 


কাকের কি? এই প্রবাদবাকাটি বাধার মুখে এইভাবে ব্যবহৃত 
হুইয়াছে-_ 
দেখিল পাকি বেল গাছের উপরে । 
আঁরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে ॥ 
“চোরকে বলে চুরি করতে আব গৃহস্বকে বলে সজাগ থাকতে” এই 
বাকাটিও রাধার মুখে বাক্ত হইয়াছে_- 
বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিত্রীক সত্বর করে 
হেন ছুঠ বডায়ির বাণী। 
এই ধরণের প্রবাদবাকা ব্যবহাবের ফলে কৃষ্ণককীতনের ঘটনা-পরিবেশের 
মধ্যে যেমন বান্তবতা আমিয়াছে তেমনি চরিত্রগুলির উক্তির মধ্যে 
কৌতুকোজ্জল সরমত। ফুটিয় উঠিয়াছে। 


অর 


বৈষ্ব পদ-সাহিতা 


চিন্র-মৌব্দধ, সঙ্গী--লালিত্য ও ভাবকল্পনার সথগভ*এ ব্যগরনায় বৈষ্ণব 
পদ্াধলী প্রাচীন বাংলা-সাহিতোর সবশ্রে্ঠ সম্পদ । কিন্ত পদাবলীতে 
সামাজিক মান্ষের জীবনযাত্রার পরিচয় নাই, ইহাদের মধো সমাম- 
অতিক্রাস্ত মাজষের ভাব্বিহবল হদয়-রহস্যের পরিচয়ই পরিস্ষুট হইয়াছে, 
বৈষ্ব মহাজনগণ রাধাকুফ্জের লীলা প্াাননেরে গুতাক্ষ কিয়া ভক্তি- 
বদাশ্রিত লেখনীর দ্বারা তাহ] প্রকাশ কবষা গিলছেন! শ্ুঙরাং ধ্যানলব্ক 
জগতের অলৌকিক পীপাই টৈষ্ণব কবিনায় বুপাঁয়ত হইয়াছে । অবশ্ঠ 
একথা সত্য যে রাধা ও কৃষের মানবী গরণ-লীপাই পদকর্ভাগণ স্টি 
করিয়াছেন, কিন্তু সেই প্রণযশীলা একপ নিরবচ্ছিন্ন ও ভাবাবেগে উদ্বেশিত 
ফে উহা] ঘইঈনার বৈচিতা ও নাস্তা সুপ্ত স'ধাণণত কজন করিয়া গিয়াছে। 
পদপাহিত্ের শ্রেষ্ঠ অণ্শগাল, অর্থাৎ পূর্নরাগ, মাক্ষেপান্তরাগ, অন্দিসার) 
মাথুর, ভাবসন্মিলন ইউ্যাদি ভবের সৌকমার্য ও “শরের স্থক্ম কশলতার দক 
দিয়া অনব্চ্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ঘটনার কোন মকগ্রদ জটিলতা ও বিচিন্ন 
চরিত্রের সণ বান্তবরূপ অনুগ্ঠ বলিয়া হাস্তকৌতকের অইকুপ পরিনেন। 
নাই। কিন্তূ(যেখানে বাধাকুষ্জের চরিত নিয়ম নদিষ্ট, বাধা-বিচ্চিন্ন সসার- 
সীমার মধ্যে আসরা পলয়াছে। যেখানে €গ' ও সংস্কারের সঘাতে 
্াধাকুষ্ণের প্রেম জটিল, গোপনচণ্রী ও ছপন*্শ্রদ্নী হইয়া! উঠিয়াছে 
সেখানেই কেবল হ্াস্কৌতুকের উৎফুল্প দস্থরুচিকৌমুদী বিকশিত 
হইয়া! উঠিতে পারিয়াছে। একাকী যাচঠষ আর সব কিছু পারে কিন্ত 
হামিতে ও হাসাইতে পারে না, সেজন্বা বড়াই ও সথীগণ যেখানে বাধ! 
কৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়াছে সেখানেই কৌতুঝরস জমিয়া উঠিক্লাছে 1১ 
রবীন্দ্রনাথ কাব্যে উপেক্ষিত গ্রবন্ষের অদ্যে অনেক উপেক্ষিতা রমণীদের 
কথা উল্লেখ করিক্েন, কিন্তু পাধার খাদের কথ। উদ্দেখ করিলেন ন1, অথচ 
(ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা প্রভৃতি সখীদেন বাদ ছিলে বৈষ্কব-সাহিত্যই অসম্পূর্ণ 
হইয়া যায়। কষের সহিত গ্রেষ-কুটিল উক্তি-প্রতার্তি ও রাধাকুষ্ণের 
মিলজের জন্য নান! চমকপ্ুদ ছলনারু অস্তারণা করিয়া! জখাগণ যেমন 


চিএ 
এ 


১৪৬ বঙ্গমাহিত্যে হাগ্চরসের ধার] 


রাধাকৃষ্ণের প্রেম সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি পদাবলীর অন্তর্মৃধী 
ভাবপ্রবাছের সহিত এক বহিণুখী ফেনোচ্ছল কৌতুকধারার মিলন ঘটাইয় 
দিয়াছেন। দানলীলা, নৌকাবিলাস ইত্]াদি অংশে ঘটনার কৌতুহলো- 
দ্দীপক সরসতা রহিয়াছে, সেজন্য এ-সব জায্নগায় হাস্তকৌতুকের স্পর্শ 
আছে। ন্বয়ংদৌত্যের পদগুলিতে রুষ্ণ কিভাবে নানা ছদ্মরূপ ধারণ করিয়! 
বাধার সংসারে যাইয়া! বসালাপ করিয়াছেন তাহার বর্ণনাও বিশেষ সরস 
হইয়াছে । রাধার মান ও মানভগ্তন করিবার যে বিচিজ্র উপায় কৃষ্ণ অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহার বর্ণনাও অনেক স্থলে খুবই বসাল হইয়া উঠিয়াছে। 
কষ্ণের বাল্যলীলায় যশোদা ও বালগোপালের ন্নেহ-স্বন্ধ ও নানা কৌতুকপূর্ণ 
ঘটনায় গ্রীরিপদ হইয়াছে । কিগ্গ বৈষ্ণব-সাহিতো দ্বণামি"্শ্াত বাঙ্গ- 
বিদ্রপের পাত্রী হইয়াছে শুখু কেবণ দুভটি শার্থকনামা চরির--জটিল! 
ও $টিপ]। 

&নপীচোরা কফেের ননীচুরির বর্ণনা বিশেষ কৌতুক্ষময | যশোদা ও 
রেহিণী যখন ঘর হইন্ছে বাহিগ হুইয়া যান তখপই তো ননীচুধির সুযোগ । 
কিন্তু চরিবিগ্ভায় তিনি বিশেষ পটু হণ নাই, মায়ের কাছে ধরা পড়িয়া যান। ১ 
এই ননীচুরির একটি পদ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল-_ 

যমুনার জলে গেলা ধশোদা রোহিণী। 
শৃন্যঘর পাঞা লুটে এ ক্ষীর নবনী ॥ 
পি'ড়ির উপর পি'ভি উদ্খল দিয়! । 
তমূ ত শিকার ভাগ লাগি না পাইয়া ॥ 
শড়িতে ছেদিয়] তাণ্ড হেটে পাতে মুখ ॥ 
হেনই সময় দেখে জননী সম্মুখ, 
মায়ের শব্দ শুনি যাঠধন নাচে। 
ধডার অঞ্চণ দিয়া চাদদমুখ মোছে | 
॥ ঘনরা দাস | 


( গো্টপাপায় স্থানে স্থানে কৌতুকঞ্জনক ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে। খেলিতে 
থেলিতে রাখাপবাপকদের এক খেয়াল হয়, কানাইকে তাহারা বাজ। 
করিয়। বলে । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজার মেবা করে, কেহ চারিদিকে 
থানা বলায়, কেহ খা দূত হইয়া ঘুরিগা বেডায়, আবার কেহ হয়তো বেধধ্বনি 


বৈষব পদ-সাহিত্া ১৪৭ 


করিতে থাকে । কখনও আবার ভাহাদের বনভোজনের সখ হয় । কানাইকে 
মাঝখানে বসাইয়! সবাই খাইতে বসে 


সব সখ মেলি করিয়। মগুলী 
ভোজন করয়ে সুখে । 
ভাল ভাল কৈয়। মুখ হৈতে লৈয়। 


সভে দেই কান মুখে ॥ 
॥ বিশ্বস্তর দাস ॥ 
রাধীব বম্ঃসন্ধির যে সব চিত্র বিগ্ভাপতি অআ।কিয়াছেন সেগুলি যেমন 
সবদ তেমনি সৌন্দর্ধময় হইয়! উঠিযাছে | যৌবন সমাগমে বাধার দেহ ও 
মনে কি বিচিত্র পারবর্তনহই না ঘটিয়াছে! তিনি গুঞ্জনের মাঝে লজ্জায় 
বেশিক্ষণ থাকিতে পারেন না, যখন অখীদের মাধ্য থাকেন তখন সাহাবা 
তাহাকে লইয়। নান। হাশ্ত পরিহাস করেন। কেলিরহত্তের কথা যেখানে হন 
সেখান হইতে অন্তা্দকে তাকাইযা থাকেন কিন্ত কান রাখেন শুধু সেইধিকেই, 
আবার কেহ যদ্দি এ সম্বপ্ধে কিছু বলিতে আসে তবে তিনি আবার 'হাহ'কে 
গণি দেন-- 
কেদি রভস যব শুনে। 
আনত হেরি ততহি দেহ কাণে॥ 
ইথে যদি কোই কথয়ে পরচারি। 
কাদন মাথি হাসি দেই গাব। 
এই ধরণের রহস্তময়ী, কৌতুকচপলা নারী শুখু কেবগপ রসিকশ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাপতিই স্থষ্টি করিতে পারিগাছেন।১ 
দেবতা যখন মানষের উপর ভর করেন তখন সে অবশ্য উদাস ও 
উন্মন।৷ হইয়া পড়ে, আবার অপদেবতা যখন মানুষের উপর ভর করে 
তখনও তাহার এপ অবস্থা হয়। দেববশীভৃতা রাধার বিপ্ুহ ও উন্মাদন] 
ল্য বু কবি বহুদ্তর পদ রচনা কর্য়াছেন কিন্ক তিনি যে অপদেবতার 
বশীভূত] হইয়াছেন তাহ ভাবিয়া সকপে কি বাবস্থা করিল ভাহা বর্ণন! 
করিয়] শুধু ছুই এক।ট পদ রচিত হইয়াছে। একটি পদের কিছু অংশ 
উদ্ধৃত হইল-_ 
কেহ কহে যাই '€ঝারে ঝাড়া 
রাইয়েরে পাইএাছে ভূত । 
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কাপির্বাপিউঠে কহিলে না টুটে। 
সে যে বুষভান্ স্তা॥ 
রক্ষা মন্ত্র পে নিজ চুল ছাড়ে 
কেহ বা কহযে ছলে। 
আমি দিব তোহে নিচয়ে কহিয়ে 
কালার গলার ফুলে । 
॥ চণ্তীদাস 


বৈষ্ব পদাবপীতে প্রেমের আর্তি ও আয়াস উভম্নত, সেঙ্জন্ত রাধার 

গাম কৃষ্ও তীব্র প্রেমের তাড়নায় বিকল ও সতত কাহার প্রণয়িনীকে 
পাইবার জন্য এতখানি লাপায়িত যে, কোন প্রকার দুর্বল, অপমানকর 
ও হীনতান্থচক কান্দেই তাহার আপি নাই। রাধার অঙ্গস্পুষ্ট বাতাস 
লইতে তিনি ব্যগ্র, রাধার সহিত একই পুকুরের জলে থাকিতে তাহার 
আনন্দ এমন কি “বসদে বসন লাগবে খশ্য়া একই বরজকে দেয় ।' বাধা 
সখীর কাছে লজ্জায় ও আনন্দে কষ্চের এই কাঙালপনার কথা ব্যক্ত 
করিতেছেন-_ 

মিনান ফোপর সময়ে জান। 

ভপত পথে পিয়া ঢাশয়ে পান।॥ 

কি ঞ্হব সখি পিয়ার কথা। 

কহিতে হরে লাগয়ে বাথা ॥ 

তাম্বল ভথিয়া দাডাই পথে। 

ছেন বেলে (পিয়া পাতযে হাতে ॥ 

লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই। 


পদচিহ্নতপে লুটয়ে তাই ॥ 
॥ গোবিন্দদাস ॥ 


( শ্রীক্কফের স্বয়ং-দৌতোব পদগুললতে কৌতুকরসের প্রচুর নিদশণ পাওয়া 
যায়। এসব পদে নিত্যনৈমিত্তক সাংসারিক পরিবেশে বাধাকফ্জের ছলনা- 
চপল অন্রাগ ও অন্তরের আদানপ্রদানের বর্ণন। রহিয়াছে । অথিপ- 
বসামৃতমুতি শরীরুঞ্* বাধার প্রতিকুশ গুরুজনদের ঠকাইবার জন্ত যে সব 
নি়শ্রেণীর বৃত্তিজীবীব ছদ্নরূণ ধারণ কারয়াছেন তাহার বিবরণ খুবই সরস 
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ও চকপ্রদ হুইয়াছে।) একদিন তিনি নাপিতানীর বেশ ধারণ করিয়া 
আসিয়াছেন-- 


ধরি নাপিতানী বেশ মহলেতে পরবেশ 
যেখানে বসিয়া আছে রাই। 
হাতে দেই দরপণী খোলে নখরঞরনী 


বোলে বৈসে দেই কামাই ॥ 
॥ চণ্ডীদাস | 
কোনদিন তিনি মাপিনীর বেশ ধরিয়া আসেন, কোনদিন বা পসারীর 
বেশ। একদিন আমিয়াছেন দেয়াসিনীর বেশ ধারণ করিয়া। জটিল। 
দেয়াসিনীব কাছে নালিঘা পুধ ৪ পুত্রবধূর মঙ্গল বিধান করিয়া! দিতে অনুরোধ 
করিলেন । গন্তীরভাবে দেয়াপিনী ভ্রীহায় পুত্রবধুকে লইয়া আসিতে 
বলিলেন, দেয়াসিনী আঙুলে কে-- 


সন্কেত বুঝিয়। নয়ান ফিরাইয়া 
তাক করে এক দিঠে। 
নিরখি বদন চাল তখন 


শ্যা নাগর টটে ॥ 
॥ চণ্ডাদাস ॥ 


তারপর ব্ণিকিনী, বেদে, বাজিকবু ইশা ছন্র্ূপে আপসিয়াও তিনি 
রাধার সহিত অনেক চতুরালী করিয়্াছেণ। একদান আসিয়াছেশ চিকিৎসকের 
বেশে । একজন সখী তাহাকে দেখিয়া বাধার নিকট লইয়া! আমিল। 
রাধাকে নালাভাবে পরীক্ষা করিয়! চিকিৎসক বলিলেন, রোগিণীকে পিরীতি 
বিষে জর্জরিত করিয়াছে, অবস্থা সম্কট জনক -__ 


বাম হাতে ধরি অঙ্গুলি মুড়ি 
দেখে ধাত কিবা বয়। 
পিরিতি বিষে জারযাছে ইভারে 


পরাণ রহেনা রম ॥ 


ভাপ কথা, কিন্তু ব্যাধির প্রতিকার হয় কিরূপে- 
হালিক়1 নাগরী উঠে অঙ্গ মুড়ি 
ভাল যে কহিল বটে। 


১৫5 বঙ্গসাহিত্যে হাগ্করসের ধার! 


বল কি খাইলে হইব সবলে 
বেয়াধি কেমনে ছুটে ॥ 
ওষধ খাঁওয়াইতে অবশ চিকিৎমকের খুনই আগ্রহ, এখন খাওযাইলে 
জরও ভাল হুইয়]! যাইত-_ 
শষধ হয় মনে করি ভয় 
এখনি খাওয়াইয়া যাইতাম | 
ভাপ সে হত জর যেযাহত 
যদি সে সময় পাভতাম ॥ 


নাগরী বুঝিলেন উধধ খাওয়াইবার এমন আগ্রহ ধাহার সেই 
চিকিৎসক কে-_ 


তখন নাগর বুঝিয়া চাতুবী 
টীট নাগর রাজ। 
বাশুলি গিকটে চণ্ডীদাসে রটে 


এমন কাভার কাজ॥ 
( দানণীলায় কৃষ্ণ ও রাধার সখীগণের মধ্যে যে কপট রোষভরা উভি- 
প্রতাক্তি দেখা যায় তাহা স্লেষচাতুর্ধে উজ্জল ও রঙ্গরসে পরিপুত।) সখীদের 
সহিত বাধাকে যাইতে দেখিয়া কপট দানী কষ্ণ বপিতেছেন-_- 


বিনোদিনী না কর চতুরপণা। 

ভাডিয়া আমারে হিয়ার মাঝারে 
লইয়া যাইছ সোন1 ॥ 

নিবেদন করি শুণ লে সুন্দরী 
সহজে তোমরা ধনী। 

দধি ঘ্বৃত দেখি যাহ বিলাইয়। 


তবে সে মহিমা জানি ॥ 


রাধ। দ্াশীর ধুষ্টতার সমুচিত উত্তর দিলেন-_- 
গোয়াল ধরম রাখিতে গোধন 
বির গহুন বনে। 
পথে লাগি প্যায় পরনারী লয় 
সাধ করিয়াছ মনে ॥ 
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নাগরী নাগরী রসের চাতুরী 
শুনি সখীগণ হাসে । 
অন্রগ। হইতে সাধ লাগে চিতে 


কহঙ্জে গোবিন্দদালে ॥ 
রাধা ও সখীগণ রুষকে অনেক শক কথা শ্রনাইলেন। বাখাশ তইয়| 
তিনি নাকি বুষভান্স্থতাব গাত্রম্পশ করিতে চাতেন। কংসকে বলিয়। দিলেই 
তাহাধু ঢাটপনা দূর হইয়া যাইবে। কে তাহাকে দ্বানী করিপ, পাটা 
কোথায় % কিন্তু কঞ্ণ কিছুতেই নিরস্ত নহেন, তাহাবু দুঃলাহসও অতাধিক _- 


এত বলি গোগপীনাথ দিতে চাছে গায়ে হাত 
চুদন করিতে বারে পার। 
উচিত কহিল তোরে দান দিয়া যাও মোরে 


নহে ত উতার অলঙ্কারু ॥ 


আচ্ডা জঞ্জাল বটে, পলি'ভা বলিলেন-_ 


শুনি] লরপিত1 বলে বন মাকে নহে ভালে 
রাজপথে এত কি জগ্জাল, 
আপন নগর ঘরে যদি লাগ পাই তোরে 


তবে সে জানিয়ে ভালে ভাল ॥ 


দানী উত্তর দিলেন--. 
দানী কহে দোহাই আছে লৈয়া যাৰ রাজার কাছে 
তবে সে জানিব! ভালে তুমি 


এই বিরোধের মীমাংসা করিবে কে? একমান্ত পদ্দকর্তী বংশীবদন--- 
বংশীবদন কয় মোরে না করিহ ভয় 
বিরোধ ভাঙ্গিয়া! দিব আমি ॥ 

অানলীলার ন্যায় নৌকাবিলাসের পাল ও নান! রঙ্গরসে পরিপূর্ণ | সখীদের 
সহিত রাধা যমুনা পার হইতে আসিয়্াছেন। যমুনার কাগারী হুইয়] 

বসিযাছেন কৃষচ। তাহার! কাণডারীকে ডাক দিলেন-_ 

ডাক দিয় বলে নায়্যা না আন ঘাটে। 
আমরা হইব পার বেলা সব টুটে ॥) 


১৫২ বঙ্গমাহিতো হাশ্যরমের ধারা 


কাণ্ডারী নৌকা লষ্টয়া আলিল্েন-_ 
দেখিয়া নাগররাজ জীর্ণ তরী লৈয়া। 
বসিয়া কয়ে কথা কাণ্ডারী ইয়া ॥ 
ক দিবে আমারে কহ কনক বেতন । 
একে এ.ক পার কৰিব যন জন ॥ 


(বাধা বলিলেন, কাগারী যাহা! চান তাভাই তীহারা দ্িবেন। কিন্তু 
কাগ্ারীর স্পর্ধা অনেকখানি, তিনি একেবাবে হাদয়ের বুত্তটিই লইবেন । 
কলে তো নৌকাঘ উঠিন্নে, কিন্তু তখন কি ভীষণ ঝড় আর তরঙ্গের 
না শামাতি 

ওরজের "কষে শীকা ডুবু ডূবু বকে। 
হেবি সব সহচর" বাপ অন্দরে ॥ 
তরঙ্গ দোখযা ধরহপি কাপে বাহ । 


কোলে সরি বান নৌকা কাণ্ডীবী কানাই । 
॥ উদ্ছবদাম ॥ 


কৃষের মনক্া মনা পুর্ণ হইল, ইচারই লা গত আযমোজন, এত চতুর ছলণ]। 
চলনা ও কৌতুকের মধা দয়াহ " গেমের বসের আরও উপভোগ্যতা।) 


(রাস, ঝুলন ও হে(লিখেলার পদগ্রলি উদ্বারত 'আনন্দোচ্ছু'সে সরস-মএ 
হঠয়া উদ্ঠিয়াছে | কিন্ধ এ থদঞ্ছ এ আনন্দের উদ্ধ'মতা যতখানি কৌতুকের 
আকম্মিকত। ততখথানি নী ৫হালিখেলার পদগ্ুলিব কথাই ধরা যাক । 
বন্দাবনের গোপগোপীগণ হোপিখেলাব মরদির আনন্দে উদ্বেন হইয়া 
উঠিষাছে । আবির ও পিচকারীর বঙে চারিপ্দক বভীন_- 


দুভ' করে আবর দু অঙ্গে ভারত 
পিচকা বঙ্গে পাখা । 
অরুণিত যমুনা পুপিন কুঞ্জবন 


অকণিত যুবতী জাল ॥ 


রঙের লড়াই বেশ জঙিয়! উঠিয়াছে। একদিকে কৃষ্ণ ও সুবল গ্রভৃতি নখা, 
অন্যদিকে রাধা ও গলিত, বিশাখ! প্রতি সখী! এই লড়াইয়ে কোন হার- 
জিত নাই, ইহাতে ব্যবহার হইয়া কৌতুকের গোলাগাল আর ফিন্‌কি 


বৈষ€ পদ-পাহিত্য ১৫৩ 


ধারায় ছুটিয়াছে শুধু রঙের ফেয়ারা। তাহাতে দেহ ভাপিয়াছে আর মন 
ডুবিয়াছে। উদ্ধবদাসের একটি পদ উদ্ধত হুইল-_ 
দেখ শ্যাম গোরি সথি মেলি। 
আবিরে অকুণ পিচকারি ঘন 
হোয়ণ তুমূল খেলি ॥ 
সহ হৃবল করিশ্রা সঙ্গ ৷ 
জয় জয় বর্দি দে করশালি 
সি হাসি রস বঙ্গ ॥ 
জখী লাল গা নুশাগা সাগণগ। 
₹।শি খন না (পতন তল 
সপ্ন শি লা রুচাতে। 
রম "শেখর বচিক| নবি 
শ্রমজ্জল ঢুই' বঘন ভবরশ 
এ উদ্বৰ লঙাবি॥ 
বৈষ্ব সাহিভোবর «কটি কপাল পাঠা হইল বাধার মানভঞ্চন। কুফ্জের 
অলগারীতে 'আ*সিও এ শীকা করিজ। পাধাও বগি তা, হা কুষকে দেখিষ 
শাখার কোপ, কষ্চের সাধাপা ধপ্কন্থ পাদারু ভীব কাপ নিরাশচিন্তে কফেব 
প্রশ্যাব্তন, খাধার অন্রতাণ এ রষক ফির ইজ আাতিবাখ শল্য সখাদের কাছে 
মিনন্তি, সখদের সহি * কৃষের “শ্াকো ক, ম্মাশাপ, লাধাব মাণ ভাবার 
ডগা কৃষের লিবিধপ্রুকার ছলনা ও চন্রাশী-এমব বিষয় পদক ও 
কীর্তনীয়গণ চিরক।ল বিশ্বে €সান।লাবে কৌতুহ শী শ্রে'তাদেশ কাছে 
পরিবেষণ করিয়াছেন |)মানের কলে পাধাকৃষ্ণের প্রেম দ্বিধা ও সন্দেছে সংশয়িত 
এব* রোষে ও বিরাগে খত্ি* এপং মেঙ্গনাভ ভাহা এত নত্যনৃতন ও বৈচিত্রা- 
মধুর । কুষেের জন্য সাপ্লা পাও জাগ 1 পধা বিষ্লকাম হইয়াছেশ । এতদিনে 
তনি বুঝতে পারিয়াছেণ-- নিঠুর পুকষ জাতি । পরকাল বেলায় কৃষক 
দেখিয়া রাধা একেবারে জলিয়া উঠিশেন-_ 
বজনী বাঁঞ্চয়া আইলা জ্বালাইতে আগ্তণ। 
বিহ্বানে ন্মাইল] পোড ঘায়ে দিতে মুন ॥ 
ধাহা বসি আছ তাহ ভুলি ফেপি মাটি । 
এখনি উঠিয়া! গেলে দিব ছুড়াঝাটি ॥ 


১৫৪ বঙ্গসাহিত্যে হান্তবসের ধাবা 


যেমন নাগরী সঙ্গে পাইয়াছ সখ । 


তাহার লাবণ্য জলে ধোও গিয়া মখ ॥ 
॥ গোবিনদান ॥ 


কৃষ্ণ অনেক অন্রনয়-্বিণস্ কারিপেন, কিস্ত কাধার মান কিছুতেই ভাঙিল 
না। অগত্যা কৃষ্ণ শাস্তি নিতে বাজি হহণেন। চমত্কার শাস্তি এবং এই 
শান্তির কথা বলিয়। দিয়াছেন রদিক চুডামণি [বছ্ঞাপতি-- 
হমরি বচনে যদি নহে পরতীত। 
বুঝি করহ শাতি যে হোয় উচিত ॥ 
ভুজপাশে বাদ্ধি, জঘন পর "তাডি। 
পয়োধর পাথর হিয দেহ ভারি। 
উর কারাগারে বাধি রাখ দিন রাক্তি। 
বিছ্যাপতি কহু উচিত ইহ শাডি। 
রুষ্ণ নানা ছলে রাধিকার মান ভাঙাইবার “চষ্টা করিয়াছিলেন। যোগীর 
ছন্মবেশশ ধারণ করিয়। তিনি কিভাবে রাধার মান ভগঞ্তন করিয়াছিলেন সে 
সন্বন্ধে বিদ্াপতি ও গোখিন্দদাস পদ বচনা করিয়াছিজেন। গোবিন্দদাসের 
পদটি পুরাপুরি উদ্ধৃত হইপ-_ 
গোরথ জাগাই, শিাধ্বনি শুনইতে, 
জটিশ৷ ভিখ আনি দেল। 
মৌনী যোগেশ্বর, মাথ হিলায়ত, 
বুঝল ভিখ নাহি নেঙস। 
জটিল! কহুত তব, কাহা তুহু মাগত 
ঘোগী কহুত বুঝাই। 
তেরে বধুহ্াত, ভিথ হাম লেয়ৰ 
তুরিতহি দেহ পাঠাই ॥ 
পরতিবরৃতা বিশ্ব, ভিখ লেউ যব, 
যোগী বরত হোয়ে নাশ । 
তাকর বচন, শুনিতে তনু পুলকিত 
ধাই কহে বধুপাশ॥ 
স্বারে যোৌগিবর, পরুম মনোহর, 
জ্ঞানী বুঝল অন্মমানে । 


বৈষব পদ -সাহিত্য 


বহুত ফতন করি, রতন খালী ভরি । 
ভিখ দেহ তু ঠামে। 

শুনি ধনী বাই, আই কবি উঠিল, 
যোগী নিয়ভে হাম যাব! ১ 

জটিল কহত, যোগী নহ আনমতত 
দরশনে হোক্সব লাভ ॥ 

গোধুম চুণ, পূর্ণ থালীপর, 
কণক কটোব্ ভরি ঘিউ। 

কবযোড়ে ব্বাই, লেহ করি ফুকরউ 
তাহে তেরি থরহ পপি জীউ | 

যোগা কহত হাম, ভিখ নাতি লেয়ব, 
তুয়া মুখ বচন এক চাই । 

নন্দ নন্দল পর, যো অভিমান সো, 
মাফ করহ ঘর যাই | 

শুনি ধনী রাই চীরে মুখ ঝাপল 
ভেখধাত্ী নটবাজ। 

€গোবিন্দদাস কহ, নটবর শেখব। 


সাধি চলত মন কাজ ॥ 


১৪৫৫ 


চৈতন্যচরিত-সাহিত্য 


॥ চৈতন্তদেবের দেবছুর্পভ মানবচরিত্র লইয়া! যে বিরাট চরিত-সাহিত্য 
গাডগ্ন] উঠিম্নাছে তাহাতে আমর] লৌকিক ও অলৌকিক উপাদানের একত্রিত 
সমাবেশ দেখিক্মাছি |) চৈতক্দেব নিজে কখনও অবতাররূপে উল্লিখিত ও 
পৃজিঙ হইতে চাছিতেন শী, বরং কাহারও মুখে এরূপ উক্তি শুনিলে তিনি 
খিবক্তই হইতেন। তীছার সমকাপীন ও শিকটকালীন জীবনগস্থ, যথা 
গোবিনদ'সের কড়চা? (যদ বইখানি অকুতিম হয়) ও জয়াননোর ১৩ ন্- 
মঙ্গলে, তাহার মানবীয দিকের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হুইয়াছে। কিন্ত 
পরবর্তীক'লে “চৈতন্ত-ভাগবত” ও “ঠৈতন্য-চরি-তামৃত” গ্রভৃতি গ্রন্থে তাহার 
অলোকি কতার দিকেই অ ধক গুরুত্ব আঝোপ করা হইয়াছে । এই বকমই 
হয়। বুদ্ধদেব এষ্টভাবে পর্নবর্তীকালে দেবতা ও ভগবানেব অবতাররূপেই 
ভক্তমনে প্রন্চিঠিত হঈয়াছিলেন ভাপ এই পাখি জীবনেই সামগ্রী, পাথিৰ 
জীবন যেখানে অপাথিব শুরে উন্নীত হয় সেখানে হাপিত কোন প্রবেশ 
অধিকার নাই ১ বস্তজীবনের ভান্তি ও 'মসঙ্গাত যখন অধ্য'ত্ববাদী দার্শনিক 
দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হয় তখন জীবনের মূল্য বাড়ে বটে, কিন্ত রস কমিয়া যায়। 
সেজন্চৈতন্যদেবের লল! যেখানে ম্বান্তকাশ্রয়ী ঘানৰিকতা লাভ করিয়াছে 
সেখানে মাঝে মাঝে হাস্তকৌতুকের উপাদান আমর! সন্ধান করিক্সা। পাই 
কিন্তু যেখানে তাহ ভাবাশ্রয্নী অবতার-লীলান্* পরিণত হইক্সাছে সেখানে 
ভক্তিবিভোর চিত্ত হাম্যকৌতুকের অনেক উধ্বেঁ বিরাজ করিতে থাকে ।) 
'চৈতন্যচব্িতাম্বতে”র অস্ত্যলীলায় ভাদির কোন যোগ নাই, কাবুণ অন্ত্যলীলায় 
মহাপ্রভু দেহুপারী পুরুষ নহেন, বিদ্বেহী বিগ্রহ । কিন্তু আদিপীলায় নিমাই 
সাধারণ মানুষ এবং লেজচ্হু সেখানে মাঝে মাঝে রঙ্গরসের তরল অবকাশ 
পাওয়] যায়, চৈতন্য-ভাগবতে এ কারণেই হাস্তরসাত্মক বর্ণনা স্কান পাইয়াছে 
কিছু বেশি পরিমাণে । গোবিন্দদাসের কড়চ1 ও জয়ানন্দের “চৈতন্থামঙ্গল? 
হয়তো! মহাপ্রভুর স্থুল মানবিকতার খুটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই 
ইহারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কাছে প্রিষ্ক ও প্রমাণ হইতে পারে নাই, কিন্ত 
হামির উপাদান এই দুই গ্রন্থেই বেশি পাওয়া যাইবে। 


চৈতগ্কচবিত-সাহিত্য ১৪৭ 


/ নিমাইয়ের বালাচপলতার যে বর্ণনা চরিত-সাহিত্যে রৃহিয়্াছে তাছাতে 
ঘথেষ্ট কৌতুকরসের পরিচম্ম পাওয়া যায়। চরিত-বচদ্দিতাগণ নিমাইয়ের 
বালালীলা বর্ণনা করিবার সময় বুন্দাবনের বালগোপালের কথাই মনে মনে 
স্মরণ করিয়াছিলেন, সেজন্ নিমাইয়ের চপলতা ও ছুরস্তপনা তাহাদের 
প্রীতিনিগ্ধ দৃষ্টিতে বিশেষ সরস ও কৌতৃকগ্রদ হইয়] উঠিযাছিল। ন্মানাথী 
ব্রাক্মণগণ নিযাইয়ের দুরস্তপনায় অস্থির হইয়া তাহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের 
কাছে আসিয়া যে নালিশ করিতেন তাহ! পড়িয়] বিশেষ কৌতুক বোধ 


করিতে হয়৮- 
কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলে নানিয়া। 


ডুব দিয়া লৈষা যায় চরণে ধরিয়া | 

কেহ বলে আমার না নহে সাজি ধুতি । 

কেহ নলে আমার চোবায় গীতা পুথি ॥ 

কেহ বলে পুত্র অতি বালক থাপ 

কর্ণে জন দিয়া তাত্রে কান্দায় অর ॥ 

কেত বলে মোর পট দিয়া কান? চডে 

সুঞ্চিবে মহেশ বলি ঝাপ গা পঙছে॥ 

কেহ বলে বৈদে মোর পুজার আসনে । 

নৈবেছ্য খাইয়া বিষু পৃজরে আপনে ॥ 

ল্লান করি উঠিশে বালুক1 দেহ অঙ্গে। 

যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥ 

স্্রীবাপে পুরুষ বাস করয়ে বদল। 

পরিবার বেপ। সবায় লঙ্জায় বিকল ॥ 

পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ । 

লিতা এই মত করে কহিল তোমাত ॥ 

এখানে অবশ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্ট কৌশল হইতে হাসারপ ত্য হয় নাই, 

কিন্ত বালকের ছুরস্তপনার কৌতুকময় বিবৃতি রহিয়াছে । (শুধু ব্র'ক্ষণগণ 
নহে, নিমাইয়ের অভাচার হইতে বানিকাদেরও অব্যাহতি ছিল না। আংশ্য 
বালিকাদের সহিত এই কৌতুকলীপা দেখিয়া বৃন্দাবনে সেই নব কিশোর 
ও গোপীদের মধুর লীলার কথাই মনে হয়।) পরব্তীকালে যিনি নারী সশরন 
একেবারে বর্জন কবিয়াছিলেন ভাহাকেই নারাদের লহুত একরপ গ্রীতিগ্দ 


১৫৮ বললাছিতো ছান্তরসের ধার! 


রলিকত! করিতে দেখিয়া! বিশেষ কৌতুক বোধ করিতে হয়। শচীমাতার 
কাছে বালিকারা যে অভিযোগ করিত তাহাতে প্রকাশ্ট বিরাগের অগ্তরালে 
প্রচ্ছন্ন অন্গঘাগই বোধ হয় বিরাজ করিত-_ 


শচী সন্বোধিয়া সবে বলেন বচন । 

শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করম ॥ 

বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ। 

উত্তর করিলে জন সহ করে ছন্দ ॥ 

ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল। 

ছড়াইয়া ফেলে বল করিম্া সকল ॥ 

সান করি উঠিলে বালুক1 দেয় অঙ্গে । 

যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥ 

অলক্ষিতে আমি কর্ণে বলে বড বোল । 

কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোগ ॥ 

ওকভাথ বিচি দেয় কেশের ভিতরে 

কেহ বলে মোরে চাহে বিভা কিবারে ॥ 
॥ চৈতন্বভাগবত । আদিকাণ্ড | পঞ্চম অধ্যায় ॥ 


(দেবযৃত্তি ও পুজার দ্রব্যাদি লইয়্াই যেন নিমাইয়ের চপলতা উদ্দাম 
হইয়! উঠিত, যিনি স্বয়ং ভক্তির অবতার, বালক বয়সে সেই ভক্তি লইয়াই 
তাহার কি নিদাকণ পরিহাস । জয়াননের “চৈতন্তমঙ্গল' হইতে কিছু অংশ 
উদ্ধৃত হইল-__ 

কাণো দেবমন্দিরে বসিঞা সিংহাসনে । 

দেবতাপ্রতিম] নিঞ্। পেলাএ প্রাঙ্গণে ॥ 

কাহার মন্দির চুভে বসিয়া সত্ববে। 

গড়াভভি দিঞ] ভূঙে পভে বিশ্বস্তরে ॥ 

৬ ক গং এ 

কাহার মন্দিবে দেবতার দ্রব্য থাএ। 

দ্বারে কপাট দিঞ্া হাসিগড়ি জাএ | 

কুম্ুকুহুধ্বনি করে মন্দির ভিতরে। 

পারাষত ধ্বনি যেন হংসরব কবে ॥ 


টৈতম্যচরিত-সাহিতা ১৫৯ 


কাহার মন্দিরে চলে মধুর পেখনে। 
কাহার মন্দিরে জাএ নান] বিভূষণে | 
কাহার মন্দিরে সদ্ধ্যাকালে প্রবেশিঞ1। 
প্রদীপ নিবাণ করে হাসিঞা হাষিঞা ॥ 
॥ চৈতন্তমঙ্গল-জয়ানন?। নদীয়] খণ্ড ॥ 
(নাগরিকদের সহিত বাপক নিমাই ঘে ঠাট্া-রসিকতা করিতেন তাহাতে 
অনক মমক় শিষ্টতা ও শীলতা কিছুই থাকিত নাসযথা__ 
গোপবণিকেবে গুভু করে উপহাস। 
রূভসে বঞ্চিয়! তাঁর কাটিপ এ বস 
মামার অন্বান্ধ কেহো বাপে দেব গাশি। 
তা দেখি হামিএ গৌর কারে খলে শ।লী ॥ 
॥ এ ॥ 
নিমাই ব্ড হইলেন, কিন্ত তাহার স্বভাব গভীর হল না। রঙ্গ ও বালের 
হ্যোগ পাইলে তিনি বালকেপ মত পল ও ভরশ হইমা উঠিতেন। পুরব্ঙ্গ 
এরমণ করিয়া আসিয়া তান পূর্ববঙ্গ বানীদের কথা অঠকরণ করিয়া ঠাট্টা কাখে 
শাগিলেন_- 
বঙ্গদেশী বাকা 'ন্করণ করিয়া। 
বঙ্গালেবে কদর্েন হাসিয়। হ1সিয়। | 
॥ চৈতন্তভাগবত । আদিখণ্ড। ছাদশ অধ্যায় ॥ 
অবশ্ঠ দীনবন্ধুপ নাটকে ভাষণ-টণপুণ্যের ফলে হাঁপি যে সাহিত্যরস-পর্ায়ে 
উন্নীত হইয়াছে তাহা এখানে পাই । ইহা অনেকটা িছ। অথবা %51199] 
৪1165 জাতীয় । হায়রে স্বয়ং মহাপ্রভু পর্বস্ত বাঙ্গালদের প্রতি এত বিরূপ 
ছিশেন, আর অন্যের কথায় প্রয়োজন কি। তবে তিনি শ্বয়ং বাঙাল হইগাও 
বাঙালদের লইয়া ঠাট্টা করিতেন, হহাই আর9 মজার বিষয়। ভাহ।ব 
পূর্বপুরুষদের বানস্থান শ্রীহট্রে থাকা সত্বেও এই শ্রহট্টবাসীদের কথা লইয়া 
তিন কতই না বিদ্প কাপলেন-_ 
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীতটিয়া। 
কদর্থেন সেই মত বচন বণিক্না ॥ 
ক্রোধে শাহন্রিয়াগণ খলে হয় হয়। 
তুমি কোন্‌ দেশা তাহা কহত 1নশ্চন় ॥ 


১৬৩ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধাবা] 


পিতা মাত! 'ার্দি কবি যভেক তোমার । 
বণ দেখি শ্রীহটে লা হর জন্ম কার॥ 
আপনে হইয়] শ্রীহট্রিয়াপ তনগ। 
তবে গোল কর কোন্‌ যুক্তি ইথে হয় ॥ 
যত তত বলে প্রভু প্রবোধ না ম'নে। 
নাণা মত কদথেন পে দেশ ব5নে ॥ 
তাবৎ চাপেন শুহট্টিখাবে ঠা 
যাবং শাহাব ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥ 
মহা কোধে কেহ পহ যা খেদাডিযা। 
লাগালি না পায় যায় তামা গিয়া ॥ 
॥ এ | ১৩শ অধায়। 
এই অংশ পড়িতে পড়িতে মনে হয় এহটখানীতদেএ রাগাইয়] স্বয়ং মহা 
মজা পান নাই, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চমবঙ্গীব জাবনীকার বৃণ্দাবন দাসও থে* মজা 
পইয়াছেন। 
কিন্তু এই অভরলম্বভা্, সধাহাম্তময় নিমাইফের চরিরে অকস্মাৎ 'ক 
পরঙনই না আসিল । গধা হইতে ফরিযা আবার পর মুগুমুহুঃ অষ্টপা্ওক 
ভাবে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া! পঙ়িতে লাগিলেন ৩নি এতকাশ অঙ্থান্থা 
লোকেদের লইয়। হাসিতেন | এবার তাহাকে লইয়া] অন্য শোকের হাজসবার 
পাপা শাসিল। অবশ্য হাস বিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়, আবার অজ্ঞতা হতেও 
উৎপন্ন ছইজে পারে। বলাবাছপ্য এখানে সাধারণ লোকের হাসি ছিপ 
অজ্ঞতাপ্রন্থত। নিমাইয়ের খাহাজ্ঞানশৃন্ত অসবছ্ ক্রিয়া ও আচরণ দেখ্য়া 
সকলে সাবস্ত করিল যে, তিনি শিশ্চয়ই বাযুরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন-- 
নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার। 
বাঞ্কুজ্ঞান কবি লোক বলে বান্ধিবার ॥ 
শচীমুখে শুনি যে যে দেখিবারে যায়। 
বায়ুজ্ঞান কবি লোক হাসিয। পনায়। 
॥ চৈতন্য ভাগবত | মধ্যখণ্ড । ২য় অধ্যায় ॥ 
হত ই করনত আখ হুইল ক্হহাত্ব-প্। বাধিযু। 
রাখিবার উপদেশ দিল, কেহ বা শীত ডাবের ল পান করিবার নির্দেশ দিল, 
কত তৈল ও ঘ্বতের বিধানই না হইল! 


চৈতন্য চবিত-সাহিত্য ১৬১ 


জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে গৌবাঙ্গের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ বর্ণন! প্রসঙ্গে 
একটি হাসারসাত্মক বিষয়ের অবতারণ করা হইয়াছে যাহ অন্ত কোন চবিত- 
গ্রন্থে আছে কিনা জানি না। মর্গলকাব্যগুলিতে নায়ক-নায়িকার বিবাহের 
লময় পাবীগণের যে খে? ৪ পরিিনিন্দা দেখা! যায়, জক্লানন্দেও গ্রস্থেও তাহার 
আভাম মেলে । বরবেশি গৌবচম্থকে দেখিয়া বিবাহিতা বমণীগণ মুগ্ধ হইয়! 
ভাহার প্রন্তি অনভযোগ এন" নিজেদেব কল ও সণ্মারের প্রতি তীব্র বিরাগ 
পুকাশ কবিতেছে 3 
ভাবের ভাব্ী ব্ণী তরুণী 
মোর কুলে পড় নাজ 
আল কি রমণী আব না রহিল ঘরে। 
আব বুমণী বশে গাণ কেমন কেমন করে ॥ 
আালো কি আলা কি 'মাসো কি। 
এমন কপ কনগাধৰ কোথাহ নাদেখ। 
এক রমণী বলে আমি অন্দরে জাব। 
মার রমণী ৭শে গঙ্গীসাগরে মক ॥ 
ম্নাও প্মণী বলে খোব ব্ণাোপে সন গা 
আর রমণী বলে মুখে নাতি স্বরে রা॥ 
এক বমণী বলে মোর ননশরিনী মরু । 
আব এমণী বলে স্বামী জে করে সেকর ॥ 
॥ চৈতন্যমঙ্গশ-দয়াননা | প্দায়] খণ্ড ॥ 
ভাবমাতোয়ার নিমাই পাবিষদগণের সহিত যখন কৃষ্ণলীলারম আস্বাদন 
পরিতেন তখন ভক্তি অগ্রবাগ ও সঙ্গীতে মিলিয়া এক উচ্ফ্মসিত মন্দাকিনী 
ধার প্রবাহিত হইত । কিগ্ড স্বর্গে যাউয়াঁও মানতষের খভাবধর্ম বোধ হয় 
একেবারে পরিবিত হয় না। (সলৌকিক লীলারসে বিভোর থাকিয়া 
গৌরাঙ্গ ও তাহার শষ্গণ মাঝে মাঝে পৌকিক জগতের ক্ষুদ্র তা ও তুচ্ছত্তাগ 
মধ্যে নামি আসিতে ভালোবাদিতেন । আর ভক্ঞমগ্ডলী ও এই সব অলামান্ 
মানুষগুলির মধ্যে কোন সাধারণ মনোধন্ন ও স্তুপ আচবণ দেখিতে পাইপে 
স্থখীই হইতেন। সেছম্য কখনও মহাপ্রভুর ভোজনের সবিষ্তার বর্ণনা দিয়া 
'আবাব কথন বা, মহাখগ্রভুঝ পীবিষদ্রগপেক খে) কৃজিম ও ক্দপম্থাী। কলেজ 
বিবরণ দিয়া জরিত-রচয্সিতাগণ ভক্তি-গন্ভীর পরিবেশকে মাঝে মাঝে 
১১ 


১৬২ বঙ্গলাহিত্যে হান্তবসের ধার] 


হাস্ামধুর করিয়। তৃলিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইতেছে কিন্তু অদ্বৈত ও 
নিত্যানন্দের বিবাদ । এই দুইজন মহা প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প, বৈষবদেব মহামান্ত 
অবতার ; স্থুতরাং ইহাদের বিবাদ যে সর্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ হইবে তাহাতে 
আর কি সন্দেহ আছে।] অধৈতপ্রভু সরল ভালোমানষ কোন ঘোরগ্যাচের 
ধার ধারেন না, নিত্যানন্দের সহিত ভিনি আটিয়া উঠিবেন কিভাবে? সেজন্যই 
তিনি ক্রোধে দিশাহারা হইয়া পড়েন। অপর দিকে নিত্যানন্দপ্রভূ নিমাইয়ের 
অগ্রজন্ব্ূপ তো; সেজগ্ব লোকের পিছনে লাগিতে, নিত্য নৃতন ঠাট্টা-বিদ্বেপের 
ছারা লোককে নাস্তানাবুদ করিতে তাহার কোন জুডি ছিল না। আচার্ধ 
যত পাগিতেন নিত্যানন্দ তত মজা পাইতেন, আচার্ধ যত গালাগালি দিতেন 
নিত্যানন্দের রসিকতা জত বাড়িয়া যাইত । এত ঝগডা তাহাদের মধ, অথচ 
এত ভাব আর কোথায় নাই। চূড়ান্ত ঝগড়ার পরেই দেখ! যায় চরম 
গ্রীতিতে উভধযে পবম্পরেব সহিত আলিঙ্গনাবন্ধ। তাহাদের এই কলহ ও 
অন্রাগলীলা! ভলক্তগণ চিরকাল গ্রীতিপ্রপন্ন দৃষ্টিতে উপভোগ করিয়াছে । 
£চৈতন্য-ভাগবতে” হিনস্থ'নে এবং “চতন্ত-চবিতামুতে” একস্বানে তাহাদের 
কলহের রসাল বর্ণনা রহিয়াছে 1) 
মহাপ্রভু শিয়াদের সাহত জলকেলি করিতে আনিয়াছেন। অন্যান্য সকলে 

পরস্পরের মধ্যে জলকেপশি আবস্ত করিলেন কিন্তু অন্বৈতের সহিত জলকেলি 
শুরু করিলেন শুধু মার নিত্যানন্দ । নিত্যানদ তে প্রথমেই ন্বদ্বৈতের চোখ 
লক্ষ্য করিয়৷ জল ছু'ডিলেন £ 

মদত নযনে নিত্যানন্দ কুতুহপী । 

নির্ঘাতে মাবিপ জল দিপ মহাঁবলী ॥ 

দুই চক্ষ অছৈত মিলিতে নাহি পারে। 

মহাক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে ॥ 

নিত্যানন্দ মছাপে করিল চক্ষু কাণ। 

কোথা! হইতে মছযপের হইল উপস্থান ॥ 

্রনিবাস পঞ্ডিতের মুলে জা'ত নাই । 

কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঞ্জি ॥ 

কিন্তু এত গালাগালি খাইয়াও নিত্যানন্দের বৃমিকতা যায় না : 
নিতানন্দ বলে মুখে নাহি বাস লাজ। 
হাঝিলে আপনে আবু কন্দলে কি কাজ ॥ 


চৈতন্য চব্বিত-দাহিতা ১৬৩ 


গৌরাঙ্ষপ্রভু মধাস্থ হইয়া বলিলেন, তিনবার না হইলে হারজিতের 
মীমাংসা হইবে না। স্ৃতরাং আবার জলযুদ্ধ আবস্ভ হইল, আবার নিত্যানন্দ 
অদৈতের চোখে বেশ খানিকট। জন্গ দিয়া দিলেন । অদ্বৈত ক্রোধে একেবারে 
কুদ্র মুদ্তি ধারণ করিলেন £ 
সংহারিমু সকল যোগার দোষ নাই। 
এত বলি ক্রোধে জলে আচার্য গোসাঞ্জি ॥ 
॥ চৈতন্য ভাগবত | মধা খণ্ড । ১৩শ অধ্যায় ॥ 
এই জলযুদ্ধে অবশ্য নিত্যাননেরই জিত হইল, তবে কিছুক্ষণের মধোই 
সব হারজিত প্রসন্ন প্রীতির ধারায় ভাপিয়া গেল। আর একদিন ভক্তগণ 
হরিনাম়ে বিভোখ হষ্টয়া চলিয়াছেন, সকলেই অলৌকিক ভক্তিন্বধাপানে 
মাতোয়ারা । কিন্তু ইহারই মধো বিভ্রাট বাঁধিয়া বসিল-_অর্থাৎ, অদ্বৈত ও 
নিত্যানন্দে ঝগড়া লাণিয়া গেল। অদ্বৈত নিঙানন্দকে গাপাগালি দিয়া 
বলিলেন £ 
হেন জাতি নাখাইলা যার ঘরে। 
জাতি আছে তেন কোন জনে বপে তোরে ॥ 
বৈষ্ণব সভায় কেনে মহা মাতোয়াল। 
ঝাট নাহি পসাইলে নঠিবেক ভাল । 
নিত্যানন্দ তাহাকে আরও বাগাইবার জন্য একটি কড়া কথা শুনাইয় 
দিলেন : 
নিত্যানন্দ বলে আরে নাড়া বপিথাক। 
কলাইয়া পাডো আগে দেখাই প্রতাপ | 
মারে বুড়া বামন তোমার ভয় নাই । 
আমি অবধূত মত্ত ঠাকুরের ভাই | 
্ত্রীয়ে পুত্রে গুহে পরম সনমারী । 
পরুষ হ'সের পথে আম অধিকারী ॥ 
একে তো মা মনসা তাতে আবার ধুলা গন্ধ। ন্বদ্বৈত প্র একেবারে 
দিগবিদিকজ্ঞানশৃন্ত হইয়া! পড়িলেন। অপহা ক্রোধের বশে তিনি যে কাণ্ড 
কৰিয়! বমিলেন তাহা-_ছি! ছি! বড়ই লজ্জাকর : 
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অমনি হেন জলে । 
দিগম্থর হইয়! অশেষ মন্দ বলে ॥ 


১৬৪ বঙ্গমাহিত্যে হাসারসের ধাবা 


মৎস খাও মাংস খাও কেমত সন্নাসী। 
বন্ঘ এণ্ডিলাম শ্মামি এই দিগবাশী ॥ 
॥ চৈতন্ত ভাগবত । মণ খণ্ড । ২৪ ॥ 


শুনিয়াছি গ্রাম্য বধীয্রসী স্ত্রীলোকেরা ঝগড়ায় মন্ত হইয়! প্রতিপক্ষকে 
জব করিবার জন্য এরকম কাণ্ড বাধাইয়া বসে। খাক অছ্ৈঠ ও নিত্যানন্দের 
এই কল্চ যে যথার্থ কলহ নহে, মহাপুরুষদের লালামাত্র তাহা বৃন্দাবন দাস 
বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। স্ব হলি ব্যাখ্যা না 
করিলে এই কলহের বাহ ও আত্তগ ূপের ভেদ আমরা বুঝতে পাজি এবং 
সেজন্যই কৌতক বোপু কৰি। 
শাস্তিপুরে অত্বৈতাচাধের গৃহে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের ভোজনের 
আয়োজন হইয়াছে । আচার্ধপগ্রভু ছইজনকে পরম সমাদরে পিড়িতে বসাইয়া 
বিবিধপ্রকার অন্নবাঞ্জন পারবেষণ করিয়াছেন । ছুই প্রস্ভু খাইতে বসিয়াছেন, 
কিন্তু ভোজন সম্বন্ধে দুইজনের "ক বিপরীত প্রবৃত্তি! সংযমী ও কৃক্ছুব্রতী 
মহাপ্রভু ভোজ্যত্রব্যের গ্রাচুধ ধোকা মে-সব ভোঙ্নে তাহার অসামর্থ্য 
জ্ঞাপন করিতেছেন আর আচাধপ্রহ্ব তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া 
চলিয়াছেন। কপ্থ নিত্যানন্দ এত খুপ্রচুব আয়োজনেও তুষ্ট নহেন। 
ক্ষুব্ধ হইয়া] বলিতেছেন, এই শামান্ত ভোজ্যদ্রব্যে তে] তাহার পেটই 
ভবিবে না ঃ 
শিতানন্দ কছে বৈলু টিন উপবাল। 
আজি পারণা কিতে ছিল বড আশ ॥ 
আজ উপবাম হইল আচাষ নিয়ন্ত্রণে । 
অর্ধপেট না ভরিবেক এই গ্রাস অন্তরে ॥ 


অদ্বৈতও রহমত কাপয়া বশপেন £ 
দ'রদ ব্রাহ্মণ ঘরে পাইলা মুষ্টিতানন। 
ইহাতে, সম্তষ্ট ১ও ছাড লোভ মন॥ 
নিত্যানন্দ সহজে ছাড়বার পাত্র নহেন £ 


নিত্যানন্দ বলে যবে কৈলে নিমস্থণ | 
তত দিবে চাহি যত করিতে ভোজন ॥ 


চৈতস্ক চরিত-সাহিতা ১৬৫ 


অটদ্বত মনে মনে খুশি হইয়া ভূয়িভোজী নিত্যানন্দকে খাওয়াইয়া সন্ত 
করিবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন ২ 
্ষ্ট অধধূত তুমি উর ভরিতে। 
সমাস লইয়াছ বুঝ ব্রাহ্মন দাগ ॥ 
তুমি খাইতে পা দশ খিশ মণের অন্ন | 
আমি ভা কাছা পাব দরদ বাঙ্গল ॥ 
যে পাইয়াছ মুষ্টি কানন তাহা খাঞা উঠ । 
পাগলাই না কবিচ না ছডাইও ঝুট ॥ 
॥ চৈ*গ্য চবিতামু »। মধাললা | ৩য় পরিচ্ছেদ ॥ 
(পরের কলাণ সাধন কণ্রতে যাইধা মহাপুরুষদেৰ জীবন যে কতখানি 
বিরত ও বিপন্ন হয় তাহার অস'খা দৃষ্টান্ত পৃর্থবীর ইাতহাদ জুভিয়া আছে 1) 
যখন তাহাদের বিভ্রাট ও নিপদ সামান্য পরিমাণে থাকে খন তীহাদের জীবন 
আখাদের সঙাম্ভূতিশীল কৌতুক উদ্রেক কণে? যেমন ডন কুইক্সোট ও 
পিকউইক | আনার য*ন মেই বিভ্রাট ও বিপদ পরিমাণে বেশি হইয়া পে 
তখন তাঁহাদের জীন আমাদের সমবেদনাময় কাকণোর স্টদ্রেক করে, যেমন 
সন্রেটিম ও যীশুুষ্টব জীবন ।$ পৈষব মই এরষধগণও মাঝে মাঝ পাপা 
অভাজনদের উদ্ধার করিতে মাইয়া নানা দ্ুঙোগ গ লাঞ্চনাপ মধো পতিত 
হইত্ডেন। এক স্থানে এই দুর্ভোগ ৪ পাঞ্চতা বিশেষ কৌতুকগুদ হইয়া 
উঠিযাছিল। নবছু'পের পাষগুদ্ধ/ জগাহ ৭ মাপাইকে সকণ সাধু ও সঙ্জণ 
ব্যক্তিরা এডাইয়া যাইতেন কিন্তু একদিন নিশ্যানন ও হরিদাসের মনে 
উহাঁদিগকে ট্টদ্ধার করিবার প্রথপ বাসন! জন্মপ। হরিদাস 2েমন ভচ্ছুক 
ছিলেন ন।, কিন্ত নিতানন্দের পাল্লায় পড়িয়া ভাচাকেও এইট সদচেষ্টাৰ সঙ্গী 
হইতে হইল । সকলে শক্ত চিকে ভাতাদিগকে বারতখাধ শিষেদ জানাইলেন, 
কিন্তু ছুই ভু দে সব অগ্রা্হ। কর্িযা জগাই € মাপাইয়ের নিকটে খাইয়া প্* 
মধুব স্বরে রুষ্ণনাম শুনাহপেন-_ 
বল কুষ্ণ ভন হজ লহ কুষনাম। 
রুষণ মাতা রুষ্ণপতা। কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥ 
কিন্ত হায়, চোরা না শুনে ধর্জের কাহিনী! দু পাষণ্ড দুই কুদ্ধ ষণ্ডের 
মতই ছুটি! আমিল। বেগতিক দেখিয়া ছুই প্রভু পলাইতে শুরু করিলেন। 
বাজপথে মে একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্া ! সশঙত মহামান্ত বৈষ্ণব প্রাণভয়ে 


১৬৬ বঙ্গমাহিত্যে হাশ্তরসেব ধার! 


উধ্বপ্বাসে ছুটির চলিঘ়াছেন আর পিছনে ছুই মন্তপায়ী পাধণড তাহাদিগকে 
ধরিতে চেষ্টা করিতেছে £ 
দুই দলা ধায় ছুই ঠাকুর পলায়। 
ধরিস্থ ধরিনু বলি লাগালি না পায় 
নিত্যানন্দ বলে ভাল হইল বৈষ্ণব । 
আজি যদি প্রাণ বাচে তবে পাই নব॥ 
হবিদান বলে ঠাকুর আর কেন বল। 
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল ॥ 
॥ চৈতন্য ভাগবত। ২য়। ১৩ ॥ 
ছুইজনেরই মোটা শরীর, ছুটিতে পারিবেন কেন? দুইজনেই হাপাইয়। 
পড়িলেন। হরিদাস তো কেবপই নিত্যানন্দকে দোষ দিতে লাগিলেন, 
নিত্যানন্দের ছুর্কুদ্ধতেই তো আজ এই বিপদ। কিন্তু যাক, শেষ পর্ধস্ত 
তাহারা রক্ষা পাইলেন। পৌভাগাক্রমে প। হডকাইয়া! ছুই দঙ্ায একেবারে 
পপাত ধরণীতলে, এবং এহ সুযোগে দুহ প্রভু বিপর্দ কাটাইলেন। তখন 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া] দুইজনের কি কোলাকুলি! 

[ মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে নবদ্বীপের হিন্দ্ুগণ নানাভাবে মুললমানদের দ্বার! 
অত্যাচারিত হইত ।) জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গলে' এই অত্যাচাক্েত্ বিশদ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । অত্যাচারিত হিন্দুগণ প্রতিকারের আশ। অন্তরে পোষণ 
করিয়। অসহায়ভাবে দিন কাটাইতেছিল। নবদ্বীপের কাজিকে দমন করিবার 
জন্ত নিমাই যে মহাকীর্তনযাজ্রার আয়োজন করিয়াছিলেন তাছার মধ্যে 
অত্যাচার-পীড়িত্ হিম্ুগণ এক প্রতিশোধমূলক অভিযানই লক্ষ্য করিয়াছিলেন 
এবং সেঙ্গগ্তই চরিত-লেখকদের ছ।বা এই অভিযান বিস্বৃতভাবে বর্নিত 
হইয়াছিপ। কাঙ্জি ও তাহার অনুচরদের লাঞ্ছনা! বর্ণনার মধ্যে লেখকদের 
দীর্ঘলালিত প্রতিহিংমাই চবিতার্থত। লাভ করিয়াছিল। নিমাইয়ের 
কীর্ডনিয়াগণের ভুঙ্কাবে : 

শুনিয়া কম্পিত কাজি-গণ সবে ধায়। 

সপ ভয়ে যেন ভেক ইন্দুব পপায়॥ 
কাঁজর লোকেদের কি ছুর্ঘশ। : 

মাথায় বাদ্ধিয়া পাগ কেছ সেই মেপে। 

অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তবে প্রাণ হালে ॥ 


টৈতন্ত চরিত-সাহিভা ১৬৭ 


যার দাড়ি আছে সেই হঞা অধোমুখ । 
লাজে মাথ। নাহি তোলে ভরে হালে বুক 
॥ চৈতন্ত ভাগবত। মধ্য । ২৩। 
ভীত কাজি নিম়াইয়ের বশ্টুত। স্বীকার করিয়া তাহার সচিতি সম্বন্ধ 
পাতাইবার জন্ত কি ব্যাকুল আগ্রহই না প্রকাশ করিল- 
কাজী কছে তুমি আইলা! তুদ্ধ হইয়া । 
তোমা শাস্ত করিবারে রহিনু লুকাইয়া ॥ 
এবে তুমি শান্ত হইলে আমি মিশিলাম | 
ভাগা মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম।॥ 
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবতী৷ হয় মোর চাঁচা। 
দেহ সম্বন্ধ তে গ্রাম সম্বন্ধ হয় সা9। | 
নীলান্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নান! । 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ 
ভাগিনার ক্রোধ মাম] অবশ্য সহয়। 
মাতুলের অপরাধ ভাগিন] না লয় ॥ 
দুর্দান্ত কাজির এইরূপ নাজেহাল অবস্থা! দেখিযা বিদ্রুপপ্রিয় লেখকের 
মহিত একত্রে চিরকাল অত্যাচার-পীডিত পাঠকগণ আনন্া-কৌতুক বোধ 
করিয়াছে । ) 


নাথ-সাহিত্য 


গোগীচন্দের গান 


ময়ণামতী ও গোপীচন্দ্রকে লইঞ্জ। যে-সব গান ও গাথা প্রচলিত আছে 
সেগুণ কোন্‌ সময় রচিত হইয়াছিল জানি না, কিন্তু সেগুলির বিষয়বস্ব এবং 
নীতি ও আদর্শের সত পাচীন সাহিতোর অগ্চ কোন প্রকার বিভাগের কোন 
যোগ নাই। হিন্দুসমাজের বহিজীবনে ও পারিবারিক জীবনে যে চির প্রচলিত 
ধার। প্রবহমান, পারস্পরিক সম্বন্ধে যে হম্পষ্ট রপ ও সুনিদিষ্ট সংস্কার বিছ্যমান 
সেলব গান ও গাথাগুপির মধ্যে একেবারেই অবশ্য ।১ ইহাদের মধো অস্থিত 
চরিত্রগ্ুপি ও "2হ7ব ভাব ও আচবণ আমাদে৭ নিকট এতই উদ্ভট ও 
অস্বাভাবিক মণ হয় যে, তাহাদের বর্ণনা পডিবার সময় আমাদের বদ্ধমূল 
ধারণা ও সংস্কারে আচমকণ আঘাত লাগে এবং তাহার ফলে আমর কৌতুক 
বোধ করি। ধস্তত গোপীচন্দ্রের গানে কবিগণ হয়তে। অনেক করুণ রস 
উদ্রেক করিতে চাহিতেন এবং শ্রোতাগণও হযতো! একটি ভক্তিকেন্দ্রিক 
সহাতভূতিশীপ দৃষ্টি দিয়া ইহাতে ভক্তি-যিশ্রিশ কারুণা সন্ধান করিয়] 
পাইতেন, কিন্তু আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পুতে সমস্ত কাব্যটিই অদ্ভুত ও 
হাস্যরপাত্মক বলিয়া মনে হইবে । অতিরঞ্জন প্রাচীন সাহিত্য মাঞ্জেরষ্ট একটি 
অনিবাধ লক্ষণ বটে, কিন্তু এই কাবো যেকপ মতিরগ্রীন আছে মেরপ আর 
কোথাও আছে কিনা জানি না। 

প্রকৃতপক্ষে ইহাতে যে প্রাকৃত ও মপ্রাঞ্তে কোন ভেদাভেদ নাই, সম্ভব 
ও অসস্ভতবের মধ নাই কোন সীমারেখা হয়ছে] ময়নামতী ও হাডিশার 
অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্যই নানা উত্তুট ও অস্বাভাবিক ঘটনার 
বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু ইগুলি পডিবার সম* অলৌকিক শক্তির প্রতি 
শ্রদ্ধা ও আগগতা আসে না, বরং একটা অধজ্ঞামিশিত কৌতকই মন্বে মধ্য 
জাগ্রত হয়। 


১। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মত উতললখযেগা-এই অযনাসতী বা গোপীচঙ্ছের গান 
বচকগণের অনেকেই অপেক্ষাকত আধুনিককালে জন্মিলে9 তাহারা সেই প্রাচীন যুগের ভাব ও 
ভাবার আদশটি ধরিয়া ব'নয়। কাছে, »ংস্কৃতের প্রভাব ভাধাধা অগ্রাই। করিঃ়ছে-- পৌরাণিক হিনদু- 
ধর্মকে তাহারা গ্রথণ করে নাই , অথবা চিন্দুধর্জের নবউদ্থান তাগাদের দোব পর্যন্ত পৌছায় শাই । 

_গোপীচন্ত্রের গানের ভূমিক|॥ 


গোগীচজ্জের গান ১৬৯ 


যম এবং যমদূতকে আমর! ভয়ঙ্কর বলিয়াই জানি কিন্ত আলোচ্া কাব্যে 
তাহাদের যেব্যবস্থ।! হইয়াছে তাহ] অর কহতবা নহে । মাণিকচন্জের প্রাণ 
লইবার জগ্ঘ যখন গোদাধম আমিল তখন ময়নামতী তাহাকে যে মারটাই না 
দিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে না পলাইপলে সে বাঁণচিত কি না সন্দেহ, যথ।-_ 
মহামন্ত্র গিয়ান নইপ হদএ জাপিয়।। 
চণ্ডি কাপি বস ঠৈপ কায়া বদালয়' ॥ 
তৈজ পাটের খাডা নল হস্তে কছিয়। | 
মার মার করি জমক নিগায় পটিয়া ॥ 
| ॥ জন্মখণ্ড 
তারপর গোদাযম মা ণকচন্দ্র াজাব প্রাণ সইয়া যাহবার সময় যে কাগুটি 
ঘটিল তাহ1 যেমন উদ্ভট তেমনি হাস্তাকর। যম্দূতের হাতে মানুষের শান্তি হয় 
জাঁনিতাম, কিন্তু এযে মাঠষেব হাতে যমদ্ুতের শান্ত! গোপ্গাধম 
পলাইতেছে, পিছনে পিছনে ময়নামত॥ "হাডা করিঙেছে-_মাটিতে আকাশে 
্বর্গে মর্তো সর্বত্র । কখনও যমে ন'গপ পাঁইফা ময়না মাচ্ছ! এক মান দেয় 
আবার কোনব্রমে সে ছাভ' পাইয়া! প্রাণভয়ে ছুটিতে থাকে । ছুটিতে ছুটিতে 
যমবাণীর কাছে আপিয়া সে তাহার প্রাণরক্ষা করিতে বলে ও 
হাত ধরি জমান পাও ধরি তোবু। 
তোমার ধন্মের দেহাই নাগে আমার প্রাণ রক্ষা কর॥ 
যমরাণী কিন্ত যমের কান দেখি এখন বেশ দ্ুই এক কথা শুপাইয়। দিল £ 
এক কপ্কি তামু জি আমি পাই দেই সাছেয়া। 
তার জন্তে মাপাছম আমাক নোহার মদগর দিয়] ॥ 
তার মাজা দেউক এখন ডাহিনি মএনা আমিয়া ॥ 
যাক বিছানার থভ দিয়া! ০51 যযবাথা য্যকে গাকিয়া বাশিপ, অয়নামতী 
জানিতে পারিয়া বোডা সাপ হহথা তাহাকে কামডাইয়1 ধবিল। গোদ্দাধম 
তখন ইছুর হইয়া পলাইয়! গেল, ময়না বিডাশ হইয়া তাহাকে গিলিল, আবার 
ধম বাম গালের ভিতর [দয়া ফ্লকাইয়া পড়িল, গোদা তখন পায়রা হুইয়। 
আকাশে উডিল, পিছনে পিছনে ময়পা বাজপাখী হইয়া ধাল্য়া করিল । 
এইভাবে যম ও ময়নার যে কত রূপ হইতে রূপান্তর ঘটিপ তাহার ইয়ন্তা কর! 
যায় না। 
যমের বর্ণনা অন্ুত্রও আছে, সেখানেও দেখা যায় হাডিপার হুকুমে 


১৭৪ বঙ্গমাহিত্যে হাশ্যবুসের ধার! 


তাহার! অঙ্লান বদনে মুটে মজুরের কাজ করিয়] দিতেছে ।) হাড়িপার হুকুমে 
আগত যমদের বর্ণনা বিশেষ কৌতুকজনক : 
চ্যাংরা চ্যাংরা জম মা্জিল মাথা এ সোনার টুপি । 
জুআন জুআন জম সাঞজিল গালাএ রসের কাটি ॥ 
বুড়া বুড়া জম সার্গিল হাতে সোনার নাটি ॥ 
লৌক জম সায়! গ্যাল আবাল জমেব বাড়ি। 
আবাল জম খাড়া ছইল মাটিতে পৈল্ল দাড়ি ॥ 
॥ গোপীচন্দ্রের গান। সঙন্গ্যাস খণ্ড । 
! ঘমের! হাজির হুইলে হাড়িপা তাহাদিগকে, “রে বেটা জম, তোমাকে 
আমি এই জন্ট ডাকছি'__এইভাবে সন্বোধন করিয়া! একটি পথ তৈরী করিয়! 
দিতে বলিল। োরদাল হাতে লইয়া! তাহার! তখনই মে কাজে লাগিয়। 
গেল। 
গোপীচন্দ্রের সন্ধ্যাস লইয়া! মন্্নাঁমতীর সহিত অছ্ুনা পছুন] প্রভৃতির ষে 
তীব্র বিরোধিতা ও পারস্পরিক শক্রতা দেখ! গিয়াছে তাহার মধ্যে আমরা 
বাঙালীঘরের চিবকালীন শাশুড়ী ও পুত্রবধূর বৈরীভাবই দেখিতে পাই। 
গোপীচন্দ্রকে লইয়া একদিকে তাহার মাতা ও অন্য্দিকে তাহার আত্রীগণ যেবপ 
টানাহ্যাচড়া করিয়াছে তাহাতে বেচারার জীবন মন্নাসগ্রহণের পূর্বেই 
অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ময়নামতীব পুত্রকে মন্ন্যাসী হইবার জন্ত 
বার বার উপদেশ দিয়া পুত্রবধূদের বিরুদ্ধে তাহার মনকে নানাভাবে বিরূপ 
করিতে চাহিল। গোপী্টাদ বধূদের কথায় সঙ্গ্যাস লইতে চাহিতেছে না, 
কিন্তু বধূরা কেমন তাহা সে জানে কি? ময়নার কথায় £ 
সরু সক কথা বধূ তোর কানের কাছে কয়। 
হাঁড় মাংস ছাড়ি তোর পরাণ কাড়ি লয়॥ 
মা-বোনই তাহার একমাত্র আপনার, সত্যকার ছুঃখ হুইবে তাহাদেরই, 
শ্বরের স্ত্রী তো! শুধু নিজের প্রয়োজন যতক্ষণ ততক্ষণ কাদিবে £ 
মাএব কান্দন ওলে! ঝোল! বইনে মোছে ঘাম । 
ঘবের ভারজা কান্দে জাবত ব্যাবায় কা ॥ 
| বুঝান খণ্ড । গোপীচন্দের গান ॥ 
অযনামতী বৌদের নিন্দা করিয়াছেন বটে, কিন্ধ বৌর! তাহার সহিত যে 
ব্যবহার করিয়াছে তাহ! অনেক বেশি সাংঘাতিক । গোগীচন্ত্রের পাচালীতে 


গোগপীচন্দ্রের গান ১৭১ 


কপিত আছে যে, তাহারা বুড়ী ময়নামতীকে পাচতোল। বিষ খাওয়াইয়া 


অচেতন করিয়] 


নানাভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছে :; 

চাঁরি বধু টানি চাহে লাভিতে না পারে। 
চারি লাবি মাইল বুড়ার কাকাইল উপবে ॥ 
০ ০ গা সা ্ঃ 

ওচ নেচ টানিয়। বুডাকে নিয়া জাএ। 
চারি বধৃএ মিলি বুড়াকে চেচা এ ॥ 

টানি টানি নেএ খেনে ধাক্কা ধুকা মারে। 
বুডা বেটার হাডে মাংসে কড মড কৰে ॥ 


তারপর সকলে যিপিয়! বুডীকে যেই কুণ্ডের ভিতর ফেলিবার আয়োজন 


করিল অমনি 
অমনি চম্পট 2. 


মডা বুড়ী আবার বাঁচিয| উঠিল, কৌরা তে তাজ্জব বনিয়া 


এও শুনি মৈনামতি ভাবিতে পাগিল। 
গাও মোডমুভি দয়! উঠিযা বমিল॥ 
কাছি এডি চারি বধূ উঠি দিল লড। 
পিছে পিছে মৈনামতি বোলে ধর গর ॥ 
॥ গোপীচন্দ্রের পাচালী | 


ময়নামতীর অগ্রিপরীক্ষায় বিপদের পরিবেশে কৌতুকরসই প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে। এই অগ্রিপরীক্ষাও অদ্ভুত। মাতার অগ্নিপরীক্ষার জন্য পুত্রের 
আয়োজন। কিন্তু অগ্নিতে মহামন্ত্রপিদ্ধ ময়নামতীর কি ক্ষতি করিবে? প্রচণ্ড 
উল্লাসে ময়ন1 অগ্রির মধো নাচিতে লাগিল। পেই নচের কত ঢঙ. আর 
কতই না বাহার £ 


আগুনের ছুইত মএনা বাড়ায় নাচিয়া। 

গর খ্যামটা পাঁচে মএণা হাতে তালি "দয় ॥ 

আড খ্যামট| নাচে মএনা মাথায় ঘোর দিয়া । 

ডোমনা কাওডা নোটন নাচে মএন] বুড়ি ছাপবিয়া ছাপরিয়া ॥ 
॥ বুঝান খণ্ড । গোপীচন্দ্রের গান ॥ 


গোগীচন্দ্রের গানের কবি কয়েকটি চরিত্র নিছক হাগ্তরসের প্রয়োজনেই 


স্থট্টি কবিয়াছেন 


বলিয়! ষণে হয়। মাণিকচন্দ্রের বাজদরবারে উপস্থিত বাঙালের 


কথা প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। এই বাঙালের জন্ত প্রঙ্জাদের অশেষ 


১৭২ বক্রসাহিত্যে হাশ্তরসের ধার! 


দুঃখ-কষ্ট হইয়াছিল, সেজন্য ইহার বর্ণনাতে কবির ব্যঙ্গের ঝাঝটাই যেন 
বেশী ফুটিয়াছে : 
দক্থিন হৈতে আইল বাঙ্গাপ লম্বা লন্বা দাডি। 
সেই বাঙ্গাল আসয়। মুলকত. কৈল কডি॥ 
কবির প্রপন্ন কৌতুক রস ফুটিয়া উঠিয়াছে পুত খণ্ডের জ্যোতিষী পণ্ডিত 
ও নাপিত খণ্ডে নাপত্ের চরিজ্র-চিত্রণে । বাণীর প্রেরিত বাদী যখন রাজ- 
দরবারে মিথ্যা গণনাপ অন্ুধোধ জানাইয়। প্চশ টাকা ঘুষ দিতে চাহিল 
তখন সরল সত্যাত্র * ত্রাঙ্ষণ ত্ণাভবে সেই গক্তাব প্রত্যাখান করিল । কিন্ত 
বরাহ্মণী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক সেয়ান, স্বামীর নব্ুৃক্ষাদাণ জন্য তাহাকে বেশ 
খানিকটা গাপাগাপি দিল £ 
পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতাশি সিয়ান। 
আকাশে পাতালে বেটি ধইধাছে ধিয়ান ॥ 
কোন গ্যাশে থাক ঠাকুর ফোন ছ্যাশে তোর ঘব। 
কোন দিগার জল খাএয়! সর্বাঙ্গে পাতল॥ 
দিনাস্তরে ব্যাড়াও ঠীকুর পাঞ্ছি পুস্তক নিয়া। 
চাউল মুষ্টি কাঁচা কপ" ন! পাও খাজয়া॥ 
আপনে আসিল পাশ.শটাক1 তোমার দণ্ভা এ সাজয়া। 
এইগুলি টাক জো। ঠ'র দইস আবে ফিরিয়া ॥ 
প্গুতানী পণ্ডিতকে খলিলেন, গণনা] করা কি আর শক্ত ব্যাপার! 
তাহারা! পগ্ডতের জাত, দশ্টা তোর স'ইত দশট] জিথা। বলিতে পাবেন-- 
“দৃশট] হাচা1 দশটা মিছা এযাক কণার পারি।, অব্য এই পাচশ টাকা 
পণ্ডিতানী নিঃম্বার্থভাবে শ্ধু যে সংসারের জন্য চাহিয়াছিলেন 
তাহ নহে £ 
আমার বুদ্দিতে ঠাকুব গনিষা নিলু টাকা। 
আগে আমাক কিশিয়া দে দশ টাকার শাখা ॥ 
পণ্ডত দরবারে যাইয়া গুথম ভুল গণনা করিয়। প্রায় প্রাণ হারাইতে 
বসিয়াছিলেন। যাহা হউক চণ্ডীর কৃপায় মন্বা'সেব দিন গণনা করিয়া দিয়। 
তিনি প্রচুর পুবক্বার পাইকেন। বিস্বপুরস্কার পাইয়া তিনি চত্তীর কথা 
ভুলিয়া গেক্ন দেখিয়া চণ্ডীও তাহাকে জব করিতে চাছিলেন। ছন্সবেশে 
প্ডিতকে বিফ] দিলেন, বাজার ছোটর,ণী তো তাহার জনুই ঠিক হই 


গোপীচজ্দরের গান ১৭৩ 


আছে, তাহাকে পাইবার দাবী তিনি জানান না কেন? নির্বোধ ব্রাহ্মণের 
মনেও ছুরাশ] লাগিল। বাজার দরবাবে যাইয়। বলিলেন £ 
শিশুমা রানিকে পণ্ডিত্ক দান করু। 
ঝান্দুনি করি রাখিব এ বার বত্সর | 
ক্রোধে আগগ্রশর্া হইয়া রাজা হুক্ম দিপ্েন 
গালে চওড দিয়া টাকা কা ন্যাও। 
লাথি মারি বেটার ভূত ছিনি ন্যাও ॥ 
বাজার ভাহ খের রাগ আরও বেশী, কারণ এ রাণীর দিকে যে তাহারই 
লক্ষ 
জে বানির জন্ত আমার দৌডাদ্দোডি। 
সেই খানি জগ্ঠ আসিয়াছে পণ্ডিত অধিকারও ॥ 
পণ্তিতকে তো ঘ'্ড ধাঁ্যা বহার হইতে বাহুর করিয়া দেওয়া! হইল। 
কিন্ত অতঃপর দরবারে পণ্গুলানীর আবিভাব। পণ্ডিতানী তো প্রথমে 
স্বামীর অপমানের শীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। কিন্তু তারপর যখন জাঁনিলেন 
পাগডতের লোভ ছিল ছোটগাণীর উপব তখন যত রাগ গিয়া পড়িল 
্টাার উপর। কেন ছোটবাণীর কপ কি ঘা্গার দূপের অপেক্ষ। অধিক 
উজ্জবশ ? 
ছোট রানির পৈরণ] জদ্দিছ মুই ব্রাহ্গন পাও। 
উহার থাকি উজ্জ্বন আমাকে দেখিতে পাও ॥ 
আচ্ছা, তিনিই ভালে! কারয়] রাণীকে আনিয়। দিতেছেন। ব্রাঙ্গণী ক্ষোভে 
ক্রোধে একেবারে ৫):6০6 86102, সক করিলেন £ 
ওদিগে জারে খেতু ছোড়া ওদিগে জারে তুই! 
ক্যামন রাণি চাহিবার আইসাছে রানি ছ্াওহো মুই। 
দুই হস্ত ধরিলে প্ডিতের পণ্ডিত'নি জোর করিয়া। 
দুই গালে দুই চ৯ওড় মাধিলে প'গুতের পঞ্চিতানি জোর করিয়া ॥ 
খণ্ডিতির ততক্ষণে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার স্বপ্ন ধুপিসাঁৎ হইয়া 
গিয়াছে । সকাতরে মিনতি জানাইলেন 
পাও ধরে? পণ্ডতিতানি হস্ত ধরে তোর। 
অধিক করি না মারিস আমার গালের উপর ॥ ১ 
॥ পণ্ডিত খণ্ড । গোপীচন্দ্রের গান ॥ 


১৭৪ বঙ্গনাহিত্যে হাশ্তবমের ধারা 


গোপীচজ্ঞের গানে যে নারীরই একচ্ছত্র মাহাত্বা তাহা পুর প্রমাণিত 
হইয়া গেল। 
এই নারী-মাহাত্যের আবার পরিচয় পাওয়া] গেল নাপিত খণ্ডে। নাপিত 
যাহাতে রাজাকে কামাইতে না আমে সেজন্ত রাণীর বাঁদী তাহাকে পাচশ 
টাক ঘুষ দিতে আমিল। নাপিতও পণ্ডিতের মত রাজার ভয়ে ঘুষ লইতে 
চাহিল না । তখন ঘর হইতে বাহির হুইয়া নাঁপিতানী তাহার প্রতি চোখা 
চোখ। বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিল £ 
কোন গ্যাশে থাকছে কোন ছ্যাশে তোর ঘর। 
কোন দরিয়ার জল খাএয়] সর্ববাঙে পাতল। 
দিনাস্তরে ব্যাড়াইস নাপিত কণি কাটিয়া । 
চাউল মুস্ট কাঁচা কলা না পাইস খুঁজিয়া ॥ 
পাশশ টাকা আসিল তোর দরজায় সাজিয়]। 
এগিল। টাক] নাপিত ক্যান দেইস আরো ফিরাইয়। ॥ 
ন্তাও স্তাও নাপিত টাকা স্তাও গনিয়]। 
এয়াতে জদি ধশ্মি রাজ] মন্দ বলবে তাত। 
না থাকিম উডার ছ্যাশে অন্য ছ্যাশে জাব ॥ 
এ গিয়া টাক1 দিয়! গরস্তি করি খাব ॥ 
॥ নাপিত খণ্ড । এঁ॥ 
কথায় বলে, স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! নাপিত স্ত্রীর বুদ্ধি শুনিল এবং নিজের 
সর্বনাশও ডাকিয়া আনিল। অবশ্য শেষ পর্যস্ত অন্ত স্থানে যেমন এখানেও 
তেমনি--নাপিত সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইল। 


গোরখ-বিজয় 


মীননাথ ও তাহার শিষ্য গোরক্ষনাথকে লইয়া! গোর্খ২-বিজয় বা গোরক্ষ- 
বিজয় রচিত। গোর্খ-বিজয়ের গল্পাংশ মামান্ত এবং তাহাও খুব গাঢ় নহে । 
কদ্দলীর দেশে যাইয়া মীননাথের কদলী রমণীর প্রেমে আদক্ত হইয়া পড় এবং 
তীহার শিষ্য গোরক্ষনাথের ছার! তাহার উদ্ধার হওয়।-_ ইহাই গোর্খ-বিজয্বের 
কাহিনী । কাহিনীর এই ঘটনাবিরলতা ও চরির্র-স্বল্পতার জন্য কাব্টির 
মধ্যে হাম্যকৌতৃকের উপাদান খুব কমই আছে। মাঝে মাঝে ছুই একটি 
জায়গায় সামান্য এক টু-আধটু আভাস আছে মাত্র। 


গোর্খবিজয় ১৭৫, 


গোরক্ষনাথ তাহার দুই অনুচবর লঙ্গ ও মহালঙ্গকে লইয়া কদলীর দেশের দ্বিকে, 
যাত্রা আরস্ত করিলেন তখন কবির বর্ণনা একটু কৌতুকশ্য় হইয়] উঠিয়্াছে : 
বাটা ভরি সৈজ্জ লৈয়। আইল মহালঙ্গ, 
দেখিয়া স্বর্ণ সৈজ্জ হইল বড় রজ। 
গলে তিন গুণ দিল কপালের ফোটা, 
মাথাতে আলগ। ছাতি সঙ্গে লইল লোট]। 
আগে পাছে ছুই শিষ্য লঙ্গ মতালঙ, 
হাতে তুলি লইল নাথের স্বর্ণের ভাণ্ড। 
কদ্দলীর দেশে ভ্রষ্টমতি, অধঃপতিত মীননাথের আজ্ঞায় নানাপ্রকার ছুর্দশ' 
ঘটিতে লাগিল। যোগীদের প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বর্ণনা একেবারে 
কৌতুকম্পর্শহীন নহে : 
বুড়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল, 
গাভুর যোগী পাইলে তুলি দেয় শাল। 
আধা বসের যোগী পাইলে কোমরে তুপি কাটে, 
পোলা বন্যা পাইলে পাটাতে তুলি বাটে। 
কদলীর রাজদভায় পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই, সেজন্য গো রক্ষনাথ নর্ভকশীর 
বেশে সেখানে গিয়াছেন। বাঁজসভায় তাহার নৃত্য সুরু হইল, মালের বোলে 
মীননাথের চৈতন্ত উদ্রেক করিবার জন্য অনেক তত্বকথা বাজিতে লাগিল £ 
নাচস্ত যে গোর্থনাথ মাদলে করি ভর, 
শৃন্টেতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সব নর। 
নাঁচস্তে যে গোর্থনাথ ঘাঘরের রোলে 
কায় সাধ কায সাধ মাদলেতে বোলে। 
হাতের চমকে নাচে গাও নাহি নড়ে, 
আপনে ডুবাইল! ভর! গুরু যোহন্দবে। 
মীননাথ তাহার গুরু ভোলানাথের মত নারী দেখিলেই মজিয়া যান। 
নর্তকীব ্পযৌবন ও নৃত্যরঙ্ষে তিনি মুগ্ধ হইয়! গেলেন এবং তাহাকে 
পাটেশ্বরী রাণী করিতে চাহিলেন। নর্ভকী রহস্য করিয়। হীননাথকে বুড়া 
বলিয়। যথেষ্ট খোট। দিল : - 
তোমার সমান পুরুষ নাই কোন দেশ, 
পাঁকিছে মাথায় কেশ আমু হইছে শেব। 


১৭ 


বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


কদ্দলীর রাজ! তুমি মীন অধিপতি, 
উঠিয়া বমিতে নাই তোমার শকতি। 
বুড়। হইয়া ঘুচ। হইছ মুখে নাহি লাজ, 
আর কেন কথা কহু কামিনী সযাজ। 


বুড়া বলিলে কোন্‌ বুডাই বা সহ করিতে পারে? মীননাথও প্রবলভাবে 
প্রমাণ করিতে চাছিলেন যে, তিনি কোন তরুণের নপেক্ষাও কম নহেন, 
এমন কি হাতেনাতে তিনি উদ্ধত তরুণের মত একটা কাণ্ড করিতে 


চাহিলেন : 


বুডা নএ আমি তরুণ] কিসে লাগে, 
শত্েক ৩রুণ] আনি দেয় মোর আগে। 
দেখিবা বুডার বল ধার যদি বলে, 

মীনের পুরীতে আস ঘাইতে চায় ছলে । 
কাঞ্চাল ফাডিমু তোর খসামু কবরী, 
আমার ঘরেতে আসি যাইতে চাস ফার। 


নর্ভকী তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া ছন-ভরা কে বলিলেন যে, তিনি 
গো বক্ষণাথের বধুঃ তাহার উদ্দেশেই তিনি দেশ দেশাস্তর ভ্রমণ করিতেছেন £ 


গোর্খনাথে বলে তে বুকে মাবি ঘায়। 
না বল না বল গরু মীন বাপ মায়। 
তোমার শিষ্ গোর্খনাথে বিবাহ কৈল মোরে, 
বিবাহ করিয়া গেল বিজয়া নগরে । 
বিবাহ করিয়া গেল না এইল ঘরে, 
তাহার উদ্দেশে আমি ভ্রমি দেশাস্তরে । 
শুনিলাম তার গুরু তুমি য়োছন্দর, 
তেকারণে চাতে আইলাম পুরীর ভিতর । 
তোমার শিশ্যপুত্র বধু আন্িত নিশ্চিত, 
না বোল না বোল বাপু এসব কুৎসিত । 
॥ গোর্থাবজয়--পঞ্চানন মগুল সম্পাদিত ॥ 


নর্ভকীরূপ গোরক্ষনাথ কৌতুকছলে গোরক্ষনাথের নাম উল্লেখ করিয়। 
"গুরুর মনে চৈতস্ত উদ্রেক করিতেই চেষ্টা করিলেন এবং সেই চেষ্টাও সফল 
হুইল, মীননাথ আস্তে আস্তে চৈতন্তের পথে ফিব্রিয়া আসিলেন। 


কথা।-সান্িত্য 


কথ! অর্থাৎ গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন ও সর্বজনীন । 
কাবা হউক, নাটক হউক, উপন্তাস হউক, এই কথার আকর্ষণেই মাষ 
সাহিত্যের প্রতি আকুষ্ট হইয়াছে । অন্থান্য দেশের মত ভারতবধে্ বহুতর 
কথার ধারা লোকের মধ্যে ও সাহিতাক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত 
দাহিত্যের “কথাসরিৎদাগর”, 'হিতোপদেশ? ও 'পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি শুধু কেবল 
সংস্কতভাষার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। দেশীয় ভাষাতেও বুল ব্যাপ্তি ও 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে! গল্প-বসপিপান্থ বাঙালী /১৪50]7)8 ন8/)199 এবং 
'আরব্য উপন্তান', “পারস্য উপন্তাপ* প্রভৃতি বিদেশী গল্পমাহিত্যের অনুবাদ 
হইতেও বনুদিন ধরিয়া গল্প আন্বাদন করিয়াছে । কিন্তু বাংলার নিজস্ব 
গল্পের ধাপাও বন্ুবিচিত্র এবং দীর্ঘ-বিস্তৃত। তাহার ধ্গপংক্রাস্ত গল্পধাবার রূপ 
পরিস্ষুট হইয়াছে পাঁচাপী ও মঙ্গলকাব্যে, কষ্ণকথায় ও শিবের কাহিনীতে, 
কিন্ত তাহার লৌফিক গল্পের পণ্রচয় পাওয়া যায় পল্লা-গীতিক ও রূপকথা 
উপকথার মধ্যে। 

কথাসাহিত্যের অদ্বিতীয় রূপকার শ্রীযুক্ত দক্ষিণারগঞ্জন মি্রমজুমদধার 
কথাসাহিত্যকে চার ভাগে বিভ্ক্ত কবিয়াছেন; যথা, রূপকথা ( শিশুনাহিত্য ), 
ব্রতকথ। (মেয়েলি সাহিত্য ), রসকথা (সভ1-সাহিত্য), গাতকথা ( পলীসাহিত্য ) 
এই চাব শ্রেণীর কথা সাঠহিতে)র মধ্যে ব্রতকথাকে আমরা ছড়ার আলোচনার 
অন্তভূক্ত করিতে পারি, গীতিকথাও পল্লীগীতিকার আলোচনা প্রসঙ্গে বিচাধ। 
দক্ষিণারঞ্জন রূপকথা ও রূসকথাকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেও প্ুকুতপক্ষে 
রলমকথাকে ও বূপকথার অগ্ভূক্ত কর চপ করণ আসলে রমকথা হাস্তরপাত্বক 
স্ূপকথা ছাড়া তো! আবু ঝিছু নহে । দক্ষিণার্ধনের রূপকথা! 'ঠাকুবমাণ ঝুলি, 
ও “ঠাকুরদাদার ঝুলি'র লহিত তাহার রসকথ। “দাদামহাশয়ের থলের বিষয়বস্ত 
ও পরিবেশের দক দিগনা কোন প্রভেদ আছে বলির তে] মনে ভয় না। 

কথা-সাহিত্যের পাত্রপাত্রীর দিক দিক্লা বিচার করিলে ইহাকে আবার 
ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত করা ঘায়। একটিতে প্রধানত মানব-মানবীর চরিত্রকেই 
কাহিনী আশ্রয় করে। অবশ্থট মাঝে মাঝে সেই সব মানব-মাণবীয় চরিত্রের 

১২ 


১৭৮ বঙ্গলাহিতো হাস্যরসের ধারা 


সহিত ভূত-প্রেত, বাক্ষস-খোন্ধন ইত্যাদি অমানবীম্ব অথবা অতিযানবীয় 
চরিত্রও যুক্ত হইয়া! থাকে । অপর শ্রেণীর কথা-সাহিত্যে সচরাচরদৃষ্ট পশু- 
পক্ষীদের কাহিনীই দেখা যায়। শিয্পাল, বিভাল, কুকুর, নেকডে বাঘ, কাক, 
চড়ুই, টুনটুনি ইত্যাদি পশুপক্ষী লইয়া! অন্যান্ত লাহিত্যের ন্যায় ষাংল। 
সাহিত্যেও অসংখ্য কাহিনী রচিত হইয়াছে। শ্রীধুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য এই 
শ্রেণীর কথা -সাহিত্যকে উপকথা এই নাধে অভিহিত করিতে চাহিয়্াছেন।১ 
কিন্তু শুধু কেবল এই শ্রেণীর সাহিত্যকেই উপকথা বলা চলে কিনা সেবিষয়ে 
সন্দেহ আছে; কারণ উপকথা ও রূপকথা নাম দুইটি সমার্থক, মানবাশ্রিত 
কথাকেও উপকথা বলা হইয়া থাকে। ইংরাজি /১01079]  6916-এর 
বাংলা প্রতিশব্ধ উপকথা হইতে পারে কিনা তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া 
দেখিবার বিষয় । 

স্ক্মভাবে বিচার করিতে গেলে রূপকথ৷ মানে প্রচপণিত কথাগুলিকেও 
দুইটি শ্রেণীতে বোধ হয় বিভক্ত করা চলে। প্রথমত রাজা-বাজডার কাহিনী 
অথব। বণিক-সওদাগরের কাহিনী লইয়া রচিত ব্ূপকথা এবং দ্বিতীয়ত 
সাধারণ মানবের সংসার-জীবন লইয়। বাস্তব পরিবেশে রচিত বপকথা। প্রথম 
শ্রেণীর বপকথাবর মধোই বপকথাঁর যথার্থ জগৎ উদ্ঘাটিত। সেখানে বাজপুত্র- 
রাজকন্যা, বেক্গমা-বেঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোডা, সোনার কাঠি-বপার কাঠি, 
শ্তকপত্ধী ও মযুরপঙ্খীপ মধা দিয়া যে বিচিত্র বৃহস্ত ও সৌন্দর্যের জাল বিস্তৃত 
হয় তাহাই চিরকাল বূপকথাকে এক অনিন্দা রসলোকের সামগ্রী করিয়া 
খাখিয়াছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় রূপকথার ঘে রহশ্তঘন মাধুর্য 
ও এন্দ্রজালিক মায়াঘোর লইয়া আলোচন। করিয়াছেন তাহ প্রধানত এই 
শ্রেণীর রূপকথার মধ্যেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণার বূপকথায় ব্রাহ্গণ-ব্রা্ষণী, 
বেনে, তাভী, ধোপা, নাপিত, কুমার, মালী ইত্যাদি সাধারণ মানুষের 
সাংসারিক হুথছুঃখের নান। বিচিত্র কাহিনী স্থান লাভ করিয়াছে। “ঠাকুরমার 
ঝুলি'র চ্যাংব্যাং বিভাগের গল্পগুলি এবং “দাঁদামশায়ের থলের তন জামাই, 
বাইশ জোয়ান ও তেইশ জোয়ান, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণ ও বেণে ভাইপো 
ইত্যাদি গল্প এই শ্রেণীর রপকথার অন্তভূ্ত কর! যাইতে পারে। 

দক্ষিণারঞগ্ন হাস্র্সাত্ক গল্পগুলি “দাদামশায়ের থলে" মধ্যে সন্নিবেশিত 
করিম্াছেন। "ঠাকুরমার ঝুলি'র চ্যাংব্যাং বিভাগের প্রত্যেকচি গল্পও হাস 


১। বাংলার লোক-সাহিত্য ১ম সংস্প৩২২ পুঃ। 


কথা-দাহিত্য ১৭৯ 


কৌতুকপূর্ণ! রূপকথায় কাহিনী যেখানে সম্ভাবা সীমা অতিক্রম করিয়। 
অগ্রাকৃত রস ও রহস্তময় জগতে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে হাস্তকৌতুকের 
অবকাশ নাহ । সেখানে আকাশের নির্জন নীলিমায় ইন্দ্রধ্গর বিচিত্র আলোক- 
বশ্বি বিচ্ছুবিত হয়, কিন্ত মাটির জনপূর্ণ আডিনা হাসির সংঘাতে মুখরিত 
হয় না। তবে মাঝে মাঝে রূপকথার কল্পলোকোজ্জল, স্ুবিস্তত জগৎকে 
মাটির সংসারের সন্নিকটে লইয়া আসা হয় এবং তখন কল্সনাশ্রিত রহুস্য-পরিবেশ 
ও প্রত্যক্ষগোচর বস্তপরিবেশের অতকিত সহঅবস্থিতির ফলে আমাদের 
অন্তরে এক আচমক! আঘাতের জন্য হাস্যপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। 
“ঠ|কুবদাদার ঝুলি'র মধুমালা, পুষ্পমালা, কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা ও শহ্খমাল। 
গল্পগুলি সৌন্দর্যকল্পনায় অতুলনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কি তাহাদের মধ্যে 
স্থমধুর প্রেম ও সুগভীর দুঃখ-বেদনায় হৃদয় যতখানি অভিভূত হয়, তুচ্ছ ঘটনার 
তরল আঘাতে অন্তর ততখানি আমোদ্িত হয় না। কচিৎ ছুই একটি 
সংকীর্ণস্থানে মান হাশ্তকৌতুকের চকিত স্ফুরণ হইয়াছে । গপ্পগুলির মধ্যে 
একটি চবিত্রই মাত্র সঙ্ঞান হাস্তরসম্ট্টির পরিচয় বহন করে, অবশ্য সেই হাস্- 
রসে রঙ্গ অপেক্ষা ব্যঙ্গের ভাগই বেশি । চরিএটি হইল শঙ্খমালার কুৎসিত 
ননদী কুঁজী। এই কুঁজী চরিত্রের আকৃতি ও প্রকৃতির নিষ্ঠুর বীভৎ্সতা গলে ও 
বিদ্রপের প্রলেপে সরম করিয়া গল্পকার আোতাদের কাছে পরিব্ষেণ করিয়াছেন। 
অনিষ্টান্বেধী কুঁজী যখন ভ্রাতবধূ শক্তির ঘরের দিকে উকি মারিতেছে তখন 
লেখক তাহার চিত্র কিদূপ সরস করিয়া আকিয়াছেন তাহা দেখুন-_ 

“আনাচে কানাচে সাত হাটু পানি, রায় বাঘিনী ননদী-_বকঠেঙ্গী পায়ে, 
কুঁজনন্দরী গায়ে, শক্তির ঘরের পাশে উকি দ্িল।, মা যখন শক্তিকে সায়েস্তা 
করিতে বলিলেন তু্জন কুজীর আন্ন দেখে কে। লেখকের বর্ণনা বিশেষ 
কৌতুক প্রদ-_ 

“সায়েস্ত) করি-- একে চায়, আরো পায়,__রায়বাঘিনী ননদী কুঁজ ঘুরাইয়া 
নথ বেনর উড়াইয়া, তিন ঝাঁক ঝ্যাক্ন! তিন থ্যাকর থাঁকন] চৌদ্দ হাতে 
ভাজের গায়ের যত গহন! খুলিয়া নিল। আগুন পাটের শাড়ী কাচুলী ছি'ড়িয়! 
দিল।” প্রাচীন কথা ও কাহিনীতে এই ধরণের চরিত্র যেরূপ নীতি-অন্তুমোদিত 
শান্তি পায় কুঁজী তাহাই পাইয়াছিল। অর্থাৎ, পরিশেষে তাহাকে মরিতে 
হইল, যে সে ভাবে নহে, একেবারে কুমীরের পেটে। বল! বাছল্য শান্তির 
ভগ্বাবহতায় হামির হাক! প্রসন্ন ভাব এমব স্থানে একেবারেই নষ্ট হইয়] যায়। 


১৮৩ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


ঠাকুরমার ঝুলি'র মণিমাল। গল্পটির পেচোও একটি হাম্যরসাত্মক চরিন্র। 
অবশ্য চবিজটিতে ব্যঙ্গের বূঢ স্পর্শ অপেক্ষা নিছক কৌতুকের আমোদজনক 
স্পর্শ ই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চেহারার বিকৃতি যেমন, বুদ্ধির 
বিকৃতিও তেমন। মায়ের কাছে মণি পাইয়া সে যখন নিজের নৃপের (রূপের ) 
গর্বে আত্মহারা হুইয়] পে তখন প্রবল হান্তে।চ্ছাস পাঠকের চিত্ত হইতে 
উদ্গত হয়-_ 

“মণি পাইয়া পেচো তো তিন লাফে ঘর । মা, মা, আমি তো ভাল 
হইয়াছি__-এই দেখ আমার কেমন নৃপ--নূপের গাঙ্গে নৃশ ভেস্তে যায়) 

'ঠাকুরমার ঝুলি'ব চ্যাংব্যাং বিভাগে এবং 'দাদামহাশয়ের থলের মধ্যে 
গল্পগ্চপি আছে হাস্তকৌতুকের অনগপ অঙ্জশ্রতার দিক দিয়া তাহাদের তু 
কথা-সাহিত্যে নাই। গল্পগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া! বাঙালী সংসারের দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা মধ্যে অফুরন্ত রসের ধারা সিঞ্চন করিয়াছে । মান্তযের মূর্খতা 
ও নির্বুদ্ধিতা চিরকাল হাস্বকৌতুক উদ্রেক করে, কিন্তু 'দাদামশায়ের থলে'র 
রসগোল্লা-বিভাগের গল্পগুপির মধ্যে আন্তণীয় বুদ্ধিবিপধয়ের দৃষ্টান্ত দোঁখয়! 
আমাদের ম্বাভাবিক জাবনবোধ যেরূপ অণ্তশয্লিত কৌতুকের আঘাত লাভ 
করে তাহার তৃশনা আর কোথাও পাওয়া যায় (কনা শন্দেহে। হবুচন্দ্ 
বাজ! গবুচন্্র মন্ত্রী, সগ্দাঁগরের সাত ছেলে ও নৃতন জামাই এই তিনটি গল্পের 
মধ্যে এমন কয়েকটি নিরেট ও আকাট বোকার সন্ধান আমরা পাই যাহাদের 
কথা ও আচরণ দুর্দমনীয় কৌতুকের উচ্ছ্বাসে আমাদের চিন্তকে ডদ্েল করিয়া 
তোলে। প্রথম গল্পটির কথাই ধরা যাক। হবু রাজা ও গবু মন্ত্রীর কাহিনী 
চিরকাল ধরিয়াই উৎকট বোকামির এক অনন্ত উদাহরণ হইয়া ব্হিয়াছে। 
হবু শুকর দেখিয়া গবুকে জিজ্ঞাগ। করেন, “কি যায়?” গবু দেখিয়। বলেন, 
“মহারাজ, সর্বনাশ । রাজবাড়ীতে মাত চোর, হাতীকে খাইতে দেন না। ভাই 
ওটা শ্তকাইয় শুকাইয়] ছোট হুইয় গিয়াছে।' আর একদিন এ শৃকরটাকেই 
দেখিয়া! হবু বলেন, “হাতীটা তো বভ হুইল না।' গবু বলেন, 'মহাঁরাজ ওটা 
নিশ্চম্সই ইন্দুর, রাজভাগ্ডার লুগিয়া খাইয়] খাইয়া ইন্দুরট মোটা হুইয়া গিয়াছে ।, 
মানুতের গর্দান গেল, নিপাহীর গর্দান গেল। কিন্তু রাজা ও মন্ত্রী নিশ্চিন্ত 
হইলেন, রাজভাগ্ার তো রক্ষা পাইল। বাজার পুকুরের পাড়ে কতকগুলি 
লোক রানী করিবার জন্য পুকুর খুঁড়িতেছে দেখিয়া রাজ। ব্যস্ত হইয়া পডেন, 
“অস্ত্র! অত লোক কেন দেখ তো।” মন্ত্রী বেশ করিয়া দেখিয়! বলেন, 
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“মহারাজ, ভয়ানক সর্বনাস !- রাজ্য গেল। কোথা থেকে কতকগুলি লোক 
আনিয়া পুকুণ তো চুরি করিয়া নিল--এ দ্বেখুন সিদ কাটিতেছে। অমনি 
সিপাই ছুটিল ঢাল তরোয়াল নিয়া। পোকগুলিকে শূলে দিয়া তবে হবু ও 
গবু নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সমস্া বাধিল দেন, যেদিন একটি চোর চুরি 
করিতে আসিয়া দেওয়াল চাপা পায়! মারা গেল। অমন সুবিচাবের রাজ্য, 
চোর মারা গিয়াছে, রাজ্যে হৈ হৈ পড়িল। চোর মার! যায় কেন, 
কোতোয়াগের দোষ, নিশ্চয়ই ঘুমাইতেছিল। না, দোষ হইল গৃহস্থের, 
তাহার ঘরের দেওয়াল চাপা পড়িয়া চোর মাধ] যায় কেন? গৃহস্থ বুঝাইল, 
দোষ আসলে মালীর, সেই দেওয়াল গাথিয়াছিল। বটেই তো! মালী 
আদিল। তারপর যে মাটি ছানিয়াছিল সে আসিল। কুমার আসিল, 
কাঁঠকুড়ানী বুড়ী আসিল। শেষকালে আদিল এক ঢেঙ্গা কাঠরে। যত 
নষ্টের গোডা সে, কারণ সেই কাঠ কাটিয়াছিল। বাজ] ছকুম দিঙ্গেন, দাও 
বেটাকে শপ । শৃলে দেওয়া হঈল, কিন্তু শপ ঢোকে না, শরীরে তো একটুও 
মাংস নাই । সর্বনাশ, এখন উপায়! বাক্গার হুকুম তে নডচড় হইতে পাবে 
না। শুলে 'দতেই হইবে, যাহাকেই হউক ন! কেন। ঢেঙ্গা, শুকনো কাঠরেকে 
শৃলে দেওয়া গেল না, মোটা-লোটা শৃলনীয় লোকের সন্ধানে জল্লাদ আর 
কোতোয়াল ছুটিল। যে পেটুক লোকটি এক পয়সায় পাঁচ সের মুড়ি ও পাচ 
দের বসগোলা খাইয়| মনের ন্মানন্দে ভূঁডি বানাইয়াঞছ্ছপ শূলে যাইবার যোগ্য 
লোক বলিয়া পে বিবেচিত হইল কিন্তু শেষ সময় তাহাকে উদ্ধার করিলেন 
তাহার গুরু সন্নামী। তিনি আসিয়া বলিলেন, “মহারাজ শূলে আমাকে 
দিন, ধ্যান করিতে করিতে সশরীরে ন্বর্গ যাইব ।, সশরীরে অক্ষয় স্বর্গ! 
গবু মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ, আমি শূলে যাইব |, হবু রাজ] ভাখিলেন, তিনি 
থাকিতে ম্ত্রীবেটা সশরীরে স্বর্গে যাইবে? কখনই তইতে পারে না। তিনি 
রাজা, স্বর্গে যাইবার অধিকার একমাত্র ভাহারই | চতুদিকে বিরাট ইহ চৈ; 
উত্সব ও সমারোহ স্থরু হইয়া গেল, রাজা শুলে উঠিয়! নশরীরে স্বরে যাইবেন। 
রাজ! শুলে উঠিলেন, তাহার আত্মা নিশ্চয়ই প্রবল প্রতাপে স্বর্গে আরোহণ 
করিল কিন্তু শরীরট। বড়ই বিকট হুইয়া পভিপ। ভয়ে সকলে পলাইতে লাগিল । 
মন্ত্রী পলাইতে গিয়! পড়িলেন একটি কূপের ভিতরে । পড়িবার সময় ভাবিতে 
লগিলেন, 'বাঃ! নিশ্চয়ই পাঁতালে চলিয়াছি। হা! হা! রাজা আমাকে ্বর্গে 
ঘাইতে দিলেন না বটে, ত1 আমি কি যে সে পোক ? এক জায়গায় না এক 
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জায়গার আমি নাযাইয়। পারি? বাঞজাহীন রাজ্যে কে থাকে?--পাতালে 
গিয়াই অমনি আমি মেখানে মন্ত্রী হইব। ন্বর্গে গিয়া রাজা! এখন একা এক 
বুঝবেন মজাটা ।, "গল্পের পরিণতিতে হবু ও গবুর বিয়োগাস্তক পরিণতি 
দেখাইয়। গল্পকার আমাদের নীতিবোধ পরিতৃপ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। কারণ 
তাহারা শুধু নির্বোধ নছেন, নিষ্ঠরও বটেন, অনেককে তাহারা শূলে দিয়াছিলেন 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত নিজেদেএ বিকৃত বুদ্ধির ফাদেই তাহা দগকে পড়িতে হইল। 

সওদাগরের সাত ছেলে নামক গল্পে সাত ভাইয়ের নিবুণান্ধতাও কম 
হাস্টোদ্দীপক হয় নাই। ব্যবস! করিবার সংকল্প লইয়] তাহার] কিভাবে ঘোড়ার 
ডিমের সন্ধান করিতে লাগিল, চালকুমড়াকে ঘোড়ার ভিম এবং শিক্পাল দেখিয়া 
ঘোড়ার বাচ্চ ভাবিয়া তাহারা ঘে কতখানি খুশি হইল সেলব কাহিনী পড়িতে 
পড়িতে হাসির প্রবণ বেগে বেসামাল হইয়া! পড়িতে হয়। সাত ভাইয়ের 
প্রত্যেকে নিজেকে বাদ দিয়। গুণিয়া দেখিতেছে যে তাহার! মোট ছয় জন। 
তখন তাহাদের কি যে কানন, একজন ভাই কোথা রন হারাইয়া গেল। তেপের 
ব্যবম। করিতে যাইয়া তাহারা দেখিল প্রত্যেক দিনেই তেল কমিয়া যাইতেছে । 
নিশ্চয়ই কোন চোর তাহাদের তেল চুরি করিতেছে । অবশেষে একদিন 
তাহারা চোর ধপিয়] ফেলিল, একেবাবে সাতটি চোর ভাড়ের মধ্যে 
চোর আর কেহই নহে, তাহাদের নিজেদের ছায়াগুলি। কিন্তু সাতভাই 
চোরকে শাস্তি দিবার জন্য ভাড়ের উপর এমন লাঠিই চালাইল যে চোর 
সায়েত্ত হইপ বটে, কিন্তু ভাড়ের দফা একেবাবে রফা। বেচারার। অনেক 
নাজেহাল, অনেক নাস্তানাবুদ হইল, কলুর ব্যবসা করিতে যাইয়া কলুর বলদ 
হইল, কাজ করিয়া উপহারের বদলে প্রহার তাগ্যে জুটিল। যাক শেষ প্স্ত 
তাহাদের একটা সুরাহা হইয়া গেল বটে! ঘেসেডার ঘাসকাটার কাঞ্গ 
লইয়া] তাহার ভাবিল, একাজট! মন্দ নহে। সাতভাই খুব খুশী হইয়৷ ঘাস 
কাটিতে লাগিল। লেখাপড়া না শিখিলে শেষ পধস্ত যে এভাবে ঘাস কাটাই 
অদৃষ্টে জোটে এই নীতিশিক্ষ! গল্পটির মধ্যে প্রচ্ছম্ন আছে, বটে, কিন্তু সেই 
নীতিশিক্ষাকে একেবারে আড়ালে রা খয়। হাশ্তকৌতুকের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই 
গল্পটিকে এত নস ও আকধণীয় করিয়া! তুলিয়াছে। 

অবিমিশ্র কৌতুকের ফোয়ারা অনর্গল করা হইতেছে নৃতন জামাই 
নামক গল্পটিতে। গল্পের জামাই খুবই মাতৃভক্ক। মাতার আদেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করে, কিন্ত তাহার অভাব শুধু সাধারণ বুদ্ধির । মাতার 
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উপদেশগুপি একটু বুদ্ধির সহিত পালন করিতে পারিলে সে একেবারে আদর্শ 
জামাই হইতে পারিত। কিন্ত সেই বুদ্ধিটুকুর অভাবেই সে পদে পদে যে 
মহাবিভ্রাট বাধাইয়াছে তাছা আর কহিবার নহে । ম] বলিয়াছেন, শ্বশ্তর 
বাড়িতে কিছুমিছু লইপ্না যাইতে । অনেক খোজাখুঁজির পর কিছুমিছু পাইয়া 
লে ভারী খুশি হইল, সেই কিছুমিছু হইল এক প্রকাণ্ড মানকচু। মা বলিয়াছেন 
উচু আসন দেখিয়া বসিতে, তাই মে বিল একবারে উইয়ের উচু টিপিব 
উপরে । মায়ের উপদেশ, কোকিলের স্বরে কথা কহিতে হইবে, পে একেবারে 
কুহু কুহু ভাকিতে লাগিল । খাবার দিলে না বলিতে হইবে, সে বিষয়েও সে 
মাত আদেশ পালন করিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত জামাইবাবু নিজেকে সামলাইতে 
পারিল না। রান্নাঘরে হাড়ির মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া সে যেছুর্দশ] ডাকিয়। 
আনিল, আহা -তাহ1] ধেন কোন জামাইয়ের অদৃষ্টে কোনদিন না ঘটে! 
হাড়ির কাণাটা গলায় করিয়1 মাতৃভক্ত ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়া আমিগ। 
কিন্তু আমরা বলি কি, গোটা ই'ড়িটা থাকিপেই ভালো হইত, জলে ডুবিয় 
মরার সুবিধা হইত। 
মাতার উপদেশ পালন করিতে যাইয়] জামাইটি যেমন বিভ্রাট বাধাইয়া- 

ছিল পিতার উপদেশ পালন করিতে যাইয়া এক রাজপুত্র তেমনি নিজের 
র্বনাশ ঘটাইয়াছিল। পিত৷ বলিয়াছিলেন-__ 

প্রতিদিন প্রতিগ্রাসে মুড়া খাইও। 

টাক] ধার দিয়া টাক। লইও ন1। 

প্রজাকে সর্বদা শাসনে রাখিও। 

আর, 
তিন ঠেঙ্গে তে-মাথার কাছে বুদ্ধি নিও। 
একটু সাধারণ বুদ্ধির অভাবেই রাজপুত্র পিতার সব উপদেশ নিখুঁতভাবে 

পালন করিতে চেষ্টা করিয়াও শুধু কেবল নিজের ক্ষতিসাধনই করিয়াছিল। 
সর্বাপেক্ষা মজা তিনঠেঙ্গের কাছে বুদ্ধি নিবার সময়। বাজার লোকজনের! 
তে-মাথার সন্ধান পাইল ন। বটে 'কন্ত চাবিটি তিনঠেঙ্গে আনিয়া হাজির করিল। 
সেগুলি হইল চারিটি খোঁড়া শিয়াল, বিড়াল, ঘোড়া ও গাধা । রাজা ও রাণী 
জোড়হাতে তাহাদের সম্মুথে দাড়াইয়া বলিলেন, “আপনারা তিন-ঠেঙ্গে, 
আপনাদের মহিমা তো আমর কিছুই জানি না, দেখুন, আমরা বড় বিপদে 
পড়িয়াছি, তাই আপনাদের শরণাগত হইয়াছি, আপনার আমাদিগকে রক্ষা 


১৮৪ বঙ্গমাহিত্যে হাস্যরসের ধার] 


করুন, আমাদিগকে স্থবুদ্ধি দিন।” কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইসব বুদ্ধিমান তিন- 
ঠেক্গেরা রাজাকে কোনই স্থবুদ্ধি দিলু না, বরং লাফাইয়! ঝাপাইয়া! এক তুমুল 
কাণ্ড বাধাইয়! তুলিল। 
বোকা লোকের ৰিপর্ষয়-কাহছিনী অনেক আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু বোকা 
হইয়াও যে চালাকের ভাত মারিতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমরা 
পাইয়াছি 'ঠাকৃরমার ঝুলি'র ব্রাহ্গণ-ব্রাঙ্ষণী নামক গল্পে। ব্রান্ষণ লেখাপড়া 
জানেন না, বুদ্ধিন্দ্ধিও কিছু নাই। ব্রাহ্মণীর গঞ্জনায় বাড়ি ছাড়িয়া খিদেশে চলিয়! 
গেলেন। সেখানে যে লেখাপড়া তান শিখিলেন তাহা সত্যই অনবদ্য -- 
এ বেলা পড়েন-_-ক--চ--প--অ-_-অ--অ 
ও বেল] পড়েন-খ--চ--ফ-অ-অ--অ 
ধিনে পড়েন-_হুগড়ং ভগরং বগ বগ বগড়ম, 
রাণে পড়েন--চং ছং খ্টর অম্-- ঘড়-উ.--ঘড় ম 
এত বিদ্যা শিখিয়া একেবারে দিগগজ পণ্ডিত হইয়া! তিনি ঘরে ফিরিলেন। 
কিন্ত দৈব নেহাতই তাঁহার অনুকূল ছিল, সেজন্ট সঙ্কট হইতে উদ্ধাএ পাইয়া 
তিনি তাহার বিষ্াবুদ্ধির বিপুল প্রতিষ্ঠা লইয়৷ স্থথে কাল কাটাইতে 
লাগিলেন। 
বুদ্ধিহীনকে দেখিয়া আমরা অনেক স্থানে হাসিয়াছি, কিন্তু বুদ্ধিমানকে 
দেখিয়া আমর হাসিয়াছি শুধু কেবল সরকারের ছেলে নামক একটি 
গল্পে। সবকাঁবের ছেলে নামক গল্পের রামধন সরকার বিদ্যাবুদ্ধি থাকা 
সত্বেও অনেকের উপহাস লাভ করিয়াছিল বটে: কিন্তু নিজের সথচতুর বুদ্ধি, 
আর স্থগভীর সততার ছার! মে সকলের উপহাসই সুদে আসলে ফিরাইয়] দল। 
রাজা ও মন্ত্রী তাহাকে জব করিবার জন্য নানা রকম কাজের ভারই দিয়াছিলেন 
কিন্ত সব কাঙ্দই সমান আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া শুধু যে রাজ! ও 
মন্ত্রীকেই সে বেঙ্াকুব বানাইয়া! দিল তাহা নহে, নিজের জন্যও প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়া ফেলিল। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা রামধনকে রাজের সব 
বাড়ি মাপিতে বলিলেন, তারপর নদীর ঢেউ গণিতে বপিলেন। রামধনের 
কোন কাজেই [বন্দুমান্র আপাতত নাই। ঢেউয়ের কি নিখুঁত |হসাথ! মোট 
ঢেউয়ের সংখ্যা নিরানবব,ই নিখর্ব নিরানবব,ই বৃন্দ নিরানববই কোটি নিরাপববৃই 
লক্ষ নিরানববই হাজার নয় শত নিরানববই | রাঙ্গা বলিলেন, 'হিলাবে তো! 
ভুল হতেও পারে। বামধন জোড়হাত করিয়া বলিল, "মহারাজ, থে 
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কাহাকেও দিয়া আবার গণাইয়] দেখুন, যণ্দ একটিও ভুল হইয়া থাকে, আমি 
অবশ্যই শান্তি পাইব।” রাজ! ও মন্ত্রী একেবারে চুপ। কিন্ত সর্বাপেক্ষা মজা 
হইল ইদুর মারিবার বেলায় । রাজ] হুকুম দিয়াছেন, রাজ্যের সব ইছুর 
মারিয়া ফেলিতে হইবে । রামধন তাহার বিরাট ইছ্ুরনিধনবাহিনী লইয়া 
ইদুরের বংশ ধ্বংস করিতে লাগিল । ইছুর ধংস করিতে যাইয়া রাজোর সব 
ঘবর-বাডিও সে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিল । মন্ত্রীর প্রাস'দ এমন কি বাজার 
প্রাসাদও যায় যায় আর কি। যাক, শেষ পর্ষস্ত অবশ্য সব রক্ষা পাইল আর 
রামধনের গর্দান দিতে হইল না, কিন্তু গদি জুটিল। 

আকুতির বিপর্যয় যে কঙখানি হান্তেদ্দীপক হইতে পাবে তাহার 
চিরকালের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি স্থইফটের 0911175 
[813 এ | “ঠাকুরমার ঝুলি'র দেড আঙ্গুলে গল্পে এবং 'দাদামশায়ের থলের 
বাইশ জোয়ান আর তেইশ জোয়ান নামক্ষ গল্পে মানবী আকৃতির আত্স্তিক 
ক্ষদ্রতা ও বিশালতা দেখিয়া "মামরা কৌতুকের প্রবপতম আঘাতে বিপর্ধন্ত 
হুইয়াছি। দেড় আঙ্গুলে ছেলের আড়াই "াঙ্গুল টিকি। পিতাকে উদ্ধার 
করিবার জন্তে সে তাহার টিকি “নয়া যে সব আডভেথ্াার করিয়াছে সেগুলির 
বর্ণনা অবিমিশ্র কৌতুক বসে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছ | তাহার ক্ষিপ্রতা, বুদ 
ও কৌশলের কাছে কেহও আটিকা উঠিতে পারে না- “পিপঁডা আসে, গুবরে 
আনে, ফভীং যাষ - দেভ আঙুলের সঙ্গে কেউ পারে না। দেভ আঙ্গুণে হটিং 
হটিং করিয়] হাটে, ফটিং ফটিং করিয়া নাচে 1 বাইশ জোয়ান ও তেইশ 
জোয়ানের গল্পটিতে কৌতৃকেব প্রকাশ কোধ হয় আরও প্রবলতর । সেখানে 
আপেক্ষিক ক্ষুদ্রত1 ও বিশালতা দেখিয়া মনে হয় 0:011/5978 185919-এর 
লিনিপুট ও ব্রবডিংন্তাগের কাহিনী বুঝি একনি ন হইয়াছে । যে জোয়ান 
পুকুবের জল এক চুমুকে সব খাইয়া ফেলে, এক চাপডে একটি হাতীকে কাত 
করিয়া রাখে, সেই আবার অন্ত জোয়ানকে দাতন করিবার জন্য একটি বিরাট 
বটগাছ লইয়া যাইতে দেখিয়া! শাঙ্কত হইল । আবার এ হেন ছুই জোর়ানের 
লডাই দেখিয়া এক বুড়ী বিল, 'ইঠাবে বাছারা,পথের মাঝে খেলা করিতেছিস্‌, 
লোকজন যাইতেছে, কার পায়ের চাপনে মারা যাইবি। পথ ছাড়িয়া সরিয়] 
খেলা কর তারপর তো তাহারা বুডীর কাধে উঠিয়] পড়াই চালাইতে 
লাগিল, কিন্তু এক চিল ছে মারিয়া সকলকে লইয়া আকাশে উডিল, আর 
সেই সব গিয়া পড়িল এক রাজকন্তার চোখের ভিতরে-_.আকাশ হইতে কি যেন 
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খুলাবালির কণ। চোখে ঢুকিল। ধুপাবালি তো নম, কি যেন নড়ে চড়ে। 
এদিকে রাজকণ্ঠার চোখের জলে দুই জোয়ান, বুড়ী ও তাহার গোরু-মহিষগুলি 
তে। একেবারে হাবুডুবু । গল্পটির মধ্যে এরূপ অভাবনীয় উদ্তটত্ব এত রহিয়াছে 
যে পড়বার সমস হাসির নির্দয় আঘাতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। 

রূপকথার মধ্য দেবতার আবির্ভাব বেশি হয় নাই, কিন্তু অপদেবতার 
অধিকার অনেক স্থানেই দেখ দিয়াছে। ভূত-প্রেত, রাক্ষণ-থোকন প্রভৃতি 
মানবেতর জীব প্রায়ই মানবের জীবনযাত্রার মধ্যে নানা সঙ্কট স্ষ্টি করিয়াছে; 
অবস্থা শুধু কেবল সঙ্ছট সৃষ্টি নহে, মাঝে মাঝে সন্কটক্রাণেও তাহার] অংশ গ্রহণ 
করিয়াছে । মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধো তাহাদের বিকট 
আকার ও উৎকট আচরণ অনেক স্থানেই আমার্দের এক আতঙ্কিত কৌতুক 
উদ্রেক করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ বপিয়াছেন, “ছেলের! ভূতে গল্প শু'নতে একটা। 
বিষম আকধণ অনুভব কণে, কারণ, হৃদকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্ত- 
চাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে। ভূত-প্রত অথবা রাক্ষক-খোকসের 
কাহিনী শুনিয়া আমরা এই আনন্দই অনুভৰ করিয়া থকি। ভূত কৌতুকজনক 
এই কারণে ধে, ভূতের ক্রয়া আমরা বোধ করিতে পার, কিন্ত সে শরীরী ও 
দৃশ্য নহে । সুক্ম ও অদৃশ্য সন্ত] দ্বারা একটি ব্যাপার ঘটিতেছে। অথচ তাহাকে 
আমর দেখিয়াও দেখিতেছি না_এই বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দের ফলেই 
আমাদের কৌতুকবৌধ জাগ্রত হয় । ভূতের আবার নানা জাত ও নান৷ প্রকৃতি 
আছে, পরশুরাম অবশ্য তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তবে ভূত আমোদ- 
জনক আরও এই কারণে যে, সে বাক্ষপজাতের মত হিংত্র নহে, চড় চাপড়, 
কিল খুদি মারিলেও প্রাণে একেবাবে মারিয়া ফেলিতে বোধ হয় ভাহার মায়! 
হয়। “দাদামশায়ের থলের সরল ও সদীশক ব্রান্মণটিকে ঠকাইতে যাইয়া! ভূতের 
অবিরাম কিলগ্রঁ তা খাইয়া! লোভী বেণের কি হুর্দশাই না ঘটিয়াছিল | কিন্ত 
তাহারও শান্তি হইল বটেঃতবে প্রাণ খোয়া গেল পা। ভূত ও রাক্ষপদের ভাষার 
দিক দিয়! বোধ হয় একট] মিল আছে। ভাষাত ত্ববিদ্র! ইহা লইয়া আলেচন1 
করিতে পারেন। উভয়ের ভাষাতেই আহ্নাসিকেব্ ভীষণ প্রাচুখ লক্ষ্য করা 
যায়। এই আশ্নাসিক পাওয়া যায় পেত্বীর কান্নার আর রাক্ষশী বুভীর কথায়। 

হাউ মাউ খাউ 
মানুষে র গন্ধ পাউ 
ধরে ধরে থাউ। 


পশুপক্ষীর কথা ১৮৭ 


রাক্ষপমের এই চিন্রগ্রচপিভ নরমাংসলোলুপ উক্তি আন্ুনাসিক বর্ণের 
অস্তিত্বের জন্তই চিরকাল কৌতুকরসপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । রাক্ষম অপেক্ষা 
খোক্কন বোধ হয় আরও কৌতুকাবহ, অস্তত “ঠাকুরমার ঝুলি'র নীলকমল ও 
লালকমলের গল্পে খোকপদের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তো ভর 
অপেক্ষা কৌতুকের উদ্রেকই হয় বেশি। খোকসদের শেষ পরিণতিতেও এই 
কৌতুকের স্পর্শ ফুটিয়া উঠে ধখন দেখিতে পাই সব খোকল কচুকাট। হইয়া 
একেবারে যেন গিরগিটিএ ছা'র মতই হইয়া গিয়াছে । 


পশুপক্ষার কথ। 

ংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র ও ছিতোপদেশের গল্পগুপির মধ্যে বিভিন্ন পশুপক্ষীর সরস 
কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ নীতিশিক্ষাই দেওয়া] হইয়াছে 
4830098 [7%)19৪-এর প্রসিদ্ধ গল্পগুলির মধ্যেও কোন না| কোন লৌকিক 
নীতিই প্রধান হইয়া উাইয়াছে। কিন্ত বাংলা ভাষার প্রচপিত গঞ্পগুলির মধ্যে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন নীতি অথবা তত্ব প্রাধান্য পায় নাই, হয়তো আর্ষেত্ 
সমাজ হইতে অনেকগুলি গল্প আসিয়াছিল খাঁলয়া আধ সমাজের স্হজাত 
নীতি ও ন্যায়বোধ তাহাদের মধ্যে বড হইয়া উঠিতে পারে নাই। তৰে 
ইহাও সত্য, গল্পগুলির মধো নীতিকথ বড় না হইয়। উঠিলেও আমাদের মনের 
সহজ প্রবণত! ও অন্ুকৃতা কোন বিরূপ নীতির বূঢ'আঘাতে বিপধস্ত হয় নাই। 
হ্ায়বোধ মাঝে মাঝে আহত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত মনে রাখিতে হইবে 
যে, অন্যায় যদ করা হইয়া থাকে তবে করা হইয়াছে নাধারণত হিংন্র ও দুর্দান্ত 
প্রাণীদের বেলাতেই । কুমীর, বাঘ প্রভৃতির প্রতি অনেক স্থলে ন্যায় বিচাব 
প্রদশিত হয় নাই, তাহার কারণ, এ প্রাণীগুশ হিংশ্র ও অপকারী। যাহাকে 
আমা ভয় ও ঘ্বণা করি তাহাকে জব হহতে দেখিলে আমরা মজা পাই। 
বাঘকে আমর। সর্বাপেক্ষা! ভয় ও ঘ্বণা করি, সেজন্য কথাগুপির মধো বাঘের জব 
হইবার নান! ঘটন! স্ষ্টি করিয়া আমাদের এত মঙ্জা যোগাইবার চেষ্টা কর। 
হুইক্সাছে। বস্তত কথাগুলিতে দোর্দগ প্রতাপ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের 
আত্যস্তিক হূর্গতি দেখিয়া তো৷ আমাদের অনুকম্পাই জাগ্রত হয়1১ আর 


১। আীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি উদ্রেখযেগ/--অপরিমিত দৈহিক “ত্ত ও নরমাংদ- 
লোলুপতা থাকা সন্ত্বেও। বাংলার উপকথায় বানর এক ফৌোটাও নররক্তপান করিতে পারে নাই, 
মানুষের বুদ্ধর নিকট বার বার পরাজিত ও লাঙ্ছিত হইয়া অপমান ভোগ করিয়াছে মাত্র। 

লোকপাহিত্য, পৃ ৩৫৩ 


১৮৮ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্টুরলের ধারা 


একটি বিষয় লক্ষণীয় থে, পশ্তপক্ষী লইয়াই নান! গল্প রচিত হইলেও সেই সক 
পশ্তপক্ষীর সহিত মাচষের কাহিনী জণ্ড়ত থাকে, এবং সব কাহিনীতে যান্ষে- 
রই অন্তিম জয় ও হুখভোগের কথাই বণিত হইয়াছে । এ বিষয়ে মানুষ 
লেখকের পক্ষপাতিত্ব নুম্পষ্ট। পশুপন্মীজগতের কেহ লেখক অথবা কথক হইলে 
কাহিনীর রস্ত ও রসপরিণতি সম্পূর্ণ ভিন্ননপ হইত ইহু। অন্নমান করা শক্ত নছে। 
পশ্পক্ষীদের কাছিনী মানুষের কাছে এত প্রিয় এই কারণে যে, তাহার স্বভাৰ 
ও আচরণের মানবীয় ভাববিশিষ্ট, তাহাপিগকে মান্ঠষের মতই কথা বলিতে ও 
আচরণ করি দেখিয়া আমরা হ্বিশেষ কৌতুক বোধ করি । অনুকরণ 
কৌতুকের একটি প্রধান উপাদান। পশুপক্ষী মানুষের জীবন ও স্বভাবের 
অনুকরণ করিয়াই কৌতকাবহ হইসসা উঠিয়াছে। বাংলাদেশে পশুপক্ষ।র 
অনেক গল্প বহু পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে । উপেন্দ্রকশোর 
রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই” বোধ হয় এধরণের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ 
অব্য পর্বতীকালে যোগীন সরকারের বইগুপিও বাংলার ঘরে ঘরে গল্প- 
বসপিপান্থ শিশুদের মনে অনাবিল আনন্দরন বতরণ করিয়াছে । 
পশুপক্গীদের মধো শিয়াপই বোধ হয় সবাধিক প্রাধান্য লাভ করিযাছে।১ 
স্কৃতে একটি প্রবাদ আছে, মানুষের মধে নাপিত ধূর্ত, পাখীদের মধ্যে 
কাক আর পশুদের মধ্যে শিয়াল। বস্তৃত শিম্ান্দের ধূর্ভতা লইয়া য় কত গলপ 
প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই । ভবে গল্পগুলির মধ্যে শিয়াস শুধু খল ও 
স্বার্থান্বেধী নহে, পে বন্ধুবংসল ও পরোপকারীও বটে। শিয়াল ও কুমীপের 
কথাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ! 'গাকৃবমাব ঝুলি'র শিয়াল পণ্ডিত 
( ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পটি ঈষৎ পরিবত্ডিত আকারে 'টুনটুনির বইয়ের মধ ও 
রহিয়াছে) কুমীর অন্যান্ত অনেকের উপণেই জিতিগাছিল বটে. কিন্তু তালগ'ছে 
মনের আনন্দে নাচতে যাইয়া 1ঞন্ত তাহার শোচনীয় পরিণতি ঘটিপ। 
কুমীরকে জব্খ হইতে দেখয়া আমর] হাসিয়া আবার শিয়ালকে জব হইতে 
দেখিয়াও হাসিলাম, গন্পকার কাহারও প্রতি পঙ্দপা্তত্ব করেন নাই। অর 
একটি গল্পেও শিষাল কুমীরকে আচ্ছা জব্দ করিয়াছিল। দুইজনে তো 
একসঙ্গে চাঁষ আবস্ত কারল। পথম আলুর চাষ, কুমীপ্ গাছের আগার 
১। আর্ধ ও অনাগ উপাদান লঃযা মাষভ।ধিগণই সমগ্র পশুগগতের একটি নুহ পৰিকল্পনা 
করেন- তাহাতে দিংহ বাজ ও কেলমুণ্ড। জাতি পবিকঙ্গিত পশুপমঙগের সর্বপ্রধান চরি : শুগাল 


মন্ত্রীব পদে অভিষিক্ত হয়। শৃগালের এই মন্ত্রতেব পদ হইতেই তাহাকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলিয়া 
কল্পন1 কর! হয়। ॥ লোকসাহিত্য- আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৪৯ 


পশ্তপক্ষীর কথা ১৮৯ 


দিক নিয়া ঠকিল। তারপর হুইল ধানের চাষ। কুমীর এবার সেয়ান। 
হইয়াছে, ৫ গোডার দিক নিল, হায়রে তবুও মে ঠকিল। তারপর আবাঝ 
মাখের চাষ। আবার আগার দিক নিয্সা সে ঠকিল ! চাষে লাভ করার আশ' 
ছাডির] দিয্না সে বলল, 'না ভাই তোমার সঙ্গে আর চাষ করতে যাব না, 
তুমি বড ঠকাও | শিয়াল কুমীরকে যেমন ঠকাইয়াছিল তেমনি ঠকাইয়াছিল 
বাঘকে ৷ বাঘ তাহার পূজনীয় মামা হওয়] সত্বেও তাহাকে পদে পদে জব 
করিতে তাহার বাধে নাই । বাধঘকে মে কখনও তাহার বাড়িতে ডাকিয়া 
মানিয়া কৃয়ার উপর মাছুর পািয়া তাহাতে বদিতে [দতেছে, কখনও শ্বস্তর 
বাড়িতে যাইবার পাক্কী বলিয়া খোয়াড়ের ভিতর ঢুকাইতেছে, কখনও বা 
বাঘ শিয়ালের পরামর্শে বাখালদের কুড়ুল, খস্তা ও বল্পমের ঘা শালাশালীর 
ঠাট্টা] মনে করিয়া হাহা, হো হো, হি-হি করিয়। হাঞ্তেছে, আবার 
কখনও বাঁ শিমালের ব্যবস্থামত নিজের হাত-পা চিবাইয়া অস্থখ সারাইবাক 
চেষ্টা করিঙেছে। তবে শিয়াল যে অনেকের বু উপকার কাএয়াছিল তাহাও 
সত্য । বন্ধু বোকা জোলার সহিত কিভাবে মেরাজকন্যার বিবাহ [দয়াছল 
তাহার কাহিনী ষথেষ্ই কৌতুকময়। ছুষ্ট বাঘ ব্রাহ্মণের দয়ায় খাচা হইতে 
ছাড়া পাইয়। তাহাকেই যখন খইতে উদ্ধত হইল তখন শিরাল যেভাবে বাঘকে 
পুনরায় খাচার মধ্যে বন্দী কাঁরল তাহাতেও তাহার অতি তস্ক বুদ্ধিও 
প্রত্যুত্পন্নমাতত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আর একজন সওদাগরের ঘোড়। 
চুরি গেলে সেই ঘোড়া শিয়ালের বুদ্ধি বলেই পুনরায় উদ্ধার হইয়াছিল। 
শিয়াল অনেককে জব্ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে যে নিজে একেবারে জব্দ হয় 
নাই তাহাঁও নহে । নরহরি দাদ নামক ছাগল ছানা ও কুঁজো বুড়ী তাহাকে 
বিশেষ বেগ়াকুব বানাইয়াছিল বটে এবং একবার আখের ফল খাইতে যাইয়াও 
সে আচ্ছা নাকাল হইয়াছিল। বাঘের কথ! পূরে আমরা উল্লেখ করিয়াছি । 
বাঘকে মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়! শিয্াল, ছাগল, এমন কি চড়াইপাখী পর্বস্ত 
আচ্ছ! নাস্তানাবুদ করিয়াছে। ছাগলকে 'আমর] বোকা বলি, অথচ মেই ছাগল- 
কুলোত্তম শ্রীমান নরহরি দাস যখন গর্ভের ভিতর হইতে সদর্পে হাক দিল-_ 

লন্ব! লগ্থা দাড়ি | 

ঘন ঘন নাঁড়; 

নিংহের মামা আমি নরহরি দাস। 

পর্কাশি বাঘে আমার এক এক গ্রাণ। 


১৯৩ বঙ্গপাহিত্যে হাস্যরসের ধাব। 


তখন বাঘের সেকি বিষম দৌড়! মানুষ বাঘকে ভয় করে কিস্তুবাঘ 
ভয় করে টাগকে | জোলা ধখন তাহার ঘোড ভাবিয়া! বাঘের পিঠের উপর 
চডিয়]! বসিল তখন বাঘ তো ভাবিল, হায় হায়। এবার টাগের হাতে বুঝি 
প্রাণটা যায়? মরিয়! হইয়৷ প্রাণভয়ে সে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিল, 
“দ্রোহাই টাগ দাদা । আমার ঘাভ থেকে নাম, আমি তোয়ার পৃজ1 করব।” 
বাঘ বোক। হইতে পারে বটে কিন্তু বিবাহে তাহার বডই সথ। এই বিবাহ 
করিতে যাইয়া তাহাকে বার বার নাজেহাল হইতে হইয়াছে । বাধিনী কণ্ঠ! 
হইলে চলিবে না। তাহার যে একেবারে রাজকন্যা চাই । একবার সে তে। 
সত্যি সত্যি এক স্থন্দরী মেয়ে বিবাহ কবিয়াই আনিয়াছিল, বাজকন্তা ন। 
হউক, গৃহস্থ কন্তা তে বটে । বিমাতার অত্যাচারের কথা আমর অনেক 
শুনিয়াছি, এখানে এই ব্যান্বধূ তাহার সপত্বীপুত্রদের প্রতি যে আচরণ 
করিয়াছে তাহাও অবশ্য কম নৃশংস নহে । কিঞ্ত হায়রে, ব্যাত্রায়ন লিখিবেন 
এমন লেখক কোথায়। বাঘের কথা বলিবার সময় বাঘের মাসীর কথাও 
একটু বলিতে হয়! “টুনটুনির বই'তে একজন মামীর কথা আমর! বিশেষভাবে 
পাইয়াছি। সে হইল মঙ্ন্তালী সরকার । মজন্তালীর বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ 
বটে কিন্তু দৈবও ছিল তাহার অন্কূল। সেজন্য বার বা দৈববলে জয়ী 
হইয়। সে তাহার প্রতাপ অক্ষুণ্ন রাখিল বটে কিন্তু শেষ পর্বস্ত তাহাকে মবিতেই 
হইল। কিন্তু মবিবার সময় পর্বস্ত সে তাহার প্রেটিজ বজায় রাখিয়া গেল। 
হাতীর পায়ের চাপে তাহার পেট ফাটিন্। গিয়াছে, কিন্তু বাঘিনী ও বাঘের 
বাচ্চাদের কাছে তো সে আর ছোট হইতে পারে না। বগিল, তাও] যে সৰ 
ছোট ছোট জানোয়ার পাঠিয়েছিপি, দেখে হাসতে হাসতে অ"মার পেটই 
ফেটে গিয়েছে ।' 

“টুনটুনির বইয়ের নামকরণ হইয়াছে ঘষে ট্রনট্রনিকে অবলম্বন করিয়া তাহার 
সম্বন্ধে কিন্ত মোটে তিনটি গল্পই আছে। টুনটুনি অতি ক্ষুদ্র পাখী কিন্তু বুদ্ধি- 
বলে সে বিড়াল, নাপিত, রাজা সকলকেই জব্দ করিয়! দিয়াছে। অমন যে 
প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ, টুনটুনির সহিত বিবাদ করিতে যাইয়! তাহাকেও 
নাককাট। হইয়া থাকিতে হইল। আমাদের আফপোল। রাজার হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহাকে অন্ত দেশে উড়িয়া যাইতে হুইল, 
তাহ না হইলে এই রঙ্গপ্রিঃ ক্ষুদ্র পাখীচির আরও অনেক রঙ্গরহম্য হয়তো) 
জানিতে পারিতাম। 


গোপাল ভাড ১৯১ 


গোপাল ভাঁড় 

গোপাল ভাডের গল্পগুলি আলোচনা না করিলে বাংলার হাশ্যরসাত্মক 
গল্পের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে । গোপাল ছিল বসিক-টুভামণি মহরাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র ায়ের-রাজসভায় ভাড। প্রাচীনকালে গোপালের মত ভাড হয়তে। 
অনেক রাজার সভাতেই ছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই গোপালের মত 
কালাতিশাক্ী জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই । মহারাজ রুষ্ঃচন্দ্রের 
রাজত্ব দুইশত বৎসরের অন্ধকার কালের গর্ভে বিশ্বৃত হইয়। গিগ্সছে কিন্ত 
ত্বাহার ভারতচন্ত্র ও বামপ্রপাদ যেমন একদিকে সৌন্দর্য ও ভক্তির স্থধারসে 
বিদগ্ধ, ও তক্তমগ্ডলীকে চিরদিন পরিতৃপ্ত করিতেছেন তেমনি অন্যদিকে তাহার 
সর্বজনপ্রিয় বিদূষকটি আজও পধস্ত বাঙালীর ছুঃখ-মলিন জীবণে হাসির প্রসন্ন 
প্রনেপ আনিকা দিতোছন। যে বিদ্যোৎলাহী ও গণগ্রাহী বাজাটি এরূপ 
অপামাগ্ঠ গুণী লোকেদের প্রতিভ1 বিকাশে সহায়ত করিয়াছিলেন তাহাকে 
কৃতজ্ঞ ও জাতীয় চিত্রের শ্রদ্ধা না জানাইয়া পারা যায় না। গোপাল ভাডের 
গল্পগুলির মধ্যে রুষ্ণচঙ্ছের যে পরিচয় পাই তাহাতে তাহাকে উদারতা, রুসজ্ঞতা 
ও বদান্ততার দিক দিয়] আদর্শ বাজা প্রপেই মনে হয়। বর্তমানে আমাদের 
মধাদদাৰৌধ অতাস্ত হুক্ম হইয়াছে. সামান্য কারণেই আমরা অপরাধ লইয়। 
থাকি, কিন্তু কৃষ্ণচন্দরের আমলে এরূপ ছিশ না, সেজন্য গে(পালেব দ্বার! 
নানাভাবে জব্দ ও অপমানিত হুইয়াও তিনি তাহার আশ্রিত ভাডটিকে প্রসন্ 
ইইয়] শুধু কেবল পুরস্কৃতই করিক়াছেন, বেরসিক গৌয়ারের মত তাহাকে 
শান্তি দিবার কথা ভাবেন নাই। 

প্রাচীনকালে প্রায় সব দেশের বাজসভাতেই রাজা ও সভাসাবগের 
চিন্রবিনোদনের জন্য ভাড জাতীয় একটি চরিত্র থাকিত। সমাজের পরিণত 
ও জটিল অবস্থাতেই হাস্তকৌতুক সুন্ত্, প্রচ্ছন্ন ও সর্বব্যাপী হইয়াছে, কিন্ত 
পূর্বতন ও রাজতান্ত্রিক সমাজে হান্যকৌতুক বিশেষ বিশেষ স্থান ও চরিত্র হইতে 
উৎসারিত হইত। আর একটি কথ। হামি কর্সব্যস্ততাহীন অবকাশের 
মধ্যেই প্রবল জীবনীশক্তি লাভ করে। হামির জন্ত একটু ঢিলেঢালা, 
বিলঘিত লয়ের জীবনই গুয়োজন। প্রাচীনকালে জীবনের এই -এবকাশ ও 
শিথিলতা] ছিল বলিয়াই তখন হাশ্যকৌতুক পরিবেষণের জন্ত বিশেষ বিশেষ 
লোক নিয়োজিত থাকিত। হিন্দুরাজাদের বাজসভায় যেমন বিদূষক ছিল, 
পাশ্চাত্য রাজাদের মভাতেও তেমনি 35890০2, ঢ০০] অথবা! 0০0৫৮ 08866: 


১৯২ বঙ্গদাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


থাকিত। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে যেমন বিদুষকের একটি অপরিহার্ধ স্থান 
ছিপ, এলিজাবেখীপ কাল পর্ধন্ত পাশ্চান্তা নাটাপাহত্যেও তেমনি ন্ল০০1 অথবা 
788$০:-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যাইত। বিভিন্ন দেশের 
বিদূষক জাতীয় চরিক্রের মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। 
বিদুষক অথবা 8০০1-এর বোকামি দেখিয়। আমরা হাসি বটে, কিন্ত একটু নুকষ্- 
ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বোকামি তাহার একটি ভান মাত্র, ইহা তার 
একটি বাহ্‌ ছন্মক্ূপ, সেই ছন্মরূপের অন্তরালে কৌতুকস্থ্টি করিবার একটি সুম্ 
ও সচেতন সন্তা বিরাজ্গমান। সার্কাসের ক্লাউন অথবা ভাড়ের চরিত্র-বৈ শিষ্টা 
লক্ষ্য করিলেও বুঝ যাইবে, সে মুখে যত চুন-কালিই মাখুক এবং যত বোকার 
মত আচরণ করুক, আসলে মে বোকা নহে, বোকা সাজিয়৷ মে লোকেদের 
হালায় মাত্র। 

গোপাল ভাড়ের ভাডামির মধ্যেও তাহার সচেতন কৌতুকম্যটির সুত্র 
প্রশ্নান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার চেহারা হাস্যাম্পদ ছিপ বটে, কিন্তু তাহার 
বুদ্ধি অপর সকলকে হান্তাম্পদ করিয়া তুশিত। গোপাল স্বভাব গম্ভীর- 
প্রকুতির লোক ছিল এবং সেজন্যই তাহার পাসকতা এত হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব- 
বিস্তারী হইত। কৃত হাস্যর্শিকের হান্ট তরল ও বহিমূখী নহে, তাহ। 
গাভ্ভীর্ধের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এবং অপপ্রের প্রতি অবার্থ শরসন্ধানী। 
শেক্স্পীয়বের 49 ০০ [815] নাটকের টাচস্টোনের মতই গোপালকে উপহাস 
করিলার উপায় নাই, তাহার ভউপহাসে যোগ দিয়াই কৌতুক বোধ করিতে 
হয়|১ তে যখন কোন আপাতনিবোধ অথবা অর্থহীন উক্তি করে তখন মনে 
করিতে হইবে তাহার মধ্য দিয়! কোন সুক্ষ রুঙ্গ অথব। বঙ্গের ইঙ্গিতই তাহার 
অভিলষিত। গোপাল ভাডের গল্পগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে ঘটনার উত্তটত্ 
সট্টি করিয়া কৌতুকরস পরিবেষণ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু গর্পগালর 
হাস্তজনকতার মূলে রহিয়াছে প্রধানত গোপালের বাগইব্দপ্য তাহার তীব্র 
শ্লেধাত্মক উক্তি ও ব্যঙ্গ কষায়িত পুঢ়ার্থক ইঙ্গিত। মনে পাখিতে হইবে, 
গোপালের রসিকতা বিদদ্ধ রাজা ও তাহার রপিক পাধিষদবর্গের মধ্যেই 
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পরিবেধষিত হইত। সেজন্যই ঘটনাশ্রয্নী অপেক্ষা! হুক্্ম বাক্যবিলাসী হওয়াই 
তাহার প্রয়োজন ছিল। তবে গোপাল ভাড়ের বসিকতা বর্তমানকালে 
অনেক স্থানেই অঙ্লীল ও গ্রাম্য মনে হইতে পারে এবং তাছা হওয়া খুবই 
্বাভাবিক। মানুষের সমাজ-পবিবেশ, পারস্পরিক সন্বদ্ধবোধ, কথ। বলিবার 
বিষয় ও বীতি এবং ভদ্রতার আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বসবোধেরও 
পরিকর্তন হয়। পূর্বকালের রসিকতা এখন অশ্লীল ও রুচিবিগহ্িত মনে 
হইতে পারে, কিন্তু সেই বূণিকতা বুঝিতে হইপে বর্তমানকালের সভ্যতাভিমানী 
রুচিবাঁই ত্যাগ করিয়। মনকে একটু উদার ও উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। 
গোপালের স্বভাব অকাণ অননষ্টান্বেষী ও অপচিকীধু ছিল ন1। কিন্ত যদি 
কেহ তাহাকে অপমান করিত তবে সে সেই অপমান স্থদে-আঁসলে ফিবাইয়। 
ন৷ দিয়া ক্ষান্ত হইত না। প্রতিপক্ষের কথা মানিয়৷ লইয়া চট করিয়। একটি 
যথযোগ্য উত্তর দিবার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তি তাহার 
ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রাগিয়া গোপালকে বলিলেন, তোমাতে আব গাধাতে 
তফাত কি? গোপাল মহারাজের সহিত তাহার বাবধানের স্থানটুকু 
মাপিয়। বলিল, আজ্ঞে! এই দেড় হাত মাত্র তফাত ; উত্তরটি গোপালের 
মুখে যেন যোগানোই ছিল । আরব একদিন কঞ্চচন্দ্র রাগ করিয়া গোপাঁপকে 
শুযার কী বাচ্চা, বলিলে গোপাল করজোড়ে বপিল £ “হুজুর মা বাপ সব 
বলতে পারেন।” আবার একদিন রাজা গোপালের পুত্রকে দেখিষ। 
বলিলেন, “তাইত বলি, ঠিক আমার মত দেখছি কেন? গোপাল উত্তব 
করিল, “মহারাজ হবে না কেন, নরাণাং মাতুলক্রম: । এইভাবে গোপাল 
কুষ্ণচন্দজ্রের সমস্ত ঠা্টা মানিয়। লইয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঠাটা ফিরাইয়। দিয়াছে। 
মহারাজ গোপালের প্রতি যতই রাগ করুন না কেন, গোপালের বুসিকতায় 
শেষ পর্বস্ত না হাপিয়1! থাকিতে পারিতেন না। আর হাঁসিবার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার সমস্ত রাগ বিগলিত হুইয় যাইত। একদিন প্রত্যুষে গোপালের 
মুখ দ্বেখিয়! উঠিবার পর রাজার নখ কাটিবার সময় একটু আঙ্গুল বাধিয়া 
গিয়াছিল বলিয়া তিনি গোপালের প্রাণদণ্ডের আজ দিলেন । গোপাল তখন 
বলিল, “মহারাজ আমার মুখ দেখিয়া আপনার একটু কষ্ট হইয়াছে আর 
আপনার মুখ দেখিয়া! আমার প্রাণ যাইতেছে । বিচার ক?»স] বলুন দেখি, 
অনামুখেো! কে? রাজা হাসিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন । আর একদিন রাজ। 
তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বপিয়্াছিলেন, “গোপালের মুখদর্শন আর কৰিব 
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না।, গোপাল পরদিন তাহার পশ্চান্দেশ দেখাইয়া! রাজসভায় উপস্থিত হইল। 
বাজ! ইহার কারণ জিজ্ঞা। করিলে সভাস্থ সকলে বলিল, মহারাজ গোপালের 
মুখ দেখিবেন না বলিয়া সে তাহার পশ্চাদ্ভাগ দেখাইতেছে'। রাজ হাসিয়! 
গোপালকে সভায় আসিবার অনুমতি দিলেন। গোপাল পরিহাসচ্ছলে 
নংসার-জীবনের অনেক গুঢ় সত্যই প্রকাশ করিত। মহারাজ একদিন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গোপাল ! টাকা কেমন জিনিস? গোপাল উত্তর 
করিল, “মহারাজ ! টাকার সবই গোল, টাক। দিতে গোল, টাক1 পেতে 
গোল, টাকার হিসাবে গণ্ডগোল, টাক চাইলে মহাগোল, টাকার সবই গোল 
ও টাকার সংশ্রবে থাকলেও কত গোল । আর একদিন মহারাজ কে কে 
অকৃতজ্ঞলোক তাহা গোপালের কাছে জানিতে চাহিলেন। গোপাল তাহার 
জামাতা, ভাগিনেয় ও এক ঘরামিকে সঙ্গে করিয়া রাজমভায় উপস্থিত হইয়! 
বলিল, “মহারাজ ! এই তিন জনই অকৃতজ্ঞ লোক |” কতকগুলি গল্পে গোপাল 
উদ্ভট পরিস্থিতি স্থষ্টি করিয়া প্রবল কৌতুক উদ্দেক করিয়াছে । তালগাঁছের 
উপর হাঁড়ি রাখিয়া তলায় মাটিতে জাল দিয়! তাহার অদ্ভুত রন্বন, তাঁহার 
দ্বিতল বৈঠকখান। নির্মাণ, খ্রাঙ্গপুরাপ আলোচনা প্রভৃতি গল্প এ-প্রসঙ্গে মনে 
পড়িবে। গোপালভাডের অনেকগুলি গল্পই মলমুত্রত্যাগ-সংক্রাস্ত ব্যাপার 
লইয়া রচিত। এগুলি আজকাল গ্রাম্য ও কুকুচিপূর্ণ বলিয়া বিরক্তিকর মনে 
হইবে, কিন্তু ইহা! ভুপিলে চলিবে না যে, প্রাচীনকালের স্কুল রসিকতায় এগুলি 
ছুর্দমনীয় হাম্তরসই উদ্রেক করিত । 

গোপালভাড়ের গন্পগুলির সহিত অনেকগুলি রঙ্গরসপূর্ণ গল্প বাংলাদেশে 
মুখে মুখে প্রচলিত আছে। গঞ্পগুলি বহুরূপী, ভূইফোড় রহস্য, মজলিসি 
বঙ্গিলা ও হরবোল! ভাড় প্রভৃতি বিভিন্ন নামীয় বিভাগে অস্তভুক্তি। কতকগুলি 
গল্প অবশ্থ সাহেব, আদালত ইত্যাদি লইয়। রচিত, কিন্ত অনেকগুলি গল্পই 
ইংরাজ-পূর্ব সমাজ-পরিবেশ হইতেই গ্রচলিত হইয়াছে মনে হয়। কতকগুলি 
গল্লেব নাম তো প্রবাদ বাক্যের মতই জনগণের মধ্যে বিস্তৃতিলা করিয়াছে, 
যেমন,_উড়ো। খৈ গোবিন্দায় নমঃ, ছি মা কালী ঠাট্টা বোঝ না, পি-পু 
ফি-শু, কুলের কথা, কাদের সাপ, আলুদোষ। তবু ভাল জল নয় মুত, 
মাতালন্ত নানা ভঙ্গি, কাশী ন! হয় ফাসী-মৃত্যু, কমলী তো! ছোড়ত৷ নেই, 
বদন তুলে গুড়ুক খাও ইত্যাদি গল্পের কথ। এ-প্রলঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
অনেকগুলি গল্পেই পণ্ডিত নৈয়ায়িক, বৈষ্ব ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ বিদ্রপ 


গোপাল ভাড় ১৯৪৫ 


ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দেই বিজ্ঞপের মধ্যে কোন উদ্দেস্ট নাই, কোন 
স্বার্থপর মত ঢুকাইবার চেষ্টা নাই। মাতাল, গুলিখোর প্রভৃতিকে জইয়াও 
কয়েকটি রসাল গল্প রচিত হইগ্লাছে। গগ্পগুলির মধ্যে কোন নীতিকথা কিংবা 
পাপধুণ্যের জয়-পরাজয় প্রচারিত হয় নাই বলিয়া লেগুলি সমানভাবে মকলের 
উপভোগ্য হইয়াছে। নেজন্ত সেগুলির মধ্যে হাসির শর্করারসই শুধু স্থষ্টি কর 
হইয়াছে, হাসির বস ও নীতির কষে পাচন তৈরী কর! হয় নাই। 


পল্লীগীতিক। 


পল্লীগীতিকাগুলি বাংল! সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । ইহাদের মধ্যে 
বাংলার যে আদল রূপটি তাহার সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে 
তাহার তুলন]! অন্ত কোথাও আছে কিন জানি না। একদিকে নদনদী, বিল- 
হাওর, বন ও পু্ধরিণীশোভিত পল্লীপ্রকৃতির চিত্র; অন্যদিকে চাষী-রাইয়ত, 
জেলে-মাঝি, বণিক-সদাগর প্রভৃতি বিচিত্র শ্রেণীদংবদ্ধ বাংলার সমাজচিত্র 
অতি বান্তবগাবে গাথাগুণির মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যেও 
বাংশার সমাজরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল বটে, 1কন্ত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দৈব- 
লীলার অত্যধিক প্রাধান্তে নরনাবীর স্বাধীন জীবনের বিকাশ ও ব্যাঞ্চি ঘটিতে 
পারে নাই। কিন্তু এই পল্লীগাথাগুলির মধ্যে সংঘাত ও সমস্যাজডিত মাঁনব- 
জীব”ণবু বেদন! ও মর্ধাদ1 অতান্ত নিষ্ঠার সহিত স্বীকৃত হইয়ছে। গাথাগুলির 
বক্ত। ও শ্রোতা শিক্ষার্দীক্ষাহীন সাধারণ মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের 
জীবনদৃষ্টি অধ্যাব্মদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া যাক পাই এবং সমাজশামিত জীবনের 
দুর্জয় ও বেপরোয়া গঙলীলা। তাহার! অন্তরের অকপট সহান্ভূতির সহিত 
চিত্রিত করিয়াছেন । 

[কন্ত পল্লীকঁ “বন কাব্যে মানবজীবনের |নবন্কুশ মহিমা ঘোষিত হইলেও 
নদীমাতৃক দেশে জলবাধু ও মাটিব প্রভাবে মানবপ্রকৃতির যে সহজাত 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহাই তাহাদের কাব্যেও গ্রধান হুইয়। উঠিয়াছে। অর্থাৎ 
তাহাদের অঙ্কিত চবিক্রগুপির মধ্যে সহজ কমনীয়তা ও ব্বতং্ফর্ত বেদনা ও 
কাকণোর ভাবই প্রবল হুইয়] উঠিয়াছে। অধিকাংশ গাথার পরিণতিই দুঃখময় 
এবং তাহাদের মধ্যে একটি বিলাপচারী ও রোদনভর! স্থরই অবিরাম 
ধ্বনিত হইয়াছে । মাঝে মাঝে দুই একটি পালার মিলনাস্তক পরিণতি ঘটিয়াছে 
বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও খেদ ও আক্ষেপের কাকণাই প্রাধান্য পাইয়াছে। 
কংন, যমুন1 ও ফুলেশ্বরীর বুকে চিরকাল ধবিয়া মহুয়া), মলুয়া, লীলা! ও চন্্রা- 
বতীর শোকই তো! তরঙ্গে তরঞেে কাদিয়। চলিয়াছে। জীবনের যে দুরাবস্থিত, 
বুদ্ধিকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে হাম্যকৌতুকের উপাদান ধরা পড়ে, ঘটন! ও চরিত্রের যে 
বিকৃতি ও বিপর্ধয় দেখাইয়] হাস্তরসিক হাস্যরস স্থষ্টি করেন সেই দৃষ্টি অথবা 
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সেই বসিকসত্ত/ আমরা প্লীকবিদের মধ্যে বেশি দেখিতে পাই নাই। কিন্ত 
বেশি না দেখিলেও একেবারেই যে দেখি নাই তাহা! নহে। জীবনের ধার! 
করুণ হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারা মাঝে মাঝে হান্তকোতুকের আবর্তে 
ক্রীডাশীল হইয়াও উঠে। অবশ্ঠ যে পাপাগুশি গভীর অন্ুভূতিময়, দুঃখক্ষত 
হৃদয়ের ক্রন্দনে করণ, ঘথা__মন্ছয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, বক্ষ ও লীলা, ধোপার 
পাট, দেওয়ান ভাবনা প্রভৃতি--সেগুলিতে হাস্যকৌতুকের উপাদান তেমন 
নাই। কিন্তু যেগুলি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জটিল, বিচিত্র চরিত্রে কৌতুহলো- 
দ্বীপক, যথা_-কমল], ভেলুয়া, মাঁণিকতারা, মইফাল বন্ধু, চৌধুরীর লড়াই 
ইন্যান্দ, সেগুলির মধো ইওস্তত হাস্তকৌতুকের উপাদান সন্ধান করিয্না পা) 
যায়। তবে গাথাগুলির কবি ও শ্রোতা উভয়েই ছিলেন সাধারণত নবক্ষর 
অথবা অল্পশিক্ষিত, সেজন্য কোন সক্ষম ৪ শা'ণত উপায়ে তাহারা হাস্য" 
কৌতুকের সন্ধান কবিতে চাহেন নাই । শব্বচাতৃধ € 7াক্যবিস্তান-কৌশলের 
মধ্য দিয় যে 1৮ অথবা খ।গবৈদপ্ধের স্থষ্টি হয় তাভার নিদর্শন পাথাগ্রলর 
মধ্যে পাওয়া যায় না। থে জীবনসচেতন, গহাম্ুভূতিশীল ও অস্থগৃি দৃষ্টিতে 
70100গ51 অথব। করুণ হাস্যরসের প্রবাহ ধর] পড়ে তাহাও তাশাদেণ মধো 
ছিল না। নিছক কৌতুক অথব| |[বছ্েষক ষাস্তি ব্যঙ্গ এই ছুই প্রক'র হাশ্য- 
রলের পরিচয়ই সাধারণত পল্লীগাথাগুলির মধ্যে প1€য়া যায়। কৌতুকের 
উদ্দেশ্য ছিল আমোদ আর বাঙ্গের উদ্দেশ ছিল আঘাত। 

আমাদের পারিবারিক ল্গীবনে হাশ্তপরিহাসের সীমানা স্রবস্তৃত নহে, 
বিশেষ বিশেষ সম্থন্ধের মধোই তাহা আবদ্ধ। ভ্রাতবধুর সহিত দেবর ও 
ননদিনীর অথবা ঠাঝুরদার সহি নান্ছিনাতনীর সম্বন্ধ চিরক'ল বঙ্গরসে ত্সিপ্ধ- 
মধুর হইয়! রহিয়াছে । এই রঙ্গএসের ধার! ও প্রকূতি বাঙালী অগালবহিভূ্ত 
কোন লোকের বোধগমা নছে। পলীগীতিকাগুলির মধ্যে অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় 
মাঝে মাঝে ক্রন্দন-বিলাপের ফাকে ফাকে হাস্যিপরিহ্থাসের মু গুন শুনা 
গিয়াছে । জলেব ঘাটে চাদবিনোদের সহিত মলুয়ার নন পরিচয় হইবার 
পর সে খন গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার পাঁচ বৌন্ঈর চোখে কিন্তু 
তাহার ভাবানস্তর আর লুকানে রহিগ না। তাহারা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 
বলিল :--- 

আউল। ঝাউল! অঙ্গের বসন মাথায় কেশ খুল!। 
আজি কেন জলের ঘাটে গিয়াছিলা একলা ॥ 


১৯৮ বঙ্গনাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


আধা কলপী ভর! দেখি আধা কলসী খালি । 
আইজ যে দেখি ফোট] ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি। 
কি হইযাছে জলের ঘাটে সত্য করি বল। 
না ভাডাইও ননদিনী ন। করিও ছল ॥ 
আইজ সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল। 
সঙ্গে কইবা কলসী লও ভইরা আনতে জল ॥ 
মলুয়া মহা ফাপরে পড়িল, বৌদিদ্িদের সহিত সে কিভাবে যাইবে? 
বাধা হুইয়া তাহাকে অহ্থখের ভান করিতে হুইল £ 
কালিকার রাত্রি আমার গেছে দারুণ জবে। 
বেদনা হইছে বধু আমার পেটের কামড়ে ॥ 
তোমরা সবে জলে যাও না যাইব আমি । 
পাচ ভাইয়ের বধূ তবে করে কানাকানি ॥ 
টাদবিনোদের সহিত মলুয়ার বিবাহের পর শুভরাত্রিতে বিনোদ মলুয়ার 
রূপে মুগ্ধ হইয়া একটু বেয়াড়াপন! আরম্ভ করিল, তখন তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া 
মলুয়া যে কথা বলিল তাহাতে অস্থঃপুরিক। রমণীদের বঙ্গরসের আর একটি 
দিক পরিস্ফুট হইল £ 
পঞ্চ ভাইয়ের বউ নিত্রা নাহি গেছে। 
বেড়ার ফাক দিয়া তারা! তোমায় দেখিছে ॥ 
ভূষণের রুমুঝুন্থ শব্ধ শুনি কানে। 
পরিহাম করবে তার কালিক1 বিহানে ॥ 
পরদিম নিবাইয়] বন্ধু আজি কাট নিশি ॥ 
চিত্তে ক্ষেম1! দিও বন্ধু না বানাইও দোষী ॥ 
বাঙালী ঘরের খাছ্দ্রব্যের রসাল বর্ণনা কোন কোন গাথার মধ্যে পাওয়া 
যাক্স। মাণিকতার! গাথাটির কথাই ধরা যাক। নায়ক বাহু ভাবী শ্বশ্তব- 
বাড়িতে গিয়াছে । প্রথম গ্রাতরাশটির আয়োজন বেশ ভালোই হইক়াছিল। 
হুরুম, নাইবকল, গুর, বাতাসা, চিরার মোয়া, পান্ধা ভউয়া, তিলের নাড়ু 
ইত্যাদি মনের মত খাওয়া পাইয়া বাস্থ বেশ খুশিই হ্ইয়াছিল। ভারপর 
দ্বিগ্রহরের যে খাগ্য তাঁপিক। বদিত হইয়াছে তাহা যে কোন মঙ্গলকাব্যের 
বর্ণপাকে হারাইয়। দেয়। কিন্তু গোলমাল বাধিল ভাজাপোড়া লইয়া । বাসর 
পাতে ভাজাপোড়া দেখিয়। ভাবী শ্বশুর তে বাগিয়াই খুন। জামাইয়ের পাতে 


পল্লীগীতিকা। ১৯৯ 


কি ভাজ। দিতে আছে, ভাজা দিলে শ্বশুরবাড়িতে তাহার মেয়েকে যে সকলে 
ভাঙ্জিবে : 
জামাই ভাজে হুউড়ী ভাজে, ভাজে নোন্দগণ। 
দ্বেওরে কেউরে ভাজে ভাজে এষ্টক্ষণ ॥ 
তাড়াতাড়ি বাস্থর পাত হইতে ভাজ] তুলিয়া লয়। হইল, তাহ] দেখিয়া 
বাস হায় হায় করিয়! উঠিল। এত পাইয়াণ্ড ন্ডাজার শোক সে কিছুতেই 
ভুলিতে পারি না £ 
বাস্থ ভাবে হায় কি অইল এইন1 কম্মে ছিল। 
মস্ত মস্ত কইভাজা আর বাগুন পোড়া! গেগ ॥ 
আলু ভাজা বাগুন ভাঁজ! ভাজ] তিলের বড । 
বেসম দেওয়] উক্কি ভাজ! চাপটি কডা কড] ॥ 
মোমের মত জিনিষ পাইয়] খাবার ন! পাইলাম । 
বিয়া হব ভাঁব দেইখা মোনে খুসী হইলাম ॥ 
॥ মাণিকতারা। পুধবঙ্গ গীতিকা। | ২য় ॥ 
বাঙালীর কথাবার্তায় চাম্তকৌতুকের যে ধারা উদ্বেল হইয়া উঠে তাহা 
বিশেষ বিশেষ মানসভঙ্গী, প্রয়োগকৌশল, করবৈচিত্র্য ও অলস্কারচাতুর্ষের হ্থারা 
পরিপুষ্ট হয়। রসের উচ্ছ্বাস যেখানে যত প্রচ্ছন্ন. ও পরোক্ষ, বক্র ও গুহাহুত 
সেখানে তাহ! তত আকর্ষণীয় ও উপন্লোগা । মাঝে মাঝে আপাতবিরাগের 
ছন্মাবরণ দ্বারা অন্তঃশায়ী অগ্রাগের তীব্র ও গভীরতাই ফুটাইয়। তোলা 
হয়। মন্ুয়! ও নদেরচার্দের নিষ্নালিখিত কথোপকথন দৃষ্টাস্স্বূপ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে £ 
মহুয়া । কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার হিয়া । 
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া ॥ 
নদের াদ। কঠিন আমার মাতা পিতা কঠিন আমার হিয়া, 
তোমার মত নাবী পাইলে করি আমি বিয়া 
মহুয়। । লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা! নাইরে তর। 
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডূঝা মর ॥ 
নদেরটাদ। কোথায় পাব কলসী কইন্তা কোথায় পাব দভী । 
তুমি হও গহীন গাঙ্ আমি ডূব্যা মরি | 
॥ মহুয়া! | মৈমনসিংহ গীতিকা | 


৮৬. 


বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


কমলা নামক গাথাটির চিকণ গোয়ালিনী ও কারকুনের রসালাপের কথা 
ধরাযাক। দুইজনেই বসে টইটন্ুর, সেজন্য উভয়ের কথাতেই বসের ফোয়ার। 
ছুটিয়াছে । উহাদের রসালাপের কিছুট] উদ্ধৃত হইল : 


“কিসের লাগ্য] আইছুইন দুয়ারে আইছুন খাবা। 
কাঙ্গালের ছুয়ারে আইজ আতিব কেন পাড়া ॥, 
গোয়ামবি হামি তবে কহিছে কাবকুন। 

“খালি পান খাইয়া আইছি ভাগ্ডে নাই চুন ॥ 
চুনের লাগিয়া আমি আইলাম তোমার বাডি। 
সঙ্গে কিন্ধ নাই মোর এক কানা কডি॥, 
গোয়ালিনী কয় “আমি নাহি বেচি পান। 

বিনা যূলো দেই পান সঙ্গেতে পরাণ ॥ 

রণক নাগর পাইলে রসে যাই ভাসি ।, 
গোয়ালিনীর কথ শুনি কারকুন কয় হাসি ॥ 


এই ধরুণের ঠাট্টারসিকতা আজকাল আর নাই, এখন রসের বস্ত 
বদলাইয়াছে, ভর্গীও বদনাইয়াছে, কিন্তু এককালে পল্লীগ্রামের মাটিতে এই 
রসের বন্ঠা বহিত। চিকণ গোয়ালিণীর সাহত কমলার রণাল উক্তি-প্রত্যুক্তির 
কথা আলোচণা করা যাক । গোয়ালিণী তাহার গোপন উদ্দেশ্য লইয়া! কমলার 
কাছে আপিল এবং তাহার অসাধারণ রূপের বছ প্রশংসা কারয়! তাহার 
বিবাহের কথা তুলিল। কমলা রমিকতা করিয়া বগিল মানুষের মহিত তে! 
তাহার বিবাহ হইে না, তাহার বিবাহ হইবে একমাত মদনদেবের সঙ্গে £ 


সেই হেতু চিত্তে ক্ষমা মন কইরাছি দঢ। 
বিয়া না করিব আমি রৈৰ আইবুড ॥ 
এমন ফুলের মধু মানুষে না দিব । 

মদনের ঘাটে আসি খেওয়! দিয়] খাইব ॥ 


গোক্ষাঙ্গিনী তে' হালিয়া' একেবারে ছুটিফাটা, কমলার কথার উর দিয়া 


বলিল £ 


একদিন দই লইয়া যাই স্বর্গপুরে । 

পন্থেতে লাগাল পাই তোমার মদনেবে | 
তোমার লাগির! মদন ফিবে পাগল হইয়া । 
আশমানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া | 


পল্লীগীতিক! ২৪১ 


কমল! গোয়াপিনীকে অনেকখানি প্রশ্রয় দিল, কৌতুহল দেখাইয়। জিজ্ঞাসা 
করিল : 
তোমার মদন ঠাকুর দেখিতে কেমন । 
দেখি নাই কোন দিন সে চাদ বদন 
গোয়ালিনী যে মদন ঠাকুরের সবিস্তার বর্ণন! করিল) মে আর কেহই নহে, 
কমলার বাপের অধীনস্থ কারকুন। কমলা মুখে খুশির ভাব দেখাইয়! 
গোয়ালিণীকে গলার হার পুরস্কার দিতে চাহিল। গোয়ালিনী তো 
আনন্দে আত্মহার1, কিন্তু তারপর কমলা তাহাকে কি চমৎকার পুরস্কারই 
না দিল; 
চুলেতে ধরিয়া কন্তা নিকটে আনিল। 
গোয়ালিনীর গালে তিন ঠোকর মারিল ॥ 
ভাত খাইতে নড়ে দস্ত সান্নিকের জোরে । 
ভূমিতলে পড়ে দাত কন্তার ঠোকরে ॥ 
চুলেতে ধরিয়া তার শিরে দিল টি । 
পঠ্ঠেতে মারিল তার পাচ সাত কিল। 
লাথি ভেদ] দিয়া তারে মাটিতে ফালায়। 
গোসায় ফুলিয়! কেবল উল্টা মারে গায় ॥ 
চুলেতে ধরিয়া! তার দিল তিন প।ক। 
লাখি মাইর! গোয়াপিনীর ভাঙ্গিলেক নাক ॥ 
কমল] চবিত্রের মধ্যে রসিকতা ও তেজ্বিতায় এক অপূর্ব সমন্বয় 
হইয়াছে । পলীগীতিকাগুলির মধ্যে আমর! কোমলা ও তেজস্থিনী 
উভয় প্রকার নারীই দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ রঙ্গরসিক নারী বেশি দেখি 
নাই। 
পল্লীগাথাগুলির কয়েক স্থানে অদ্ভুত ও উদ্ভট জায়গার বর্ণনা দ্বারা! কৌতুক 
রস স্থপ্টি কর! হইয়াছে । নছর মালুম নামক গাথার মধ্যে অঙ্গী নামে এরূপ 
একটু আশ্চর্য শহরের বর্ণনা করা হইয়াছে £ 
আচানক দেশ সেই শুন কহি যাই। 
বেপরদ। মাইয়া মাইনসর লাজ সরম নাই ॥ 
মরদেরা রশধে ভাত নারী হাটে যায়। 
ভালা মাছ ছাড়ি তার] নাপফি পৌচা খায় ॥ 


২৬২ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


মইযাল বন্ধু পালায় যে উত্তর মহলের বর্ণনা! আছে তাও কতকট৷ 
এরূপই £ 
পুরুষ বসিয়! থাকে মাইয়ালে কামায়। 
হাটবাজার যত নারী লোকের দায় ॥ 
দরিয়ার পানিতে যত আছে হীরা মণি। 
জালেতে ঠেকাইয়া রাখে না বাছি না গুণি ॥ 
আসনে বদল করে সোনা মনে মন। 
শুড়ি মাছ বদলে দেয় কাঠা মাপ্যা ধন। 
॥ মইযাল বন্ধু। পূর্ববঙ্গ গীতিকা । ২য় ॥ 
পল্লীকবিগণ কোন কোন চরিত্রের দৈহিক বিরুতি অথবা ম্বভাবের উদ্তটত্ 
দেখাইয়াও কৌতুকরম পরিবেষণ করিয়াছেন। এসবস্কানে একটু মজা ও 
তাষাস ছাড় কবিদের আর অন্য কোন উদ্দেশ ছিল না। মাণিকতার] পালার 
তিনকড়ি কবিরাজের কথ! উদ্দাহরণস্বব্ূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে । নায়ক 
বাস্থর মাকে দেখিতে কবিরাজ যাইতেছে । তখন তাহার বর্ণনা করা 
হইতেছে : 
কি্টবর্ণ শরীলখানি ত্যাল ত্যালা তার গাও । 
খাট? খুটা নাফা নোফা ফাটা ফাট। পাও । 
কুতকুতিয়] চায় কবিরাজ গুরগুরাইয়। যায় । 
পাছে পাছে বাস নাই উষ্ত1 হোচট খায় ॥ 
বাস্থরু বাড়ী যাইয়] বপে বৈগ্ভ তিনকড়ি। 
তোমার মাও যে ভাল হব খাইলে তিন বড়ী ॥ 
॥ মাণিকতারা। পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য় 
আর একটি কৌতুকর্সাত্মক চরিত্র চৌধুরীর লড়াইয়ের রামগতি । রামগতি 
কুক্জ ও কুরূপ, কিন্তু বিবাহ করিবার সথ তাহার প্রচণ্ড । তাহার চেহারার 
বর্ণনা একটু শ্তস্থন : 
একে তো বে রামগতি দ্রাউদে খাইচে অঙ্গ। 
দেখিলে তার দপ আনন্দ হয় ভঙ্গ | 
গুচ নেচ ভাঙ্গিয়৷ বুক হইছে মোচ]। 
মুখের দিকে চেইনতে লাগে চৈত মাইয়! পেঁচা ॥ 
॥ চৌধুরীর লড়াই । পূর্ববঙ্গ গীতিক1। ৩য়। 


পীগীতিক। ২৯৩ 


রঙ্ষমালার সহিত তো এই রামগতির বিবাহ হইয়া গেল। অতুলনীয় রূপ, 
তীক্ষ বুদ্ধি ও তেজোদৃণ্ধ ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া বুঙ্গমালার মত নারী খুব কমই 
দেখা যায়। এই কুরূপ, কুৎসিত লোকটির সহিত বিবাহ হওয়াতে তাহার 
অন্তর তীব্র ক্রোধ ও ঘ্বণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিবাহ-বাসরে বামগতি স্ত্রীকে 
একটু আদর করিবার জন্ত যেই তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইল অমনি £ 
লাথি মাবি রামগতিরে ফাপাইয়) দ্িল। 
কেবাড ভাঙ্গে রামগতি উড.গ1 লড় দিল ॥ 
যেদিন লাগাত রঙ্গমালা চিনল আপন পর। 
একদিনও না কইবলা রামগৈতা। গুঁজার ঘর ॥ 
ধাকস আর রামগতি পিছের দিগে চায়। 
আর কিরে বঙ্গমালায় আমার লাউগ পায় ॥ 
স্বামীকে লাখি মারিয়া! স্ত্রী ফেলিয়া দিল এবং সে দুয়ার ভাঙ্গিয় চম্পট দিল 
এই বিষয়ের বর্ণনা! করিতে যাইয়! পল্লীকবি স্ত্নীতি-ছুর্নীতির দিক ভাবিয়। 
দেখেন নাই, ইহার কৌতুকময় দ্িকটিই দেখিয়াছেন, টাকা দিয়া বামগতি 
বঙ্গমালাও বাপ ও ভাইকে বশ করিয়াছিল, কিন্ত রঙ্গমালাকে বশ করিতে পারে 
নাই-_টাকা ছার] এরূপ বিখাহের বিসদৃশতা দুর করা যায় না, পল্লীকবি 
কৌতুকের আঘাত দিয়! তাহাই পরিস্ফুট করিয়াছেন 
পলীগীতিকার মধ্যে গ্রাম্য সমাজের যেমন নেহপগ্রীঙি, কোমলতা ও 
সততার দিক উদ্ঘাটিত হঈয়াছে তেমনি আবার ঈর্ধা-ছেষ, নিষ্ঠুরতা ও 
নীচাশয়তার দ্িকও সমানভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে । ছুবুত্ত জমিদার, ছুর্মন। 
সদাগর, অত্যাচারী দেওয়ান, কামাতুর কাজি ইত্যাদি চরিত্র অঙ্কন করিয়! 
তাহাদের প্রতি কবিপণ শ্রোতাদের ঘ্বণা ও আতঙ্ক উদ্রেক করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সমাজের মধ্যে আর এক শ্রেণীর অপকারী লোক আছে 
যাহারা প্রবল ও পরাক্রান্ত নহে, কিন্তু যাহারা নীচ ও কুটিল। তাহাদের মধ্যে 
কেহ ঈর্ধাপরায়ণ আত্মীয়, কেহ অর্থলুন্ধ কুসীদজীবী, কেহ স্বার্থসদ্ধ স্তাবক 
আর কেহ ৰা গুণ্তপ্রেমের সুড়ঙ্গপথে যাত্রী কুটনী। তাহাদের চরিত্র ব্যঙগ- 
বিদ্রপের আঘ'তে হান্তজনকরূপে অস্কিত হইয়াছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তাহাদের পরাজয় ও বিপর্যয়ের চিত্র আকিয়া কবিগণ হাম্তরস উদ্রেক 
করিয়াছেন। কিন্তু এই হাস্তরসে কবি ও শ্রোতাদের চিরলালিত দ্বণা ও 
প্রতিশোধ-স্পৃহারই পরিপুতি হইয়াছে । 


২৪৪ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


বাঙালী পরিবারের ননদিনী চরিত্র চিরকাল ঈর্া ও কুটিল অন্ভিসন্ধির 

জন্য কুখ্যাত হইয়া আছে। বৈষুব সাহিত্যের কুটিল! চরিত্রের কথ। প্রথমেই 
সকলের মনে পড়িবে । পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খণ্ডে ভেলুয়া পালার মধ্যে 
এরূপ একটি ননদ্িনী চ'বজের সাক্ষাৎ পাইয়্াছি। তাহার নাম বিভল|। 
বিভলা তাহার ভাই আমির সাধু ও ভাই বৌয়ের স্থথে হিংসা ও বিদ্বেষে 
জর্জরিত । তাহার চারছধ এভাবে বণিত ভহয়াছে £ 

আমির দাধুর রঙ তৈনা বভল। ভাব শাম । 

মাংস নাই সার] অঙ্গে অস্থি বেডাই চাম ॥ 

পাও্ব্ণ দেহখানি বভ্ত নাই তায়। 

কুড়ি বচ্ছর বয়ল হৈয়ে বৈল্তে লজ্জা] পা । 

যৌবন জোয়ার তবু গাঙে আসে নাই ॥ 

ডলিঞের গাছে হায়বে ধুব পাই ফল। 

ডাঙ্গর ডাঙ্গর চৌথ করে ঝল মশ॥ 

নারীর ছুরত নাই বিভপার অঙ্গে । 

এই দুশিয়াতে বক নাহি কারো সঙ্গে ॥ 

আষাঢে খেউলার মত লাগে মুখখানি । 

সে মুখের বাণী যেন চিরতার পানি ॥ 

কূপণ ও সুদখোরকে লোক লইয়া আমাদের দেশে ও বিদেশের সাহিত্যে 

অনেক গল্প-নাটক রচিত হইয়াছে । এবপ একটি চখ্ত্র হইল আফাটিয়! 
মগ্ুল। চরিত্রটির বর্ণনা রহিয়াছে মইধাঞ্গ বন্ধু নামক পালার মধ্যে। 
বর্ণনাটি উদ্ধৃত হুইপ : 

বিলাই বান্ধ্য। ভাত খায় আধাঢ়া মগ্ডল। 

মাউগের পিছনে নাই কাপড় ভাইয়ে মাবে চড চাপড় ॥ 

পুতে ডাকে লাউাডর পাগল। 

পেংী পিদ্ধা থাকে শাল! পাটি নাই ঘরে ॥ 

দিনরাত শুইয়া বইয়1 হুদের চিন্তা করে ॥ 

ট্যাকার কুমইর ব্যাটা লোকে করজ দিলে। 

হিসাব কইবা সুদ লয় কড়া ক্রান্তি তিলে । 

এক টাকার সদ হয় যত বুভি কড়ি। 

তিলে তুলো গণ্য। লয় হিসাব ঠাহরি ॥ 


পল্লী গীতিক। ২০৫ 


এক সন্ধ্যা খাইপে আর এক সন্ধা! নাহি খায়। 
পাতার মশাল জ্বাপ্যা রজনী গুয়ায় ॥ 
গরীব চাষী কৰি ও তাহার শ্রোতাগণ এই চিত্রের এরূপ বিকৃত দ্বভাব ও 
আচরণের বর্ণনার সময় যে কত আমোদ পাইতেন তাহ! সহজেই অনুমান 
করা চলে । 
পূর্বে অর্থশালী লোকেদের অধীনে অনেক নীচ, স্বার্থলোভী তাবেদার লোক 
থাকিত। তাহারা প্রভুদের "নেক অপকর্মে সহযোগিতা করিত এবং দরিদ্র 
অসহায় লৌকদের উপর অতাচার কিয় নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করিত। 
এইবপ একটি চরিত্র হইল চৌধুরার লড়াই গাথার বামভাড়ালী। সে ছূর্যাস্ত 
অত্যাচারী জমিদার রাজচন্দ্র চৌধূরীর সর্বপ্রকার অন্যাষ কর্মের মন্ত্রণাদাতা 
ছিল। তাহার যত বিক্রম দেখ! যাইত গরীব ও দুঃস্থ পোকের বেলায়, 
তাহাদের উপর হাম়প] করিয়া! টাকাকভি ছিনাইয়। নিতে সে বড়ই পটু ছিল, 
কিন্ত তাহার নান গ্লেষগর্ভ উক্তি ও বসাত্মক মন্তব্য খুবই উপভোগ্য হইত। 
যেদিন প্রথম বাজচন্দ্র রঙ্গমালার সহিত বাত কাটাইয়।ছিলেন সেদিন 
রামভাড়ালী বাহিরে একাকী অপেক্ষা করিতে কবিতে বড়ই বিরক্ত হইয়। 
পড়িয়াছিল। বাজমন্ত্র প্রভাতে দরজা খুলিবার কথা বণিলে সে একটু উদ্মার 
লহিতই বলিল : 
শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাই | 
আমনে করেন রঙ্গ তামাশা! আম খোখা যাই ॥ 
যায়গা না দিতে পাইলো এজন খেচবের 
বাড়! আল কিসের পাই ॥ 
॥ চৌধুরীর লড়াট | পুববঙ্গগীতিক1। ৩য় ॥ 
পল্লীগীতিকাগুলির মধ্য কুটনী জাতীয় ব্যঙ্ষবিদ্ধ চরিত্র প্রায়ই দেখা যায়। 
ইহারা সাধারণত কুরূপা ও বিগতষৌবনা, যৌবনে দেহুমনের বেসাতি করিয়া 
দেউলিয়া! হওয়। সত্বেও বেমাতির কারবার ভুলিতে পাবে নাই, সরুল ও অসহায় 
গ্রাম্যবালিকাদের ভুলাইয়া এই কারখারে নামাইতে চায় । মলুয়ার নেতাই 
কুটনী, কমলার চিকণ গোয়ালিনী ও চৌধুরীন্র লড়াইয়ের শ্থামপ্রিয়া এই 
ধরণের চরিস্্র। 
চিকণ গোয়ালিনীর কথ! পূর্বেই একবার আলোচনা কর হইয়াছে। 
ইহার চবিত্র-চিত্রণে কবির বাস্তবতা ও চনিত্রাঙ্কনক্ষমতার বিশেষ 


২০৬ বঙ্গমাহিতো হাস্রসের ধার! 


পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার চেহার] ও স্বভাবের বর্ণনা কিছুটা! উদ্ধৃত 
হইল : 
গেরামে আছয়ে এক চিকণ গোয়ালিনী। 
যৌবনে আছিল যেমন শবরি কল! চিনি ॥ 
বড় রসিক আছিল এই চিকণ গোয়ালিনী । 
এক সের ঠৈয়েতে দিত তিন সের পানি ॥ 
সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুসী। 
দই দুধ হইতে সেয়ে কথা বেচেবেশী। 
যখন আছিল তার নবীন বয়স। 
নাগর ধবিয়া কত করত বূঙ্গরস ॥ 
রসেতে রমিক নারী কামের কামিনী । 
দেশের লোকেতে ডাকে চিকণ গোয়ালিনী ॥ 
যদিও যৌবন গেছে তবু আছে বেশ। 
বয়সের দোষে মায়ায় পাকিয়াছে কেশ। 
এই সব নষ্টচরিজ্রা, অনিষ্টকাখিণী নারীর যথোচিত শাস্তির বিধান করিয়। 
পল্লীকব ও তার শ্রোতাগণ পরম পরিতোষ পাঁভ করিতেন। চিকণ 
গোয়ালিনীর শাস্তির কথ! পূর্বেই উল্লেখ কর] হইয়াছে । শ্যামপ্রিয়ার শান্তির 
কথা একটু আলোচনা কণা যাক। বসের কথা বলিতে যাইয়! শ্যামপ্রিয়! 
রঙ্গমালার দাসীদের হাতে যে লাঞ্চন! পাইল তাহা সত্যই তাহার মত রসিক 
রমণীর উপযুক্ত নহে ঃ 
লাপ দি পড়ি দাীগণ চুল চাবি ধরিল। 
গুড়ুম গুডুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল । 
আশ কিল পাশ কিল কিল অজাগর। 
চৌদ্দ বুড়ি মাইবছে কিল ঘে'ডির উপর ॥ 
এমন কিল কিলাইল তাইবে আরে কমুকি। 
গুইল পিডনি পিডন দিল বাশের জিঙ্গল দি॥ 
॥ চৌধুরীর লড়াই। পূর্ববঙ্গ গীতিকা | ওয় ॥ 


ছড়া 


বিশ্বজগতের মধ্যে এক পরিপূর্ণ ছন্দের লীলা বিরাজিত। একে অপরের 
সহিত মিলিয়াই সুন্দর ও মার্থক, তখনই জীবনে ছন্দের প্রতিষ্ঠা । মাঝে মাঝে 
এই ছন্দ ভাঙ্গিয়া যায়, ছন্দপতনের বেদন! বিচ্ছেদে ব্যাকুল হুইয়। উঠে । সেজন্ত 
আমাদের বুদ্ধি ও অনুভূতি নিয়ত ছন্দ মিলাইবার জন্ত প্রয্মাসী--বাহিরের 
সহিত অন্তরের, ভাবের সহিত ভাবের, রূপের মহিত রূপের, কথার সহিত কথার 
মিল ঘটাইতে চায়। এই ইচ্ছা সহজাত ও মনের স্বাভাবিক সংস্কার ছার! 
পরিপোধষিত। সাহিত্যের আদি ও অপবিণত অবস্বায় তাছার মধ্যে কোন 
জটিল পরিবেশ অথবা সুন্দর সৌন্দর্যস্থট্টি থাকে না, তাহার মধ্যে থাকে শুধু একটা 
সুরের মিল, একট আবেগের দোলা । ছড়! সাহিতোর সবাপেক্ষা প্রাচীন রূপ 
এই কারণে যে, ইহার মধ্যে এ মিল ও আবেগ ছাড়! কোন সঙ্গীতপূর্ণ অর্থ 
অথবা সৌন্দর্ধপূর্ণ পরিবেশ নাই । এই ছভার স্থললিত বাঙ্কারে শিশুর চিত্তে 
সর্বপ্রথম একটা ছন্দবোধ ও আনন্দানুভূতি জাগ্রত হয়, এজন্যই ছড়া তাহার 
কাছে এত প্রিয়। কিন্তু ছড়ার মধ্যে যে মিল ফুটিয়] উঠে তাহা সবরের মিল, 
ভাবের মিল নহে । ছড়ার জগতে শিশু ছন্দের পক্ষীরাজের উপর চড়িয়া 
তাহার এলোমেলো! খেয়াল ও খুশীর জগতে ঘুড়িস্কা বেড়ায় । সেখানকার 
রাস্তাঘাটগুলি অচেনা! ও অনির্দিষ্ট, কিন্তু পক্ষীরাজের চল] থামে না, টগবগ 
করিয়। সে ক্রমাগত ছুটিয়। চলে। রবীন্দ্রনাথের কথায়--“বালক নিয়ম মানির় 
চলিতে পারে না_লে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দমম় ম্বর্গলোক হইতে 
আনিয়াছে। আমাদের মতো হদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যন্ত হয় নাই, 
এই জন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার 
ছবি স্বেচ্ছামত রচন] করিয়া মর্ত্যলোকে দেবতার জগৎপীলার অনুকরণ করে!? 
স্দ্মু বিচার করিতে গেলে ছড়ার অনেক শ্রেণীবিভাগই কর] চলে, কিন্তু ইহাকে 
প্রধানত ছুইটি মূল শ্রেশীতে বিভক্ত করিতে হয়__ছেলেভুলানো ছড়া ও মেয়েলী 
ছড়া-_যাহা ব্রতকথার নিজস্ব সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ অনেক হুড়া সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তবে বাংলা ছড়ার একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন পাওয়া যায় যোগীন্দর- 
নাথ সরকারের “খুকুমণির ছড়া” নামক গ্রন্থে। 


২০৮" বঙ্গমাহিতো্যে হাম্যরসের ধার! 


দুরস্ত শিশুকে শাস্ত করিয়া তাহার মনে খুশির আমেজ ও মুখে হাসির 

ঝলকটুকু ফুটাইবার জন্তই তো! ছড়ার স্থ্টি। শিশুর উদ্দাম ছুবস্তপনা ততক্ষণই 
চণলিতে থাকে যতক্ষণ তাহার ভিতরের যনটি থাকে ঘুযস্ত, কিন্তু যখন তাহার 
মন জাগিয়। উঠে তখন তাহার চঞ্চল হাত-পাগুলি নিস্তেজ হুইয়া আসে এবং 
তাহার কল্পনা ছুটিয়! চলে তেপাস্তর মাঠ পার হইয়া সাত সমুদ্র তের নদীর 
পারে। তখন অদ্ুতজগতের ক্গাক্জব বস্ত ও প্রাণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার 
ঘটে। সে অবাক হয়, ভয় পায় কিন্ত তবুও এক অবিরাম আনন্দের প্রকতান' 
তাহার অন্তরে বাঞিষা চলে কিন্তু শিশুর আস্তবিক আনন্দই মায়ের পক্ষে 
যথেষ্ট নহে, তিনি যে তাহার কচি কচি গাদভপা খিলখিল হাসি ভালবাসেন । 
সেদ্বন্ত তিনি কৌতুকের আচমকা! আঘাত দিয়া তাহার মুখে হামি ফুটাইয়। 
তোলেন- _ফুটন্ত লা গোর্পাপের মাঝে ঢু্ট-একটি কুনকলি উকি মারে, মায়ের 
বুক স্থবাসে ভরিয়া যায়। সেঈ কৌতকের জন্য কখনও তাহাকে কোন 
আজব কাহিনী বলিতে হয়, কখনও কোন ভয়ঙ্কর জীবের লোমহ্্ষণ বর্ণনা 
দিতে হয়, আবার কখনও বা শ্রশুর রোমাঞ্চকর বিবাহের বমণীয় বিবরণ 
শুনাইতে হয়। শিশু ভাত খাইনে না, পায়না ছাঁডিবে না, ঘুমাইবে না, কেবল 
কাদিবে ১ মা তাহাকে আদর দেন, ধমক দেন, ব্বিক্ত হউয়' ঠাঁস করিয়। 
একটি চড মারেন ; শিশুর কালা! বাড়িয়া যায়। মা তখন বলেন, চুপ করাল 
নে, কানকাটার মাকে ন্বে ডেকে দেব? এঁণ্যঃ 

কানকাটার ম] বুড়ী 

বেডাধ় গুভি গ্ুডি 

এক হাত» স্তনের ভা, 

আর এক হাতে ছুবি। 

যে ছেশেটা কাদে, তার 

নাঁকটি কেটে কানটি কেটে, 

দেয় গভাঁগভি। 

কানকাটার মার কথা শুনিক়্। শিশু ভয়ে চুপ করে, কল্পনার রাস্তা ধরিয়া 

তাহার মন চকিতে কোথায় যেন ছুটিয় ষায়। মা তখন আৰার অন্ত সুর 
ধরেন £ 

দোল্‌ দোল দোল দোল 

কিমের এত গোল ? 
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খোক। আসছে বিয়ে কবে 
সঙ্গে ছ'শ ঢোল। 
থামলে! ঢোলের বব, 
খোকামণি ঘুমিয়ে পল, 
শাস্ত হ'ল সব। 
খোকার চোখের পাতা বু্জয়া আসে, তাহার মনে বিবাহের ঢাম কুভ কুভ 
স্বাস্ি বাড়িয়া চল্যাছে আর মুখে হাসির বেখা,--এী আকাশ হইতে ঝরিয়] 
পড়া জ্যোৎলসার একটুকু মিঠেল পরশ । 
শিশুকে পানা আজগুবি ও ভষস্কর প্রাণীর কথা বাঁপযা ভয় দেখানে। হয 
বটে, কিশ্খ ভগ্ন হইতেই শিশু কৌতুক ও আনন্দ বোধ করিগা থাকে । সেজন্ত 
ভয়ের ছড়। শুনতে সে ভাশবাসে। যাহা প্রাঞ্কত জগৎ ও জ'বনের ব্যতিক্রম 
ও বিপর্ধয় বলিয়। বয়স্ক লোকের নিকট প্রতীয়মান হইবে গাহাহ শিশুচিত্তের 
নিকট বিশেষ কৌতুকমঘ ও গ্রীতিপ্দ মনে হইবে । ভয়ঙ্কর চরিত্রগুলিকে 
শিশু পরিহান করিতে চাহে না, তাহাদের সঙ্গী হইয়া সে তাহাদিগকে ভয় 
করে আবার ভাবও বাপে। কানকাটার মার কথ! পূর্বে আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি, শিশুর ছার মধ্যে এরূপ আরও কম্সেকটি ভীঠিজনক অতিমানবীয় 
চরিত্রের সন্ধান আমরা পাইযাছি। একানোডের কথাই ধরা যাক। কি 
বীভত্সই না "হাহাণ চেহারা] £ 
এক য়ে আছে একানোডে, 
সে থাকে তাল গাছে চডে' | 
দাত ছুটো৷ তার মূলোর মত; 
পিঠখান। ভার কুলোর মত, 
কান দুটে| তার নোট নোটা, 
চোখ ছুটো আগুনের ভাটা। 
কোমরে বিচুপীর দি, 
বেডায় পোকের বাডী বাডী। 
যে ছেলেটা কাদে, 
তারে ঝুলীর ভিতর বাধে, 
গাছের উপর চড়ে, 
আর, তুলে আছাড় মারে। 
১৪ 
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এই একানোড়ের কথা শুনিয়া আর কোন ছেলে কাদিতে সাহস পাইবে 
কি? একানোড়ে ছাড়! আরও ভয়ঙ্কর জীব আছে, যথা, কটকটে : 
কটকটেট! বলে, আমি 
এই গাছে আছি, 
যে ছেলেটা কাদে, তার 
জ্ুলপী ধরে নাচি। 
অথবা, জুজুমান। : 
সরল পথে তরল গাছ, তার উপরে বাসা) 
জুজুমানা বসে আছে সঙ্গে হ'পণ মশা। 
আসিস ন। রে জুজুম়ানা, গোপাল ঘুমিয়েছে 
হুম হুম হুম--গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌--ডালে বসেছে। 
হাতে “ছার! ছুরি আছে গোপালের আমার, 
মাসিপ যদি কেটে যাবি, দোষ দিবি কাহার? 
রবীন্দ্রনাথের বীবপুরুষের মত এখানেও এক বীরপুকরুষ খোকার সন্ধান 
পাইতেছি, মায়ের নিরাপদ কোলে নুরক্ষিত থাকিয়া খোক] জুজুমানার কাঁছে 
যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছে বটে! জুজুমানার মতো৷ আবও অনেক ভীষণ জীবের 
সহিত খোকার পরিচয় ঘটে, যথা বাশত বুডী, চারি 'চেোকোর মা, ভুম্থুর 
মুস্থর ইত্যাদি । 
ভয়ঙ্কর চবিনত্রগুলি ছাড়াও ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে কতকগুলি 
কিস্তৃতকিমাকার প্রাণীর কথা শুন! খায়, সেগুলি কবে কোথায় ছিল জানি না, 
কিন্ত সেগুলি বছকাল ধরিয়া শিশুর চিত্তে কৌতুৃকবোধ জাগ্রত করে। 
এমনি এক আজব প্রাণী হইল হটিম। টিমটিম £ 
হত্রমা টিম টিম 
তার! মাঠে পাড়ে ভিম। 
তাদের খাড়া ছুটে৷ শিং 
তার! হট্টিমা টিম টিম। 
ইহার] ডিম পাড়ে আবার ইহাদের মাথায় শিংও আছে, অদ্ভুত প্রাণী বটে, 
প্রাণীতত্ববিদ্গণ গবেষণা করিতে পারেন! হত্টিম! টিম টিম অদ্ভূত পাখী, কিন্ত 
অদ্ভুত মানুষ হইল ফটিং টিং : 
ওপারে যেও ন। ভাই, 
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ফটিং টিং এর ভয়; 
তিন মিনষে মাথাকাট।, 
পায়ে কথা কয়। 
ইহারা! বোধ হয় সেই মজার দেশের অধিবাসী, যেখানে রাত্তিরেতে বেজায় 
রোদ, দিনে চাদের আলো ।” আর একটি মজার দেশের সন্ধান আমরা 
পাইয়াছি, তাহা হইল হট্টমালার দেশ : 
খোকামণির বিয়ে দেবে 
হ্টমালার দেশে, 
তার] গাই-বলদে চষে; 
তারা হরেয় দাত ঘসে, 
কিন্ত এই দেশে বিবাহ দিলে খোকার ম]! তাহাকে আবার ফিরিয়। 
পাইবেন তো? 
সাংসারিক নরনারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা খুশির মৃহূর্ত কোন্টি--যখন 
সানাইয়ের স্থর ঢ্যাম কুভ কুড় তালের সহিত মিলিত হয়, যখন লজ্জায় আকাঁশ 
রাঙা হইয়া আসে আর মাটির বুক পুলকে ছুলিয়া৷ উঠে। পরিণত লোকের 
কাছে বিবাহ দিল্লীকা লাডডু হইতে পারে, কিন্তু বিবাহের মধ্যে যে লজ্জা ও 
আনন্দের স্থর রহিয়াছে তাহ! অনুক্ষণ অবিবাহিত নরনারীর চিত্তকে রাঙাইয়! 
রাখে। শিশুর জীবনে রমণীয় মুহূর্তটি আমিবার অনেক বিলম্ব থাকিলেও 
সেই বিবাহ মুহূর্তের খুশিভরা লজ্জার স্থুর তাহার চিত্তকে স্পর্শ করে। 
বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহার চিত্তে সেই খুশি ও লজ্জার স্পর্শ আনিয়। মা এবং 
অন্তান্ত আত্মীয়স্বজন কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন । শিশুর বয়সের স্থিত 
তাহার বিবাহের এমন একটি সুদীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে যে, তাহার বিবাহু- 
প্রসঙ্গ বয়ন্ক লোকের কাছে এক পরম কৌতুকাবহ ব্যাপার হইয়া উঠে। 
শিশুও সেই কৌতুকে যোগ দেয়। কিন্তু তবুও সেই অসম্ভব সম্ভাবন| তাহার 
অন্তরে এক অনাস্বাদিত পুলকের শিহরণ আনিয়] দেয়। খোকা কার্দিলে মা 
তাহাকে সাত্তবন৷ দেন £ 
কেঁদ না আর যাছুমণি 
আনবো তোমার বৌ; 
সোনা হেন রংটি তাহার, 
ঠোঁটে আলতাগোলার ঢেউ। 


২১২ বঙ্গমাহিত্ো হাল্তরসের ধারা 


এ-হেন বউয়ের আশ্বীন পাইলে ষাছুমণির কান্না আর কতক্ষণ থাকে! 
অবশ্ত ইহার ব্যতিক্রমও যে হয় না তাহা নহে £ 
খোকনমণির বৌটি ভালো, 
সব ভালে। তার রংটি কালো ! 
শুধু বৌ হইলে চলিবে না, বড মাস শ্বশুর হওয়াও দরকার, মেই আশ্বাসও 
পাওয়। যায় মায়ের মুখে £ 
টুম টুমা টুম বাদ্দি বাজে, 
লোকে বলে ।ক; 
খোকনম ণ বয়ে করে, 
বডম'নসের ঝ। 
লৌকিক কথার মত €নীন্চিক ছভার মধে)ও মান্রষের জীব.ণর সহিত 
পশ্ুপক্ষীর জীবনের একি অপাচ্ছেছ্য সম্বন্ধ ,দখ। যয়। থোকাখুকুর লমস্ত শুভ 
ও আনন্দের ব্যাশাবেই পশ্তপক্ষীদেপ শঙগযো'গতার কথ! উল্লেখ ক রদ্দা কৌতুক- 
রম কুটি করা হইয়াছে । 'ববাহ ব্যাপারেই এই সহযোগিতার ভাব বেশি 
দেখা যায়। খোকার বিবাহে তাহারা যে শু বরযারী হইয়াছে তাহা নহে, 
ধিভিস্ন প্রকার বাজনার গ্াবও তাহারা পইয়াছে। ব্রধাত্রীর বর্ণন! শুচুন £ 
আগে যাক্স গ'ভী ঘোডা, ্পছে যাক্প হাতী, 
সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাড, কাধে ধরেছাতি। 
একটু বাজনার বর্ণনা শুন্তন : 
কুকুরে বাজাৎ টুমটুমি, 
বানরে বাজায় ঢোল; 
টুনট্রনিয়ে টুনটুনালো, 
ইন্টুবে বাজায় খোল। 
খোকার বিয়েতে নাচগানের আসবরও বা কি চমত্কার £ 
চাদ্ব উঠেছে ফুল ফুটেছে 
কদ্দমতলায় কে 
হাতী নাচবে, ঘোড। নাচবে, 
সোনামণির বে। 
কতকগুলি ছড়াতে শিশুদের অন্ত এক জগৎ দেখা যায়। শিশুরাও যে 
বয়স্ক লোকের মতই ঈর্ধা-বিদ্বেষের বশীভূত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের 


ছড়া ১৩ 


নিত্যকার জীবনে এবং সেই জীবনের প্রতিবিম্ব এই ছড়াগুলির মধ্যে। 
প্রতিপক্ষ খেলার সাথীদের সহিত বিবাদ উপাস্থত হইলে তাচাদের জব্ষ করিবার 
জন্ত কত অভ্ভুত বিশেষণেই নাবশেষিত করে। বয়স্ক লোকেরাও শিশুদের 
প্রতি বিরক্ত হইলে তাহাদিগকে নালা উদ্ভট নাম ও আচরণের মধ্য দিয়া 
হান্যাম্পদ করিয়া তোলে । রাগশে অপর পক্ষকে কুৎসিত বপিয়াই জব্দ 
করিবার নিয়ম । 


খোক1 খুকুকে ভেংচি কাটিয়া বপে £ 
আহা কিনা মেয়ের ছ্য। ৭, 
যেন বাশব'গানের প্যাবি? 
খুকু ৭ কম যাষ না, মুখ বাকাইয়া সে টিপ্লণী কাটিয়া বলে 
আহা। কিবা ছেপেরহ"র ছাদ, 
যেন গোবর-গদার ক।শাচ দ। 


যে পা ছেলেমেয়ে অনবরত কা দহ] থাকে তাহাঁদেব কানন! থাম।উবার জন্ত 
বলা হয়ঃ 
ছি'চকাছুনে নাকে ঘা, 
রক্ত পভে চেটে খা। 


কোন কোন স্থানে কাহারও কোন দৈহিক পীডা অথবা অপট্ুত। দেখিলে 
শিশুদের কৌতুকবাক চঞ্চল হঈয়া উঠে। কাহারও গাল ফোলা দোখলে 
তাহার] বলিতে থাকে £ 
গালফুলো গোবিন্দর মী, 
চালতা তলায় যেও না, 
চালতা তলায় গরুব ঠ্যাং, 
কলকে নাচে ভ্যাভাং ভ্যাং। 


কাহাকেও খোভডাইতে দেখিলে ছেলেদের মজার আর সীম! থাকে না, 
পিছনে পিছনে দল বাধিয়! সশ্রন্বরে বলিতে বলিতে চলে £ 
খোঁড়া হ্যাং চ্টাং স্তাং 
কার বাডীতে গেছলি খোঁড়া, 
কে ভেঙেছে ঠ্যাং 
খোড়া ন্তাং ভাংন্তাং। 


২১৪ বঙ্গপাহিত্যো হাস্যরসের ধাবা 


যে লব ছেলে শীর্ণ ও দুর্বল তাহারাও তীক্ষ বিজ্রপের পার হইয়া থাকে । 
বেজায় মন্দ নামক ছড়াটির উল্লেখ কর] যাইতে পারে £ 
মদ্দ বড় বাছের বাছ, 
হেলান দিয়েছে 
আমরুল গাছ! 
দুর্বার কোৎকা হাতে, 
চলেছে বাজপথে, 
পথে দেখেছে পাকাটি 
লেগেছে দাতকপাটি। 
খেলা ও কৌতুকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ বিদ্যমান, খেলার মধ্যে যেমন 
অঙ্গসঞ্চালন প্রয়োজন, কৌতুকের মধ্যেও তেমনি কখনও অঙ্গসালন, কখনও 
বুদ্ধিসঞ্চালন, আবার কথনও ব1 কথাসঞ্চালন দেখা যায়। যে কোন প্রকার 
সঞ্চালনই হউক, তাহাতে আমর মনের একটি সক্রয় উত্তেজনা বোধ করি 
এবং সেই উত্তেজনাই আনন্দান্ুভৃতি উদ্রেক করে। গৃহের বহির্গত খেলার 
মধ্যে ষেমন শারীরিক উত্তেজনার বেশি পরিচয় পাওয়1 যায়, গৃহের অন্তর্গত 
খেলায় তেমনি মানসিক বুদ্ধি কৌশল ও কৌতুকের ভাগই অধিক দেখা যায়। 
অনেক সময়েই গৃহে অথবা গৃহের প্রাঙ্গণে ছেলেমেয়ের] সম্মিলিতভাবে কিঞ্চিৎ 
দেহ চালন! করিয়া! নানা কৌতুকময্স ছড়ার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মজার 
খেলায় যোগ দেয় | মেয়েদের বাছিবে যাইবার সুযোগ-স্থবিধা কম, স্থতরাং 
এসৰ খেলাতে তাহারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। প্রথমেই আগডুম বাগডুম 
খেলার কথা মনে পড়ে। একলঙ্গে বসিয়া সকলে সমন্বরে আবৃত্তি করি 
খেলা করিতে থাকে £ 
আগডুম বাগডুম ঘোড়াড়ুম সাজে, 
ডান মিরগেল ঘাঘর বাজে । 
বাজতে বাজতে চললো ঢুলী, 
ঢুলী গেল মেই কমলাপুলি: 
কমল! পুলি টে টা, সয্যিমামার বেট] । ইত্যাদি 
আর একটি খেল! ইকড়ি মিকড়ি। মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়। নাচিতে 
নাচিতে আবৃত্তি করে : 
ইকড়ি মিকড়ি চাষ চিকড়ি, 


ঘড়! ২১৫ 


চাষ কাটে মজুমদার, 

ধেয়ে এল দাযোদর, 

দামোদর ছুতোরের পো, 

ছিল গাছে বেঁধে থো। 

ছড়াটি অর্থহীন এবং ভাবসঙ্গতিহীন, কিন্তু ইহার ছন্দের দোলায় দোলায় 

খেল জমিয়া উঠে, নাচের তাল দ্রুত হইতে থাকে । আনন্দের উত্তেজনায় 
বন ঘন সম্মিলিত সর ধ্বনিত হইতে থাকে-_ইকডি মিকডি চাম চিকড়ি 
ইত্যাদি । আর একটি কৌতুকময় খেল! হইল চাকু লাট1। খেলাটিতে ষে 
ছড়া! আবৃত্ত হইয়া! থাকে তাহার কিছুট1 উদ্ধৃত হুইল £ 

চাকু লাটা__পানের বাটা, 

চান্কু দুই-_তুলে থুই, 

চাকু তিন_-ঘোভার ডিম, 

চাক চার পগার পার। 

চাকু পাচ-_ধিনতা নাচ, 

চ'নু ছয় _খুকুর জয় ইত্যার্দি। 

এখানে লক্ষণীয্প যে, বিভিন্ন সংখ্যাবাচক শবের সহিত মিল রাখিবার 

জন্যই বিভিন্ন শব্ধ প্রয়োগ করা হইয়াছে । সেই সব শব্দের কোন অর্থনঙ্গতি 
নাই, কিন্ত উহাদের (প্রয়োগে যে ধ্বনিগত মিল ফুটিয়। উঠিয়াছে তাহাই 
শিশুদের কৌতুকপ্রিয় মনকে মাতাইক্স! বাঁখে। কয়েকটি ছড়ায় শ্রুতিমধুর 
ধবন্যাত্বক শব্ধ প্রয়োগের দ্বার! দ্রুত বেগ ও সবুস আবেগ স্থঠি করা হয়। 
এই ছড়াগুলি সাধারণত খোকার নাচের সময় আবৃত্তি করা হয়। খোকার 
পা ছুইটি টলমঙ্গ করে, তাহার শরীরটি হেলিয়। ছুলিয়৷ পড়ে, কিন্ত তবু 
তাহাকে নাচাইতে হইবে । নাচের সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার তাল চলিতে থাকে, 
খোকার শরীরের উত্তেজনার লঙ্গে মিলিত হয় উৎফুল্পতা। খোকার নাকটি 
খাদা, পায়ে জড়ানো! নূপুর । সেই খাদ। নাক ঘুরাইয়া নৃপুর বাজাইয়। 
নাচিতে থাকে £ 

ধিন্‌ ধিন্‌ ধিন্-_-খাদা নাচে, 

নাঁ-তিন্‌ তিন্-_নৃপুর বাজে। 

নাচে খাদ! তুড়.--তুড় --তুড়, 

দ্বাঙ্গা বাজে গুড় --গুড় গুড়, | 


২১৬ বঙ্ষমাছিত্যে হাশ্তরমের ধাবা 
সেই নাঁচ শেষ হইলে আবার অন্য তালে নাচ সরু হয় : 
তাকুড়- তাকুড, তাঁক্‌ 
তাক্‌ কুড়াকুড. তাক্‌। 
খোকার নাচন দেখ । 
খোকার কেমন নাচন দেখ.। 


খোকা! নাচিয়া! চলে, তাহার কাজলপরা চোখ ছুইটি কৌতুকে উজ্জল, 
মুখে হাসির ছুই একটি মুক্তাকণ!, মাও তাহার নাচ দেখিয়! হাসি দেখিয় 
আনন্দে ছুলিতে থাকেন। এইভাবে নিরালা গুভকোণের একপ্রান্তে ন্েহমুগ্ধ, 
মা ও থোকার নাচ চলিতে থাকে । খোকার নুপুর না-তিন--তিন বাজে 
আর মায়ের চুভি রিন-বঝিন- বিন বোল দের »ক্ষে মিলিত হয় খোকাব 
অন্ফুট হামছম আর মায়ের দ্রুত আবৃন্ত- তাকুভ তাকুড তাক! তাক 
কুডাকুড তাক । 

মেয়েলী ছডাগুলি প্রধানত পাওয়া যায় ব্রতকথার মধো। এই ব্রতকথার 
দুইটি অঙ্গ ছড়া ও আলপনা । কুমারী মেয়েরা আলপন1] আকিয়া নানা 
মৃত্তি গড়িয়া, ছডা আবৃত্তি করিতে করিতে ব্রতাচষ্ঠটান পালন করে। 
দক্ষিণারঞজন মিত্রমজুমদারের ঠানদিদির থলে, ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
“বাংলার ব্রতকথা”র মধ্যে ব্রতকথার অনেক পরিচয় পওয়া যায়। ব্রতকথার 
মধ্যে ব্রতীর মানসিক আকাজ্ষা ও পুজা গম্ভীরভাবে থাকে বলিয়া 
হাশ্যকৌতুকের অংশ ইহাদের মধ্যে কমই দেখা যায়। মাঝে মাঝে যেলব 
স্থানে ব্রতীদের দেবতার মধ্যে বাস্তৰ মানুষের ভাব ও ত্বভাব আরোপ কব! 
হয় তখনই কেবল কৌতুকের স্পর্শ পাওয়া যায়। মাঘমণ্ডল ব্রতে কিভাবে 
সূর্যকে একেবারে গৃহস্থালী সংসারের মধ শিয্া আসা হইয়াছে তাহ! 
দেখুন : 


আসবেন হুর্য বসবেন খাটে, নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘটে, 
চুল মেলবেন সোনার খাটে, পা ফেলবেন রূপার খাটে, 

ভাত খাইবেন সোনার থালে, বেন্নন খাইবেন রূপার বাটিতে ; 
আচাইবেন ভাবর ভরা, পান খাইবেন বিড়া বিড়া, 

স্থপারী খাইবেন ছড়া ছড়া, খয়ের খাইবেন চাক্ক1 চাক্কা ; 

চুণ খাইবেন খুটরী ভরা, পেচকী ফেলাইবেন লাদ| লাদ।; 


ছড়া ২১৭ 


এ ব্রতে লাউল ঠাকুরের বিবাহের যে বর্ণনা রহিক়াছে তাহাও বিশেষ 
কৌতুকজনক £ 
এ পারে লাউল ও পারে লাউল, কিলের রাছ্য বাজে 
রাজার বেটা সওদাগর বিয়ে করতে সাজে ॥ 
সাঙ্গে সাজন্তি লাউল মাথায় মুকুট দিম] । 
ঘরে আছে বাজার কনা, তুইল দিব বিমা ॥ 
সাজে সাজস্তি লাউল পাষে নেপুর দিয়] । 
ঘরে আছে সুন্দরী কন্য। তৃইপা দিব বিয়া ॥ 


এতগ্ুলির মধ্যে বাঙালীঘবরের লক্ষ্মীতী মেছেদের কণ্যাণ-কাঁমনাই প্রকাশ 
পাইযাছে। পিতৃগৃহ ও শ্বশ্তরগৃহের সকলের কণ্যাণ, আশ্রিত ও অভ্যাগত্ত 
সকলের কলাণই ব্রত্চারিণী মেয়েরা] কামনা কবি থাকে । কিন্ধ সকলের 
নখ ও মৌভাগ্যের কমন। করিয়াও একজনের প্রতি ভার কিন্ক বডই অশুভ 
অভিশাপ বর্ণ করে। সেহইল সনীণ। সতীশের প্রাতি নানা বিবপ উত্ভি'র 
মধ্য দিষা কল্যাণবতী বাঙালী লপশাদেএ যে অতাধিক বিদ্বেষ 9 আতা,স্তক 
ক্রোধের ভাব ফুটিয়া উঠে তাহাই বিশেষ কৌতুঞ্কময় মনে হয। সেঁজুতা ব্রত 
হইতে সপত্ী সম্পকিত ছভাটি উদ্ধৃত হইল £ 


আয়না, আ।য়ন1, আয়ন] । 

সতীন যেন হয় না॥ 

উদ্বিড়ালী ক্ষুদ খায়। 

স্বামী রেখে সতীন খায় ॥ 

খ্যাংর! খ্যাংর] খ্যাংর]। 
সতীনের মাথায় যেন হয় উকুন আর ড্যাংরা ॥ 

ৰেডী, বেডী, বেডী। 

সতীন আবাগী চেভী ॥ 

খোরা খোরা খোরা।। 
সতীনের মাকে ধরে নিয়ে যাক্স যেন 

তিন মিনসে গোরা । 

হাতা হাতা হাতা 

খাই সতীনের মাথা ॥ 


১৮ বঙ্গমাছিত্যে হান্যরসের ধারা 


থুৎকুড়ি থুৎকুড়ি থুৎকুড়ি। 
সতীন যেন হয় আটকুড়ী ॥ 
পাথী পাখী পাথী। 
নীচেয় মলো৷ মতীন, আমি উপর থেকে দেখি। 


ছড়াটির মধ্যে সতীনের নানাগ্রকার ছুর্গতিই কামন! কর] হইয়াছে, কিন্ত 
সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্গতি কোনটি? আমি বলিব, সেই যে যেখানে বল৷ 
“হইয়াছে--সতীনের মাথায় যেন হয় উকুন আর ড্যাংবা। ইহা! অপেক্ষা! বড 
অভিশাপ মেয়েদের আর কিছু আছে কি? 


প্রবাদ 

পাহাড়ী ঝরনার উৎপত্তি-স্থান কোথায় কে জানে, কিন্ত তাহার কলহাস্ত 
ও চটুল নৃত্যছন্দে পাহাড়ের বুক দরদ আনন্দে ভরিয়া উঠে। তেমনি 
ভাষার প্রচলিত প্রবাদগুলিও যে কোথা হুইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহ। নির্ণর 
করিবার উপায় নাই কিন্তু তাহাদের রঙ্গব্যঙ্গের উজ্জল স্পর্শে ভাষা রসোচ্ছল 
হইয়া! উঠে। প্রবাদের গ্হাহিত উৎ্পত্তি-স্থান অনুলদ্ধান করিতে গেলে 
অতীতের সমাজ ও সংস্কৃতির কত অভাবিত-পূর্ব বিবর্তন ও বৈচিত্র্যের পরিচয় 
যে পাওয়া যায় তাহার হয়তবা নাই। কোন উল্লেখযোগা সামাঞ্জিক ঘটনা 
অথবা কোন প্রসিচ্ধ ব্যক্তির সারগর্ভ উক্তি ক্রমে ক্রমে প্রবাদবাক্যে পৰিণত 
হয়। লোক-প্রচলিত কোন ছড়া ও কাছিনীর বিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় অংশও 
কিছুকাল পরে প্রবাদ-বাকোো পরিণত হইতে পারে। লৌকিক রূপকথা ও 
বসকথ! হইতে অনংখা প্রবাদের স্ষ্টি হইয়াছে । এবিষম্স লইয়া অন্ত্রও 
আমর আলোচন। করিয়াছি । “বার হাত কাকুড়ের তের হাত বীচি”, “হবুচন্দ্র 
রাজার গবুচন্জ্ মন্ত্রী” “ঘেড়ার ঘাস কাটা”, “পুকুর চুরি', “লড়া অন্ধা”। “ছি মা 
কালীঠাউ্টা। বোঝ না'১5৪৪১ 0০, 5০7৮ ৪11”, 'কমলী তো ছোড়ত। নেই? “বদন 
তুলে গুড়ক খাও, “উড়ো! থৈ গোধিন্ৰায় নম: ইত্যাদি অনংখা প্রবাদবাক্য 
রূপকথা ও রসগল্প হইতে আসিকাছে। প্রাচীন যাত্রা, পাঁচালী, মঙ্গলকাবা 
হইতেও বনু প্রবাদের জন্ম হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীতে দীনবন্ধুর নাট ক- 
প্রহমনে১, মধুন্দনের গ্রহনে, রামনারাম্মণের নাটক-প্রহমনে, ন্বর্ণনতা 
উপন্তাসেৎ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্াসে লোক-প্রচলিত অনেক প্রবাদের 
উৎপত্তি সন্ধান করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্য হইতে উত্পন্ন প্রবাদ-স্মুছের 
পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ তাপিক। পাওয়া যাইবে ভর স্ুশীপকুমার দে মহাশয়ের 
অতুলনীয় গ্রন্থে । 

প্রবাদ্দের উৎপত্তি যেভাবেই হউক না! কেন, তাহার পুষ্টি ও প্রসার কিন্ত 
লাধারণ জনসমাজে । কোন প্রবাদ কিভাবে উৎপক্থ হইয়াছে তাহা কেহ জানে 
না, জানিতে চাহে না, আপনমনের আনন্দ বেদনার সক্িত মিশ্রিত করিয়া 

১। 'ন্বীনতপশ্শিনী*য় হোদল কুতকু'ত, “দধবার একাদপী'র রামমাণিকোর প্রসিদ্ধ উদ্ভি- 


'মাইয়াগে! পেরনাউনে সি সিজ দিম হইব ন! কেন' ইত্যাদি। 
২। গদাধয়চন্ছে র সেই প্রলিদ্ধ বাক্য স্মরণ করুন--'ডুঢও খাই”, টামাকও খাই । 


২২৯ বঙ্গনাহিত্যে হাস্থরসের ধার! 


ইহাকে সাধারণ লোক বংশপরম্পরায় ব্যবহার করিয় আসিয়াছে । এইভাবে 
বিশেষ শ্বান অথবা] বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবন্ধ কোন বাক্য জাতির এক 
চিরস্তন,। শিরিশেষ বাক্যে পরিণত হইয়] যায় ।১ কিন্তু প্রবাদের উৎপত্তি ও 
প্রসাবের অন্ত অনুকূল সমাজ-পরিবেশের প্রয়োজন রহিয়াছে । যখন বংশ- 
পরম্পরায় মানুষ একটি বিশেষ স্থানে জাবনযাপনে আবদ্ধ, প্রতিবেশীদের সহিত 
যখন আত্মীয়তাসম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, াড্ডা ও খোস্গল্পের জন্য যখন প্রচুর 
সময় ও নুযোগ বর্তমান, তখনই প্রবাদেব উৎপত্তি ও প্রচলন দেখা যাঁয়। 
প্রাচীন পলীকেন্দিক সমাজে এই অবস্থাগুণি ছিল বলিয়া তখন প্রবাদবাকাগুলি 
ভনগণের মধ্যে গ্রচপি'ত ছিল। ৩খন বহিখিশ্বের সহি পললীবাীদের কোন 
যোগ ছিল না, রাজনীতি অর্থনীতি গুভূতি ল্য] মাথা ঘাঁমইতে তাহা র। 
জানিত না, সেজন্য ওতিবেশীদের জীবনযাত্রা লইয়াই তাহাদের এব আলাপ- 
আলোচন1 সীম।ব্ধ থাঁকত। বারোখারীতলায়, চণ্ীমণ্ডপে, বৈঠকখানীয়, 
রন্ধনশালায় ও পুকুখঘাটে ত*ন কেপ জাস্চিকুটুম্ব ও প্রতিবেশীর বাক্তিজীবন 
ও সংসারজীবন লইফাই আলোচনা হই” বল! বাহুল্য এই আলোচনায় 
বন্রপ-কুটিল ওষ্টের বাকা এব" কুৎ্সাকু "ই চেখের দৃষ্টি মিলিত হইত। সেই 
সকল প্রবাদ বাক্যের ধ্বনি-পালিত্য ও রসবাপ্তণ] সর প্ুকান আলোচনার আসবুই 
যে সরগরম করিষা তলত সে-বিষয়ে কোন অন্দেহ নাই । শুধুবাদে নয় 
বিসংবাদে, পরিবাদে নস প্রতবাদেও গ্রবাদগ্থলি চাহিদা ছিপ যথেষ্ট । 
প্রাচীনকালে কর্মবস্ততা কম ছিল বলিয়া ঝগ্ডাব অবকাশ ছিল গ্রচুর। 
প্রতিবেশীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও তখনকার শাশুডী, ননদী, জা, সতীন 
ইত্যাদি ছারা পরিবৃত সংসাবে ঝাগডা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারই ছিল। 
সেই ঝগড়ার মধ্যে কত যে ঝগডাটে প্রবাদ-বাক/াংশ ব্যবহৃত হইত তাহার 
ইত্রত্ত। নাই। দীনবন্ধু মিত্রের “জামাইধারিকে'র মধ্যে সেই প্রবাদ-পুষ্ট ঝগড়ার 
বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়, যথা__“আটকুডীর ছেলে+, "ভাইখাগীর ভাই”, “মডি- 
পোড়ানীর জামাই", 'কুলীনকুমারী গ্যাদায় মরি, তবু বেটীর কাপ ভিথারী”, 
“মড়িঘাটায় তোরবাপ কাঠ যোগার, 'শ্যালকাটা ফুলের কলি? 'ডাবনারিকেলের 
স্তাওয়াপাতি' ইতাদি ইত্যাদি । শুধু গলার তারম্বরে এবং তীব্র গালাগালিতে 


১। ডক্টর নুণীলকুমার দে মহাশয়ের মত উল্লেখযোগা-_ কোন কালে কোন বিশিষ্ট বাক্তির ঘ্বার! 
কথিত হইলেও ইহ! সাধারণের নিধিশেষ লম্পতি) গেইজগ্ক রচয়িতার নাম বা সাল তারিখ মনে 
পাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহার ব। উনার, একালের বা সেকালের নয়, ইহ1 সর্বকালের ও 
'অর্যজনের |” বাংলা প্রবাদ--ভূমিক1, পৃঃ ও 


গবাদ ২২১ 


গ্রতিপক্ষকে জব করা চলে না, ঝগড়ার ভাষাকে যত প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ, বিদ্ুপ- 
শাণিত ও গ্লেষকণ্টকিত করা যায় প্রতিপক্ষকে ততই ঘায়েল করার সুবিধা হস়্ 
এবং মেজগ্তই ঝগড়ার ভাষায় প্রবাদের এতখানি উপযোগিতা । প্রাচীন 
বঙ্গকুলাঙ্গনাদের সেই ঝগডার গরম পরিস্থিতি কল্পন! করুন। অন্তঃপুর আ'ঙ্গন] 
অথব! পুকুরঘাটে কণশহকশিত কের গগনবিদারী হুঙ্কার ও আর্তনাদ শুনা 
যাইজেছে। কখনও হাস, কখনও কান্না, কখনও নাচা,আবার কখনও মুছণ-_ 
কলহপটীপসীদেও কি বিশুদ্ধ স'ত্বিক আভনয়ই না চপিয়াছে! এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা চোখ ঘুরাইয়।, নথ বাকাইয়া ফুলঝুরির খত আক্ষোজ্জরশ প্রধাদ- 
বাক্যগুলি ছু ড়য়া মা।বতেছে ! এরকম না হইলে ঝগড়া জমে ! শুধু কেখল 
ঝগড়ায় নহে, লাধারণ ক্থাবাতাতেও পুরুষদের অপেক্ষা! মেয়েরাই বেশ প্রবাদ- 
বাক্য ব্যণকাপ কাকা থাকে । যাতাম্গাতি, খেশাধূশা, বৈষাঞ ক তত্বাবধান 
ইত্যাদি পাবে পুক্ষদে+ অনেকখান ব্যাপৃত থাকে, কন্ত মেছেদের চপা- 
ফেব্ডার জামগা এবং বহুমুখী প্রবণ তার সুযোগের একাশ্ই অভাৰ এবং পেজন্তই 
অপ্ধক1,শ মময় তাহ দের কথায় ও কী1হণীতে কাটাইতে হয়। এহ আঁতি- 
ভাষিত।৭ জঙন্ত স্বগাবতই তাহাদের কখাবার্ত।য় প্রখাদের প্রাচুধ পাক্ষত হয়। 
প্রবাদগুলি [বশদগাবে [বটাপশাধগ্জেণ কারনে হহাদ্বের মধ্যে প্রাগাধুণক 
বাঙলা পমান্ছেত শ।এচয় ও পরনাবাধের নাচন অন্তঃগ্রকীতির শিখুতাববরণ 
পাওখ। যাহবে। কর স্ুশীপকুমার দে মহাশয়ের উক্তি ১-প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য-- 
'জা।তব নাভ্ান্তরীণ বাস্তব |বব্রএ, ত15।ব ব্যঙ্গ বন্ধ4 ও বাসকতা, তাহার 
াবপ্ত চাবা ও বিচত্র ভূরোদর্শন। তাহার ধম-কর্ম, [বছ্যা।শল্স, বাবস।-বাপিজ্য, 
চাষবান, জলহ[ওয়া, আচার-বাবহার, সংক্কাপ-সংস্কৃতি, শাসন-শিক্ষা, সমাজের 
সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের বোশষ্ট্ের যথেচ্ছ চিএ গ্রবাদগ্তাণতে ব্যাপ্ধ হহয়। 
আছে -যাহ। কল্পনার এঙে ব'ঙন বা ভাবমাধুধে অতীন্দ্রিঃ নয়, নিতান্ত ইন্দ্িঘ- 
গ্রাহ ও বাস্তব বুদ্ধির ঈক্ষণে সবস ও সঙ্গীব।”১ 

বর্তমানে প্রবাদণ্ডপ প্রায় [ধলুগ্ড হইতে চলিয়াছে, ইহার কারণ লইয়া! 
আলোচন। ক রতে হইলে অনেক কথা বাশতে হয়। যান্ধষের জাবনধারণ- 
প্রণালী, পারম্পতরক সম্বন্ধবোধ এখং বসচেতনার পরিবর্তনের লঙ্গে সঙ্গে 
তাহাব্‌ ভাষারূপও পঞ্জিবর্তন লাভ করে। শব্দ-নিরাচন,।বাক্য-প্রয়োগ-রাতি 
এবং অলঙ্কার-ব্যবহারের মধ্যে এই পরিবর্তন দ্বেখা যায়। অনেক শব্দ ও 


আপ আপ লি 


১। বাংলা প্রবাদ ( দ্বিতীয় সং), ভুমিকা, পৃঃ ৮৬ । 








২২৯ বঙ্গসাহিতো হাম্তরলের ধারা 


বাক্যাংশ এককালে প্রচলিত থাঁকিলেও ক্রমে ক্রমে সেগুলি গ্রাম্য ও অঙ্গীল 
বলিয়] বজিত হয়।. পিরীত, নাগর, ভাতার, মিনসে, মাগী দৃষ্টাস্তত্বরূপ উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। সাধারণত দেখা যায় তত্তব শবগুপি সগ্থন্ধেই আমাদের 
কুচি ও রসবোধের পরিবর্তন হয়স। প্রবাদগুপির অধিকাংশই তস্তব শন্বাশ্রিত। 
লেজন্তই সেগুলি বর্তমানের শিষ্ট ও মার্জিত ভাঁষ! হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
উনবিংশ শতাব্ীর মধ্যভাগে যখন পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে নৃতন ভাষা শিল্পবোধ 
ও কুসচেতনা শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে দেখা গেল, তখন হইতেই লেখা ও কথা 
ভাষার মধ্যে তৎসম শব্দের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল । দীনবন্ধুর নাটক-প্রহমনে 
এৰং আলালী ও হুতোষী ভাষায় আমরা ততস্ভব শব্দবন্থল গগ্ঠরীতির পরিচয় 
পাইয়াছি, কিন্তু তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য হইতেই শব্ধ, বাঁক্যাংশ ও 
বাকালগ্কারে ৬ৎসম প্রভাব দৃবদ্ধমূল হইয়া! গেল। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই 
নাগরিক সমাজবাবস্থার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের 
একক্রে মেলামেশার ফলে তাহাদের ব্যবহার্য একটি মাজিত সংস্কৃতশব্ববহুল 
ভাষারূপ দেখা গেল, তাহা হইতে পল্লীমৃত্তিকালগ্র শব ও প্রবাদ বাক্যগুলি 
অপসারিত হইল। ভূমিজীবী সমাজের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূমির সহিত 
আমাদের যে ভাষারূপ অবিচ্ছ্চ্যভাবে যুক্ত ছিল তাহাও বিলুধধ হইয়া 
পড়িয়াছে। এখন চাকরীজীবৰী লোকের চাকরী ও জটিল শিল্পবৃত্তি উপলক্ষে 
নানা দেশী ও বিদেশ লোকের সহিত মিলিতেছে এবং সেইজন্তই তাহাদের 
ভাষা নিজস্ব এঁভিহৃ-ধার। হইতে সবিয়া আসিয়া নানা বিদেশী ও বিধম শব্ধ ও 
বাকারীতি গ্রহণ করিতেছে । এই বিচিত্র পৰিবেশ-পুষ্ট, বিভিন্ন গ্রভাব- 
তাড়িত অনিশ্চিত ভাষার মধ্যে বাঙালীর চিরন্তন মানস এঁতিহাবাহিত, মরস 
মৃত্বিকা-লালিত প্রবাদগুলি কিভাবে স্থান পাইবে? আজিকার ুঙ্তকুচি- 
বিলামী এবং নকল ভদ্রতাভিমানী মনের বালুচরে প্রবাদ-বাকোর রস আর 
আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না । কিন্ত একদিন বাঙালীহদয়ের পলিষুত্তিকায় 
সেই বস দুইকৃল ভাষাইয়। প্রবাহিত হইত ।১ 


১। নেকালের রঙ্গ তামাপা, গ্লেষ, গালিগালাজ, এমন কি আদিরদাত্মবক উক্তির মধোও একটি 
স্বাভাবিক দবল ও খাঁটি বাংল! সর ছিল, যাহ) আধুনিক ভাবগধ্গদ্‌ বিলাতী বাংলা গংএর মধ্যে 
আত্সপ্রকাশ করিতে পারিডেছে না৷ সেইটুকুই ছিল বাঙালীর প্রাণের জিনিস। বত'মানকালে এই 
দু প্রাণধর্দের সহজ রসজানের পরিবতে “আমর! মাজিত রুচির গুচিবাই্রস্ত হইর়াছি। 

বাংল প্রবাদ-সডরীয় হুগলকুষার দে-তৃমিকা পৃই ২৩। 


প্রবাদ ২২৩, 


লাধারণ অর্থজাপক উক্তিকে সরস ও জোরালে! করিবার জন্বই প্রবাদের 
ব্যবহার হয়। প্রবাদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ একটি ভাবসত্য ও রসসত্য নিহিত 
থাকে । সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যদি স্বকৌশলে কোন প্রবাদবাক্য গ্রয়োগ 
করা যায় তবে সেই কথাবার্তার মধ্যে যেমন একটা অকাটা যৌক্তিকতার 
দৃঢ়তা ফুটিয়া! উঠে, তেমনি তাহাতে একটি সর্বজনভোগ্য সরসতার স্পর্শ 
আসিয়া ষায়। প্রবাদ-বাক্য অথব1 বাকা।ংশটি মুল উক্তির সহিত যুক্ত 
থাকে না। হুতরাং তাহার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতার মন হঠাৎ একটি 
দুরবততী জগতে যাইয়া! সাধারণ উক্তিটির সহিত প্রবাদ-বাঁকাটির একটি প্রচ্ছন্ 
সাদৃশ্ঠ আবিষ্কার করে এবং এই আবিষ্কারের ফলে মে কৌতুকের একটা 
গ্রীতিপ্রদ স্পর্শ অনুভব করে। এই কৌতুকময়তা গ্রবাদের স্বাভাবিক ধর্ম। 
অবশ্ট প্রবাদ সব অবস্থাতেই ও সব সময়েই যে কৌতৃকরসাত্মক তাহ] নহে। 
যে প্রবাদগুলির মধ্যে একাধিক বাক্যাংশ থাকে এবং একটি বাক্যাংশের সহিত 
অপর বাক্যাংশের একট! অস্ত্য মিল দেখা যায় সেগুলিই সাধারণত কৌতুক 
রস স্যপ্টি করে, যেমন, "শ্বশুরবাড়ি মধুর হাভি, তিনদিন পরে বাটার বাড়ি ।, 
আবার কোন কোন স্থলে প্রবাদ দ্বিপদী মিত্রাক্ষর কবিতার রূপ ধারণ করিয়। 
ছড়ার সহিত সাদৃশ্যুক্ত হইফ়! পড়ে। এই সব ছড়াধর্মী প্রবাদের মধ্যে 
কৌতুকরস প্রবলতর হুইয়] উঠে, যথা ঃ 

শুনতে বটে শ্বশুরবাডী বড় সুখের ঠাই। 
কিন্তু সেথ। ঝাট। ছাড1 আব কিছু নাই ॥ 

যেখানে প্রবাদ একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ অথব। বাগবরীতিতে পরিণত 
হয় সেখানে ইহ! সর্বজনসম্মত কোন সত্যভাষণ হইলেও সর্বজনসন্তোগ্য কোন 
রসধাক্য আর হয় না। “অকাল কুম্মাণ্, “বামন হয়ে চাদে হাত", “চে'কি 
স্বর্গে গেলেও ধান ভানে?, এইসব প্রবাদ বাক্যের মধ্যে ঈষৎ সরসতা৷ 
আনিতে পারে বটে, কিন্ত কৌতুকের আচমক1 আঘাত হানিতে পারে 
না। আবার কয়েকটি প্রবাদ আছে সেগুলি নিছক তত্বগর্ত ও উপদেশমূলক, 
ইহাদের মধ্যে কৌতুকের বিশ্দুয়াত্র যৌগ নেই। ইহার! গুরুগিরি পাইয় 
বিদুষণ-বৃত্তি ভুলিয়াছে, সাধারণ মাহুধকে শিক্ষা দিতে যাইয়া আনন্দরস 
হইতে বঞ্চিত ককিয়াছে। ভাক ও খনার বচনগুলি এই শ্রেণাও প্রবাদের 
অস্তভূক্ত কর! যাইতে পারে। খনার বচনগুলির মধো যেমন কৃষিসন্বস্ধীয় 
নান! নির্দেশ পাওয়া! যায়, ভাকের বচনগুলিতেও গার্হস্থাজীবনে পালনীয় 


২২৪ বঙ্গশাহিত্যে হান্যরসের ধার! 


বিশেষত নারীদের শ্বভাব ও আঁচরণসন্বদ্ধীয় অনেক তত্বকথ! পাওয়া যায়, 
যেমন £ 
কাথে কলপী পাণিকে যায়, ছেটমুণ্ড কাকেও না চায়। 
যেন যায় তেন আইসে, ভাকে বলে গৃহিণী সে॥ 
গ্রবান্গুলির অধিকাংশই মাধারণত বিদ্ররপাত্মক ও সংস্কারমূলক, খোঁচা ও 
আঘাত দিয়! মানুষের দোষ-ত্রুটি ও দুখলতার ক্ষতস্থানগুলি উন্মুক্ত করিয়া 
দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য । কিন্তু এমন কতকগুলি প্রবাদও আছে যেগুলি 
অবিমিশ্র রক্গরস উদ্রেক করিয়া শ্রোতার মনে সন্তেষধ বিধান করিতে চায়। 
বাঙালী ঘরে দেবর-ভ্রাতৃবধূ ঠাকুরজামাই-শাপ1 বৌ, শালা-শালী ও ভগ্রীপতি, 
ঠাকুর] ও নাতি-নাতনীর মধ্যে কথাবার্তায় অথব] সথী ও অস্তরঙ্গজনের সঙ্গে 
রসালাপে এইসব প্রবাদ ব্যবহার হয় । বুডার হাসি লইয়া! রসাল উক্তি-_ 
'অন্বস্তের হাসি আমি বডই ভাপবাস+, রাঙা বৌকে নিয়া যে ঠাট্টা দীনবন্ধু 
করিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ উপভোগ্য £ 
দেখে যা পাড়ার লোক চোখের দাগাদারি। 
যে ঘরেতে রাঙা ধৌ সেই ঘরেতে চুরি ॥ 
স্বশ্তরবাঁড়র প্রতি আকনণ প্রত্যেক জামাইয়ের মনেই বিরাজমান ॥ সেই 
শ্বশুরবাড়ির প্রতি আত্যস্তিক আসক্ত লহয়া একটি প্রবাদে কিব্ধপ ঠাট্রা করা 
হইয়াছে, দেখুন ঃ 
নৌকা] ডিডি চাহন। আমি আজ্ঞা যদ্দি পাই। 
গঙ্গাজলে সাতার দিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাই॥ 
প্রথম বারের বৌকে বর তেমন আমল দেয় না। কিন্ত দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
চতুর্থ বারের বৌ কিভাবে বরের নিকট ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর 
আদর ও গ্রশ্রম্ন পায় তাহার বর্ণনা রহিয়াছে একটি রলাল প্রবাদের মধ্যে : 
একবরে ভাতারের মাগ চিংভডিমাছের খোসা । 
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোস] ॥ 
তেজবরে ভাতাবের মাগ সঙ্গে বসে খায় । 
চারববে ভাতাবের যাগ কাধে চড়ে যায়! 
যেসব প্রবাদের মধ্যে সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, 
সতপ্তামি ও আদিখ্যেতা প্রভৃতির প্রতি নিন্দাস্থচক মনোভাব ব্যক্ত হয় সেগুলির 
অধো জেষ ও বিজ্রপের যাত্রা! এত অধিক হয় না যাহাতে প্রবাদগুলির 


প্রবাদ ২২ 


উপভোগ্যতা একেবারে নষ্ট হইয়া! যায়। প্রবাদগুলি আমাদের ছুর্বল ও ছুষ্ট 
স্থানে একটা লজ্জা! ও গ্লানির ঈষৎ প্রদাহ আনিয়। দেয় বটে, কিন্ত তাছা দমন 
করিয়া নির্দোষ ও নিরপেক্ষ লোকের হাপিতেও আবার যোগ ন1 দিয়া 
পারি না। লেখাপড়ার প্রতি যাহারা অবহেল! করে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া 
বল হয়--“লিখিব পড়িব মবিব ছুঃখে, মত্ত ধরিব খাইব সুখে 1 যে সৰ 
অস্তঃসারশূন্ত লোক কোন লেখাপড়া না শিখিষ্প। বড় বড় কাজের ভান করে 
তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বল! হয় £ 
বিচে সিচ্ভে সব হল, দেশ করলে জয়, 
এখন একট] লেজ বেকুলেই হয় ॥ 
নিজেদের দোষের অস্ত নাই, অথচ পরের ছিত্র সন্ধান করিয়া যাহারা 
বেড়ান তাহাদিগকে আঘাত করিয়া অনেক প্রবাদই প্রয়োগ কর] হয়, যথা, 
“চালুনি বলে ছুঁচ তোর পৌদে কেন ছেদ", অথবা, 'বুস্থন বলে পেয়াজ ভাই, 
তোর গায়ের গন্ধে ম'রে যাই», “গেঁচা বলে পিপড়েকে সর্‌ লো থেবড়ামুখী', 
“আনারম বলে কাটাল ভাই, ভোর গা বড় খস্থসে' ইত্যাদি । অনেকের 
আবার এবপ ত্বভাব দেখ! যায় যে, নিজেদের প্রিয়জনের কেবলই প্রশংসা 
করে, অথচ অপরের বেলায় নিন্দা ও উপশাল ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়। 
পায় না, তাহাদের চবির্র হাস্তাম্পদ করিয়া তোল হইয়াছে কয়েকটি প্রবাদের 
মধ্যেঃ যথা £ 
আমার “ছলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি 
বেড়ায় যেন গোপালটি। 
ওদের ছেলে ছেলেট। খায় দেখ এতটা, 
বেড়ায় যেন বাদরট। ॥ 
অথবা, “নিজের ছেলে সোনাধন, পরের ছেলে দুশমন | কুৎসিত লোকের 
চেহাব] নিয়াও অনেক প্রবাদে ঠাট্টা কর! হইয়াছে, যেমন £ 
বাছার আমার কিবা বপ। 
ঘটে ছাইয়ের নৈবিদ্ঘি, খেউরা কাঠির ধুপ॥ 
অথবা, “নাক নেই বেটার নখের সখ, ফেলন] বেটার কত ঠমক।” অথবা, 
“অবাক স্থষ্টি করলেন চুপে, নাক নেই তার আতর গোপে” । আবার যাহারা 
রূপের গর্ব করে তাহারাও রেহাই পায় নাই, যখ1--“অতি চতুরের ভাত নেই, 
অতি স্থন্দরীর ভাতার নেই, "অতি বড় ঘরণী ন1 পায় ঘবরঃ অতি বড় নুন্দরী 
১৫ 


২২৬ বঙ্গসাহিত্যে হান্রসের ধার। 


না পায় বর / আতিশয্য আরও অনেক ক্ষেত্রে নিনিত হইয়াছে, যখ!--“সতি 
পিরীত যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে, “অতি চালাকের গলায় দড়ি, অতি 
বোকার পায়ে বেড়ি' “অতিভক্কি চোরের লক্ষণ”, “অতিলোভে তাতী নষ্ট 
ইত্যার্দি। ঘরে চাল নাই, অথচ বাহিরে চাল দেন এমন লোকের কপটতা 
লইয়্াড অনেক ক্টেষাত্মক প্রবাদ রচিত হইয়াছে, ষথা--“ঘরে নেই অষ্টরস্তা, 
বাহছিবেতে কোচ] লম্বা”, “ঘরে ছুঁচোর কীর্তন, বাহিরে কৌচার পত্তন", 'উননে 
চড়ে ন! হাড়ি কথায় রাজা-বাদশ] মারিঃ ইত্যাদ। সমাজের অনেক হদয়হীন 
প্রথাও কোন কোন প্রবাদ্দের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে । পণভারগ্রস্ত পিতাঃ 
ছুঃখ বর্ণন1 করিয়। বল! হইয়াছে £ 
কণের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে। 
বরের বাপ বমে আছে পাঁচশ টাকার আশে ॥ 
ঘরজামাইয়ের ছুঃখ-ছুর্গতির কিঞ্চিৎ বিদ্রপের অশ্নরসে মিশ্রিত করিয়। 
কয়েকটি প্রবাদের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা--“ঘরজামাইয়ের পোড়া মুখ 
মরা বাচা শমান নখ । অথবা-- 
ঘর জামাই আধ] চাকর সর্বলোকে চলে । 
বাপ-দাদার নাম নাই ফলনীর জামাই বলে ॥ 
যেসব প্রগতি-গবী৷ পুত্র পিতামাতার প্রতি অসম্মান ও অনাদদর দেখায় 
তাহাদের হান্থকর অপরাধণ্ড ধর] পডিয়াছে প্রবাদের মধো, যথা--“কলিকালের 
পোলাপান, বাঁপেরে কয় তামূক আন্‌, অথব?-_ 
মায়ের পেটে ভাত নেই বউয়ের চন্দ্রহার | 
মায়ে বিয়লে মাগে পেলে, কাব ধন কার ॥ 
একান্বর্তী বাঙালী পরিবারে কয়েকটি জায়গায় চিরকাল অশ্রীতি ও 
অশান্তি দেখা গিয়াছে । পারিঝারক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও এই সব 
জায়গায় আতীয়ত্বজনেরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ধা, বিরক্তি ও বিদ্বেষ পোষণ 
করিয্সা পারম্প বুক স্ন্ধকে তিক্ত “ও. কলুষিত করিয়] তুলিয়াছে। কখনও 
নিন্দায় এবং কখনও বা ঝগড়ায় এই সব সম্থন্ধের অন্তরস্থ ঈর্যা-বিছেষ অতি 
কদর্ধভাবে প্রকটিত হইয়াছে । বাঙালী ঘরের এই লঙ্জাকর ও অশ্রীতিজনক 
দিকটি বছ প্রবাদের ষধ্যেই আভাগিত হুইয়াছে। আত্যন্তক ঈর্ধা-বিছেষের 
দিক দিয়! শাশ্ডডী ও বৌফের সম্বদ্ধই বোঁধ হয় সর্বপ্রথম আলোচনা! করিতে 
হষ্স। শাশুড়ীর চোখে বউ কোন কাজই পারে নাঁ_'অকান্গে বউড়ী ধড়, লাউ 


প্রবাগ ২২৬ 


কুটতে খরতর' |: বউদের চলন ফ্ষেতুন গলার শ্বর কিছুই শাশুড়ীর চোখে ভাল 
ঠেকে না, যেমন £ 
বউনের চগ্গন ফেরুন কেমন, তুকখ ঘোড়া যেমন । 
বউয়ের গলার ত্বর কেমন, শাপিক কেঁকায় যেমন ॥ 
শাশুড়ীর বাগ যখন সগ্চমে ওঠে তখন তিনি বলেন, 
বউ ন1 রে বউ না, গরল ডাকিনী। 
দিন হ'লে মানুষের ছা] রাত হ'লে বাঘিনী ॥ 
একে বউণ্ড কম যান না। আহা! শাশুড়ীব যেন আব কোন দোষ 
নাই £ 
বৌ ভাঙলে শর। গেল পাড়া পাড়া । 
গিষ্নী ভাঙলে নাঁদা, ও কিছু নয় দাদ1॥ 
তবে বউয়ের হিংসা! একেবারে চরম দেখা যায় যখন শাস্তডীকে মরিতে 
দেখিয়াও সে একটু পোক দেখানে! কান্নাও কাদিতে চাহে না: 
শাশুড়ী মল সকালে, 
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত কাদব অমি বিকালে । 
আসলে শাশুডীর মৃত কবে ঘটিবে দেই কামনাই তো বৌ মনে মনে 
করে, কারণ শাশুড়ীর মৃতু না হওয়। পর্বস্ত যে স্বতন্ত্র হইবার উপায় নাই : 
জা জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর। 
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব্‌ স্বতন্তর। 
আসলে বাপাবরটা হইল শাশুড়ী ও বৌ ছুঈজনেই সমান, প্রবাদেই 
আছেঃ 
শাশুড়ী যেমন কাঠি মেপে থোয় ছুধ। 
বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ ॥ 
শাশুড়ী সঙ্গে যেমন ননদিনীর সঙ্গেও বউয়ের তেমনি সঙন্কধ | কোন 
ননফিনীই ভাইবৌয়ের নিন্দা না করিয়া! পারে না--“ন দনী রায় বাঘিনী, 
পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গাক়্'। আবার কোন বউই ননদিনীর অশুত কামন। না 
কাঁরয়1 থাকে না-“ননদিনী ঘি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়।” অবশ্য 
বাঙালী সংসারেও ভাল শ্বাজুড়ী, ভাল বৌ, ভাল ননদ্দনী মাছে, কিন্ত 
তাহাদের সম্বন্ধে গ্রবার্দ প্রচলিত হয় নাই, এবং তাহাদের নিয় আমাদের 
আ.লো5নাও নছে। 


২২৮ বঙ্গপাহিত্যে হাস্তরসের ধার! 


গ্রবানের মধ্যে যখন ব্যক্তিগণ বিদ্বেষ এবং তিবক্কারের উদ্দেশ্ঠ গ্রবল হইয়! 
উঠে তথন তাহার হাশ্তজনকতা কমিয়! যায । তখন গ্রবাদ রসম্থট্টি করিবার 
জন্য প্রযুক্ত হয় না, তাহ গালাগালিতে পরিণত হয়। হাস্যরস তখনই স্পট 
হইতে পারে, যখন বক্তার একটি নিরপেক্ষ, নৈব্যক্তিক ও রসোচ্ছল দৃষ্টি বজায় 
থাকে । যখনই বক্তার ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণ1! ও নীতি-প্রচারের উদ্দেশ্য প্রবল হইয়] 
উঠিবে তখন শ্রোতাগণ আর প্রসন্নচিত্তে তাহার সহিত হান্যকৌতুক বোধ 
করিতে পারিবে না। ডাকের বচনগুলির মধ্যে মেয়েদের চরিত্রের প্রতি 
একতরফা খবরদারী ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্ট ুস্পষ্ট বলিয়] তাহাদের মধ্যে 
তেমন কৌতুকময্নতার সন্ধান পাওয়া যায় না । একটি উদাহরণ দেওয়1 যাক £ 
পিক্গল আখি, চপল মতি, ওষ্ঠ ডাগর, অলক্ষণ অতি 
পেট পিঠ উচ্চ ললাট, দেখ যদি ছাড়হ বাট। 
দেওর বধে ন্বামী মারে, ডাক বলে--কাঁজজ কিবা তারে ॥ 
উপরের বাক্যগুলির মধ্যে বিশেষ জাতীয় নারী সম্বন্ধে সতর্কত। আছে, 
শিক্ষা আছে, কিন্তু কৌতুকের প্রসন্ন স্পর্শ নাই। মেয়েলি ঝগড়ার মধ্যেও 
প্রথম দিকে শ্লেষাত্মক ও কৌতুকাবহ প্রবাদ বাবহার কর! হয় বটে, কিন্ত 
ঝগড়ার মাত্রা যত বাড়িতে থাকে ততই প্রবাদবাকা প্রখর ও ঝাঝালে হইতে 
থাকে এবং ঝগড়ার 0)17088-এব সময় তাহা অশ্লীল ও তীব্র আক্রমণাত্মক | 
হইয়া পডে। “জামাই বারিকে'র সেই ছুই সতীন বগী ও বিন্দীর ঝগডার কথাই 
ধর যাক। ছুঃ সতীন পরম্পরের প্রতি অনেক গাপাগাশি করিয়া শেষে 
একেবারে মোক্ষম প্রবাদেপ তীক্ষ শপ দিয়া পরস্পরকে বিধিতে চেষ্টা 
করিয়াছে । বড সতীন ঝগী ছোট সতীন বিন্দীকে বলিয়াছে £ 
আমি ফচকে ছডি ফুলের কুঁড়ি মভিপোড়ানির বি। 
বয়ের পরে বুড়ো! ভাতারকে বাবা বলিছি ॥ 
বিন্দী পাণ্টা আক্রমণ করিয়াছে £ 
ভিক্ষা দাওগে। বজবাসী বাধাঞ্ বল মন। 
আম বৃদ্ধ বেশ্টা তপন্বিনী এইছি বৃন্দাবন | 
বৃুন্ধাবনে বগী যায় নাই, গিয়াছিল বগা ও বিন্দীর বেচাব। স্ব।মী | এখনকার 
শিক্ষিত! মেফ্েরা যতই বাণীর সাধনা করুক না কেন আগেকার মেয়েরা কিন্ত 
বাণীর কোন সাধনা না করিয়াই সেই দেবতাকে কায়েম করিয়া বসাইয়াছিল 
তাহাদের ঞিহ্বাগ্রে এবং সেই বাণীর বাহন ধবল মরা নহে, ধারাল প্রবাদ । 


হেয়ালী 


প্রবাদের মত ধাধা বা হেয়ালীও প্রাগাধুনক বাংলা সমাজে একটি 
লোকগ্িয় বাগবিলাস রূপে প্রচলিত ছিল। প্রবাদের সহিত হেয়ালীর 
তফাত এইখানে যে, প্রবাদের ব্যবহার বিস্তৃতক্ষেত্রে এসারিত ছিল, কিন্তু 
শুধু কেবল বুদ্ধিবৃত্তির খেলা ও কৌতুকস্থষ্টির জন্তই হেয়ালীর ব্যবহার হইত। 
গ্রাচীন বাংলা সমাজে বান্যুদ্ধ যত হউক বা না হউক বাগ যুদ্ধটি হইত প্রায় 
সব ক্ষেত্রে এবং সব অবস্থার মান্ষের মধ্যে । যখন এই বাগযুদ্ধের সহিত ক্রোধ 
ও বিদ্বেষ মিশ্রিত হত তখন ইহ1 কলহ ও তকোন্দলের রূপ ধারণ কবিত 
কিন্ত যখন উচ্ভার সহিত কৌতুক মিশ্রিত হইত তথন উহা প্রকাশ পাইত 
টৈঠকখানা ও বিবাহবাঁসরে, কবি ও তর্জাগানের আসবে । কথার মারপ্যাচ 
এবং বুদ্ধির কসরতের দ্বারা প্রত্ভিপক্ষকে হারাইতে পারিলেই বিশেষ 
কৌতুকস্থষ্টি হইত । এই কৌতুকে শুধু যে বি্ঞয়ী ও বিজিত পক্ষ যোগ দিত 
তাহা নহে, বহু বসগ্রাহী শ্রোতাও অতীব আশ্রহের সহিত যোগ দিত । 

ধাধা বা হেয়ালী শুধু যে বাংলা সমাজেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে, 
পৃথিবীর প্রাক সব সমাজেই ইহাদের প্রচলন ছিল। মহাভারতে একরূপী 
ধর্ম পঞ্চপাগ্ডবকে যে ধাধাগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই 
স্থবিদিত। গ্রীক কাহিনীতে যে স্ষিকসের কথ জানিতে পারা যায় সেও 
কিভাবে পথিককে ধাধ] জিজ্ঞান] করিত তাহাও সকলের জানা! আছে। 
রূপকথায় ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও নানারকম হেষালীর উল্লেখ আছে। 
প্রধানত বিবাহ উপলক্ষেই বু পরিমাণে হেয়াপী ব্যবহৃত হইত । আমোদ ও 
রঙ-তামাসার প্রধান উপলক্ষ্যই তে। বিবাহ । খানে কখনও 4ঙ্‌ কখনও 
ঢও, কখনও আদর কখনও চাপড়, সেখানে ঠারে ঠোরে, ইসারা ইঙ্গিতে রসের 
উজান বহিয্ব! যায় সেখানেই তো হেয়াশীর অনুকূল পরিবেশ । বাছিরের 
আসরে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ পরস্পরকে কুটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিস্স। হারাইবার 
চেষ্টা করিতেছে এবং ভিতরের বামবে সগুরথী (রথী নহে বথিনী) বেষ্টিত বর 
বেচার। হ্ধালীর জবাব দিতে গলদঘর্ম হইয়া! উঠিতেছে। অভ্ভিমস্্যকে প্রাণ 
হারাইতে হইয়াছিল কিন্তু বাসরঘরের বরকে যান খোয়্াইতে হয়; কারণ 
হাক্িলে রাঙাহাতের চড়চাঁপড়, কানমলা নাকমলাগুলি প্রাণের হানি না 
করিলেও মানের হানি ষে ঘটায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হায়! আজ 


২৩৩ বঙ্গপাহিতো হান্যরসের ধার! ৯ 


একেলে বর-কনেদের কাছে বাপরঘরের বঝঙ"তামাস1 সেকেলে হইয়। গিয়াছে, 
আধুনিকী বিনোদিনীদের মার্জিতমূখের ঈষৎ-ক্ফুরিত হাসিতে আর হেছালীর 
রল স্থান পায় না। 

ধাধ। বা হেয়ালীর মধো একটি ঘটনা বা বস্তর বর্ণনা করিয়া! তাহার 
অন্তনিহিত রহস্তটি উন্মোচন করিতে বলা হয়। সেছন্য বণিত বিষয়ের মধ্যে 
দুইটি অর্থ থাকে, একটি আপাতবোধ্য শব্বগত অর্থ আবু একটি অস্তরালস্থিত: 
প্রচ্ছন্ন অর্থ। এ গ্রচ্ছন্ অর্থ বুঝিতে পারলেই হেঁয়ালীর উত্তর সন্ধান 
করিয়া পাওয়া যাইবে । অলঙ্কার-শাস্ত্রে শ্লেষ, বক্রোক্তি, ব্যাগস্ততিব মধ্যে 
যেব্প দ্বার্থক ভাবের চমৎকারিত্ব দেখা যায় সেইরূপ চমৎ্কারিত্বই হেয়ালীর 
মধো বিছ্যমান। হেয়ালীর প্রশ্ন শুনিয়া শ্রোতা বণিত হ্বত্র ধরিয়] সম্ভাব্য 
উত্তর সন্ধান করিতে থাকে, কিন্ত যখন নে বুঝিতে পারে যে আসল উত্তরটি 
বণিত স্মত্রের জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত অথচ উভয়ের মধ্যে একটি গৃঢ 
সামঞ্রন্তও রহিয়াছে তখন সে অগ্রতিভ হয়, অথচ একটি মজাও পায়। সে 
ভাবিয়! দেখে, এ সংক্ষিপ্ত উত্তরটি তাহার অতি স্থপরিচিত জগতেরই কোন 
বন্ধ, অথচ সে তাহ] অনুমানও করিতে পারে নাই। যদি উত্তরদাত! উত্তরটি 
দিতে পারে তবে প্রশ্নকর্তা অপ্রতিভ হয় বটে, কিন্তু এখানে কৌতুক প্রবল 
নহে। তারপর হয়তো  প্রশ্নকর্তী আবার একটি প্রশ্ব কবে, অথবা উত্তরদাতা 
প্রশ্থকর্তাকেই পান্ট। প্রশ্ন করে । এইভাবে যতক্ষণ কেহ কাহাকেও ঠকাইতে 
না পাবে ততক্ষণ বার বার প্রশ্নের পাল্টাপাণ্টি চলিতে থাকে । প্রশ্ন ও উত্তর 
যদি সহজভাবেই চলে তবে মজা নাই, ঠকাইতে হইবে, বোকা বনিতে অথবা 
বানাইতে পারিলেই কোতৃকরস উপভোগ করা যায়। এই কৌতুকরসই 
হেঁয়ালীর আসল উদ্দেশ্ট, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুশীলন মেই কৌতুকরসের উপায় 
মাত্র। অধ্যাপক আশ্ততোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মত প্রণিধানযোগ্য--'ধাধার 
ভিতর দিয়া যে কেবল পরিণত শিল্পমন ও রসবোৌধেরই পরিচয় গ্রকাশ পায়, 
তাহা নহে--ইহার ভিতর দিয়! সুন্্ হাত্যরসবোঁধেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
বুদ্ধির অনুশীলন কিংবা জ্ঞানের চর্চা ইহার চরষ লক্ষ্য নহে, ইহার চরম লক্ষ্য 
নির্মল হান্তরসন্থ্টি, তবে বুদ্ধির অঙ্শীলন বা লৌকিক জ্ঞানের চর্চা ইহার 
উপলক্ষ মাত্র হইতে পান্সে।১ গ্রবাদের মত ধাধা বা হেয়ালীও আঃ বা 
বাগ.বৈদগ্য শ্রেণীর হাম্যরসের অস্তভূক্ত। এখানে কথার আধারেই হাশ্তরস 

১। বাংলা লোকলাহিতা, পৃঃ ৩৪০ | 
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নিছিত, কথার জটিল ও ঘোরালো গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বুদ্ধিশীগিত হাসির 
কণাগুলি ছড়াইয়। রহিয়াছে। 
বিবাহবাসরে যে হেয়ালীগুলি ব্যবহৃত হয় দেগুলির মধো একটু আদিরলের 
আধিকা দেখা যায়, অথচ মেই আপাতদৃশ্ঠমান হাম্যরলাত্মক বর্ণনার অন্তরালে 
তাহার যে আসল অর্থটি নিহিত রহিয়াছে তাহ। হয়তো আপ্দরসহীন নিতান্তই 
একটি সাধারণ বস্ত। শ্রোতার মনে আদিরপাত্মক বর্ণনার প্রভাবে যে 
ভাবান্ভূতিময় প্রত্যাশার ্থ্টি হব তাহ] উত্তর শুনিযা বড আঘাত পায় এবং 
তাহারই ফলে কৌতুক উৎপর় হয়। বাসরঘবে দিদিমা যখন নৃতন বরকে 
একটি ্রেয়ালী শুনাইডে বলিল, তখন সে একটি হেয়ালী জিজ্ঞান। কবিল ; 
যুবতী এয়োতি ধেন ডেকে ঢেকে চলে, 
কত জনে দিবানিশি, শুধু আখি ছলে। 
মনোহর বেশভূষা, টাদপারা মুখ, 
থেকে থেকে বারে বারে খোলে শুধু বুক । 
কোলে কভু কোলাকুলি, হাতে হাত মেশা, 
কভু থাকে বুকে বুকে, ঢেলে ভালবাস! । 
এই হেয়ালীর মধ্যে যে দেওয়াল ঘড়ি, পকেট ঘণ্ড, হ।তঘডি ও টাাকঘড়ির 
কথাই বল হইয়াছে তাহা হেয়াপীটি শুনিয়] অনুমান করা যায়কি ? এই 
হেঁয়ালীটি শুনিলে বরকে অসভ্য বলিতে হয়, কিন্ত অসভ্য বলিবারও উপায় 
নাই, কারণ বর সত্যই কোন অঙ্গীলবস্তর ইন্গিত করে নাই! তবে এ ধরণের 
কয়েকটি হেয়ালী বদ্দলে নর যে শালী ও শালাবৌমের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবে তাহা একেবারে নিশ্চিত । এরূপ আর একটি হেয়ালী শুন 
সাজ সঙ্জ।য় সাঙ্জে ভাল করতে জানে ছল, 
মুখেতে চুগ্ধন খেলে, হাসে খল্‌ খল্‌। 
এই চুগ্ধনে অবশ্ত রসের বদলে ধোয়াই পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান শ্রোতা 
উত্তরটি হয়তো! বপিতে পারিবেন, তাহা! হুইল “ছকা'। সগ্যপরিণীত 
রামচন্দ্রকে রঙ্গরসিক বালকগণ যে ব্যাঙস্ভতিমূলক হেয়'লীটি বলিয়াছেন 
তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে £ 
শুনছে কুমার! তোমার আজ কুলের উচিত হুইল কাজ | 
তৰ ছে জনম অতি বিপুগে ভুবন বিদিত অজের কুলে । 
জনক-ছুহিত1 বিবাহ করি তাহাতে ভাঁদালে যশের তরী । 


২৩২ বঙ্গসাহিত্যে ছান্তরমের ধার! 


এখানে কয়েকটি শের দুইটি অর্থ ধরিতে হইবে, নিন্দাপক্ষে অজ--ছাগ, 
জনকদুহছিতা--ভগিনী ; স্ভতিপক্ষে-অজ--রামচন্দের পিতামহ, জনকদুহিতা-_ 
জনক রাজার কণ্ঠা লীতা। ঘমক অলঙ্কারমূলক একটি প্রসিদ্ধ হেয়ালীর 
কথাও সকলের জানা আছে £ 
হরির উপরে হরি হবি শোভা পায়, 
হরিকে দেখিয়। হবি হরিতে লুকায় | 
এখানে হুরি শবটির বিভিন্ন অর্থ ন! জানিলে হেয়ানীটি ধর] যাইবে না, 
যথ।--জল, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি । 
সাংসারিক জগতের নিত্যকার পরিচিত অথব1 ব্যবহার বস্ত লইয়াই 
সাধারণত হেয়ালীগুলি রচিত হয়, অথচ কথার মারপ্যাচে শ্রোতা সাধারণত 
মেই বস্তটিই খু'জিয়। পায় না এবং তখন সকণে কৌতুকবোধ করিয়া থাকে | 
এপ কয়েকটি হেঁয়ালী নিম্নে উদ্ধত হইল £ 
ঘরের মধ্যে ঘর ভাবি মধ্যে বসে আছে পরমেশ্বর 


উত্তর--মশারি 
অলি অলি পাথীগুলো৷ গলি গণি যায়। 
ময়রার দোকানে গিয়ে ডিগবাজি খায় ॥ 
উত্তর--টাকা। 
একটুঘানি ঘরে, চুনকাম করে। 
উত্তর--ডিম 
পদ নাই, কিন্তু বনুদ্ুরে চলে যায়, 
স্থপপগ্ডিত নয়, কিন্তু বিদ্যা ভর] তায়। 
মুখ নাই, কিন্তু বলে অনেক বচন; 
কিবা তাহ! বুঝে সুপগ্ডিতগণ। 
উত্তর পঙ্র 


আমার বাবা, বাবার বাবা, কি সম্পর্ক ভাই, 

দাদার বাবা, মামার বাবা, লাজে মরি যাই । 
উত্তর--জগৎংপিতা 

একটু খানি গাছে, 

লাল পেয়াদ। নাচে ॥ 
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অথবা, 
একটু খানি গাছে, 
রাঙা বৌটি নাচে । 
উত্তর--লঙ্কা 


তিন অক্ষরে নাম যার সর্বঘরে আছে, 

পাছের অক্ষর ছাড়ি দ্রিলে কেহ না যায় কাছে ॥ 

আগের অক্ষর ছাড়ি দিলে সর্বলোকে খায় । 

মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে বামগ্ডণাঞ্ডণ গায় ॥ 
উত্তর-_বিছান। 

তিন অক্ষরে নীম তার বনেতে বসতি, 

প্রথম অক্ষর বাদ দ্বিলে মন্তকেতে স্থিতি ॥ 

দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে, সর্বলোকে খায়। 

তৃতীয় অক্ষর বাদ দিলে ঠাট্রা কর! যায় ॥ 


উত্তর--শালিক 
বাগান থেকে বেরুলো হুমে। | 
হুমোর গায়ে ভুমে। ভুমো ॥ 
উত্তর-_কাঠাল 
বাগান থেকে বেরুলে। টিয়ে। 
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ॥ 
উন্তর-- আনারস 


আজ নূতন দিনের হাসিঠাট্টার মজলিসে হেয়ালীর কোন স্থান নাই সত্য, 
কিন্ত যখন মেয়েরাও এ-ধবণের হেয়াপীর মধ্য দিয়! স্ুক্ক্ম বুদ্ধিগ্রাহা হান্তএস 
উপভোগ করিত তখনকার বসবোধ যে একেবারে স্কুল ও নিম়স্তরের ছিল 
একথ মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 


বানত্র। 


যাত্রার ইতিহাস সন্ধান করিতে হইলে আমাদদগকে প্রাচীনতম যুগের 
ছুণিরীক্ষ্য প্রদেশে দৃষ্টিপাত করিতে হুইবে। বাংল দেশে মহাপ্রভুর পূর্বে 
যাজ্াগানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাহ কিরূপ ছিল জানিবার 
উপায় নাই। মঙ্গলগান, লোকসঙ্গীত, পালাগান ইত্যার্দি নানা ধারা" 
বিবর্তনের মধ্য দিয়! সম্ভবত যাত্রাগানে ব্ূপাস্তরিত হুইয়াছিল।১ মহাপ্রভুর ' 
পরে যাত্রা, বিশেষত কৃষ্ণযাত্র! দেশের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । 
এই যাত্রা! কালীয়দ্মন নামেও অভিহিত হইত । শিশুরাম, পরমাননা, বদন, 
লোচন, গোবিন্দ, নীলকণ্ £ত্যার্দি অধিকাবিগণ এই কালীয়দমন যাত্রা রচন। 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সবষাক্ত্রাওয়ালাদের রচনা এখন একেবারেই ছুর্লভঃ 
স্থতরাং ইহাদের রূপ ও রীতি জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে নৃতন আর একপ্রকার যাত্রার উদ্ভব হুইল+ তাহার 
নাম ছিল সথের দল। এই সখের দলে বিছ্যান্ন্পর পালাই প্রধানত অভিনীত 
হইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে রঙ্গমঞ্চ ও 
নাটকের উদ্ভবের পর নৃতন আর এক শ্শরণীর যাত্রা দেখা গেল। ইহা অপের। 
বা গীতাভিনয় নামে পরিচিত হইল । নাটকের ভাববস্ত ও আঙ্গিক অনেকাংশে 
অনুকরণ করিয়া সাধারণ যাত্রার নায় প্রকাশ্ঠ স্থানে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই ইহা 
প্রবতিত হইল। অধুনাতন কাণ পধস্ত খাটি নাটকের পাশাপাশি দেশের 
বৃহত্তর জননাধারণের বসাপপাস। পূর্ণ করিবার জন্যই এই গীতাভিনয়ের ধার! 
প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে । তবে আমাদের বর্ভমান যাত্রার আলোচনায় 
গীতাভিনয় অস্তভুক্তি নহে। 

বৈষ্বপদাবলীর ভাব ও বিষয় লইয়াই কৃষ্ণঘাত্রাগুলি রচিত হুইয়াছিল। 
রাধাকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ প্রেমলীল। বৈষ্ণবপদ্দাবলীর মধ্যে ষেভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে, কুষ্ণযাত্রার মধ্যেও প্রায় ঠিক সেভাবেই বণিত হইত এবং থে ভক্তিময় 
ভাবোচ্ছ্াসের ধার পদাবলীর অস্তরে প্রবাহিত তাহ] রুষ্ণযাত্রার মর্মস্থলকে ও 
প্লাবিত করিয়া! রাখিত। বৈষ্ণব কীর্তনের সুধারসে ঘে বাঙালী জনসাধারণের 
চিত্ত নিমগ্ন ছিল তাহাদের কাছে কষ্ণ্যাত্রা কোন নৃতন রসের সন্ধান দিতে 


১। যাত্রার উৎপত্তি ও বিকাশের কাহিনী “বাংল নাটকের ইতিহাসে" ( ৪র্ঘ সং) বিস্বৃতভাবে 
গালোচিত হুইয়াছে। 


যাত্রা ২৩৫ 


পারে নাই। দেজন্ত যাত্রাওয়ালাগণ যাত্রার মধ্যে নৃতনত্ব ও বৈচিত্র্য 
আনিবার জন্ত কোন কোন অভিনব চরিআ ও তাহাদের অদ্ভুত ভাবভঙ্গীর 
আমদানী করিতেন। এই সব চকিত্র আনিয়! সরল পরিস্থিতি ও সংলাপের 
সৃষ্টি করিয়া তাহারা কৌতুকরস উদ্রেক করিতে চাহিতেন। চরিঅগুলির 
কথাবার্তা, স্বভাব ও আচরণ নিতান্তই বাস্তব সংসারের সচরাচর-ৃষ্ট সাধারণ 
মানুষের মতই ছিল। যাত্রার সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিমগ্ডলের মধো ইছাব! 
অকম্মাৎ আমাদের দৃষ্টিকে পরিচিত বাস্তব সংসারের মধ্যেই নামাইয়! আনিত। 
ইহাতে আমাদের সাংসারিক মন স্বস্তি লাভ করিয়! কৌতুকহাস্তে মাতিয়। 
উঠিত। সাধারণ শ্রোতাদের মন ভক্তিরসের সহিত কোতুকরসও বিশেষভাবে 
উপভোগ করিতে চাহিত। তাহাদের এই চাহি! পূর্ণ করিবার জন্ুই যাত্রার 
মধ্যে কৌতুকরদের গ্রাচর্ধয দেখা ঘাইত। 

বৈষ্বপদাবলীর হাস্যরস লইয়া আলোচনা করিবার সময় বাধারুফণের 
প্রেমলীলার হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি ও ঘটনাগুলির কথা আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি । সেগুলি আরও অধিক হম্িরসাত্মক রূপে কৃষ্ণঘাজ্রার মধ্যে অব- 
তারিত হইয়াছে । সেজন্য ননীচুরি, দানলীলা, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন ইত্যাদি 
হাসারসাত্মক ঘটন। আশ্রয় করিয়া শ্রোতাদের কাছে বিশেষ প্রীতিকর হইয়! 
উঠিয়াছিল। এমন কি অক্রুরসংবাঁদ, নিমাইসন্নাস হত্যাদি পালায় করুণ 
রসের অবিচ্ছিন্ন আধিক্য সত্বেও যাত্রাওয়াপাগণ উহাদের যধ্যেওড অবান্তর ও 
অপ্রাসঙ্গিক ঘটন! ও চরিআ আনিয়া কৌতুকরস স্ষ্টি ক।বন্, চাহিতেন। 

কোন গভীর ও গম্ভীর ভাব-পরিবেশের মধ্যে অকন্মাৎ পঘুরসাত্মক বাস্তৰ 
পরিস্থিতির স্থট্টি হইলেই তাহা কৌতুক্রপাত্মক হইয়া উঠে। গোবিন্দ 
আধকারীর “চাদধরা' পালাটির মধ্যে কথমুন যশোদার গৃহে আলিলে তাহার 
সহিত দাসীর কথোপকথনের মধ্যে এই ধরণের কৌতৃকরদ উদ্রিস্ত হইয়াছে । 
দ্াপী যখন কথ্থমূনির পাদদপ্রক্ষালন করিতে আসিল তখন তাহার সহিত মুনির 
এরূপ কথাবার্তা হইল £ 

ক্। ওগো! দাসি, যর্দি নিতাস্তই পা ধোয়াবে গে, তবে একটু সাবধান 
হয়ে ধুইও গো, পায়ে ব্থ। আছে। 

দাপী। তাবটেঠাকুর, তোমার পা ছ'খানি যে বকম্ন ফুটিফাটা হয়েছে, 
তাতে ব্যথ! হ'তে পারে বটে গো। তা ভয় নেই বাপু, আনাড়ী দাসী নই 
গো, (পদ ধৌত করিয়া ) মুনি ঠাকুর গো! (প্রণাম ) 


২৩৬ বহ্গলাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


যশোদ1। ওগো দাসি! আমাদিকে বিগ্রশ্পাদোদক দেও গে! 

দানী। খগুগো-বাণীমা! কত পাদোদক নেবে নেও গো. আমি এক 
গামল। পার্দোদক তৈরী করেছি গো। 

॥ কৃষ্ণযান্্া। গোবিন্দ অধিকারী । ৩য় খণ্ড । 

গোপালের উপত্রবে বুন্দাবনবামিগণ কিরূপ অস্থির হইয়া উঠিত তাহার 
অনেক সরস বর্ণনা পদাবলীর ন্যায় কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেও লিপিবদ্ধ আছে । কখনও 
ননীচুরি করিয়া, কথনও বাদর দিয়া গৃহস্থের ফলমূল খাওয়াইয়। গোপাল বেশ 
মজা পাইতেন বটে, বিস্ত সাধারণ পৌকেদের সাংসারিক জীবন বড়ই দুবিষহ 
হইয়া উঠিত। এই সব উপদ্রব সাধারণ বালকের দ্বার! ঘটিলে কৌতুকাবহ হইত 
না। কিন্তু ক স্বয়ং ভগবান, তাহার উপন্রবগুলিও লীলামাত্র এই সংস্কার 
শ্রোতাদের চিত্তে বন্দমূল ছিল বলিয়া তাহার! গ্রীতিপ্রফুলপ দৃষ্টিতে এগুলিকে 
দেখিত এবং বিব্রত ও বিপন্ন লোকেদের দুর্গতি দেখি কৌতুক বোধ করিত । 
উপন্রুত প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ যখন যশোদার কাছে নালিশ করিত 
অথবা গোপালকে উদ্দেশ করিয়! গাল।গালি করিত তখন শ্রোতাদের কাছে 
সেগুপি পরম কৌতুকাবহু বপিয়াই মনে হুইত। আবার কোন কোন স্বলে 
নাপিশ ও গালাগালির মধ্যে স্থগ্ম ব্যাজস্বতিরও আভাস পাওয়া যাইত। 
গোপাল এক 'ন হড়াই, চড়াই ও কুডাইবুভীদের বাড়িতে নানাপ্রকার অনিষ্ট 
ও উপদ্রব ঘটাইয়াছিল, উহার যশোদার কাছে আসিয়া যে খেদ ও উক্ম! 
প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে গোবিন্দ অধিকারী যথেষ্ট কৌতুকরস সঞ্চার 
করিয়াছেন। হড়াই বুড়ী ও যশোদার উক্তি-প্রত্যুক্তি কিছুট] উদ্ধৃত হইল-__ 

হড়াই। (প্রবেশ পথ হইতে ) ওগো! যশোদে ! ওগো বাজমণি ! ওগো! 
বড় লোকের বেটি! আমার সর্বনাশ করলি কেন গো এমন অকালে-__- 
হাউড়ে ছেলে তোমার ঘরে জন্মেছে, মা ! হায় হায়, গরীব ছুঃখীর সর্বনাশ 
করতে অমন করে ছেলে ছেড়ে দিতে নাই গো, ঘরে কুলুপ দিয়ে আটকে 
রাখতে হয়! ধরতে পারদে আজ তাকে যমের বাড়ী? পাঠিয়ে ছেড়ে দিতেম ! 
এত লোকসানী কি বরদাস্ত হয় গো! এমন ছেলে থাকার চেয়ে নিবংশ 
হওয়া ভাল গো! ওরে আমার পেপে বে। (রোদন ) 

যশোদা। ওগো দিদি! থাম- থাম, আর গাল দিযে না গো। আমার 
বে ধন এ একটি ছেলে । অমন ক'রে তাকে শেপো না গো! তোমার কি 
নষ্ট লোকসান কবেছে বল, আম তোমার লে ক্ষতি পুষিয়ে দব গো! তুমি 


যাত্রা ২৩৭ 


আমার সামনে দাড়িয়ে আমার ছুধের গোপালকে অমন ক'রে গাল দিয়ে] 
লাগো! 

হড়াই। না গো, সাউখোরের বেটি! গাল দিব কেন গো, তোমার 
ছেলের মুখে কদম! ধরে দিব গো | আমার কি করেছে । একবার দেখবে 
চল গো! হায় হায়, ওরে আমার পেপে বে! ওরে আমার ডালনাব 
তরকারী রে! গুরে আমার কোষ্ঠ সাফের জোল্াপ রে! ওরে বিধবার 
রাতের জলপান রে! ওরে মামার বড় সাধের পেপে বে! (রোদন) 

॥ ননীচুরি। গোবিন্দ অধিকারী ॥ 

শবীরং বাাধিমন্দিরমূ। শরীরে কতব্যাধি তো নিতা আসিয়। জুটে। 
কিন্তু বৃন্দাবনের গোপীদ্দের মধ্যে এক নূতন ব্যাধি দেখা দ্িল--প্রেমজ্র। 
সাংঘাতিক ব্যাধি, তবে এখানে ব্যাধি অপেক্ষা আধিই বড় বটে । এই ব্যাধির 
চিকিৎসার জন্য কত কবিরাজ, কত দাতব্য চিকিৎসালয় ও কত ওঁষধধেরই ন! 
উল্লেখ কর! হইল ! 

সঘীর্দের সহিত বাধার কথোপকথন-__- 

রাধা। ওগো বৃন্দ! যে এ জ্বরে জ্বরে সেই পিগপীতে পড়ে নয় গে ? 

বৃন্দা। হ্াাগেো শ্রীমতি । তাই গো। 

রাধ।। ওগো দুতি! এজরের কি ওষধ নাই গো? 

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এর গুঁষধ --কবিরাজ সব আছে গো! 

রাধা । ওগো! সহচরি! এ রোগের কবিবাঞজ কে গো? 

বৃন্দা। শ্রীমাত গো! এ বোগের কবিরাজ স্বয়ং বৈছ্যরাজ বৈদ্যনাথ। 

বাধা । ওগো বুন্দে! তবে না! ভয় বৈচ্যনাথে গিয়ে ধন্বা দোবগে।। 

বৃন্দা। ওগো ঠাকুখাণি । তোমাকে €ৈচ্যনাথে গিয়ে ধন্বা দিতে হবে 
কেন গো, স্বয়ং বৈষ্যনাথই তোমার পায়ে ধস্বা দেন গো। সেই বৈষ্নাথ 
হাঁমচাদ যে তোমার ঘের লোক গো । তাঁর কাছে গিয়ে একটু [মিলন-পাচন 
খেলেই এ জর সেরে যাবে গো। ও 

রাধ।। ওগো বুন্দে! তবে আর দেরি না করে আমাদিকে সেই 
বৈগ্যনাথের কাছেই নিয়ে চল গো। 

ললিতা | বুন্দে! সেখানে গেলে ওষুদের দাম লাগবে না ত গো? 

বুন্দা। না গো ললিতা! নে বৈচ্যনাথের দাতবা চিকিৎসাশালা, সেথা 
বিনিমূলে ওষুধ পাওয়। যায় গে! । 


২৩৮ বঙ্গমাহছিত্ে হাস্যরসের ধার] 


রাধা। ওগো বুন্দে! তবে সেইখানে আমাদিগকে নিয়ে চল গো! । 
॥ কৃষ্যাত্রা। গোবিন্দ অধিকারী । ৫ম ॥ 
বাধার মান ভাঙ্গিবার জন্তু কষ্চকে কত ছলাকলা) কত শপথ আব প্রতি- 
শ্রুতিরই না! আশ্রয় পইতে হইয়াছে । একদিন তিনি মাজিনী বাধার কাছে 
অকপটে তীহার খণ স্বীকার করিতেছেন। মৌখিক স্বীকৃতি নহে, কত 
লিখিয়া! তিনি যে তীাছার খণ স্বীকার করিয়াছেন। মেই খতের মধ্যে কর্জ, 
সদ ও খালাস হইবার দিন সবই লিখিত আছে, সাক্ষীদের যথারীতি স্বাক্ষর 
তাহাতে বহিয়াছে। 
খতের বিবরণ একটু শুষ্চন : 
ইবাদিকিঞ্চ গুণ সমৃদ্র শত সাধু শ্রীরাধা। 
সছুদদারস্য চবিত তদ্য পুরাও মম সাধা ॥ 
তন্য খাতক, হবি নায়ক, বসতি ব্রজপুরী। 
কস্য কর্জ পত্রমিদং লিখিলাম স্থৃকুমাবি ॥ 
ইহার লভা, পাইবে ভবা বাঞ্ছ। তিন করিয়ে । 
সদ সহিত শোধ করিব সব কলিযুগ ভরিয়ে । 
এই করারেঃ রাই, তোমারে, খত দিয়েছি লিখি। 
চন্দ্রাদি মণ্জরী সখী সকপি রয়েছে সাক্ষী ॥ 
প্রেমে বাধ আছি রাই, তব প্রেমখণে। 
যে দিন কাল অঙ্গ গৌর হবে, খালাস সেই দিনে । 
॥ স্বপ্নবিলাস। কৃষ্ণচকমল গোস্বামী ॥ 
আর একদিন রাধার মানভঞন করিবার জন্য কৃষ্ণ আর একটি অন্ভিনব 
উপায় উদ্ভাবন করিলেন । কুন্দলতার সহিত পরামরশ করিয়া তিনি রাধার 
সহিত মিপিত হুইবার উদ্দেশ্যে কলাবতী ন'ম়ী এক রমণীরূপ ধারণ করিলেন। 
তাহার ছন্তরূপ বাধার কাছে অবশ্ত ধর! পড়িম্া! গেল এবং তিনি সখীদের দ্বার! 
উপছমিত হইলেন কিন্ধ তবুও আশা ছাভিলেন লা। রাধার শাশুড়ী জটিলার 
কাছে কলাৰতী ছুঃখ করিয়া বলিলেন যে, রাধা তাহার মাসতুতো বোন হওয়। 
সত্থেড তাহাকে উপেক্ষা! করিম্মাছেন, এ প্রাণ তিনি আর রাখবেন ন। 
জটিল। বৌয্বের এই ব্যবহারের কথা শুনিয়] ললিতাকে ভাকিয়। বলিল £ 
শুন গো ললিতে! মোর বৌয়ের স্বভাব, 
দেখি নাই শুনি নাই, ছি ছি! একি ভাব। 


যা ২৩৯ 


এই কলাবতী, তার স্দ্ধে ভগিনী, 
গোপনে আহ্লাদে এল, দেখিতে আপনি, 
বহুদিন পরে দ্বেখা, বাড়িবে আহ্লাদ, 
তা না, একি, সাধে লাধে ঘটালে বিষাদ । 
বাধিকাকে ডাকিয়া! জটিল! বলিল-_ 
জটিল1। যা হবার, তা হয়েছে, এখন, 
রাধিকার হস্তধারণপূর্বক : 
আমার শপথ, বাছা! উঠগে। সত্বর, 
কলাবতী সঙ্গে বাছা আলিঙ্গন কর। 
নির্জনে দুজনে কর স্থখ আলাপন । 
একজ্র ভোজন আর একত্র শন ॥ 
॥ বিচিত্র বিলাস । কৃষ্ণকমল গোস্বামী ॥ 
শরীফের মনোবাগ্থ। পূর্ণ হইল, বাধার সহিত প্রেমের পথে যে একটি প্রবল 
প্রতিবন্ধক সেই জট্টিলাই রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটা ইয়] দিল, কৌতুক তো! এইখানেই। 
কৃষ্ণের সহিত কথনও সখীগণ এবং কখনও বা গোপীগণ নানা খেলাধুলায় 
'মাতিয়া যথেষ্ট কৌতুক উৎপাদন করিয়াছে । খেলার মধ্যে এমনিতেই একটি 
স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকময়তা রহিয়াছে, তাহাতে আবার খেলার প্রদঙ্গে আমাদের দৃষ্টি 
মধুরসাত্মক আধ্যাত্মিক পরিবেশ হইতে তুচ্ছ ধুলামাটির পরিবেশে স্থানান্তরিত 
হয় এবং তাহাতে কৌতুকের আঘাতে আমাদের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া! উঠে। 
সখীদ্দের সহিত কৃষ্ণের কপাটি থেপার বর্ণনা উদ্ধত হইল-_ 
কপাটি-__কপাটি__কপাটি 
ইটিটি নিকুটি-_ঢু কাটী ঢু কাটা 
হাড়ুভূডুডুভুডু 
সুবল মেবেছিস ঢু, 
চু কিটী কিটী, মার চটপাটি 
ঝাপটি মেরে ঘাপটী গেড়ে, 
করে দে উপটি-_পালটি ॥ 
॥ কালীয়দমন -"৫গাবিন্দ ॥ 
এখানে লক্ষা কর! যায়, কপাটি খেলায় ব্যবহৃত ধনাত্মক শবগুলির 
প্রয়োগের ফলে এই অংশটি যাত্রায় গীত হইবার সময় বিশেষ কৌতুক উদ্রেক 


২৪০ বঙ্গলাছিত্যে হান্যরদের ধার! 


করিত। এবার বাধার সহিত কৃষ্ণের একটি খেলার কথা উল্লেখ করা যাক । 
তবে বল! বাহুল্য, ইহ। বহির্গত (0৫60০9০: ) খেলা নহে, গৃহগত (15000 ) 
খেল! । দুইজনে বাজি ধরিয়া! পাশ। খেলা আরম্ভ ক'রয়াছেন, সখীগণ চারিদিক 
হইতে খেল দেখিতেছেন। রুষ্ণকমল গোক্বামীর “বিচিত্র বিলাস হইতে সেই 
পাশ! খেলার একটু বিবরণ দেওয়! যাক-_ 
কষ্ণচ। (পাশা ধারণপূর্বক ) ছক্কা__ছকা।--এই ছন্কা ( পাশ ক্ষেপণ ) 
রাধিকা । ( সহান্তে ) দেখ, নাথ । এ দেখ তোমার ছক্কা পড়েনি ; এখন 
আমার আর ভয় কি যদি পাও নাই পড়ে, না! হয় শোধ যাবে । পোশা ক্ষেপণ) 
সখীগণ। ( করতালিক। প্রদানপূর্বক ) এই ত। আমাদের যুথেশ্বরীর 
পাঞ্তা পভেছে। কৃষ্ণের প্রতি-_ 
ওম]! ছিছি! নাগর হারলে 
--(ছি ছি পাজে যে মলেম)-- 
( মলেম মলেম, ছি ছি পাজে মলেম ) 
তুমি পুরুষ হয়ে, নারীর সনে, খেলাতে না৷ পারলে । 
তোমার সর্বন্ধধন, মুলীরতন, তাও ত রাখতে নারলে ॥ 
পাশ খেলায় বাধা হারিলে তেমন মজা হইত শা! যিনি সকলের প্রাণ 
ও মন হরণ করিতে পারেন তিনি হািলেই তো মজার কথা। 
রুষ্ণযাত্রার অনেক স্থলেই কৃষ্ণের সহিত গোপীদের বাগ.বৈদগ্ধযপূর্ণ উক্তি- 
প্রত্যুক্তির মধ্যে হাস্যরস সুষ্টি হইয়াছে । এই সব উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
শ্লেষ, কপট বিরাগ, কৃত্রিম অভিমান এবং অন্তঃশায়ী পরিহাস-প্রির়তা দেখ 
যায়। যাহাদের মধ্যে কোন প্রকৃত অথবা স্থায়ী ব্যবধান নাই তাহারাই 
যখন সাময়িক বাধা-বিপত্তি স্ষ্টি করিয়া পরস্পরের প্রতিপক্ষ হইয়। উঠে তখন 
তাহা বসিক শ্রোতৃমগ্ুলীর কাছে বিশেষ গ্রীতিকর হয়। দ্াানলীলা” 
“নৌকাবিল্লাস”, “মানভঞ্জন? ইত্যাদি পালার মধ্যেই এরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক 
বৈদগ্যপূর্ণ হাস্তরসের নিদর্শন পাওয়া ষায়। 
কৃষ্ণের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে রাধার সখীদের মধ্যে বুন্দার মত 
কেহই তৎপর নহে। বুন্দা এক অসামান্তা রমণী কৃষ্যাজার মধ্যে রাধা 
অপেক্ষাও বোধ হয়বৃন্দার প্রাধান্ত বেশি। কুট বুদ্ধি, চতুর বাকৃ্পটুতা এবং 
সুম্ম রঙ্গরসিকতায় বৃন্দার চরিত্র অতিশয় আকর্ষণীয় হইয়] উনিয়্াছে। তাহার 
সহিত বাগযুছে কৃষ্ণকে প্রায়ই পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে । বছবন্লভ 


যাজা ২৪১ 


কৃষ্ণ যখন রাধার প্রত্তি কোন অবহেলা দেখাইয়াছেন তখনই বুন্দা তীক্ষু 
ব্ঙ্গ-বিজ্রেপের বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া! তাঁহার নিষ্ঠা জাগরিত কব্রিতে চেষ্টা 
করিয়াছে । কৃষ্ণ কুজার মনোবাঞ্ছ। পুরণ করিয়াছিলেন বলিয়া! একস্থানে বৃন্দা 
তীত্র ভাষায় তাহাকে অনুযোগ দিয়াছে, যথা £ 
যা যা ত্রায় যা, সে মথুরায় যা, 
দেখা দিয়ে বাচা গিয়ে কুবুজা, 
নৈলে বসলে নৃপারনে, কে বমিবে সনে, 
রাজমহিষী হ'য়ে কে বা লবে পুজা, 
ওঝা হয়ে যায় সেবে কুজ্জের বোঝ । 
টান। টানি করে করেছিলি সোজা, 
সে কুবুজির মতন, রমণী রতন, 
হেথা কোথা পাবি, করিলে যতন 
উচিত এখন তার মন রাখা, 
হয় না যেন আবার বাঁকা, 
মে বাঁকা হ'লে, সে বাকা হুলে, 
বাকার বাঁকা মন কে ভুলাবে, পাছে ॥ 
নেথাক্স সে বা কি, হেথাকস এ বাকি, 
বাকীর মত জানে তত সেবা কি, 
বাকার় পেয়ে বাকী, না কঝেছে বা কি, 
বাকী প্রেমের বাকী, রেখেছে বাকি। 
এই তীব্র তিরস্কারের উত্তরে কৃষ্ণ কিছুই বলিলেন না, আর বিবার কিই 
বা আছে, বছর মন রাখিতে গেপে মান একটু খোয়! যাক্স বৈকি! তবে 
শুধু কটু কথা শুনিলে তার কতটুকু মান থোয়! যায়? রাধার মান ভঞ্জন করিতে 
যাইয়া কষ যে কাজ করিলেন তাহাতে তাহার নিজের মান তে] একেবারে 
ধুলায় লুটাইয়া পড়িল। রাধার প্রতি প্রেম নিবেদন করিতে করিতে তিনি 
একবার একটু চন্্রার নাম বলিয়। ফেলিক্াছেন, আর অমনি রাধা তাহার থে 
ছুর্গতি ঘটাইলেন তাহ লীলাময় রুষ্ণ বলগিয়াই সহা করিলেন-_ 
রাধিকা । লঙ্সিতে! বিশাখে! তোর যে বড় ল্লিশ্চিন্ত হয়ে রলি? 
শঠের কপট বিনয্ববাকা, আমার কাণে যেন বাপের মত বিধছে, ত্বরায় করে 
লম্পটকে বের ক'রে দ্নে। 
৮৬৬ 


২৪২ বঙ্গমাহিত্যে হাশ্তরসের ধারা 


ললিতা । ওগো বৃথেশ্বরি। আমরা তোদের ভাব কিছুই বুঝতে পারছি 
নে, আমরা! ভোর নিতান্তই অন্গগত সহচত্রী, কাজেই যা বুললি তাই করি, 
( কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্বক ) ওহে রাধারমণ | বুঝলে তো রাধার মন 1. এখন 
এস্কান হতে প্রস্থান কর। 

কষ্ণ। লগ্গিতে। বিশাখে। তোমরাও কি কঠিন] হলে? 


শুন চতুর] ললিতে তবে উচিত বলিতে। 
আমার হয়ে বাইকে ছুটি কথা, 
না বুঝিবে প্রাণেশ্বরী, অকারণ মান করি, 


সাধে মোর দেন মনে ব্যথ। | 

ললিতা । এুহে নটবব। তোমার হ'য়ে ছু'ট কেন, দশট] বলছি, তৃমি 
ভ্রীবাধার চরণ ধ'রে বশে থাক, আমি একবার সেধে দে।খ, না হয়, তৃমিই 
কেন একবার সেধে দেখ না? 

কৃষ্ণ । ললিতে ভান্দ বলেছ, তবে তাই করি, (রাধিকার চরণ ধারণপূর্বক ) 
অফ্কি রাধে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদদানং, নিজ দাপ বলে ক্ষমা দে রাই। 

॥ বিচিত্র বলাঁস। কষ্ণকমল গোন্বামী | 

কৃষ্ণযাত্রার মধ সুকৌশলে নানা অপস্কার গরয়োগের ছারা যাত্রাওয়ালাগণ 
হাস্যরস স্টি করিতে চাহিতেন 1! অলঙ্কার ভাষা! ও ভাবের সৌন্দর্য বর্ধন করে। 
কিন্ত সেই অলঙ্কারে আতিশয্য অথবা অপপ্রয়োগ সুক্ম সৌন্দর্যের পরিবর্তে স্থুল 
হাস্তরসই সৃষ্টি করে। এই হাস্রসম্থষ্টিরু সুম্পষ্ট উদ্দেশ্য লহয়াই যাত্রাওয়ালাগণ 
যাত্রার মধ্যে অলঙ্কার প্রয়োগ করিতেন। সেই অলঙ্কারের অন্তনিহিত তাৎপর্য 
উপলব্ধি করিয়াই শ্রোতাগণ এক চমৎকাবী আনন্দ অনুভব করিত । অবশ্ঠ 
অলঙ্কারের তাৎপধ উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাদের বৈদগ্ধা ও রূপজ্ঞতারও 
প্রয়োজন ছইত সনগেহ নাই। ধ্বন্যুক্তি, যমক, অঙ্রপ্রান, গে, বক্রোক্তিঃ 
ব্যাজত্বর্ত, বিরোদ ইত্যার্দি অলঙ্কারই প্রধানত হাস্তরস উদ্রেক করিবার 
উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন স্থানে ঘমকের মত একই শব বিভিন্ন 
অর্থে বাবহার না কারয়! একই অর্থে বার বার বাবহৃত হুইত। বারবার 
বাবহাবের ফলে বিশেষ প্রকার ধ্বন্াত্মক শব্খ কৌতুকাবহ হুইয়1 উঠিত, 
যথা £ 

নিকডিয়। মুখে তোমার নিকড়িয়। হাসি। 
নিকডিয়] হাতে তোমার নিকড়িয়া বাশী ॥ 


যা! ২৪৩ 


নিকড়িয়া ফুলে তোমার নিকড়িয়া মালা । 
নিকড়িয়। বধু তোমার নিকড়িয়া গল] | 
নিকড়িয়! কটী তোমার নিকড়িয়! ধটী। 
নিকড়িগ্ন! বৃন্দাবন, নিকড়িয়া বাটা ॥ 
নিকড়িয়৷ দাস গোবিন্দ পদ নিকড়িয়। 
যেবা গায় যেবা শুনে সেহ নিকভিয়া ॥ 
॥ দান লীলা । গোবিন্দ অধিকারী ॥ 
লোক কথাটি লইয্স! একস্থানে কিরূপ যমক অলঙ্কারের চমত্কারিত্ব স্্টি 
হইয়াছে তাহ দেখুন-__ 


বিশাখা । এ দ্রানী বালকে, দেখি এ লোকে । 
মনে হয় এ শ্লোক কে, এপোকে-এলোকে | 
দেখে পাই কোন লোকে, এ বালকে এ তিনলোকে, 
বলে লোকে এ বালকে দেখি নাই ইলোকে। 


কেউ বলে কপট বালক এ, 
কেউ ধলে এ বয় গোলকে। 
কেউ বলে বিশ্বপালক এ 
থাকে পরলোকে-_ 
॥ এ ॥ 
যমক ও সন্ঙ্গ শ্লেষের আর একটি চমৎ্কাঁর উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হইল। 
যমুনা পার হইবার জন্য বুন্দাা কষেের সহি'ত দরাদ্ার করিতেছে-_ 
বৃন্দা। এক আনায় হব পার, একা নায় হব পাৰ, 
ভাল আট আনা দিব কডি, পার কর ত্বর! করি, 
আট আন1 আট আনা--আ টানা রেখো না, 
কুপা করে টেনে নাও ॥ 
কৃঃ। আট আনা আট আনা--তাতে আটে না 
মাঝে মাঝে ভুলে যাই, আমি আধুলি ছু'ই না 
এক গোপীর চরণ ধুলি বিনা 
বুন্দা। নয় আন] দিব কড়ি, পার কর ত্বর1 করি, 
আমর! হরিণনফূনা-নয় আঁন1 নয় আন 
এপারে আমর! নয়ান। নয়ানা, 


৪৪ বঙ্গমাছিত্যে হান্তরসের ধাবা 


তরীখানি নয়! না, বলকে ঝলকে জল ওঠে 
কেবল মাঝিটি পুবাণা, তাও আবার পুর! না, 
তিন জায়গ! ভাঙা] তার, তাও আবার পুরাণ! ॥ 
॥ এ॥ 
ভক্তের রসদৃষ্টিতে বৃদ্দাবনের সকলেই ভালো, মন্দ শুধু ছুইজন-_জটিলা ও 
কুটিলা। জটিল! ও কুটিলার নামের মধ্ই তাহাদের স্বভাবের পরিচয় 
রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা দেখিয়। বিরক্তির পবিবর্তে বোধ হক্ন 
অন্কম্পাই জাগ্রত হয়। তাহার! যাত্রার পালার মধ্যেও কোথাও কোন স্থায়ী 
ও গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই । কৃষ্ণ ও গোগীদের দ্বারা তাহার! 
বার বার প্রতারিত হইয়াছে, অথচ যাত্রার রচয়িতা ও ভোক্তা সকলের কাছেই 
স্বধু কেবল একটান! ছি-ছি-ই তাহাদের অধুষ্টে জুটিয়াছে। জটিল ও কুটিলার 
মধ্যে আবার জটিলাকে তো নিতাস্তই একজন সরলা, বৌ-দরদী শাশুড়ী 
লিয়াই মনে হুয়। বাধা কৃষ্ণ ও সথীদের ছলাকলায় বার বার বেচারী 
প্রতারিত হইয়] রাধাকৃষ্ণের মিলনই ঘটাইয়। দিয়াছে । তবে কুটিল তাহা 
নামের মর্ধাদা রাখিয়াছে বটে | কুটিলা তো বিশেষ একটি ননদিনী চরিত্র 
নছে, সে যে বাঙালী সংসারের চিবস্তন প্রতীক চব্রিত্র। কুটিল! স্ঘন্ধে রাধ। ও 
তাহার সখীদ্ের কিরূপ ধারণ তাহা নিম্নলিখিত কথোপকথনে বুঝা! যাইবে 
বাধা। ওগো! ললিতে, ঘরে যাই চল গো । 
ললিতা | হ্ঠ্যা প্রীমতি, তাই চল গো, লোকে কত কথা বলবে গো । 
রাধা । ওগো ললিতে! আর কেউকিছু না বললেও আমার বাঘিনী 
ননদিনী কত টিটকারী দেবে গো! 
ললিতা । ওগে। ঠাকুরানি, কুটিলের সে কু কথায় কান না দিলেই 
হবে গো! . 
বাধা । ওগে। ললিতে | ননদিনীর কথ যেন শীত কালের েঁচা জল গে! 
ললিতা । ওগো! শ্রীমতি! তাই যদ্দি হয় গো, তবে ন। হয় একটু ছাৎ 
ক'রে লাগবে গো; আর তুমিও একটু নয় শিউরে উঠবে গো! তান কোন 
কথার উত্তর ন। দিলেই গোপ ষিটে যাবে গে। ! 
॥ অন্তর সংবাদ । গোবিন্দ অধিকারী । 
উপরি-উক্ত অংশে হাস্তরস প্রধানত ছুইটি উপমার চমৎকারিত্বের মধ্যেই 
নিহিত বৃহিয়াছে। 


যাত্রা ২৪৫ 


কুটিলার জিহ্বা যে কতখানি শাণিত তাহার একটু পরিচয় নেওয়। যাক । 
দ্বাদার প্রতি অভিমান এবং বৌদ্সের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পরিস্ফুট হইয়াছে 
এখানে 

ঢংঢংচং!| ওগো, ও সব ঢংয়ের মৃছণ আমরা বেশ বুঝি গো--বেশ 
বুঝি-_কেবল নিজেদের কুচ্ছর ভয়ে কিছু বলি না গো। নৈলে যদি ব্যাটা ধরে 
ঝাড়ন-_মস্তব ঝাড়ি, তা হলে মুচ্ছ টুচ্ছ সব সারিয়ে দিতে পারি; কিন্ত 
পাবি নে কেবল দাদার ভয়ে গো! আমবা দাদাকে যত রাধার দোষ দেখাই, 
দ্বাদ] ততই তার গুণ ব্যাখ্যা করে গো! দাদা! আমার স্থন্দরী বৌক্কের পিরীতে 
প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাই বৌ হাজার মন্দ করলেও কিছুই বলবার নাম গন্ধও 
নেই গো! হায়রে, আমর! ঘদি বৌয়ের মত স্থন্দরী হুতেম, তবে দাদার মন 


পেতেম গো। 
॥ গোষ্ঠবিহার। গোবিন্দ অধিকারী ॥ 


এখানে হাসির মূল কথাক্ম কিংবা পরিস্থিতিতে নাই, আছে পাঠক কর্তৃক 
রাইনিন্দার ব্যর্থতার অনুভবে । 

যাত্রা ও কীর্তনের মিলিত রূপ ঢপসঙ্গীতের মধ্যেও স্থানে স্থানে শ্রোতাদের 
মনোবঞুনের জন্ত ভাব-গম্ভীর ভক্তিরসাত্বক পরিবেশের মধ্যে কৌনুকরসের 
অবতারণ। হইয়াছে। দু'রাসৃত আধ্যাত্মিক রহশ্য-মপ্ডিত ভাবকল্পনার জগতে 
আকনম্মিকভাবে দেনন্দিন বাস্তব জীবনের কোন ঘটন। কিংবা চরিজ্ধ আমদানী 
করিলে যে বিপরীত ভাবাবর্ডের স্থষ্টি হয় তাহা দর্শকচিত্তে কৌতুকবসেরই 
উদ্রেক করে। মধুস্দ্ন কানের কলঙ্ক-ভপ্তন পাল।১ হইতে একটু দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে। কুষ্ণ অন্ুখের ভান করিয়। শয্যাশায়ী আছেন, তখন 
এক বৈদ্য আদিল তাহার চিকিৎনা করিতে । এই বৈস্তও আর কেউ নহেন, 
স্বয়ং রুষ্ণ। সেই বৈদ্য আপিয়! তাহার ক্ষমতা স্বন্ধে যে লম্ব' চওড়। 
আত্মপ্রশংসামূলক উক্তি করিয়াছে তাহা বর্ণনার বাস্তবতার জন্ভই কৌতুকপ্রদ 
হইয়াছে, যথা 

পড়া আছে নাড়ীচক্র, জানা আছে ষটচক্র, ঘুচাতে পারি কুচক্র, এস্রি 
আমি চক্র জানি | 

নিদানেতে বিদ্তা জানাই নিদানের কালে ;--যে করে মম লুরেণ রক্ষা পায় 


১। চপসঙ্গীত--মধুপুদেন কান, মহিমচজ বিশ্বাস সম্পাদিত 


২৪৬ বঙ্ষসাহছিত্যে ছাশ্যরমের ধারা 


ছেলে ? নিদানেতে বিধান বটী, দেই রাজ! রামটাদের বটী, গোপালের নাশ 
দিলে কত গোপাল ভাল হয় তখনি ।” 
বৈদ্ধরাজ গোপালকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অনস্থুখ গুরুতর বটে। 
তিনি যশোদাীকে ডাকিয়া! বলিলেন, 'রমেতে হ'য়ে অপচার, বাত পৈত্তিকে 
দুয়ের বিকার, এ ব্যাধি ঘুচায় সাধ্য কার, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে 
শিখি নাই। 
হৃদয় দাহ মোহ হচ্ছে এমনি বোধ--বইতে নারে মনের কথা তাইতে বাক্য 
রোধ-বায়ুকে ঢেকেছে কফে, ক্ষণে ক্ষণে গাত্র কাপে, তার পরে পিপাসা 
হবে , তখনি প্রমান ঘটিবে জানাই |? 
কষ একবার রাধাকে একথান1 দাসখত লিখিয়] দিয়াছিলেন। তিনি 
বুদ্দাবন ছাড়ি মথুরায় চলিয়া! গেলে রাধা সেই দাসথতের বলে ক₹ষকে বাঁধিয়া 
আনিবার জন্য বৃদ্দাকে মথুরায় পাঠাইলেন। সেই দ্াখতের ভাষা অবিকল 
বাস্তব খতের ভাষার অনুরূপ হওয়াতে তাহা এত কৌতুকময় হুইয়! উঠিয়াছে, 
যথা__ 
মহামহিমমহিমাসাগরসুহন্মগুরি শ্রীমতি রাধা গ্রতাপেযু-_ 
কস্য মানপত্রমিদ্ং লিখিতঞ্চ ভদ্রে মানেতে মগ্নাঠো, মম অপরাধে কপ করি 
প্রসন্ন হও। কর্জ অনুরোধে এহার মুনাফা প্রেম দিব দিনে ২। এ শরীরে, 
সুদ দিব মূল মুনাফা সনে |." 
কুষ্ণগ্রতিপর্দ তিথি সৌর মাঘ মাসে। লিখিয়া দ্রিলেম খত সহত্রাংস্ত শেষে ॥ 
ইসাদী অষ্টম সখী মঞ্জরি সহিত। দস্তখত প্রেমদাস কৃষ্ণের স্ব-লিখিত ॥ 
॥ মাথুর । চপ-সঙ্গীত-_ মধুক্ছদন কান ॥ 
যাত্রার ম্যায় ঢচপসঙ্গীতেও যমকের বছুল ব্যবহার দ্বার] কৌতুক সৃষ্টির চেষ্ট 
লক্ষিত হয়। বৃন্দা মথুরায় গেলে তাহাকে দেখিয় মথুরার নারীগণ বলাবলি 
করিতেছে-_ 
দেখ না ও কে নারী, এ যে যমুন! কেনারি। 
দেখি নাইক এমন নাবী, চেয়ে দেখ নারি, 
ও নারী চিন্তে নারি। 


॥ মাথুর ॥ 


কবিগান 


“ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যস্ত 
যে সকল কাব্য-লঙ্গীত প্রচলিত ছিল তাহাদের মধ্যে স্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল 
কবিগান ।১ কবিগানের মধ্যে ভবানীবিষয়) সথীমংবাদ ও বিরহের গান” 
গুলিই সবাপেক্ষা বেশি প্রচলিত ছিল। শাক্তপদাবল্লী অবলম্বনে ভবানী- 
বিষয়ক গানগুলি এবং ঠৈষ্ব পদাবলীর অন্থুদরণে সখীসংবাদ ও বিরহের 
গানগুলি রাচত হুইয়াছিল। কবিগানের মধ্যে, বিশেষত হরু ঠাকুর প্রভৃতি 
প্রাথমিক কবিয়ালদের গানের মধ্যে যথেষ্ট কবিত্ব ও ভাবের উৎকর্ষ বিদ্যমান 
ছিপ +কিন্ধ যে শ্রোতাদের জন্ধ এই গানগুল রচিত হইয়াছিল তাহার! 
উচ্চাঙ্গের ভাবকল। অপেক্ষা সহজ আমোদেরই অধিক পক্ষপাতী ছিল, সেজন্ত 
তাহাদের মনোরঞীনের জন্য কবিয়ালগণ উত্তর-প্রত্যা্তবমূলক শ্লেযাতক রচনা ও 
অশ্লীল গাপাগাপির অবতারণ! করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও কুচি প্রবর্তনের পর কবিগান ক্রমে ক্রমে 
নিয়শ্রেণীর শ্রোতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পাঁভয়াছিল এবং তাহার রসও 
অতান্ত অঙ্গীল ও কদর্ধ হইয় উঠিয়াছিল। সেজন্য কবিগ'নের উচ্চভাবমূলক 
বাধারুষ্ণলীল। অপেক্ষা বাস্তব মানবরসাজ্মক লহর ও খেউড়ই শ্রোতাদের অধিক 
মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইত। (রাগরাগিণীপুর্ণ সঙ্গীত অপেক্ষা গ্লেষাত্মক 
উক্ভি-প্রত্যুক্তি, উপস্থিত বুদ্ধির কুশলী কসরত, ব্যক্তিগত জীবনের বক্র ও 
কটু ইঙ্গিতই তাহার! অধিক পছন্দ করিত।) সাহিত্যরণের দ্বিক দিক্কা বিচার 
করিলে এগুলি নিকৃষ্ট মনে হইতে পারে, কিন্ধু তবুও ইহ সত্য যে, ইছাদের 
মধ্যেই কবিওয়ালাদের স্বতন্থ ও বিশিষ্ট রীতির পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছিল। 


১। রাজনারায়ণ বহ্‌ 'পেকাল আর একাল' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “কবি, যাত্রা, পাঁচালী 
প্রভৃতি পেকালের প্রধান আমোদ ছিল, তাহার মধ্যে কবি প্রধান।” 
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২৪৮ বঙ্গসাছিতো হাশ্তরসেত্র ধারা 


আগমনী, সর্থীসংবাদ ও বিরহের গানগুলিতে কাব্যোৎকর্ষ থাকিতে পারে? 
কিস্তু সেগুলি শান্ত ও বৈষণবপদাবলীর ভাব ও ভাষার গ্রায় অবিকল অনুকরণ 
বল। যাইতে পারে। কবিগানের বিশিষ্ট ঢঙ, অর্থাৎ চিতান, পরচিতান, ফুক, 
মেলতা, মহুডা, খাদ ইত্যাদি বাদ দিলে কবিওয়ালাদের কোন বিশিষ্ট 
মৌলিকতাই আর চোখে পড়িবে না।১ 

কবিগানের যে সংকলন-গ্রস্থগুলি আজও পর্যস্ত ছুই-একখান1! আছে 
সেগুলিতে লহর ও খেউড় অংশ প্রায় নাই বলিলেই হয়। রুচির অনুরোধে 
সেগুলি রক্ষিত সাহিত্য হইতে প্রা সম্পূর্ণভাবেই নির্বাসিত হইয়াছে। বর্তমান 
পাঠক সমাজের সেগুলি জানিবার ও আলোচন1 করিবার আর কোন উপায় 
নাই। হাস্যরসের আলোচনায় সেগুলির অভাবই বিশেষ বোধ করিতেছি। 
ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ ও বিরহের গানগুলি ভক্তিরসাত্ক ভাব ও কল্পনায় পৃ 
বলিয়া! সেখানে স্থল ও বাস্তব উপাদানের খুবই অভাব এবং দেজন্ত হান্ত- 
কৌতুকের ধারাও সেখানে অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে উক্তি ও প্রত্যুক্তি করিবার 
ফলে যে বাক্য-সংগ্রামের পরিবেশ হট্টি হইত তাহাই শ্রোতাদের আমোদ 
উদ্রেক করিত । কবিয়ালদের মধ্যে কেহ বাধ এবং কেহ কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া পরস্পরের প্রতি তীক্ষু যুক্তিতর্কের বাঁণ নিক্ষেপ করিতেন। বিপক্ষের 
আক্রমণ গ্রতিরোধ করিয়া আক্রমণের নবতর অস্ত্র তাহারা প্রয়োগ করিতেন। 
এইরূপ আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ রাধাকৃষের লীপাময় জগৎ হইতে বাস্তব 
মানবীয় ক্ষেত্রে নামিয়া আসিত বলিয়াই শ্রোতাগণ কৌতুকমগ্র মন লইয়া! এই 
রসের লড়াই উপভোগ করিত এবং অশেষ কৌতুহল লইয়| জয়পরাজয়ের 
অপেক্ষা করিত। সখানংবাদ ও বিরহের অধিকাংশ পদেই রুষ্ণ-বিরহিণী রাধা 
অথবা তাহার কোন সখীর মুখ দিয়! কৃষ্ণের অনাদর ও অবিশ্বস্ততার জন্ত তাহার 
প্রতি তীব্র গ্লেষ ও অনুযোগ প্রয়োগ করা হইয়াছে । স্থতরাং কবিগানে প্রথম 
আক্রমণ সাধারণত রাধার পক্ষ হইতেই আসিত, কৃষ্ণকে প্রধানত আত্মরক্ষার 
দিকেই অধিক মনোনিবেশ করিতে হইত। তবে আত্মরক্ষা কিতে যাইয়। 
তিনি যে একটু-আধটু পাণ্ট! আক্রমণ করিতেন না তাহাও নছে। এই আক্রমণ 


১। কবিগানের মৌলসিকতার অভাব উল্লেখ করিয়! ডাঃ হুশীলকুমার দে মহাশয় বলিয়াছেন, 
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কবিগান ২৪৯ 


ও গ্রতিআক্রমণের মধ্যে কিতাবে কৌতুকরসের সঞ্চার হইত তাহার একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া! গেল : 
ধরত৷ 
রামবস্থুর গ্রণীত 
ইহার নিজের দলে গীত 
১ চিতান। সেই তুমি সেই আমি-- 
সেই প্রণয়--নূতন নয় পরিচয় । 
১ পরচিতান। হুলে প্রাণ, রসের অনুষ্ঠান, 
তবে বিরস বদন কেন হয় 
১ ফুকা। তোমায় লোকে কয় 
রূসময় মিথ্যা নয় সে রস পরের কাছে হয়, 
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়। 
১ মেলত1। তোমার আমার প্রতি ভ্রান্তি 
শিরে সংক্রান্তি 
যেন শাস্তি শতকেতে পাঠ এগুলো । 
মহড়া । ভাব দেখে করি অনুভব, 
ভাব বুঝি ফুরাল। 
দিনের দিন রসহীন হয়েছি আমি, 
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকাল। 
খাদ। এই দুখে প্রাণনাথ গ্রাপ দহিল। 
২ ফুকা। ছিল নব রস, 
ছিলে বশ, কত যশ, 
করতে তুমি প্রাণধন, 
দেখা হলে এখন তুলে চাও না ও ব্দন। 
২ মেলতা | তখন হাপি হাসি 
তৃষিতে গ্রেয়সী প্রাণ, 
সে সব শশি্থখের হাসি কোথায় গোল! 


৫৩ বঙ্গমাহিত্যে হাক্করসের ধারা 


উত্তর 
ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর প্রণীত 
নীলমনি পাটুনীর দলে গীত 
১ চিতান। বল সইকি কথা 
ভাবের অন্তথ! নাহিক আমার। 
১ পরচিতান। তবে বর্মাস্তরে হলে স্বতন্ত্র, 
তৃষতে নারি প্রাণ তোমার । 
২ ফুক]। তা বলে ভেব না প্রিয়ে আমায় পর। 
আমি নহিত পরের প্রাণ, 
তুষি না পরের প্রাণ 
তোমারি রাধা নিবস্তর | 
১ মেলতা। পরের নিন্দা কব! কেমন ম্বভাব রমণীর, 
পুরুষ গুাণ দিলেও নাবী হুযশ করে না। 
মহড়া । কও কে শিখালে হে তোমারে 
এমন ঘ্রভাঙ। মন্ত্রণা । 
বিনা দৌষেতে দুষো না, 
স্থখের প্রেমে দুথ দিও না, 
মিছে অপযশ করলে ধর্মে সবে না। ১ 


মাথুর গানে রাধার ছুঃখবেদনার বর্ণনা অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি সখী বৃন্দার 
শাণিত শ্লেষ ও তীক্ষ তিরস্কারই বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে। বুন্দাবণের রাখাল 
মথুরায় আসিয়! রাজ] হুইয়। বসিয়াছেন। নিম অবস্থা হইতে হঠাৎ অতি উচ্চ 
অবস্থায় উদ্নীত হইয়] পূর্বেকার আপনজনের কথা ভুলিয়া যাওয়ার মধে] যে 
চরিত্রতে অসঙ্গতি ও অপরাধ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লইয়াই প্রধানত 
বৃন্দার অভিমানক্ষুন্ধ তিরস্কার ব্যক্ত হইয়াছে। সাধারণ গে।ক হইলে এনপ 
তিরস্কারে কৌতুক উত্রিক্ত হইত না৷ কিন্ত ত্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এভাবে তিরগ্কৃত 
হইতেছে, ইছা সাধারণ মান্ধুষের কাছে বিশেষ কৌতৃকগ্রদ্ মনে হয্ধ। বাম 

বন্ধর এপ একটি পদ উদ্ধৃত হইতেছে-__ 
১ চিতান। নিবখি স্রধুপুরে একি আজ অপরূপ । 


১। রসগ্রস্থাবলী--( বহুমতী সাহিতা মন্দির ) 


কবিগান ২৫১ 


১ পরচিতান। মধুরাজ্যশ্বর) হয়ে বসেছেন ব্রজের নটভূপ। 
১ ফুকা। খেদে বিষাদে অঙ্গ দয়, কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত 


ব্যাকুলিত হুয়। 
১ মেলতা। ব্রজের মনচোব1 যে হরি, রাজা সে আ মবিঃ বিধির 
বিচারের পায়ে নমস্কার | 


মহড়া। ছি। ছি। এইকি দশা এখন দেখতে হুল মথুবায়। যে 
নাগর গোগীর বসন চোর, চোরে মহারাজ হল একি চমৎকার । 

খাদ। ভাগ্য এমন আর দেখি নাই কাহার। 

২ ফুক]। ছিল কোটালি ব্রজে যার, ঘাটেলি ঘুচিয়ে দেখি রাজ্যলাভ 


হুল তার। 
২ মেলতা। যদি হলে হে ভূপতি। তৃমি যছুপতি, গোষ্ঠেতে ধু 


চরাবে কে আর। ১ 
রাধাকুষ্কের লীগ বর্ণনা! করিতে করিতে মাঝে মাঝে কবিয়ালগণ এ লীল। 
হইতে দূরে সরিয়া আসিয়] সাংসারিক মানুষের ত্বভাবধর্ম লইয়া যে সরস মন্তব্য 
প্রকাশ করিতেন সাধারণ শ্রোতার্দের কাছে তাহ] বিশেষ গ্রীতিকব হইয়া 
উঠিত। নারীর ভালোবাসা পুরুষের অর্থের উপর নির্ভরশীল তাহা বর্ণনা 
করিয়! নারীর স্বভাবের কৃত্রিমতা ও কপটতা লইয়া একজন কবিক়্াল যে 
রসিকতা করিয়াছেন তাহার একটু নিদর্শন দেওয়1 হইতেছে-_. 
চিতেন। 
অতি নীচ হয়, নিত্য ধন দেয়, 
যেচে তারে সঁপে যৌবন। 
তাহে কুৎসিত বুজনা, নাহি বিবেচণা, 
স্বকার্ধ করে সাধন ॥ 
অন্তর]। 
কেবল অর্থেতেই লোভ, মৌলিক সে সব, 
কহে ষে প্রেমষকথন | 


পীবিতিবসের রসিক নাবী, 
সহজে মেলে একজন ॥ 


১। প্রাচীন কৰি সংগ্রহ (এখন খণ্ড ) গোঁপালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৩ 


২৫২ বঙ্নাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


চিতেন। 
সকলেরি এ আশায়, কেব্] প্রেম চায়, 
হোলে হর ম্ব্ণভূষণ। 
তাদের সেই হয় প্রিয়তম, সেই মনোরম, 
ধন দিয়ে তোষে যে জন॥ 
অন্তরা । 
যার স্বামী অরুতী, তাকে সে যুবতী, 
নাহি করে মান্তমান 
বলে ধিক থাক পিতা মাতারে, 
এমন দবিদ্রে দিয়াছে দান ॥ 
চিতেন ॥ 
যদি কপালগুণে, পুনঃ সে জনে, 
অর্থ করে উপার্জন । 
তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এপতি, 
করে হর আরাধন ॥ 


দেখে অর্থ আছে যার, সদা নারী তার, 
করয়ে মনোরগুন। 

বলে পাদপদে স্থান, দিও ওহে প্রাণ, 
আমি করিব সহগমন ॥ ১ 


ধাত্রার মত কবিগানেও কোন বিশেষ কথা বার যার ব্যবহার করিয়! 
কৌতুকরস উদ্রেক করা হইত! বিশেষ ভঙ্গীতে বিভিন্ন প্রকার স্বর ও 
হ্থরের বৈচিত্র আনিয়া দেই কথাকে রসোদ্দীপক করিয়া তোলা হইত। 
র্নিক-শ্রোতার বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি ষত চালিত হইত ততই তাহার! 
কৌতুক বোধ করিত। রাম বস্থর একটি পদ দৃষ্টান্ত ত্বরূপ উল্লেখ কর! 
হইতেছে। 

১ চিতান। পঞ্চাক্ষর নাম মকরধ্বজ, বিরহীরাজো রাজন । 

১ পরচিতান। লহ লহচর, পঞ্চন্বর, তরাই রিপু হল পঞ্চজন। 


১। শুপুরত্বোদ্ধার--কেদারমাথ বন্যোপাধায়, পুঃ ৯১। 


কবিগান ২৫৩ 


১ ফুকা। ভ্রম কোকিলাদির পক্ত্বর, রাজ পঞ্চশর, অক্কে হানে পঞ্চশর। 
২ মেলতা। তাহে উনপর্চাশত, মলয় মাকুত, সই, আবার ভান দছে 
তন পঞ্চ যোগেতে । 
মহড়া । এ বসন্তে সখী পঞ্চ আমার, কাল হুল জগতে £ 
করে পঞ্চছুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ, পঞ্চত্ব বুঝি 
পাই পঞ্চবাণেতে । ইত্যাদি ।১ 
কবিয়ালগণ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়া যে ব্যক্তিগত গালাগালি বর্ষণ 
করিতেন, তাহাই শ্রোতাদের কাছে অধিকতর মনোরঞ্ক হইত, কিন্ত হুঃখের 
বিষয় সেইরূপ গালাগালিপুর্ণ পদ কবিপংগ্রহ-গ্রস্থগুলির মধ্যে বিশেষ কিছু 
রক্ষিত হয় নাই। মাত্র ছুই-এক স্থল ভইতে এ ধরণের গানের একটু-আধটু 
নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। এক জায়গায় রাম বস্ত্র ভোল! ময়রাকে তীব্র 
কটুক্তি করিয়! যে গান গাহিয়াছিলেন, ভোলা ময়ব1 তাহার উত্তর না দিতে 
পারিয়। পরাজয় বরণ করিয়] লইয়াছিলেন। গানটি উদ্ধঙ হইল £ 
১ চিতান। মৃকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর, তুই পাষণ্ড নচ্ছার। 
১ পরচিতান। ভঙ্জিস টে'কি, বলিপ কিন! গৌর-অবতার। 
১ ফুকা। কি সে করিস দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ, 
বুঝিম ন৷ ক্ষ, ও মূর্খ, দিল কোন ঠাকুরের ঠেস? 
মেলতা। তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে মিছে করিস পচা ভুর। 
মহড়া । সেই হুরি কি তোর হকুঠাকুর। 
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করেন ব্রজপুর, 
যার অভয়চরণ শিরে ধরে জীব তরাচ্ছেন গয়ানুর | 
যে রজক ছেদ্দন করে করে ধ্বংস করলে কংসাস্্র ।২ 
বাম বন্থুর আর একটি লহরে বামপ্রসাদ ঠাকুরের প্রতি তীব্র আক্রমণের 
নিদর্শন পাওয় যায়। নীলু ঠাকুরের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ দলপতি ছিলেন, 
একদিন তিনি রাম বস্থকে গালি দিলেন £ 
নাইক রামবোসের এখন সেকেল পৌকুষ। 
এখন দল করে হয়েছেন রামবোস- বামকাঠররের "০ 


১। প্রাচীন কৰি নংগ্রহ--গোপালচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৬। 
২। প্রাচীন কবি সংগ্রহ গোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯০। 


২৫৪ বঙ্গসাহিত্ হাস্যরসের ধাবা! 


ঘাম বন্থ তীব্র ভাষায় উত্তর দিলেন £ 
তেষর্নি এই নীলুর দলে বামপ্রসাদ একটান। 
যেমন ঢাকের পিঠে বীয়া থাকে, বাজে নাক একটি দিন ॥ 
যেমন রাতভিখারীর ধামাবওয়া থাকে এক এক জন, 
হরিনাম বলে ন! মুখে পেছু থেকে চাল কুড়ুতে মন, 
কর্মে অকর্মা, এ রামগ্রমাদ শর্ম।, 
মন কাজের কাজা ঠাটের বাজী, ( ভাইরে ) 
ঠিক যেন ধোপার বিশকর্মা__ 
যেমন বিছ্বেশৃম্ বিছ্বেভূষণ শিদ্ধিরস্তবস্ত্হীন ॥ 
নীলমণি মলে, নীলমণির দলে, ঢুকলে! শিংভাঙা এড়ে বাছুরের পালে, 
যেমন নবাব বলে নবাব হল উজীরালি আড়াই দিন । 
যেমন...কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জাক, 
ছুনিয়ার কর্মেতে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে পুড়িয়ে করেন খাক, 
তেমনি শ্রীছাদ, এই পেটকো মুকুলচাদ, 
ধরে কষ্ংপ্রসাদ, তরেন রামপ্রসাদ, 
যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না, দোলে লবে্দার আস্তীন ॥১ 


১) বঙ্গভাষার লেখক--হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৭৩ 


দ্বাশরথি রায় 


পাচালী কথাটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধরণের কাব্য বুঝাইতে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত । মঙ্গলকাব্য পাঁচালী নামে কথিত হইত, আবার 
হাভারতও কোন কোন স্থানে পাঁচালী নামে আখ্যাত হইত। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে একপ্রকার লোকসঙ্গীত পাঁচালী নামে অভিহিত 
হইল। এই পাঁচালী কীর্ভন হইতে উদ্ভুত হইলেও উভগ়ের মধ্যে একটু 
পার্থক্যও আছে। ডক্টর সুকুমার মেনে মতে, 'পাঁচালীর সহিত কীর্তন 
গানের তফাত হইতেছে যে, পাচাপীতে গায়ন অঙ্গভঙ্গি করিত। কখনো 
কখনে। পাত্র-পান্রীর সাজও সাজিত এবং মধো মধ্যে হাস্থরসের অবতারণ! 
করিত। গানের ঢঙডেও কীর্তনের বিশুদ্ধি ছিল না, ইহাতে খেমট। ও কবিগান 
পদ্ধতির প্রভাবও পড়িয়াছিল।১ অবশ্য ইহাদের আসল পার্থকা ছিল স্থরে। 
প'চালীতেও ছুই দলের সহিত সংগ্রাম হইত। ইহাতে উত্তর-প্রত্যুত্তর চণিত 


না, কিন্তু ছড়। ও গানের লভাই হুইত। যেদল বেশীভাল ছড়া কাটাইতে 
ও গান গাহিতে পারিত সেই দ্গই জদ্বলাভ করিত । 


পাচালী-রচয়িতাদের মধো দাশরাথর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। দাশরথি 
প্রথমে কবির দলে গান গাহিতেন। ব্রাহ্মণ সম্ভান হইয়া! প্রতিপক্ষদলের 
কবিওয়াপাদের অনেক ব্যঙ্র-বিদ্ধপ ও গাঁলাগালিই তাহাকে সহ করিতে 
হইয়াছিল, আতীয়-স্থজনের পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্বেও বহুদিন তিনি কবির দল 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অবশেষে পিতার এ্রকান্তিক অনুরোধে তিনি 
কবিগান ছাড়িয়! পাচালী গান রচনা আরম্ভ করিলেন। 

উনবিংশ শতাব্বীর গোড়ার দিকে যে লৌকিক সঙ্গীতগুলি রচিত 
হইয়াছিল সেগুলির বিষয়সমূহ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাঁণ ও বৈষ্ণব সাহিত্য 
হইতে গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দেগুপি বাস্তব দমাজের সমস্ত! আশ্রয় 
করিয়। ক্রমে ক্রমে অধিকভাবে ধর্মভাবমুক্ত ও মানবরমাশ্রিত হইয়া 
উঠিতেছিল। গ্রকুতপক্ষে এই ম্বৃত্তিকীচারী মানবমুখীন দৃষ্টি ভারতচন্দ্রের সময় 
হইতেই সাহিত্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। মধ্যযুগে 


১। বাঙ্গল৷ সাছিতোর ইতিছহাদ ( ১ম খণ্ড )--পৃঃ ৯৫৯। 


২৫৬ বঙ্গসাহিত্যে হান্তর়সের ধার! 


মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব-সাহিত্যে দৈবলীল! ও অগ্রারত বিধি-বিধানের প্রতি 
মানুষের ঘে অকপট ও অপব্বিশীম ভক্তিবিশ্বাম ছিল তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগ হইতে ক্রমে ক্রমে শিথিল ও অগভীর হইয়া আনিতেছিল। 
দেবলীলা তখনও সাহিত্যে বণিত হইতেছিল বটে, কারণ কবিগণ লোক- 
প্রচলিত পুরাণকাহিনীর বহিভূর্ত কোন মৌলিক ও অভিনব মানবকাহিনী 
সাহিত্যে আনয়ন করিতে সাহস করেন, কিন্তু তাহাদের দৃ্টি-পরিবর্তনের 
ফলে দেবকাহিনী অবলম্বন করিয়া সমাঁজ-জীবনের নান ঘটনা ও সমন্য। 
প্রাধান্ধ লাভ করিতেছিল এবং পৌরাণিক ও দেবচরিত্রগুলিও তাদের 
দুরস্থিত মহিমান্বিত রূপ হারাইয়া ক্রমে ক্রমে লঘু হাস্যোদ্দীপক চরিত্র হইয়া 
পড়িতেছিল। ভারতচন্দ্র দেবচরিত্রগুলি লইয়া যেরূপ রঙ্গরমিকতা 
করিয়াছিলেন, সেরূপ বঙ্গরসিকত! পরবর্তী লৌকিক সঙ্গীতগুলির মধ্যে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করবা যায়। দেবতা সম্বন্ধে ভক্তিবিশ্বীস তখনও ছিল বটে, 
কিন্তু পূর্বের মত দেবতার প্রতি একাগ্র, অবিমিশ্র ও সংসারবিরাগী কৌতুহল 
ও ভক্তি আর ছিল না। আর একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্ধস্ত সামাজিক 
জীবনে যে অনিশ্চগ্নতা ও অব্যবস্থিত চিত্ততার ভাব দেখ! গিয়াছিল তাহাতে 
সে-সময়ে গুরু ও গল্ভীর বিষয়ের প্রতি কাহারও কোন অন্রাগ ছিল না। 
তখন রাজনৈতিক জীবনে অনিশ্চিত অরাজকতা, সামাজিক নীতি ও আদর্শ 
ধুলায় লুণ্ঠিত, কোন স্থায়ী বস্ত সম্বন্ধে লোকের মনে তখন আর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা 
নাই। সেই সংশক্ষসন্কুল, অনিশ্চয়তাবাদী সমাজে শাশ্বত ও মহৎ সাহিত্য 
রচন! সম্ভব নছে। তখন তুচ্ছ ও লঘু বিষয় অবলম্বন করিয়। ক্ষণিকের আনন্দ 
উপভোগ করার দিকেই সমাজমনের প্রবণতা লক্ষিতত হইয়াছিল । সেজগ্ 
তৎকালীন কবি, আখড়াই, পাঁচালী ইত্যাদি গানের মধ্যে সেই সমাজ মনের 
রুচিকর লঘুরসাত্মক বিষয়বস্ত অবলম্বন করিয়া আমোদ বিতরণের উদ্দেহ্যই 
কবিদের মধ্যে দ্বেখ। গিয়াছিল। 

দাশরথির পাচালী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কবি তৎকালীন 
শ্রোতাদের কচি ও রসগ্রবপণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অঙ্গীত রচনা 
কবিষ্কাছেন। সেজন্ত পৌরাণিক দেবলীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি যেমন 
মামাজিক আচার-ব্যবহার ও বিচিত্র লোকচরিত্র অবভারণা করিয়াছেন, 
তেষনি তীছার বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেও এক অবিচ্ছিন্ন কৌতুকরসের ধারা 


দাশরধি রায় ২৪৭ 


প্রবাহিত করিয়া দবিয়াছেন। দাশরথি নিজে একজন খিষ্টালাগী, প্রীতিষান, ও 
পরিহাসপ্রির় রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাহার কৌতুক-ুফুল্প মুখ হইতে সর্বদা 
হান্তাকৌতুক নির্গত হইয়া নিকটবর্তী লোকেদের প্রাণে অশেষ আমোদ সঞ্চার 
করিত । তাহার অনিং:শেষ হান্তভাগ্ডার হইতে যে-কোন উপলক্ষে সদ-প্রস্তত 
হাস্তজনক উক্তিগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাহির হুই্য়! আলিত ।১ 

হাস্যরনিকের পক্ষে সমাঞ্জ ও সমাজচরিজ্র সম্থস্ধে যে ভূয়োদর্শন থাকা 
প্রয়োজন তাহা দাশরথির প্রচুর পরিমাণেই ছিল। ব্রান্ষণের মূর্খতা ও 
উদররিকতা, বৈষ্বের শাক্তবিদেষ, প্রতিবেশিনী নারীর ঈর্া ও কৌতুহল, 
বিবাহের স্বী-আচার, ঘটকালী প্রথা, হাতুড়ে চিকিৎমা কোন বিষয়ই তাছার 
তীক্ষ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। বিধবা বিবাহ এবং অন্ঠান্ত সমসাময়িক 
আন্দোলনের প্রতিও তাহার সরস চিস্তাঈল মন জাগরূক ছিল। অমাজের 
বিচিত্রমুথী জীবন-প্রণালীর মধ্যে অসঙ্গতি ও অসরস্তা দেখিয়! তিনি কোথাও 
বঙ্গরসে উচ্ছল এবং কোথাও ব। একটু গ্নেষ ও বক্রোক্তিবিলাসী হইয়াছেন, কিন্ত 
কখনও তিনি নির্মম মানববিঘেষীরূপে প্রতিভাত হন নাই। তাহার উদার 
স্বভাব ও গ্রীতিগ্রসন্ন অন্তরে কখনও কোন ক্ষুত্র ঘ্বণা! ও নীচ ঈর্ধার স্থান 
ছিল না।ৎ দাশবথি তাহার কাব্যে শুধু কেবল স্থুল ঘটনার মধ্যেই তাহার দৃষ্টি 
সীমায়িত রাখেন নাই। হুমম কল্পন! আশ্রয় করিয়1 নির্মল সৌন্দর্যরসের প্রবাহ 
মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই মধুর রসপ্লাবিত ক্ষেত্রে হান্তকৌতুকের আবর্ত- 
গুলিও এক রমণীয় মাধুর্যে অভিষিক্ত হুইয়! গিয়াছে। 

প্রকৃত উদার হাশ্তরসিক বোধহয় নিজেকে লইয়াই সর্বাপেক্ষা বেশি হাস্য- 
পরিহাস করেন। দাশরথিও নিজে ত্রান্ধণ ছিলেন, অথচ ব্রাঙ্মণদের লইয়া 
তিনি বহু জায়গাক়্ ঠাট্র-বিজ্ধপ করিয়াছেন। তিনি নিজে বৈষ্ব ধর্সের প্রগাঢ় 
ভক্ত ছিলেন, নিজের গৃহে বিষ্মৃতি প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন, অথচ এই 
বৈষ্বদের অন্দারতা ও ভগ্ডামি লইয়া তিনি কতই না উপহাস করিয়াছেন। 
বল্পবিত্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণের কথ! শুনিয়া কিরূপ লোভার্ড হইয়! উঠিতেন 
তাহার সরম বর্ণনা যেমন কবি দিয়াছেন, তেমনি তাহাদের মূর্খতা, আচাব- 


১। দবাশরধির রহ্‌জপ্রিয়তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত 'বঙ্গভাষার লেখক নামক গ্রন্থে উল্লিখিত 
হইয়াছে [ পৃঃ ৩৬+ অষ্টবা ] রি 
২। দ্বাশরখিয় রগিকত। কাব্যরসে লিক্ত, তাই উহা! এত মধুর | দাশরখির গর্ব ছিল না, 
তিনি পরজীকাতর ছিলেন ন1। * 
, বঙ্গভাবার লেখক ( হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ), পৃঃ ২৪৭ 


৯৭ 


ব৪৮ বঙ্গসাহিত্যে ছাস্খরলের ধার! 


ষ্টত! ও নীচতার উল্লেখ করিয়া কবি একটু কঠিন বিদ্রপও বর্ষণ করিয়াছেন, 
ঘ্বারকাঘ কষ্চের পুরীতে এক লোভী ব্রাহ্মণের খাওয়ার বর্ণন! শুন্কুন,-_ 

স্বর্ণ থালে অন্নপোর, নানা ব্যঞ্জন কটবা, পঞ্চামত্‌ দধি ঘুত তায়। 
পরিবেশন পরিপাটী, পায়সাক্ন বাটী বাটী, হরিপুরে হরিষে দ্বিজ খায় | নাঁন! 
দ্রবা থরে থবে, খেতে দ্বি্জ ভেবে মরে, বলে কোন্ট। আগে কোন্টা খাব পাছে। 
খেয়ে তিন মালসা ক্ষীর সর) কহে হে গোকুলেশ্বর, ক্ষীণ শরীর জীর্ণ না হয় 
পাছে॥। সকল ভ্রর্যই ঘ্বতপক, পেটে পাছে ন৷ হয় পক, লোভে খেয়ে কি 
শেষে পড়িব পাকে । ওহে কৃ্ণ মৃহাশয়, অগ্নিমান্দ্য অতিশয়, এত সয় অভ্যাস 
ঘদি থাকে ॥ আপনি আদর করেন কি উদর মরা, ঠতলপক্ক তিলের বড়, 
গুরুপাক পায়স মাংস মীন। দিচ্ছেন আপনি খাচ্ছি কেপে, কালি মরিব উদর 
ফেঁপে, সাহম করিতে নারি নাড়ী ক্ষীণ |***." "একবার একবার খায়না ভরে, 
আবার লোভে মনে করে, খেলাম না হয় জন্মের মত খাই । খেলাম খেলাম 
খেয়ে মরি, মহাপ্রাণীকে শীতল করি, একবার বইতে দুইবার মরণ নাই ॥ 

॥ রুঝ্সিণী হরণ ॥ 

অপরিমিত ভোজন ও দানগ্রহণের পরও কোন কোন নীচমন! ত্রাক্মণ 
কিরূপ নিন্দা করিয়া! বেড়াইত তাহার দৃষ্টান্ত কবি এক জায়গায় দিয়াছেন, 
হিমালয় ও মেনকার গৃহে প্রচুর ভোজন করিয়া এবং প্রচুরতর দানসামগ্রী 
লইয়া প্রত্যাবর্তনের সময় এক ব্রাহ্ধণ কিভাবে নিন্দা করিতে করিতে 
যাইতেছেন তাহার একটু নিদর্শন দেওয়া হইতেছে। 

বাহিরে চটক খবুচ হান্কি, ভোজেও বেটার ভোজেও ভেস্বি, যে খেয়েছে সেই 
পেয়েছে টের। পাকী হুন বড় মান্তঃ পাক করেছেন পরমাম্ন, আধ পোয়। চাল 
দুগ্ধ যোল সের ॥ ফলার করেছেন পাকা, কলাগুলা তার আধ পাক1, একটা 
নাই মত্তমান সবগুলো কুলবুত ॥ তিন পোয়! বেড় করেছে, না করিপে ত্রিশ 
কুচি, আহার করিতে নাই যুত॥ সন্দেশগুলে! সব মিছরি পাকে; তাতে 
কখন মষ্ট থাকে, দলে! ন৷ দিয়ে জলে! হঃয়ে যায় । চিনিগুলো। সুর ফুট নাদ।, 
খড়ি মিশান বুঝি আধা, এত ফরম! চিনি কোথায় পান ॥.******* দেখিলাম 
বেটার মকলি ফক্ি, বামুন বড় যাটি লক্ষি, ইহার বাড়া হয় যদি কান কাটি। 
সকল বিষয়ে ন্নকল্প, কেবল পাহাড়ে গল্প, মেটে জাকে ফেটে যাচ্ছে 
মাটি। 

॥ শিবৰিবাহ। দ্বাশরাথি পাঁচালী । নিউ মহামায়া] প্রেস | 


ঘাশরথি রায় ২৫৯ 


বৈষঃবদের প্রতি কবির ক্লেষ যেন একটু অসহিষু। তিক্ততায় ভরিয়া 
উঠিয়াছে। তৎকালীন বৈষ্ণবদের শক্কি-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করিদ্া! তিনি 
বলিলেন-” 

যত পেঁদির বেটা বামশক্না, শ্যামা মায়ের নাম শক্না, শাক্ত বামুনের ভাত 
খান, বলি দিয়েছে বলে ॥ এদিকে ডোম কোটালকে করে শিল্ত, তাদের প্রতি 
নাই উন্ম, শুর বলিতে নাই দৃত্ত, আনন্দে ভোজন হ'য়ে বসে তাদের বাড়ী । 
শীক্ত বামুনকে দয়! হয় না পাট! উহাদের পেটে সয় না, এ বিষয়টা মন্দান্মি 
ভারী ॥ কিবা ভক্তি কিবা তপস্বী, জপেব মাল! সেবাদালী ভজন কুঠরী অহর 
কাঠের বেড়া । গৌসাঞ্িকে পাচ মিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, 
জাত্যাং শেতে কুলিন বড় নেড়া ॥ 

অন্ত আর এক ভগ্ড ওইন্দ্রি়পরান্নণ €বষবেব চবিত্র এভাবে আকিয়াছেন-_ 

ললাটেতে হুরিমন্দিবরের লোভে তিলকমাটি । করে করে করমালা কপ্সি 
আটা কটি। সর্বাঙ্গে নামের ছাবা গলায় তুলসী । এক দৃষ্টে দেখে রূপ 
প্রেমমণি সেবাদাসী ॥ বলে প্রভু কিবা রূপ তুমি প্রেমদাতা। কৃপা কর 
রমণীরে চরণে দেই মাথা। তুমি শ্রীরূপ পনাতন তুমি মোর নিমাই । তুমি 
মোর অগৈত প্রভু চৈতন্য গোসাঞ্চি ॥ তখন সেবাদাসীকে কৃপা করি গাজায় 
দিয়ে টান বাহিরে গিয়ে বাবাজী করে গৌর গুণগান | 

॥ শান্ত ও বৈষ্বের দ্বন্দ ॥ 

দাশরধি হাতুড়ে বৈচ্যের যে চিত্র অন্কন করিয়াছেন তাহাতেও তাহার সরস 
বাস্তবতার নিদর্শন পাওয়া যায়-_ 

হাতুড়ে বৈদ্ভের জানি বীত, এক ওধধে দীক্ষিত, হলাহল গোদস্তী আর 
পারা। ধর্মভয়্ নাই চিত্তে, ব্যাধের মত জীবন হত্যে, কোর্তে সদা ফেরেন 
পাড়া পাড়া ॥ খুন করে পড়েন ধরা, সেই সাহসে ব্যবসা করা, কি পথ 
দিয়েছেন জগৎ্পতি। কিব৷ অনুমানের লেখা, কিবা! ছুক্্ ধাতু দেখা, যার 
নাড়িতে বায়ু বুদ্ধি অতি॥ হাতুড়ে বলেন ধরি হাত, এতে ঘোর সান্লিপাত, 
দধির যাৎ শীত আন্তে হয়। আগে লয়ে দক্ষিণের কড়ি, ঘর্ষণ করিয়া বড়ি, 
দর্শন করায় মালয় ॥ যে উধধ আমবাতে, তাই দেন সত্িপাতে, তাই দেন 
পৃষ্ঠাধাতে ভাই ল্লীহাপাতে । ওষধের দৌষে ভুগি, অঙ্গ থাক্তে মরেন বোগী, 


অপমৃত্যু হাতুড়ের হাতে ॥ 
॥ রাধিকার কলস্কভঞ্জন | 


২৬৪ ব্বসাছিত্যে হান্তরদের ধারা 


দাশবধি শুধু কেবল বিচিত্র পুরুষ চরিত্র লইয়াই আলোচনা করেন নাই, 
অন্তঃপুরিক1 রমণীদের ম্বভাব ও আচরণও তিনি তাহার কৌতুকসন্ধানী দৃষ্টি 
লইয়] প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার কবিতায় আমরা বাংলার কুলকাঁমিনীদের 
আচার-অনুষ্ঠান, ঈর্যা-ছন্ব, রঙ্গ-রূসিকতা! ও বস্ত্রালঙ্কারপ্রিয়তার নান! কৌতুক- 
রসাআ্মক চিন্ত্র পাইয়াছি। শিবের বিবাহ উপলক্ষে সমাগত নারীদের 
বর্ণনা দিতে যাইয়া কবি তাহার সমকালীন নাবীদেরই এক সরম বিবরণ 
দিয়াছেন, যথ1--- 
সজ্জা করি মনোলাধে, যত রমণী জল সাধে, অঙ্গে দিয়ে বিবিধ ভূষণ ॥ 
কারু বা পোষাক কাটা, নাগরা ঘাঘরী আটা, বুক কাট কারু রাঙ্গ। চেলি। 
পরেছেন কোন নারী, কুস্থুমী বঙ্গের সাড়ী, গোটা আটা তাহাতে সোনালী ॥ 
পরেছেন কোন রসবতী, জামদানী বুটি ধুতি, কাকু বা চিকন মলমল। পরশে 
বসন হদ্দ, চরণে চরণপন্ন, গোল বেকি গুজরি গোল মল ॥******নাব্বীর ধর্ম 
চমৎকার, বস্ত্রবিবিধ প্রকার, গা ভবে পান অলঙ্কার, শিরে শিথি পায় পঞ্চম- 
পাতা। তবেই পতিব্রতা হন, কর্তা বলে কথা কন, নৈলে পতির খেয়ে 
বলেন মাথা ॥ 
॥ শিববিবাহ ॥ 
শেষের কথাগুলির মধ্যে কবির ব্যক্তিগত জীবয়ের কোন মর্নাস্তিক 
অভিজ্ঞতার আভাস আছে কিনা জানি না, তবে উহাদের মধা দিয়! সন্কটাপন্ন 
পতিদের চিবস্তন খেদ যে ধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
দাশরথির পীঁচালীতে সর্বাপেক্ষা বুল দৃষ্ট চরিত্র বোধ হয় নারদ। নারদ 
ভবর্গ-মর্ত্য, পুরুষের সভা ও মেয়েলী মহল, শিবের ঘটকালীতে আর কৃষ্ণের 
বরোগমুক্তিতে, নিমন্ত্রণ জানাইতে এবং কোন্দল বাধাইতে সর্বত্র সমানভাবে 
বিদ্যমান । নারদের আকুতি ও আচরণ কবি ও শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত 
গ্রীতিকর। সেজন্ত কলের মনোরঞ্জনের জন্য সর্বস্থানেই তাহাকে আবিভূতি 
হইতে হইয়াছে । অবশ্য ভাল কাজ ও পরের উপকার করিতে ঘাইয় নার্দকে 
কারপে-অকারণে লোকের অনেক নিন্দামন্দও শুনিতে হইয়াছে । শিবের 
বিবাহের ব্যাপারই ধরা যাক | শিব বিবাহ করিতে যাইয়া] একেবারে দিগন্থর 
হইয়া পড়াতে রমণীগণ যখন পলাইতে আরম্ভ কবিয়াছে তখন নারদ নান 
কয় ভাছদগকে বুীইতে ব্যত্ত-- 
নাস্বীগণ যায় চলি, যেওনা যেওন। বলি নারদ গমদীগণে ভাকে। কন কর 


দাশরধি প্লান ২৬১ 


গোলমাল, অমনধারা অসামান্স, বস্ত্র অনেকেরি ছয়ে থাকে । মোটা উদারের 
দশা, না রয় বদন কসা, খসা রীত আছে গে! অবলা, মিছে কেন বারে বারে, 
লজ্জ! দেও বিয়ের বরে, তোমর! মেয়ে বড় ত উতলা! ।” 
কিন্তু নারদের কথায় নারীগণ আশ্বস্ত হয় না, আর গিবিরাণীর যত বাগ 
যাইয়) পড়িল তো নারদের উপবরেই-_ 
নারীগণ ন। শুনে বাণী, পলায় লইয়া প্রাণী, গিরিবাণী ক্রোধে কয় নারদে। 
গুরে বুড়া অল্পেয়ে, তুইতো আমার মাথা খেয়ে, এত বাদ সাধিলি এত 
সাধে। 
॥ শিববিবাছ ॥ 
শুধু এখানে নহে, কশ্ঠপ মুনি একদিন খামোকা নারদকে যাচ্ছেতাই 
ভাষায় গালাগালি দিলেন। সেই গালাগালির একটু নমুনা দিই-_- 
কশ্তাপ বলেন, লেট?, ঘটালে নারুদে বেটা, তখনি বুঝেছি সেটা, সমূলেতে 
কল্পে খোটা, ভাল কি করেছে এটা, নেহাৎ তার বুদ্ধি মোটা, পরের মন্দ হুবে 
যেটা, সেই কর্ম বড়ে আটা, খধির মধ্যে বড় ঠেঁটা, কে কোথা দেখেছে কটা, 
পোদে লাউ উপরে সৌটা, হাতে করে সদাই সেটা, বেড়ায় যেন হাব বেট, 
. চালচুলো নাই নির্লজ্জেটা, কি সাউখুড়ি করেন একটা, মিথ কথার ধুকড়ি 
ওটা, সত্য কয়ন! একটি ফোটা, গণ্ডগোলের একটি গোটা, বিষম দেখি বুকের 
পাটা, মাগ্ড ছেলে নাই ন্ভাংট] ওটা, কিছুতেই নাই যায় আটা, বেটা সব 
দুয়ারে ফেনচাটা ॥ 
॥ বামনদেবের ভিক্ষা] ॥ 
অথচ এত গালাগালি খাওয়া সত্বেও নারদের কোন চেতনা নাই। তিনি 
অবিরাম কোন-না-কোন ফ্যাসাদ বাধাইয়া মজা দেখেন । কুক্সিণীকে বিবাহ 
কবিতে যাইয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়] শিশুপাল প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। নারদ 
লঙ্দিত ও ভগ্রমন! শিশুপালকে একটি চমৎকার যুক্তি দিলেন_- 
আমি একটি যুক্তি বলি ভাই, ভক্তি হয়তে। কর তাই, যাউক গ্রাণ মানকে 
হাতে রেখো! যাও ঘরে ডুলতে চড়ে, বস্ত্র আচ্ছাদন কবে, কিছুকাল 
অস্তঃপুরে থেকে1। 
এদ্বিকে নাব্দ আবার শিশুপালের পুরীতে খবর দিছেন । শিশুপাজ 
বিবাহ করিয়া আমিতেছেন। বাজপুরীতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বাজি ও 
বাজন। শুর হইল প্রচণ্ডভাবে। নগরের যত মেয়ে-বৌ৷ ভিড় করিয়া আসিল 


২৬২ বঙ্গসাহিত্যে হাত্যরসের ধারা 


বর-কনে দেখিবার জন্ত। আশাম্ম আনন্দে সকলে উৎফুল্ল হইয়। উ্িাছে, 
শিশুপালের ভগ্ী যাইয়া ডুলির আচ্ছাদন উন্মোচন করিলেন, তখন-_ 

নগরের যত নাঁগরী, বৌ দেখিতে ইচ্ছা করি, নগরের বাহিরে যায় হেটে। 
শিশুপালের ভগ্নী গিয়ে, ডুবির আচ্ছাদন তুলিয়ে, আইম| বলে দত্তে জিহবা 
কাটে। নারীগণ বলিছে হেসে, আয় লো! মজার বৌ দেখসে, জন্মে যে দেখি 
নাই হেন বৌ। লাজের কথ কারে কব; ওম! আমি, কোথায় যাব, বিষ্বের 
কন্যা গোপ দেখেছ কেউ । 

॥ কুঝিণী হরণ ॥ 

নারদ এক বিশ্বজনীন ঘটক, ঘটকালীতে ত্বাহার তুলন। নাই, সে ঘটকালী 
শিবের বিবাহেই হউক, কিংবা কৃষ্ণের বিবাহেই হউক। ঘটকালী উপলক্ষে 
যেয়েদের মহলে তাহার অবারিত দ্বার। রঙ্গরসিকতা করিয়। মেয়েমছল তিনি 
বেশ জমাইয়াও বাখেন। কুষ্ণের সহিত কুক্সিণীর বিবাহের ঘটক হইয়া 
রুক্মিণীর পিতৃপুরীতে যাইয়। মেয়েদের সহিত তিনি কিরূপ রঙ্গরসিকতা 
করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন দেওয়া গেল-_ 

হাসি রমণীগণ কয়, পাত্র তোমার কেটা হয়, নারদ বলে লেটা বাধালে 
বড। মিথা। কাজ কি বলি খাটি, এখনকার বেহাই বটি, কোটে পেয়েছ ঘ1 
হয় তা কব। রমণীগণ কয় হাসি হাসি, আমরা সবাই মেয়ের মামী, ওহে 
বেহাই, কেমন বটেন গিক্লি। তোমার পক দাড়ি পায়ে ঝোলে, ইহাই দেখে 
কি বেহানি ভুলে, যদি ভুলে তবে তারে ধন্সি॥ নারদ বলে সেকে কয়, বয়েস 
ত আমার অধিক নয়, বাবা হয়েছেন তাঁর পরে আমি হই। লেখাতে বয়েস 
অতি কমি মহাপ্রলয় দেখেছি আমিঃ কবার বা বার আশী নব্বই ॥ 

॥ কষ্সিণী হরণ ॥ 

দাশরথির মৌলিক হাস্তরসন্থ্টির কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া! গেল। আবার 
অন্স্থানে বছ প্রচলিত হান্ত ও কৌতৃকরলের ধারাও তিনি তাহার কাব্যে 
সন্িবেশিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য অথবা মঙ্গল কাব্য হইতে সেই সব 
ধাবা উৎলাবিত হুইয়। লৌকিক গীতি ও গাথায় প্রবাহিত হুইয়াছিল। জিলা, 
কুটিলা, বন্দ! প্রভৃতি চরিত্র লইয়া! দাশরথি হাশ্যরস হট করিয়াছেন, আধার 
শিবের বিবাহ, শিব-পার্বতীর কোন্দল ইত্যাদি বিষয় লইয়াও তিনি কৌতুক 
করিতে ছাড়েন নাই | হাল্তরসে কবি স্বাভাঁবিক প্রবণত্1 ছিল বলিস্ব। তিনি 
চির-আত্মাস্ত, অতি-পন্লিচিত হাস্ত-কৌতুকের অংশগুলিকেও যেন অধিকতর 


দাশরধি বায় ২৬৩ 


রমণীয় ও গ্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন, হাস্যরস স্থক্টি করিতে যাইয়া কবি শব্ধ 
যোজন! ও বর্ণনা-শক্তির অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার অতি 
হুম বাস্তব দৃষ্টির সহিত অতি নিপুণ শিল্পবোধের সুমিত সমন্বয় হইয়াছিল 
বলিগ্কাই তাহার হাস্যরস বিদগ্ধ মনের পক্ষে এত উপভোগ্য হষ্য়াছে। কুকার 
রূপ বর্ণনায় কবি হাস্তরসের মধ্যে কিরূপ স্জনীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা 
একটু লক্ষ্য কর! ষাক-- 

হেথ! চন্দন হাতে, বাঁজসভাতে, যায় কংসের দামী, হদ্দ মজা, নাম কৃজজা 
ছুখে মধুর হাসি॥ আষ্টে পিষ্টে টিপি ঢাপা আটদিকে আট বেক। পো 
ভোঙ্গা, শতেক ভাঙ্গা, যেন গাঙ্ষের টেক | ঠিক তালপারাটি, ঝড় ঠেঁটা, 
দেখিলে ভয় লাগে । ভীষণ ভাষা বুদ্ধদশ, নব অনুরাগে ॥ তাতে কোটরে 
চক্ষু, হুন্ম অতি করছে মিটমিটি, হঠাৎ তারে দেখিগে পরে, লাগে দাতকপাটি। 
নাই নারীর চিহ্ন, স্তন বিভিন্ন, কি বিধাতার গর্তি। চাহে ভ্রবর ভঙ্গে, 
নাকের সঙ্গে, ফারখতা ফারখতি ॥ দেখিতে স্ুলুক, কদর্য মুখ, বুকময় খাল 
ডোবা। তাকে দৃষ্টি করি, বলেন হরি এটা কেরে বাবা | 

॥ অন্রুর সংবাদ । 

দাশরথির হাস্তরসের আর একটি বিশিষ্ট বীতি হইল, কুশলী মালোপমা 
প্রয়োগ । উপমার পর উপমা! আনিয়া! তিনি একদ্দিকে যেমন শ্রোতাদের 
মনে চমৎকানিত্ব উৎপাদন করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি উপমাগুলির 
পারম্পরিক দুরাবস্থিতির ফলে তাহাদের কল্পনাশক্তি মুহ্ুমু ছু; যে আকম্মিক 
আঘাত লাভ করে তাহাতেই তাহাদের মনে কৌতৃকরসের সঞ্চার হয়। 
কৃষ্ণের মথুরাগমনের সংবাদ শুনিয়া কুটিলার কিরূপ আহ্লাদ হুইয়াছিপ তাহাই 
বুঝাইবার জন্য কবি কিভাবে উপমার ফুলঝুরি রচনা করিয়াছেন তাহা দেখুন-_ 

যেমন প্রবাসী পতি ঘরে আইলে যুবতীর আহলাদ ঘটে। বন্দুয়ানের 
আহলাদ যে দিন পায়ের বেড়ি কাটে ॥ বন্ধ্যানারীর আহ্লাদ ধেমন গর্ভ 
হঠাৎ হোলে। অগ্রদ্দানীর আহ্লাদ হয় বুড়ো ধণি মোলে॥ তিন পুরুষে 
পিরিল যেষন জাতি পেয়ে আহ্লাদ মনে। জোরে! রোগীর আহলাদ যেমন 
অক পথোর দিনে । দারোগার আহ্লাদ কোথাও করিলে ভাকাইত গ্রেপ্তারি । 
খেলওয়াড়েব আহ্লাদ যেক্ন পাশাতে পড়িলে আড়ি ॥ দরিদ্রের আহ্লাদ 
€কাথাও হঠাৎ ধন পেলে । পেটরকের আহলাদ কোথাও ফলারের নিমন্্রণ হলে। 

॥ অক্রুর সংবাধ ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


ভারতচন্ত্রের পর যাত্রা, কবি, পাঁচালী প্রভৃতি লৌকিক গানের মধ্য দিয়া 
প্রাচীন যুগের বিদায়-বজনীর আসর জয়িয়া উঠিম্াছিল। সেই আসরে 
লঘু আমোদ ও হাক্কা হাসির ঘে ঢেউ উঠিত তাহাতে আধ্যাত্মিক ও পারমাধিক 
ভাব ও রুহম্ত ভাদিয়া যাইত। কিন্তু সেই রঙ্গব্যঙগের হাশ্যমুখরিত আসরে 
মান্গুষী সংসারের অসঙ্গতি ও ছুর্বলতা উদ্ঘাটিত হইলেও সেই সংসারের 
প্রতি আগ্রহ ও কৌতুহলও জাগ্রত হইল। অথচ সেই সংসারের বাস্তব 
দিকটি সসম্বয়ে উদ্ঘাটন করিয়া! তাহার মহৎ লক্ষ্য ও সার্থকতা! .দেখাইবার 
মত স্থির চিস্তাশীল ও আদর্শবাদী দৃষ্টি তখনও উন্মেষিত হয় নাই। এই 
আমোদকলুষিত রজনী অতিক্রান্ত হইবার পর নব প্রভাতে মহৎ ভাঁবে 
অনুপ্রাণিত নবীন সাহিত্যরথীর আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এই রাতের 
অবসান ও দিনের গ্রকাশমুহূর্তে একজন কবি আসিয়া একই সঙ্গে পুরাতন 
রাত্রির পূরবী এবং নৃতন প্রভাতের ভৈরবী সঙ্গীত মিলিত করিয়া! বাঙালী 
শ্রোতাকে শুনাইলেন। তবে তাহার কাব্যে ভোরের আনন্দকাকলী শুন! 
গেলেও) বিলীক্মষান রজনীর জন্য আক্ষেপ-বেদনার স্থুরই সেখানে প্রধান 
হইয়া উঠিয়াছিল। এই নৃতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে বিরাজমান ঈশ্বরচন্ত্ 
গুধ- ছয়ী যুগের অদ্ধয় সাধক । 

ঈশ্বরচন্দ্র তাহার অব্যবহিত পৃৰবর্তী কবিয়ালদের বিশিষ্ট সঙ্গীতধারায় 
পরিপুষ্ট ছিলেন। তিনি নিজেও একজন কবিয়াল ছিলেন। সেজন্য 
কবিগানের বিভিন্ন রাগরাগিণীম্ঘলিত সঙ্গীতধর্নিতা তাহার কাব্যেও দেখা 
যায়। সঙ্গীতের গ্রভাব হইতে কাব্যের মুক্তি, ইহাই আধুনিক কবিতার লক্ষণ। 
ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা স্থানে স্থানে সঙ্গীতময় হওয়া সত্বেও এই মঙ্গীতময়তা 
হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও নিরবচ্ছিন্ন কবিতাস্থ্টিতেও কবির লক্ষ্য ছিল। 
এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র গানের আসরে শেষ গান গাহি! কাবাসভায় আসিগ্া প্রথম 
আদনটি গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু কেবল কবিগানের এতিহ্ধারক 
ছিলেন না, কবিগানেরও পুবর্তী ভারতচন্দ্রের কাবোর রীতি ও রসও 
তীহান্ধ উপর গ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভাবরতচন্ত্রের অন্থকরণে বসাত্মক 
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ও যুদ্ধবিষয়ক কবিভাও তিনি রচন! করিয়াছিলেন । যমক, অন্ুগ্রাস ও শ্লেষ 
অলঙ্কারের বাহুল্য, ধ্বন্তাত্মক শবের প্রাচুর্য, বর্ণনান্ন অতিশদ্মিত বাস্তবতা 
ইত্যাদি রীতি তিনিও তাহার কাব্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যঙ্গলকাব্য ও 
কবিগানের ধারা অন্ুনরণ করিয়া তিনিও ভক্তিরহস্তমূলক অগ্রাকৃত দেবলীল। 
লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু তখন এই অগ্রাকত দেবলীল! 
যে নব্জাগ্রত সমাজমানসের পক্ষে কৃত্রিম ও আত্তরিকতাহীন হইয়! 
পড়িয়াছিল তাহার প্রমাণ এই কবিতাগুলি। কবি কাবা রচনা করেন বটে, 
কিন্ত তাহার পাঠকসমাজের আগ্রহ ও অন্থরাগই সেই কাব্যকে জীবস্ত ও 
রসবান করিয়া তোলে। সেই আগ্রহ ও অন্থরাগের অভাবেই ঈশ্ববচন্দ্রের 
ভক্তিমূলক ও দেবলীলাবিষয়ক কবিতাগুলি উপেক্ষিত স্তরে নির্বাসিত হইয়৷ 
নিঃশেষে প্রাণশক্তি হারাইয়] ফেলিয়াছে। কবি নিজে হুগভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী 
এবং অপ্রারুত র্হস্তে আস্থাশীল হওয়া সত্বেও তিনি এই কবিতাগুলিকে 
বাচাইতে পারেন নাই। মনে হয়, তিনি বুদ্ধি ও বিচাবের দ্বার] যাহা 
মানিতেন তাহার সহিত কোন শৈল্পিক একপ্রাণতা তাহার ছিল ন! ।( যাহ! 
তাহার কাছে স্থল, অনঙ্গত ও নিন্দনীয় তাহার বর্ণনাতেই তাহার শৈল্পিক 
শক্তির আনন্দলীল1 প্রকাশ পাইয়াছে। কবির সচেতন ধর্মবোধ হইতে 
আমর। পারমার্ধিক, নৈতিক ও রসাত্মক কবিতাগুলি ও “সারদামঙ্গল কাব্য? 
পাইয়াছি। কিন্তু তাহার শিল্পমানস হইতে পাটা ও তপসে মাছ, বড়দিন 
ও পৌষপার্বণের বাস্তব রসাত্মক চিত্র আমর! লাভ করিয়াছি ] কবির লামাজিক 
রক্গব্যঙ্গমূলক কবিতাগুলি সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ইহাদের মধ্যেই তাহারা সাবলীল 
কবিধর্মের আত্মপ্রকাশ হইয়াছে । ইহার! গ্রমাণ করিয়া দিল যে, কাবাক্ষেত্রে 
অপ্রাকৃত দেবলীলার যুগ শেষ হুইয। গিয়াছে, প্রাকৃত মানবজীবনের 
স্থখ-ছুঃখ, স্থকৃতি ও বিকৃতিই এখন কবি ও পাঠকদের চিত্তকে অধিকার 
করিয়াছে । 

' বাস্তব মানবজীবন কাব্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু সেই 
জীবন সম্বক্ষে এখনও পুরাপুরি বিশ্বাস ও শ্রজ্ধা! জাগ্রত হয় নাই। কৰি ও 
পাঁচালীর ধার! অনুসবণ করিস্াই ঈশ্বরচন্্র মানবজীবনেব স্থুল 'অগঙ্গতি, ভ্রান্তি, 
ও ক্ষু্রতাই তাহার কাব্যে উদ্ঘাটন করিগেন। কবির বোধ হয় এই ধারণ! 
ছিল যেঃ এই জীবন সত্য বটে, কিন্তু শ্রন্ধেয নহে, ইহাতে ভাবিবার বা আশা! 
করিবার কিছু নাই, ইহা রঙ্গের ফুৎকারে ও ব্যঙ্গের ধিক্কারে উড়াইয়। দিবার 
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বস্ত। মানবঙ্গীবন সম্বন্ধে কবির অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের ঘুলে তাঁহার ব্যক্তিগত 
জীবনের দুঃখ ও লাঞ্চনাও অনেকাংশে বিগ্মান। মাতার অভাব, বিমাতার 
দুর্যাবহার, পত্বীর অযোগ্যতা, নানা অভাব ও কষ্টের আঘাত, ইহাদের ঘাবাই 
তাহার চরিত্র কঠিন ও প্রতিশোধপরায়ণ মানববিদ্বেষী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল ।১ 
সেজন্য যেখানেই তিনি ছানি উদ্রেক করিয়াছেন সেখানে তাহা তাহার 
উদ্দেশ্ঠমূলক কঠিন আঘাত প্রিয্তার ফলে বিদ্রপের শাণিত খোচায় কণ্টকিত 
হুইয়] পড়িয়াছে। কবির হান্যরসে এই ব্যঙ্গ-বিদ্রপের আতিশয্যের কথা 
আলোচন! করিতে যাইয়া শুধু কেবল তাহার ম্বভাবধর্মের কথা উল্লেখ করিলেই 
চলিবে না, সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করিতে হইবে । তখনকার 
£োম্তরদের রীতিই ছিল ব্যঙ্গমূলক। পরস্পরের প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়াই 
সেই হাস্যরসের উদ্রেক হইত। কবিগণের লহর ও খেউড়ের ধারাই একটু 
মাজিত হইয়া শিক্ষিত লোকদের কবিভাধুদ্ধে পরিণত হুইয়াছিল। ্বয়ং 
ঈশ্বরচন্দ্র গোরীশস্কর তর্কবাগীশের সহিত কিরূপ আঘাত-প্রতিঘাতমূলক 
কদর্ধ কবিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাও এ-প্রপঙ্গে স্মরণীয় । তখনকার 
শ্রোতাগণ স্থল আঘাতমুপক, আতিশয্যপূর্ণ হাস্তরস না হইলে মজা পাইতেন 
না। হুম, অন্তঃশায়ী ও বাঞচনাধমী হাম্যরলের যুগ তখনও আমে নাই। যে 
ভাবকোমল, সহান্ভূতিসিক্ত ও অশ্রগভীর হাশ্যরমকে ইংরাজিতে নু0900 
বলে তাহার নিদর্শন তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। সেই ল000- 
এর প্রথম নিদর্শন পাইলাম আমর! ঈশ্বরচন্ত্র-শিষ্ত দীনবন্ধুর মধ্যে 1) তাহার 
পূর্বে নব হাশ্তরমিকের হাশ্যরস অল্পবিস্তর ব্যঙ্গবিদ্রপমিশ্রিত। ভবানীচরণ, 
ঈশ্বরচন্দ্র, প্যারীটাদ, কালীপ্রসন্ন ইত্যাদি প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ হাস্যরসম্রষ্টাই 
বাঙ্গরসাত্মক রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গরস প্রধানত বাগ. 
বৈদদ্ধাকে অবলম্বন করিয়াছে । শব্চাতুর্য ও কবির কুশলী বাঁক্যপ্রয়োগ ও 
শাণিত-প্রথর মন্তবোর মধা দিয়াই এই ব্ঙ্গরস প্রবাহিত হইয়াছে । কবি 
বিশেষ বিশেষ থাছ্যবস্ত সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান ও হঠাৎ-দৃ্$ আংশিক 
মানব-চরিত্র সঙ্থদ্ধে তাহার তির্ধক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছেন। সেজগ্ু 
তাহার ব্যঙ্গরস উত্তট ও কৌতুছলোদ্দীপক ঘটন! হইতে উৎদারিত হইবার 
সুযোগ পায় নাই। তাছা উচ্ছল কিন্ত স্থায়ী নহে, তাহা অস্তরালবর্তা কবির 
অনৃষ্ঠ সভ1 হইতে গ্রবাছিত নছে, তাহা সন্মুখবর্তী কবির সুপরিজ্ঞাভ ভাবধর্ম 
১] বন্িমচন্ত্র লিখিত ঈশ্বরচজ্জের জীবনচরিত ও কবিদ্থ ভষ্টব্য। 
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হইতে মঞ্াত। কিন্তু কবিসত্তা তাহার ছাস্যরসে পরিস্ফুট হওয়! সত্বেও তাহা 
এতখানি অহংবাদী হইয়া উঠে নাই, যাহাতে মেঘাচ্ছন্ন আলোকের মত 
তাহার হান্তপরিহাসের দীপ্তি প্লান হইয়া যাইতে পারে। কবির সজ্জান 
নীতি ও আদর্শ যাহাই হউক না কেন, তিনি তাহার মূল উদ্দেশ্ত কখনও বিস্বৃত 
হন নাই। সেই উদ্দেশ্য হইল অবারিত ও অনর্গল হান্তের দ্বারা পাঠক চিত্তকে 
ক্রমাগত উত্তেজিত রাখা।।১ 

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের কবিপ্রতিভার অনবছ্ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়। 
এক জায়গায় বলিয়াছেন, “তীহাবর কাব্যে হুন্দর, করণ, প্রেম এ সব সামগ্রী 
বড় বেশী নাই। কিন্তু তাহার যাহ! আছে, তাহ! আর কাহারও নাই। 
আপন অধিকারের ভিতর তিনি বাজ1।+ ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় এমন কি 
আছে যাহ! অপর কাহারও কবিতায় নাই, তাহা উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে 
হয়, ভোজ্যবস্বর মধ্যে তিনি যে রস সন্ধান করিয়া! পাইয়াছেন, তাহ অন্ধ 
কেহ সন্ধান করিয়া পান নাই । এই বস সহদয় হৃদয়সংবেগ্য না হইতে পারে, 
কিন্তু ইহা নিঃননেছে দরিকরূসনা-আম্বাগ্য বটে এবং ইহ] ক্রক্ষান্াদ সহোদর 
কিন। তাহা অবশ্ঠ ভোজনরসিকেরা বিচার করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
রসব্যাখ্যাতাগণ এই বসকে কাব্যের অস্তভূক্ত করিতে সম্মত হন নাই, সেজন্ত 
ইহ! আমাদের মনে সৌন্দর্ষসষ্তোগজনিত আনন্দ উদ্বোধন করে না, স্কুল 
অসঙ্গতিঘটিত হাস্তরস উদ্রেক করে মাত্র। খাগ্ভবস্তগুলি লইয়] যে হান্যবম 
সৃষ্টি কর! হইয়াছে তাহাতে ব্যঙ্গ অপেক্ষ1 রঙ্গই বেশি । যে সব বিষয় লইয়। 
কোন কবিই কাব্যের পৌন্দর্য-কল্পনাক্ষেত্রে আলোচনা করেন নাই, সেগুলি 
যখন আমাদের আলোচ্য কবিতাপ্প দেখি তখনই তাহ? আমাদের মনে বিদ্ময়ের 
আঘাত দিয়! হাস্তবোধ জাগ্রত করে। দ্বিতীয়ত, তুচ্ছ খাগ্বস্তকেই কৰি 
এবূপ বিশদ বর্ণনার দ্বারা এবং নান। গুরুগন্ভীর গুণ আরোপ করিয়া এমন 
একটি সুউচ্চ ভাবলোকে লইয়! যান যে তাহা আমাদের প্রবল কৌতুক উদ্রেক 
করে। লঘু বিষয়ের লঘু বর্ণনাতে কৌতুক নাই, কিন্তু লঘু বিষয়ের গুরু 
বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে যে বৈপরীত্য রহিয়াছে তাহাই কৌতুক ্য্টি কবে। 
উদ্বাহরণস্বূপ কবির 'পাঁটা” নামক কবিতা হইতে কিছু -ংশ উদ্ধৃত 


১। বস্ষমচঞ্জের ষন্তব্য এই প্রসনে উল্লেখয়োগা--শক্রতা। করিয়া তিমি কাহাকেও গালি 
দেন না, কাহারও অনিষ্ট কামন। করিয়1 কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে। 
কিন্ত তাহা ছাড়। সহটাই রঙ্গ, সবটাই আনল । কেবল ঘোর ইয়ারকি। 


২৬৮ বঙ্গসাহিতোো হাশ্তারসের ধারা 


হইতেছে । কবি কিরূপ ভক্তিভরে পাটার প্রশস্তি রচন। করিয়াছেন তাছ। 
লক্ষ্য করুনঃ . 
প্রণমামি সুখঘ্বাত্রী ছাগপ্রসবিনী । 
অগ্যাবধি না হইব কন্তার জননী ॥ 
প্রণমামি কালীঘাট থা মাতা কালী । 
প্রণমামি মুদি পর্দে বেচে যারা ডালি ॥ 
ধন্য ধন্য কর্মকার ধন্ত তুমি খাড়া। 
প্রণম়ামি তব পদে দিয়া গাজর নাড়া ॥ 
এমন স্থখের ছাগে করে যেই দ্বেষ। 
তাড়াইৰ তারে আমি ছাড়াইৰ দেশ ॥ 
বাছিয়। পাটার হাড় গেঁথে তার মাল।। 
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়! ছাগ ছালা। 
৬ ঙং দঃ 
অনুমতি কর ছাগ উদ্দরেতে গিয়] ৷ 
অস্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়] ॥ 
মুখে বলি গঙ্গা! নারায়ণ ব্রহ্ম হবি। 
পাটামাস খেতে খেতে বিছানায় মি ॥ 
পাটার মত তপসে মাছের প্রতিও কবির ভক্তিশ্রন্ধার অস্ত নাই, 
যথ] ইচ্ছ। তথা থাক মনোহর মীন । 
পেট ভরে থেতে যেন পাই এক দিন ॥ 
তোমার তুলনা নহে কোটিকল্পতরু। 
লঘূ হয়ে হও তুমি নকলের গুরু | 
সব ঠাই আদর অমান্য নাই কু । 
শুদ্ধ সত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রভু ॥ 
নিরাকার নিত্যানন্দ মীন অবতার । 
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার ॥ 
খেতে যদি নাহি পাই মুখে লই নাম । 
প্রণাম তোমার পদে সহম্র প্রণাম ॥ 
পৌষপার্বণ এবং হেমস্তে বিবিধ খাগ্ত এই ছুইটি কবিতার মধ্যে কবি ফে 
স্বাঙালীর কত প্রকার খান্ছের বর্ণনা! দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙালীর 


ঈশ্বরচন্জ্র গুপ্ত ৬৪ 


ভাড়ার ও রাক্নাঘর সম্বন্ধে কবির এত সুক্ষ ও ব্যাপক দুটি দেখিয়| সত্যই 
অবাক হইয়া যাইতে হয়। লুচি সকলেরই প্রিয় খাছ কিন্তু ঈশ্বরচজ্ের 
বর্ণনাগুণে ইহা যেন আরও প্রিয় হইয়া! উঠে, যথা £ 

ছুধে গমে ঘিয়ে ভাজা যার নাম লুচি। 

ছেলে বুড়া মকলেরই ভোজনেতে কচি ॥ 

মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে। 

শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে ॥ 

যত খায় তত মন থাকে আরে ক্ষোভে । 

গন্ধ পেয়ে নেচে উঠে অন্ধ হয় ক্ষোভে ॥ 

পেটুক যদ্ভপি শুনে লুচির ফলার। 

দড়ি ছি'ড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ) কার ॥ 

বঙ্গভর]1 বঙ্গদেশের যেখানে যত রঙ্গ আছে কবির দৃষ্টি সেগুলি সন্ধান 

করিয়! বাহির করিয়াছে । রঙ্গের আসর দেশী হউক আর বিদেশীই হউক, 
সেখানে কবি নিজেকে নিঃশেষে মিলাইয়। দিয়াছেন। সেই রঙ্গের আসরে 
কবি শুধুই কেবল বংদার মাত্র। সেখানে তাহার নিজস্ব কোন অবচ্ছিন্ন 
সাস্বন1! নাই, নীতি ও তত্বের কালো যবনিক! ফেলিয়া হাসির আলোকিত 
আমরটি তিনি নিরালোক ও নিস্তন্ধ করিয়া ফেলেন নাই। তাহার গমন 
সবত্র,_পিঠাপুলির হেসেল হইতে শেরি-শ্যাম্পেনের টেবিল পর্ধবস্ত। 
পৌষপার্বণে পিষ্টক-পরিতৃপ্ত লোকেদের চিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়] কবি 
সকৌতুকে লিখিয়াছেন : 

ধন্য ধন্ত পল্লীগ্রাম ধন্ত সব লোক । 

কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোক ॥ 

প্রবাসী পুকুষ ঘত পোষড়ার রবে। 

ছুটি নিয়! ছুটাছুটি বাড়ী এসে সবে ॥ 

সহরেব কেন] দ্রব্যে বেড়ে যায় জাক। 

বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক | 

কর্তাদের গালগল্প গুডুক টানিয়া। 

কাটালের গুড়ি প্রায় ভুড়ি এলাইয়া ॥ 

দুইপার্থে পরিঞ্জন মধ্যে বুড়া বসে। 

চিটেগুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক'সে॥ 


পৌষপার্ণের 
যখন ইংরাজি 
তখন : 


বঙ্গসাহিত্যে হান্তরসের ধার! 


তরুণী রমণী যত এক হইয়]। 
তামাস! করিছে স্থখে জামাই লইয়া ॥ 
আহারের দ্রব্য লম্ে কৌশল কৌতুক। 
মাঝে মাঝে হাস্যরবে সুখের কৌতুক । 
আনন্দে মত্ত এই সুখী পলীবাশীর্দের ছাড়িয়া কবি 
নববর্ষের সাহেব-বিবিদেবক মাঝে যাইয়া বসিকাছেন 


গোবরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে। 

ঠেস মেবে বস গিয়! বিবিদের খেঁসে ॥ 
বাা মুখ দেখে বাবা টেনে লও হাসি। 
ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম ॥ 


কথাগুপির মধ্যে নিশ্চয়ই গ্লেষ ও বিদ্রুপ রহিয়াছে কিন্ত নিছক আমোদের 
আঁতিশষ্যই এখানে প্রধান। সেই আমোদের হান্যতরল দৃষ্টি দিয়াই কবিকে 
আমরা দেখি, যখন তিনি বলেন £ 


ধন্ত রে বোতলবাসি ধন্য লাল জল। 

ধন্ ধন্ত বিলাতের সভ্যতার বল। 

দিশী কৃষ্ণ মানিনেক খাষকৃষ্ণজয় । 
সেবিদাতা মেরিস্থত বেরি গুড বয় | 

ঙ ] নাঃ দঃ 

যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাৰ। 
ডুবিয়! ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব ॥ 
কাট! ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা । 
ছুই হাতে পেট ভরে খাব থাব। থাব] ॥ 
পাতরে খাৰ ন1 ভাত গে! টু হেল কাল। 
হোটেল টোটেল নাশ মে বরং ভাল॥ 
পূরিবে সকল আশা ভেব নারে লোভ। 
এখনি মাহে সেজে রাখিব না ক্ষোভ 


বড়দিনের উৎসব দেঁখিয়াও কবির অনুব্ূপ আকাজ্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। 
এই আকাজক্া] ঘে মিথা। ইহ! জানি বলিয়াই, আমরা এত মজা পাই। কবির 
উক্তি কিছুটা উদ্ধৃত হইতেছে £ 


ঈশ্বরচন্ত্র গুধ ২৭৯ 


হায় রে সুখের দিন শোভা কব কার। 
ইংরাজ টোলায় গেলে নয়ন জুড়ায় ॥ 
প্রতি গেটে গাঁদা হার করি তাতে। 
বিরচিত ছট! চাকু দেবদাকু পাতে ॥ 
হোটেল মন্দিরে টুকে দেখিয়া বাহার । 
ইচ্ছ! হয় হিন্দুয়্ানী রাখিব না আব 
জেতে আর কাঁজ নেই ঈশু গুণ গাই। 
খান। সহ নান। সুখে বিবি যদি পাই ॥ 
ভারতচন্দ্রের শিল্কা ঈশ্বরচন্দ্র নিপুণ শব্ধকুশলী কবি ছিলেন। তীহার 
হাস্যরস অনেক স্থলেই শব্দচাতুর্ধ অবলম্বন করিয়! আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
যমক, গ্লেষ, অন্ুপ্রান ও ধবন্থ্ক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের চতুর ও রসোদ্দীপক 
প্রয়োগের ফলেই তীহার কবিতা বিশেষ বিশেষ স্থানে হাশ্যরমাতক হইয়া 
উঠিয়াছে। যমক ও স্লেষের কয়ে কটি দৃষ্টাস্ত দেওয়! হইল £ 
১। আনা দরে আনা যায় কত আনারল। 
অনায়াসে করি রসে ব্রিভূবন বশ ॥ 
২। আহা তায় রোজ রোজ কত পোজ ফুটে 
৩। তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ভ্রিনংসার | 
আমি হে ঈশ্বরগুপ্ড কুমার তোমার ॥ 
তুমি গপ্ত আমি গুপ্ত গুপ্ত কিছু নয়। 
তবে কেন গুপ্ধ ভাবে ভাব গুধ রয় ॥ 
৪। বন হতে এলো! এক টিয়ে মনোহর । 
মোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥ 
মাঝে মাঝে তাহার অনুপ্রাসযুক্ত ছুই একটি বাক্য জিগ্চ কৌতুকরসে 
ভরিয়! উঠিয়াছে, যেমন £ 


বিবিজান চলে ধান লবেঙগান ক'রে 
অথবা, 

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে । 
অথব! 

উহ্থনে ছাউনি করি বাউনি বীধিয়া। 


চাঁউনি বর্তার পানে কাছুনি কাদিক 


৭২ 


বঙ্গসাহিত্যে হাত্যরধের ধারা 


ধ্ষ্ঠাত্বুক শব্ধ ও ধ্বন্তাত্বক ক্রিয়ার ব্যবহারে কবির কুশলতা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই ধরণের শব ও ক্রিয়ার পর্যাপ্ত গ্রয়োগের ফলে বছ স্থানে 
তাহার হাস্যকৌতুক হঠাৎ-ফাটা বোমার মতই আকম্মিক উচ্ছ্বাসে নির্গত 
হুয়া শ্রোতাদের বিম্ময়চকিত কান ও মনকে উত্তেজিত করিয়া রাখে । 
কয়েকটি দৃষ্টাত্ত উদ্ধৃত হইল : 

১। সাছেব-বিবিদের খানার টেবিলে বিভিন্ন প্রকার খাছ ও পানীয়ের 


বর্ণন! শুঙ্গন £ 


কট কট কটাকট টক টক টক। 
ঠন ঠুন ঠন ঠুন চক ঢক ঢক॥ 
চুপু চুপু চুপ চুপ চপ চপ চপ। 
স্থপুস্থপুস্থপস্থপসপসপসপ॥ 
ঠকাস ঠকাম ঠক ফস ফস। 

কস কস টস টস ঘন ঘস ঘস॥ 


আবার খানার পর গান ও নাচার বহর দেখুন £ 


সুখের সখের পর খানা হ'লে সমাধান। 
তারা বারা বার! রারা স্থমধুর গান ॥ 

গুড়ু গুডু গুম গুম লাফে লাফে তাল। 
তার রার! রারা বার! লালা লালা লাল ॥ 


যুদ্ধের বিভিন্ন গ্রকার বাছ্য ও অস্ত্রশস্ত্ের আওয়াজ কবির সরল লেখনীতে 
কিরূপ বাস্তব হুইয় উঠিয়াছে, তাহার একটু নিদর্শন দেওয়া ষাক : 


হুড় হড় হুড় হড় দুড ছুড় ছুড় ছুড় 
গুড় গুড গুড় গুড় গুম 

কড় কড় চড় চড় ঘড় ঘড় ফড় ফড়, 
হড় হড় দড় দড় হুম ॥ 

গাড় গাড় গুম গুম, ভাগ। ভাগা ভু ভূম, 
গুম গুম জয়ঢাক বাজে । 

ভর ভর্ভ ভম ভম পঁপ পপ পম্‌ প্‌ 
ভগ ভম ভেবি বাগ ভাঙে ॥ 


ধপ্তাত্মক ক্রিয়ার ব্যবহারের ফলে তাহার বর্ণন! কিরূপ কৌতুকময় হইয়া 
উঠিয়াছে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে ঃ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২৭৩ 


'্ঘবে হাড়ি ঠনঠনাস্তি, 
মশামাছি ভনভনাস্তি, 
শীতে শরীর কনকনাস্তি 
একটু কাপড নাইক পিটে। 
দার] পুত্র হনহনাস্তি। 
অন্তি নাস্তি ন জানাস্তি, 
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি। 
আমি ব্যাটা মরি থেটে ॥ 
এবার আমরা ঈশ্বরচন্জ্রের বৃক্ষের আলর ছাভিয়] তাহার ব্যঙ্গের আসরে 
প্রবেশ করিব। এই ব্যঙ্গের আসরে কবি শুধু মাত্র রসিক আমুদে লোকটি নছেন, 
তাহার ঈষৎ-বিকশিত হাসির অন্তরালে তাহার বিরুক্ত, কঠিন ও অসহিকুঃ 
মুখটি দেখ যায় । এখানে মনে হয় হাসি তাহার ছলনামাত্র, হাসির মধ্য দিয়া 
বিকৃত, কপট ও উন্মার্গগামী সমাজকে শাসন ও শোধন করাই বুঝি তীহার 
আসল উদ্দেশ্য । বস্কিমচন্ত্র লিখিয়াছেন, “তবে ইহা ম্বীকার করিতে হয় যে, 
ঈশ্বরগুপ্ধ মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন । মেকির উপর ত্রাহার যথার্থ 
বাগ ছিল।” এই মেকির উপর তাহার রাগ ছিল বলিয়] তিনি প্রাচীন ও নবীন 
সব শ্রেণীর লোকেদের উপরেই ব্যঙ্গ-বিদ্রপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু একটু সুন্মম ও 
নিরপেক্ষভাবে বিচার কৰিলে মনে হইবে যে, নবীন সমাজের নবা হাবভাবের 
গ্রতিই তাহার রাগ বেশি ছিল। সামাজিক নীতি ও আদর্শের দিক দিয়া তিনি 
সম্পূর্ণভাবে প্রাচীনপন্থী ছিলেন, এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে 
যে নৃতন বিপ্লবাত্মক সমাজ ও ধর্মের আন্দোলন তরঙ্গায়িত হুইল তাহার বিরুদ্ধে 
ব্ঙ্গ-বিদ্রপের তীক্ষতম অস্ত্র লইয়া তিনি দাডাইতে চাহিলেন। আধুনিকতার 
সবকিছুই আর মেকি ও ফাকি ছিল না। সেজন্ত আধুনিকতার প্রতি তাহার 
নির্নষ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্প দেখিয়া সর্বত্র তাহার উদারতা ও ম্যায়পরায়ণতা 
সম্বন্ধে শ্রদ্ধা! হয় না, বরং তাহার গৌড়ামি ও সংকীর্ণত। সন্বদ্ধেই বিশ্বাস জন্মায় । 
'যেমন বিদ্যাপাগর ও বিধবা-বিবাঁহ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিগ্লা কবি লিখিলেন-_ 
অগাধ বিস্তার বিদ্ভাসাগর, 
তরঙ্গ তার রঙ্গ নানা। 
তাতে বিধবাদের কুলতরী, 
অকুলেতে কূল পেলে না। 


২৭৪ বঙ্গসাহিতোো হাস্তবসের ধারা 


কুলের তরী থাকলে কূলে, 
কলের ভাবনা আর থাকে না। 
মে যে অকুল সাগর, দাকণ ডাগর, 
কালাপানি বভ লোণ]। 
যখন সাগবে "চউ উঠেছিল, 
তখনি গিয়েছে জান] ॥ 
এর দফরা খেয়ে নফরা ঘত, 
ক'রে বমে কি একখান | 
নবশিক্ষিত ও আপোকপ্রাপ্ত নারীদের সম্বন্ধে কবি যে মন্তব্য করিয়াছেন 
তাহা বোধ হয় আধুনিক নারীদের কেহই বরদীস্ত করিতে পারিবেন না। 
কবির মতে আগে সকল মেয়েই খুব ভালে ছিল, এখন সকল মেয়েই কেবলি 
মন্দ? যথা--- 
আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, , 
ব্রত ধর্ম কোরো সবে । 
এক] বেথুন এসে শেষ করেছে, 
আর কি তাদের তেমন পাবে। 
যত ছু'ভীগুলে! তৃভি মেরে, 
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে । 
তখন এবি শিখে বিবি মেজে, 
বিলাতী বোল কবেই কবে। 
এখন আর কি তার! সাজী নিয়ে, 
সাজ সোজোতির ব্রত গাবে। 
সব কাটা চামচ ধোরবে শেষে 
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে। 
ও ভাই! আর কিছু দিন বেচে থাকলে 
পাবেই পাবে দেখতে পাবে, 
এরা আগ্কন হাতে হাকিয়ে বগী 
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ॥ 
অব্য জায়গায় জায়গায় কবির কটু ও কঠোর মন্তব্য ষে তণ্ড, বিকত ও 
অধংপতিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে সে সব্দ্ধে কোন 


ঈশ্বরচন্দ্র গু ২৭৫ 


সন্দেহ নাই । বিকৃত মনোভাবাপন্ন আধুনিক যুবকদের নিন্দা করিক্া তিনি 
বলিয়াছেন__ 


যত কালের যুবো যেন সুবে। 
ইংরাজী কয় বীকা ভাবে। 
ধোরে গুক্ুপুক্ত মারে জুতো, 
ভিখাবী কি অন্ন পাবে? 

যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়, 
ঘুদী ধ'রে ওঠেন তবে। 

বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে, 
তোর পেটের ভার কেট ববে 

যাদের পেটে হেড, মেজাজ টেডা, 
তাদ্দের কাছে কেট! চাবে? 

বলে, জৌ বাঙালী, ড্যাম গো টু হেল, 
কাছে এলেই কৌতৎ্কা খাবে । 
আম ম্বপনে জানিনে বাবা, 
অধঃপাতে সবাই যাবে। 

হ'য়ে হি'দুর ছেলে টযাসে চেলে, 
টেবিল পেতে খান] খাবে । 


ঠোটকাটার স্বভাব অঙ্কন করিতে যাইয়া] কবি যে বিন্রপ বর্ণ করিয়াছেন 
তাহ। যথেষ্ট উপভোগ হুইয়াছে-_ 
গোডিম ভাঙ্গেনি ধবে উঠে নাই গোঁফ । 
তখন করেছি আমি পিতৃ পিগড লোপ ॥ 
শাগ্রাম ফেলে দিয়া “বশ্ঠা আনি ঘরে। 
ভার্ষা তারে বেধে দিয়। পদসেবা করে ॥ 
চক্ষে দেখে চুপ মেরে কাষ্ঠ হন বাবা। 
গে। টু হেল ওল্ড ফক্স, ড্যাম ড্যাম হাখ! & 
আমাৰ বৃদ্ধির কেউ নাহি পায় কম। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম? 
বাবা, কিসে আমি কম? 


২৭৬ বঙ্গসাহিত্যে হান্যরসের ধারা 


ভীরু, দুর্বল ও কৃত্রিম জাতীয় আন্দোলনকারীদের ব্যঙ্গ করিল়্া কবি 
লিখিয়াছেন__ 
করি শুভ অভিলাষ । 
মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গর, 
শিখিনি শিং বাকানো। 
কেবল থাবো৷ খোল, বিচিলি ঘাস ॥ 
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা 
গামল! ভাঙ্গে না, 
আমরা ভূমি খেলেই খুশী হব। 
ঘুমি খেলে বাচব ন1 ॥ 
ঈশ্বরচন্দ্রের হাসিতে করণ কোমল অংশ কম একথা! সত্য, কিন্তু দুই এক 
স্থানে হাসি ও কৌতুক মাতামাতি করিতে করিতে কবির মন যেন মানুষের 
দুঃখবেদনার লুষ্কায়িত স্তর স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছে। পৌষপার্বণের আনন্দোৎ- 
সবের মধ্যেও কবি বাঙালী ঘরের নির্ধাতিত বধূর বেদনা হাসি ও অশ্রীর মিলিত 
রসে অভিষিক্ত করিলেন। বধূর রদ্ধনে হয়তো পামান্ত ত্রুটি হইয়াছে, অমনি 
শাশুড়ি ও ননদীর তীব্র ভাষায় অন্তযোগ আরম্ভ হইল-__ 
ঠ্যালে। বউ কি করলি দেখে মন চটে । 
এই বান্না শিখেছিস মায়ের নিকটে ॥ 
সাতজন্ম ভাত বিন! যদি মরে দুখে । 
তথাচ এমন রাম নাহি দিই মুখে ॥ 
বধূর মধুর খনি মুখ-শতদল। 
সলিলে ভামিয়া যায় চক্ষু ছল ছল। 
আছা তার হাহাকার বুঝিবার নয়। 
ফুটিতে না! পারে কিছু মনে মনে রয় ॥ 
নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে যাইয়! কাবির শ্বভাবসিদধ 
হাসির টুকরা এদিক ওদিক কিছু ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছে বটে, কিন্তু অসহায় 
প্রজাদের প্রতি সুগভীর সমবেদনা! সেই হাসিকে বাথাভারাক্রাস্ত করিয়া 
তুলিয়াছে- 
হলে নীলকরদের অনররি 
মেজেস্টরি ভার। 


ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ২৭৭ 


পড়েছে সব পাতরবক্ষে, অভাগ! গ্রজার পক্ষে, 
বিচারে রক্ষে নাইক আর। 
নীলকরের হদ্দ লীলে, নীলে নীলে সকল নিলে, 
দেশে উঠেছে এই ভাষ। 
যত প্রজার সর্বনাশ । 
কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী, 
বানরের হাতে হু'ল কালের খোস্তা, 
লোস্তাজলে চাষ। 
হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে সপা, 
চীলের বাসায় মাছ । 
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে, 
শুনেনি কেউ শুনবে না ॥ 


ঈশ্বরচন্জ্রের রচনায় কতর্কম হাস্যরস আছে আমরা সেই আলোচন! 

করিলাম । কিন্তু সবশেষে এই কথা বলিয়াই উপসংহার করিতে হয়, কবির 
কাছে আমাদের পরিতৃপ্ত কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। তিনি হাসিয়াছেন ও 
হাসাইয়াছেন, হাসির সহিত জগতের আর কোন সম্পদের তুঙগনা হয় নাঁ_ 

হাসির হিলোল উঠে অধর- _পুষ্করে। 

দশন--হংসের শ্রেণী খেতে বিহরে ॥ 

হায়রে বিচিত্র ভাব বলিহারি যাই। 

এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই ॥ 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


উনহিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে ষে কয়েকজন বাঙালী মনীষী জাতীয় 
জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ভবানীচর্ণ তাহাদের মধ্যে 
অন্ততম ছিলেন। সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাহার 
অনাধারণ মনীষ! ও ব্যক্তিত্ব লইয়া বিবাঁজমান ছিলেন। তিনি তখনকার 
একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, ধর্মসভা-সংস্থাপক, বাংল! গ্যের একজন আদিতম 
লেখক এবং বাংলা উপন্াসের প্রবর্তক ছিলেন। এরূপ বিরাট ও বিচিত্র 
প্রতিভার অধিকারী হইয়া! তিনি পরবর্তী কালে জন-স্থৃভি হইতে কিভাবে 
নির্বাদিত হইয়! গেলেন তাহা চিন্তা করিশে বিস্মিত হইতে হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা আমাদের সমাজজীবনে 
প্রবেশ করিবার ফলে প্রাচীন ও নবীন আদর্শে যে ঘোরতর সংঘাত বাধিয়- 
ছিল তাহাতে তৎকালীন (হতৈষী সমাজনায়কর্দের মধ্যে কেহ কেহ নবীন 
আদর্শের জয়ধ্বজা ধারণ করিলেন আবার কেহ কেহ প্রাচীন আদর্শের সনাতন 
দণ্ুটি আীকভাইয়! রহিলেন। বাজ] রামমোহন বাক্স প্রভৃতি প্রথম দলে, কিন্ত 
রাধাকাস্ত দেবের ন্ায় ভবানীচরণ ছিলেন দ্বিতীয় দলে । ভবানীচরণ তথনকার 
শৈথিল্য ও স্বৈরাচার-দুর্বল সমাজে বিজাতীয় ধম ও বিগহিত নীতির প্রবল 
আক্রমণ হইতে সনাতন ধর্ম ও শুচি-স্ুদ্ধ নীতির কল্যাণ রূপটি সবত্বে রক্ষা 
করিতে সচেষ্ট ছিলেন । একদিকে যেমন তাহার প্রতিষ্িত ধর্মমভা৷ ও সম্পাদিত 
সমাচার-চন্দ্রিকার মধ্য দিয় তিনি দৃঢ় নিষ্টার সহিত হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার 
চেষ্টা করিলেন, অন্যদিকে তেমনি তীসক্ষু ব্যঙ্গ-বিদ্রপ কণ্টকিত রচনার মধ্য 
দি] দুর্নীতিপরায়ণ কুক্রিয়াসক্ত সমাজকে শোধন ও নির্মল করিতে চাহিলেন। 
ভবানীচরণ সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে আদর্শবাদী চিন্তাশীল ও কমিষ্ট পুরুষ 
ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের আসরে তান আমোদপ্রিয় হাশ্যরসিক অস্তরঙ্গ 
ব্যক্তি। সেখানে তাহার নীতি ও আদর্শ ধর! পড়ে বটে, কিন্তু সেই নীতি 
ও আদর্শ হাসির আনন্দদীপ্তির মাঝে প্রচ্ছন্নঃ সেখানেও তাহার হাতে শাসনের 
বেত্রটি ধরা রহিয়াছে মতা, কিন্ত সেই বেত্রটি খুশির রডে বাডানোঃ তাহা! 
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে সুখ আছে। 


ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায় ২৭৪ 


ভবানীচরণ, কচিমান, নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্ত সেই কচি ও 
নীতির অন্থরোধে তিনি সাছিতা-সত্য বিসর্জন দিতে চাছেন নাই। উনবিংশ 
শতান্বীর গোড়ার দিকে কলিকাতা ও তাহার পার্বর্তী অঞ্চলে বাঙালী 
সমাজের কোন কোন লোক ইংরাজদের অধীনে নান। প্রকার বৃত্তি ও ব্যবসায়ে 
প্রভূত ধন উপার্জন করিয়া এক নৃতন ধনশালী শ্রেণী রূপে সমাজের মধ্যে উদ্ভূত 
হইয়াছিল। পুরাতন বনেদী জমিদারশ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি হাস কবিয়! 
তাহারাই অকন্মাৎ ভূইফোড় হঠাৎ-বড়লোক হুইয়। সমাজের মধ্যে জাকিয়া 
বসিল, “নববাবুবিলাদে' ইহাদের এরূপ বর্ণনা রহিয়াছে-_ 

“এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা 
কিংবা জোট্ট ভ্রাত্তা আসিয়! ত্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চঞকার চটকার পটকার 
অঠকার বেতনোপভুক হুইয়া কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের 
মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুক্সাচুরি পোদ্দারী কাএয়া অথবা অগম্যগমন 
যিথ্যাৰচন পরকীয়রমণীলংঘটনকামি ভাড়ামি ও রাস্তাবপ্দ দাশ্য দৌত্য গীত- 
বাদ্কতৎ্পর হইম্সা কিংবা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থ 
সঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর 
দিবসাবলানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন । 

এই সব ধনাঢা লোকেদের শুধু কেবল ধন-এশ্বরধই ছিল, কিন্তু শিক্ষার্দীক্ষা, 
স্থনীতি ও সদাদর্শের কোন বালাই ছিল না। সেজন্য এদের প্রভাবে তখন 
সমাজের গতি নিম্ন ও বিকৃত পথেই চালিত হইয়াছিল। ইহাদের পুত্র ও 
পোস্বগণই বিনা রেশে অপরিমিত ধনসম্পদ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রশ্রয় পাইয়া! বিলাস- 
বাসনকেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য করিয়! সমাজের মধ্যে বাবু আখ্যা লাভ করিল। 
ইহাদের নিক্র্মা নীতিহীন জীবন একট! প্লানিকর ব্যাধির মত সমাজদেহকে 
দুষিত ও দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সব বাবুদের খোসামুদে মোসাছেব, 
ইয়ার, দালাল ইত্যাদি লোক নানা নীচ পরামর্শ ও কলুষিত আচরণের দ্বার! 
সমাজের মধ্যে অন্ঠায় ও পাপের গতি অবারিত করিয়া দিয়াছিল। প্রাচীন 
সমাজের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ তখন শিথিল হইয়া! গিয়াছিল এবং নৃতন সমাজের 
উন্নত বলিষ্ঠ আদর্শ তখনও স্বাপিত হয় নাই। অসৎ ও অসঙ্গত উপায়ে ধন 
উপার্জনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানের নির্মল আলোক বুদ্ধির পরিশীলিত 
নীপ্তি ও চিন্তার খভু-প্রসন্ন মুক্তি তখনও আসে নাই। সেই সময়ে শুধু যে 
পুরুষদের মধ্যেই এই ব্যাপক দুর্নীতি ও ছুরাঁচার সীমাবদ্ধ ছিল তাহা! নহে! 


২৮০ বন্গসাহিত্যে ছাদ্তরূদের ধাবা 


অস্বঃপুদ্ের মেয়েরাও গোপনে ভাহাদের অবদমিত ইচ্ছা! ও লালসার অবাধ 
প্রশ্রয় দিয়া চলিত। তাহাদিগকে সম্তোগের আশায় প্রলুন্ধ করিয়। সর্থনাশের 
পথে লইন্ব! যাইবার জগ্ত দূতী ও কুটনীর অভাবও সমাজে ছিল না। 
ভিতর ও বাহিরের এই সর্বাঙ্গীণ কুচিহীন নীতিত্র্টতার সমাজচিত্রই ভবানীচরণ 
নিবিকার বাস্তববোধ ও অকপট আন্তরিকতার সহিত অস্কন করিলেন। তিনি 
যে বাবৃসমাজের চরিত্র উদ্ঘাটন করিলেন তাহ। লইয়াই পরবর্তী কালে 
প্যারীচাদ “আলালের ঘরের ছুলাল' এবং বঙ্কিমচন্দ্র “বাবু” নামক প্রবন্ধ রচন! 
করিয়াছিলেন । গল্পকাহিনীকে পদ্য হইতে গছ্যের মধ্যে স্থানাস্তরিত করিয়া 
ভবানীচরণ যে নৃতন সাহিত্যবীতি প্রবর্তন করিলেন তাহাই পরে সার্থক 
উপন্তাসের জন্মদান করিয়াছিল।১ অবশ্ত ভবানীচরণের সাহিত্যে পূর্বতন 
পন্ভরীতি যে একেবারেই বজিত হইয়াছিল তাহা নহে। 'দুতীবিলাস' তো 
সম্পূর্ণ পথ্য ছন্দেই লিখিত, “নববিৰি-বিলাস” এমন কি “নববাবু-বিলাসে'রও 
স্থানে স্থানে পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দ রহিয়াছে। শুধু কেবল ছন্দের দ্রিক 
দিয়া নহে, অলঙ্কার ও বাকাপ্রয়োগের দিক দিয়াও তাহার রচনায় পদ্যরীতির 

যথেষ্ট গ্রভাব লক্ষ্য করা যায়| 
ভবানীচরণের “নববাবু-বিলাস' দুতীবিলাস ও “নববিবি-বিলাস এই 
তিনখানি গ্রন্থেই পূর্বাপর সামকস্তপূর্ণ, সুনির্দিষ্ট গল্পকাহিনী বহিয়াছে। 
“কলিকাত। কমলালয়ে” “ছতোম প্যাচার নঝ্সা”র ন্তায় বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্রই 
অস্কিত হুইয়াছে। ভবানীচরণের কাহিনীমূলক গ্রস্থগুলিতে সমাজ-সংস্কারের 
উদ্দেশ্য স্পষ্ট বলিয়া কাহিনীর সরল ভঙ্গী ও জটিল গ্রস্থনের দিকে লেখক দৃ্ি 
দেন নাই। সমাজের এক একটি বাস্তব অংশ এবং কোন কোন টাইপ 
চরিত্র লেখকের ঝলকিত র্ঙ্গ-বিদ্রপের আলোকে আমাদের চোখের সম্মুখে, 
উদ্ভাসিত হুইয়! উঠিয়াছে। [ভিবানীচরণের সাহিতো যে রঙ্গরসের উপাদান 
রহিয়াছে তাহা বাক্য ও ঘটনার আধারে নিহিত নাই, তাহা চরিত্রকে 
আশ্রয় করিয়া আছে। বাংলা সাহিত্যে এই বোধ হয় সর্বপ্থম পৌরাণিক 
কাহিনী-বছিভূতি বিচিত্র বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে বসহ্ট্টি করিবার চেষ্টা 
পরিলক্ষিত হইল। অবশ্য সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্থজনচনিত্র তিনি বেশি অঙ্কন 
১। প্রকৃত প্রস্তাবে নববাবুবিলাসই যে বাংল! বাক্রচিত্র ও ব্যঙ্গূলক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন। 
তাহ! অন্বীকার করিবার উপায় দাই ।' নববাধুবিলাসেব ভূমিক1--ব্রজেন্্ণাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
(ছশ্রাপা শ্রস্থাবলী & 


ভবানীচন্ণ বন্দোপাধ্যায় ২৮১: 


'করেগ নাই। যাহা উদ্ভট, অসক্ষত, বিদঘুটে ও বিসদ্বশ ভাহাতেই তিনি 
একবার হলের খোচা আর একবার মধুর প্রলেপ দিয়াছেন। ৫সজন্তাই 
কুটনী নাপতিণী, মূর্থ ওস্তাদ, খোনামুদে ইয়ার, ভণ্ড দালাল, প্রাচীন লোচ্চা 
ও বৃদ্ধ! বেশ্ঠ। চরিত্র লইয়াই তাহার কারবার । 

ভবানীচরণের হাস্যরস ব্যঙ্গমিশ্িত একথা সত্য, কিন্তু দর্বঅই যে তিনি 
ব্যঙ্গের কশাটি উদ্যত করিয়া রহিয়াছেন তাহা নহে। 'দুততীবিলাসে' ব্যঙ্গের 
খোঁচা একেবারে নাই বলিলেই হয়, লেখকের আমোদপ্রিয় ও রসসন্তোগী 
মনই সেখানে পরিস্ফুট, রুচি ও নীতির সমস্তপ্রকার শাসনই সেখানে 
একেবারে শিখিল॥ এ গ্রস্থরচনার উদ্দেশ্য এ-প্রসঙ্গে ন্মরণীয়। ব্বরূপচন্্র 
মলিক নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির অনুরোধে লেখক ভারতচন্দ্রের অনুকরণে 
এক নব আদিরসাত্্ক কাব্য রচনা করজেন। সেই গ্রস্থে নৰ দূতীদের বিচিত্র 
লীলাই তিনি বর্ণনা করেন। এই দৃতীগণ অনঙ্ষমপ্তরী নামক এক কুলকামিনীর 
সহিত শ্রাদেব নামক এক রসিক নাগরের কিভাবে মিলন ঘটাইয়1 দিল তাহাই 
“দূতীবিলাসে” বণিত হইয়াছে। শ্রীদেব কিরূপ বিভিন্ন উপায়ে বিচিত্র ছদ্মবেশ 
ধারণ করিয়া! অনঙ্গমণ্ডরীর সহিত মিলিত হইয়াছিল তাহাই অত্যন্ত রসাল- 
ভাবে গ্রন্থ মধ্যে লিখিত হইয়াছে । “দৃহিক কামবিলাসের বর্ণনায় এই গ্রন্থ 
' শ্ত্রীকু্ণ কীর্তন” ও “বিগ্যান্ন্দরকে'ও হার মানাইয়াছে। প্রত্যেকটি মিলনের 
বর্ণনায় লেখক এরূপ স্ুচতুর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং স্কুল 
বিষয়কে এরূপ নম্র ইঙ্গিত ও সুরসাল অলঙ্কার জালে আবৃত করিয়াছেন যে, 
তাহাতে তাহার কোৌতুকবিলাসী বিদগ্ধ মনের চমৎকার স্বাক্ষর পাওয়] যায়। 
গুরুতর নীতিবিগহিত ঘটনার বর্ণনা দিতে যাইয়াও লেখকের যেন বিন্দুমাত্র 
নৈতিক দ্বিধা নাই। গ্রস্থের পরিণতিতেও পাপপুণ্যের জয়-পরাজয় দেখাইবার 
কোন বিশেষ আগ্রহ তাহার নাই। অবশ্য বিষয়-বিবক্ত ধর্মজীবনের দিকে 
শেষ পর্যন্ত নায়কের মন ঝঁকিয়াছে সত্য, কিন্তু লেখকের মতের কোন 
গৌঁড়ামি গ্রন্থমধ্যে ধরা পড়ে নাই। “নববাবু-বিলাম”, “নবৰিবি-বিলাস” ও 
“কলিকাতা কমলালয়ে” লেখকের বিদ্রপধমিতাই প্রধান হইয়! উঠিয়াছে তাহা 
সত্য, কিন্ত এই বিদ্রেপ নির্মম ও ক্ষমাহীন নহে, ইচ্ছার দাহ হাসির বাম্পকে 
একেবারে শুক করিয়! ফেলে নাই । সংস্কার ও শোধন লেখকের উদ্দেশ্য বটে, 
কিন্তু একথা তিনি ভুলিয়া! যান নাঁই যে, তিনি মাষ্টার নহেন, শাসানো থেকে৷ 
রসানোর দিকেই অধিক নজর দেঁওয়। তাহার ধর্ম। 


৮২ বঙ্গলাহিত্যে হাশ্যরসের ধাবা 


চরিত্র-চিত্রণে লেখক যে অভিনব মৌলিকত! এবং অদ্ভুত উন্ভতাবনী 
কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিতে হুয়। 
মাঝে মাঝে কাবার তুচ্ছ ও হেয় বিষয় পদ্চ ছন্দে বিবৃত করিয়া! অথবা! নান! 
গুরুগন্ভীর গুণ ও মহিমা দ্বারা অলঙ্কত করিয়া কৌতুকরসের প্রাবল্য 
আনিয়াছেন। নববাবুর লক্ষণ বর্ণনা! করিতে যাইয়! তিনি বপিলেন, 

নিয়া বুলবুল আখড়াইগান, খোষ পোষাকী, যশমী দান, আড়িঘুড়ি 
কানন“ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ । আবার নববিবির বিভিন্ন স্তর উল্লেখ 
করিতে ঘাইয়। বলিলেন-_ 

অগ্রে বেশ্টা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্িনী সর্বশেষে 
সর্বনাশে সারং ভবতি ট্রককিনী ॥ 

'দুূতীবিলাসে” আবার দুতীদের কিরূপ প্রশস্তি রচনা করা হইয়াছে তাহা 
একটু শ্তন্নন। 

দূতীর শরণে শেক, ভুলে যায় পুত্র শোক, কোন ছু£ঃখ নাছি লাগে তার । 
সৰে বলে দুতী তুমি, আসিয়া এ কর্মভূমি, কতরূপ ধর বহুরূপা ॥ শুনিয়াছি 
লোকমুখে, পঞ্চরূপে থাক সুখে, তবৰগুণে কুরূপা স্থব্ূপ1 ॥ কত শত ছল ধর, 
কামিনীর কুল হর+ কে বুঝিতে পারে তব মায়া । ভবানীচরণ ভনে, তোমার 
সাধক জনে, নিজগুণে দেহপদছায়] ১ 

কবি যখন লুচ্চদের বৃত্তাস্ত দিয়াছেন তখন তাহাতে তাহার নীতি ও 
উপদেশের উদ্দেশ্ট মোটেই পরিষ্ফুট নাই, তখন পরিহাসপ্রিয়, রঙ্গরসিক মনটিই 
তিনি মেলিয়া ধর্রিয়াছেন। সেই বৃত্তান্ত হইতে কিয়্দংশ উদ্ধত হইল-__- 


লোকে যাবে বলে লুচ্চ সে কেবল জানিব৷ কুচ্ছ, 
লুচ্চ বিনা মজা! জানে নাই। 

মাব্রে মণ্ডা আদা ছেনা, সদ] থাকে বাবু আনা 
সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাই ॥ 

মাতা পিতা দাদা তাই, কাহার তোয়াক্কা! নাই, 
ছুঃ'খী নাহি হয় কার দুখে 

কেহ যদ্দি কটু বলে, নে কথা না গায়ে তোলে, 


সর্বদা! মরল কথ মুখে ॥ 


॥ নববাবুবিলাস। পৃঃ ২৫ ॥ 
১। ॥ দৃতীবিলাস--কধিতা রত্তাকর বহরে চতুর্থবার মুক্রিত। ১২৫৩, ৪ চেত্র ॥ 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক্ক ২৮৩ 


বৃদ্ধা! বেশ্টাদদের বর্ণনা দিতে যাইয়া! লেখক এনপ সন্মানবাচক ও সমাসৰদ্ধ 
বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহা অত্যন্ত কোৌতুকাবহ হৃইয়! 
উঠিয়াছে। যথা 
তৎপরে পরমবেশ! শ্বেতকেশা গপিতমাংসা গলিতযৌবনা ভগ্রদশনা 
বতিপগ্ডতা বনমানিতা মধুরভাষিণী নিবিড়নিতম্বিনী বারাঙ্গনা প্রধান! 
বকনাপেয়ারি কৌকড়া পেয়ারী দামড়াগোপী কানঝাড়া রাধামণি ছাডুখাগি 
মণি জয়াবিবি প্রভৃতি আপন আপন সহচারিণী অর্থাৎ ছুকরি সঙ্গে লইয়া 
খলিপ। সমভিব্যাহারে বাগানে আগমন করিলেন ॥ 
॥ নববাবুবিলাস। পৃঃ ৩৩ ॥ 
বিচিত্র বাক্তি ও বন্তর বর্ণনা একই সঙ্ষে যদি আতিশয্যপুণণ ভাষার মধ্য 
দিয়] প্রকাশ পায় তবে তাহ] হাস্যরসাত্মক হইয়া উঠে । এই আতিশয্যজনিত 
হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা লেখকেব রচনার অনেক স্লেই দেখা যায়। নিমস্ত্রিত 
বিবিদের আহার ও বিহারের বর্ণনা “নববিবিবিলাস” হইতে কিছুটা 
উদ্ধৃত হইল-- 
কেহ কহে কাপিয়! কাবাব, কেহ বলে লালসরাব, কেহ বণে আচ্ছা 
বেবাত্তী, কেহ বলে ফাইন ব্রাপ্ডি, কেহ বলে এখনি পোলাও, কেহ বলে 
তবল বাজাও, কেহ বলে বহুত মজা, কেহ বলে খেমটা বাজা, কেহ বলে 
মোহন গাজা, কেহ বলে ফের লেগে যা, কেহ বলে সরম চরস, কেহ বলে 
'আঙ্গুরক। রস ॥ 
॥ নববিবিবিলাস ( রঞ্জন পাবলিশিং হাউন )। পৃঃ ৬২ ॥ 
লোকচবিত্র সম্বন্ধে, লেখকের অভিজ্ঞতা যেমন ব্যাপক, উহাদের বর্ণনা- 
ক্ষমতা তেমনি নিখুত ও রঙ্গরসাত্বক | দুতীবিপাসের বিভিন্ন দূতীর বর্ণনায় 
অথবা] “নববিবিবিলাসে'র বিচিত্র ওন্তাদদের আকৃতি ও প্ররুতি চিত্রণে 
লেখকের সামাজিক চবিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত কুশলতা ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া 
যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় লেখকের কোন নৈতিক উদ্দেষ্ট নাই, কোন 
ঘটনার পরিণতিদানেও যেন আগ্রহ নাই, কেবল রঙ্গরমের আসরে কল্সেকজন 
উদ্ভট ও উৎ্কেন্জ্রিক চরিত্র আনিয়া তাহাদের লইয়! হাসিঠাট্টা করাই যেন 
তাহার আসল উদ্দেশ্য । নববিবির ওত্তাদদের বর্ণনা কণিবার সময় লেখক 
ভুলিয়া গিয়াছেন যে কাহিনীর গতি শিথিল হইয়া গিয়াছে । তিনি বেশ 
বহিয়া সহিয়া, মাইয়া রষাইয়! একটির পর একটি অদ্ভুত ওস্তাদকে আনিয়! 


২৮৪ বঙ্গসাহিত্যে হান্যরসের ধাধা 


'অনর্গবিত কৌতুকের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রথম ওন্তাদের বর্ণনা 
একটু উদ্ধৃত হুইতেছে। ওভ্তাদটি বাঙাল এবং তাহার নাম রামমাণিক্য। 
জানি না দীনবন্ধু মিত্র এই চরিআটি হইতেই তাহার রামমাপিকা চরিজের 
প্রেরণ! পাইয়াছিলেন কিনা । ভবানীচরণের বর্ণন! শুন্ধন__ 

'গন্ত/দমধ্যে এক ব্যক্তি রুষ্ঃবর্ণ দীর্ঘাকার ; প্রেতের স্তায় সকল প্রকার 
উপরে গণ্ডগোল, মধ্যে জলবিকার, পায়ে গোদ. অতি চমৎকারী ভেকধানী 
ভেকের ন্তায় স্বরবান। তাহাকে বিবির মাতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
তোমার নাম কি এবং তোমার বাড়ি কোথায়? ওভ্তাদদ কহিলেন, আজ্ঞা 
আমার নাম রামমাণিক্য, আমার গে। বাড়ী ডাহার ইছলাপুর, আমার বাসা 
জোড়াবাগানে। বিবির মাতা ওন্তাদজীর বাক্যের মাধূর্ধ শুনিয়া অধৈর্য 
হইয়া কহিলেন, তূমি কি ২ প্রকার গাওন! জান। ওস্তাদ উত্তর করিলেন। 
আজ্ঞা হকুকুলরকম গাওনা হিকচি, রামায়ণ গাইবাবে পারি, ঢফের গীত 
গাইবার পারি ও কবি গাইবার পারি ও নেড়ীপ গানও গাহবার পারি এয়োগো 
হুনক্যান।' 

॥ নববিবিবিলাস। পৃঃ ২৭ | 
নির্বাচিত গায়কেব স্বভাব বর্ণনায় পুহ্থানুপুঙ্খ বাস্তবতা এবং বসাল 
বাক্যের ফুলবুরি একটু নিদর্শন দেওয়া হইতেছে__ 

াপকাষ্ট গায়কবেটা, অতি ঠেঁটা, বাক্যে ঠা, কর্ষে খোটা, বুদ্ধি মোটা, 
টিকি কাটা, গৌফ ছ'াটা, কথা ঝুটা, নজর ছোটা, পাড়া চাটা, সর্বদা গীত 
গানে বেশ্যাভবনে অগমা গমনে অপেয়পানে মু্তিমত্ত এক অধর্ম, নীচ কর্ম 
তাহার শ্বধর্ম, চুরি জুয়াচুরি পরদারী ভাভামী ঠকামী বদনামী কোটনামীতে 
অদ্বিতীয়, কিন্ত আপন বিষয় ভোলে শা, তত্বকথা ছাডে না 

এই বর্ণনার মধো লেখকের অসহিষ্ণু উদ্মা হয়তো একটু রহিয়াছে, কিন্ত 
পড়িতে পড়িতে মনে হয়, লেখক যেন তাহার অনিঃশেষ তৃণ হইতে অবিরাম 
কথার বাণ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছেন, সেই বাণসমৃতের চমন্দ ও ঝঙ্কার দিয়া 
আমাদের চোখ ও কানে তাক ও তাল! লাগাইয়াই যেন তাহার তৃপ্তি। 

অযোগ্যতা, ভণ্ডামি, প্রতারণ! ইত্যাদির প্রতি ভবানীচরণ অতিশয় বিরক্ত 
ছিলেন, মেজন্ত হুযোগ পাইলেই তিনি বিদ্রপের খৌচাক়্ বিদ্ধ করিয়া 
ইহাদের স্বরূপ আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত কত্ধিয়া ধরিয়াছেন। কত বোট 
আলিসের মাঝি এলেমদার মন্ত্রী হইয়া বলে, কত মুরগীর ডিম সরবরাহকারী 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৪ 


ওস্তাদ সাজিয়া গান শিখাইতে আসে সে সব লেখকের তীক্ষ দৃষ্টি এভাইয়। 
খায় নাই। “কলিকাতা কমলালয়ে” ক্সিকাতার অনেক সামাজিক অহ্ষ্ঠান 
ও লোকচরিজ্রের মিথ্যাচার ও কপটতাই তাহার বক্রৃষ্টির সুক্ম খোঁচায় বিদ্ধ 
হইয়াছে । অনেক বড়লোকের বাডিতে বই সাজানো থাকে, ফেউ সেগুলি 
পড়ে না, নাডে না। পরম যত্বে সেগুলি তোল! থাকে । বইয়ের আদরের 
মদে বিদ্যার এই অনার দেখিয়া! লেখকের বিদ্রপ বধিত হুইয়াছে--“বাবুসকল 
নানা জাতীয় ভাষায় উত্তম২ গ্রন্থ অর্থাৎ পাপি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় 
করিয়া! কেহ এক কেহ বা ছুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী 
পূর্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দৌোকানদারের বাপেও এমত সোনার 
হল করিয়া কেতাব সাজাহয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত 
করেন এক শত বৎসবেও কেহ বোধ করিতে পারে না যে এই কেতাবে 
কাহার হস্তম্পর্শ হইয্জাছে অন্য পরের হস্ত দেওয়! দূরে থাকুক জেলদগর ভিন্ন 
বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমত কথাও শুনা 
যায় না, ভাল আমি কারণ জিজ্ঞাসা করি এ সকল কেতাব তাহারা রাখিম্নাছেন 
ইহার কারণ কি আমি পাভাগেয়ে ভূত কিছুই বুঝতে না পারিয়া নান 
প্রকার তর্ক করিয়া! মরিতেছি এক প্রকার এই বুঝা যায় বাবুর বুঝি শুনিয়া 
থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃছে রাখিলে মরম্বতী বন্ধ থাকেন যেমন অধিক 
ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী নুস্থিরা থাকেন ব্যয় করিলেই 
বিচলিত হয়েন ইহাও বুঝি তেমনি কেতাব লইয়া] অন্দোলন করিলে 
সরগ্ঘতী বিরক্ত হলেন তৎ্প্রযুক হস্তম্পর্শ করেন ন1।' 


প্যারীষ্টাদ মিত্র 


উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ কবিবার এলে থে উন্নতরুচি 
ও উদ্দারদুষ্টি নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আবিভাব হইয়াছিল প্যারীাদ্দ সেই 
সম্প্রদাক্ভুক্ত একজন অশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি” উচ্চ্নিক্ষা 
লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তখনকার উচ্চশিক্ষিত ইয়ংবেক্গলগণ যে অন্ংযম ও 
অনাচারের শম্বোতে গা.ঢালিয়! দিয়াছিল তিশি তাহ হইতে নিজেকে দুরে 
সরাইয়| বাখিয়াছিলেন। উনশ্দিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে অধ্যভাগ 
পর্যস্ত বাংল! সমাজের গতিপ্রক্তি বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে সমাজের 
পরিবর্তন হইতেছিল, অশিক্ষিত বাবুসম্প্রদায়ের পর সুশিক্ষিত ইয়*বেঙ্গল 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছিল, কিন্তু সমাজের প্রকৃত নৈতিক উন্নতি এবং 
আধ্যাত্মিক ভাবের প্রসার হয় নাই । পারীষ্টাদ তাহার শিক্ষিত মন এবং 
বিশুদ্ধ, আদর্শবাঁদী অস্তর লইয়া সমাজেক নৈতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উৎক€ 
আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একদিকে তিনি উন্মার্গগামী বাবু 
সম্প্রদায়ের বিকৃতি ও কুক্রিয়1 দেখাইয়া উহাদের সংশোধনের পথ দেখাইয়া- 
ছিলেন। অন্তদ্িকে আবার অতিরিক্ত মগ্যাসক্তির বীভৎস পরিমাপ দেখাইয়া 
সমাজকে এই ছুষ্ট ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন | তিনি কৌশীন্ 
প্রথা, বহুবিবাহ, কপট ধর্মাচরণ ইত্যার্দি যেমন নির্মমভাবে আঘাত করিয়া 
ছিলেন, তেমনি আবার উন্নত তত্বচিস্তা ও অকপট ভাগবত-সাধনার দিকে 
শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিঙ্নাছিলেন। 

প্যারীঠাদ্দ কয়েকখানি বই লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার খ্যাতি 
স্প্রতিঠিত হুইয়াছে প্রধানত “আলালের ঘরের ছুলালে”র জন্ত। বইখানি 
লঘু কথ্য ভাষার পাহিতিযিক মর্ধাদাদ্দান এবং বাস্তব কাহিনীমুলক উপন্যাসের 
বসধারা৷ প্রবর্তন এই ছুই দিক দিয়াই বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে ম্মরণীয় হুইয় 
আছে। বশত ঠিক সতাকথ। বলিতে গেলে বিষয়বন্ত ও উপন্তাসরীতি এই 
ছুই দিক দিয়াই প্যারীটাদ তাহার পূর্ববর্তী সপথিকৎ ভবাঁনীচরণের কাছে 
বিশেষভাবে খণী। “মদ খাওয়া! ঝড় দায় জাত থাকার কি ডপাক* এই 
পুষ্তিকাখনি যগ্তাসভি ও সামাজিক রক্ষণশীলতার দোষ ও অল্তায় দেখাইয়। 
বিভিস্ন ঘটন। অরলম্বনে বচিত। 


প্যাবীচাদ মিত্র ২৮৭. 


প্যারীঠাদের বইতে মাঝে মাঝে দগ্ধ ও হুন্দর প্রাকৃতিক বর্ণনা রহিয়াছে 
এবং কাহিনীর একটি জটিল ও কৌতুহলোদ্ীপক গতির "দিকেও তাহার লক্ষ্য 
আছে, কিন্তু তাহার আসল উদ্দেশ্য পৌন্দর্যস্ষ্টি ও কাছিনীবর্ণন নহে, 
সমাক্গতত্ব-উদঘাটন ও নীতিশিক্ষাদানই তাহ! লক্ষা। সেজন্ত তাহার চরিত্র, 
বিশেষত আদর্শ ও উন্নতি চরিত্র যেমন আডষ্ট হইয়াছে, তেমনি অহেতুক ও 
অত্যধিক নীতিকথার চাপে ঘটনার স্বাধীন ও সাবলীল গতিও অনেকস্থানে' 
ব্যাহত হইয়াছে । “আলালের ঘরের ছুলাল; মূলত; হাক্ক! হাস্যরমাত্মক পুস্তক, 
কিন্ত লেখকের তাত্বিকতা ও উদ্দেশ্যময়তা অনেক স্থলেই কৃত্রিম গুরুত্ব ও ছন্ম 
গাভীর্ধের ছার। মুল রসের শৈথিল্য ও হান্সি ঘটাইয়াছে। সমাজশোধন 
ও নীতিশিক্ষাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ, সেজন্ত তাহার হাস্যরস অধিকাংশ 
স্থলে ব্যঙ্গধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। হাসির ছলে আঘাত এবং আনন্দরসের 
সহিত শিক্ষার কষ মিশাইয় দেওয়াই ব্যঙ্গকার লেখকের উদ্দোশ্ট । লেখকেব 
ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে প্রধানত চরিত্রের দোষ ও অসঙ্গতিবর্ণনায়। তিনি 
সরস মন্তব্য, শ্লেষাত্মক উক্তি, বক্র কটাক্ষ এবং রসাল চিত্রণ-কৌশলের হার 
হাস; উদ্রেক করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার নীতি-বিশুদ্ধ, তত্ব-গম্ভীর সব! সেই 
হাস্যে যোগ দেয় নাই। তীহার লেখা পড়িয়। আমর] হাসি বটে, কিন্ত 
আমাদের হাসির মধ্যে লেখককে পাই না বলিয়া দেই হাসি দেখিতে দেখিতে 
মিলাইয়। যায়, গুরুমহাশয়ের গন্তীর আনন দেখিয়] চঞ্চল শিশুর প্রগল্ভ হালি 
ঠিক যেমনভাবে লুকাইয়] যায় । লেখকের রুচি ও নীতিবোধের প্রাবল্োর জন্ম 
তিনি যাহাদের চরিত্র ব্যকঙ্গের আঘাতে শাসন করিতে চাহিয়াছেন তাহাদের 
সবার্গীণ বাস্তবতার চিত্র সার্থকভাবে অঙ্কন করিতে পারেন নাই। পঙ্গের 
শ্লিনতা৷ দেখাইতে গেলে পক্ষের মধ্যে নামিতে হয়, ভভবানীচরণ নিজে নীতিনিষ্ঠ 
€ শুদ্ধচিত্ত হওয। সত্বেও সেই পস্কের মধ্যে নামিতে ছিধা করেন নাই বলিয়। 
সাহার চিত্র এত বাস্তব ও উজ্জল হুইয়! উঠিদ্বাছিল, কিন্তু প্যারীচাদ পক্ক 
হইতে দূরে থাকিয়! অঙ্গুলী নির্দেশে সেই পঙ্কের মলিনতা। দেখাইতে চাহিয়।- 
ছিলেন 3 সেঙ্জন্ত কাহার নীতি বচন শুনিয়া আমরা শিক্ষা পাইলাম, কিন্তু 
তাহার শিল্পনূপ দ্বেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম না। তাহার বাঙ্গের -প:ত্র আংশিক, 
অপূর্ণ ও অগভীর এবং তাহার রসও ক্ষীণ, মিশ্রিত ও ক্ষণস্থায়ী । 

“আলালের ঘরের ছুলালে'র মধো নমাজের বিভিন্ন ধরণের চরিত্র লেখকের 
কী! দ্বারা শাদিত হইয়াছে। কপণ, অহ্দার, অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা ধনী 
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ব্যক্তি, উন্মার্গগামী, বিকৃতমতি, কুক্রিয়াসক্ত ধনী সন্তান, অর্থলোলুপ, 
স্বার্থপর মাস্টার, ধূর্ত, ফন্দিবাজ দালাল ইত্যাদি অনেক চরিত্রই “আলালে' 
আমর! দেখিয়াছি । কিন্তু প্যারীষ্টাদের সর্বাপেক্ষা জীবস্ত চরিত্র ঠকচাচ11১ 
ঠকচাচার কথাবার্ডা, চালচলন, ফন্দি ও মতলব এবূপ বিশদ ও বিশিষ্টভাবে 
অঙ্কন করা হইয়াছে যে, চরিত্রটির প্রতি সতত আমাদের ত্বণা ও ধিকার 
উৎসারিত্ত হইলেও তাহার প্রতি আমাদের কৌতুহলী, রসমগ্ন চিত্ত সর্বদা আসক্ত 
হইয্না থাকে । তাহার অদ্ভুত উর্ঘ ও বাংলা মিশ্রিত ভাষা আমাদের কৌতুক 
উদ্রেক করে, তাহার গৃঢ স্বার্থপর নীচতার সহিত বাহপরোপকারী ও 
ছিতাকাজ্ী রূপের বৈপরীত্য দেখিয়া আমরা ত্বণামিশ্রিত আমোদ অনুভব 
করি এবং তাহার পুনঃ পুনঃ নিগ্রহের মধ্যে তাহার আত্মস্তরি বাক্যসমূহ 
কিভাবে বার বার অসার ও ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে তাহ লক্ষ্য করিয়! আমরা 
মজা বোধ করি। ঠকচাচাকে প্রথম যেখানে দেখিলাম সেখান হইতে তাহার 
বর্ণনা কিছুট। উদ্ধৃত হইতেছে-_ 

“তাহাকে আদর করিয়! সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত, তিনিও তাহাণ্চে 
গলিয়! যাইতেন এবং মনে করিতেন, আমার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে বমঙলান 
ইদ্দ সোবেরাত আমার কর] সার্থক-__বোধ হয় পীরের কাছে কসে ফয়তা 
দিলে আমার কুদরৎ আরও বাড়িয়া যাইবে। এই ভাবিয়া একটা বদন! লইয়। 
উজ্ভু কর্িতেছিলেন, বাবুরাম বাবুর ডাকাডাকি হাকাহাকিতে তাডাতাড়ি 
করিয়া! আমিয়। নির্জনে মকল সংবাদ শুনিলেন। কিছুকাল ভাবিয়া! বপিলেন__ 
ডর কি বাবু এমন কতশত মকদ্দম! মুই উভাইয়া দিয়াছি--এবা কোন ছার ।” 

যেমন ঠকচাচ! তেমনি ঠকচাচী | ছুঃখের বিষয় লেখক ঠকচাচীর চরিত্র 
বিশদভাবে অঙ্কন করেন নাই । যর্দি করিতেন তবে আমর] ঠকচাচার মতই 
আব একটি অবিস্মরণীয় চরিজ্ম পাইতাম । এই চাচা ও চাচীর কথোপকথনের 
একটি কৌতুকময় দৃশ্য লেখক আকিয়াছেন, দেখান হইতে খানিকটা অংশ 
উদ্ধৃত হইল-_ 

যেমন দেব1, তেমনি দেবী--ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই রাজযোটক। 
স্বামী বুদ্ধির জোরে ধোজগার করে, স্ত্রী বিদ্ার বলে উপার্জন করে। 





*৯। ভাঃ হুকুমার সেনের মন্তধা উল্লেখধোগা--'আধুণিক বাঙ্গাল! সাঁহিত্োর প্রথম অমর চির 
হইতেছে ঠফচাচা, পুরানো সাহিত্যের ভণড়ঘত্ের পাঁশে তাহার স্থান সাহিত্যন্থইর জদবিরল 
ব্অনগাবতীডে।' বাঙ্গালা সাহিত্য ইতিহাস (২য় থও)-স্হুকুমার সেন, পৃঃ ৯৪ 
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»-ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাস] করিতেছেন--তুমি হররোজ এখানে 
গধানে ফিরে বেড়াও-তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফর! ? তুমি 
ছরঘড়ী বল যে, হাতে বন্থৃত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জাল! 
ঘায়? মোর দেল বড় চায় যে, জবি জর পিনে দশজন ভাল ভাল বেগ্ডির 
বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখিনা ******। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ 
বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, “আমি ঘষে কোশেশ করি, তা" কি বলব, মোর কেতনা 
ফিকির--কেতনা ফন্দি-_-কেতনা পাযাচ--কেতনা শেম্ত; তা” জবানিতে বল! 
যায় না, শিকার দত্তে এল এল হয়, আবার পেপিয়ে যায়। আলবত শিকার 
জলদি এসবে ।' 
ঠকচাচা যতই মন্দ লোক হউক না৷ কেন, সে সকলের কাছে শাস্তিও কম 
পায় নাই। তাহার অস্তিম শাস্তি তো প্রায় ককুণরসের পর্যায়েই গিয়াছে, 
তাহ। ছাড়াও অন্াত্র একাধিকবার সে অত্যন্ত নির্দয় শান্তি পাইয়াছে। 
মতিলালের বিবাহে এবং মতিলালের পিতা বাবুরামের দ্বিতীয় বিবাছে 
অন্যান্য বরযাত্রীর সহিত ষে লাঞ্চন] সে সহা করিয়াছে তাহাতে তে! তাহার 
প্রতি বীতিমত অন্ুকম্পাই জাগ্রত হয়। মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে 
যে ঘটন। ঘটিয়াছিল তাহারই উল্লেখ করা যাক । এ অংশটি আবার পদ্ঘছন্দে 
লিখিত। পছ্যছন্দে লিখিবার প্রলোভন প্যারীচাদ পর্ধস্ত ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই-_- 
ঠকচাচা মোর বাচা বলে তাড়াতাড়ি । 
মুসলমান বেইমান আছে মুড়িঝুড়ি। 
যায় সরে ধীরে ধীরে মুখে কাপড় মোড়া । 
সবে বলে এই বেটা যত কুয়ের গোড়া । 
বেওতাট করে সাট ধরে তাকে পড়ে। 
চড় চড় চড় চড় দাড়ি টেনে ছেড়ে। 
সেকের পো ওহে! ওহে! বলে তোবা তোবা। 
জান যায় হায় হায় মাফ কর বাবা। 
খুব করি হাত ধরি মোকে দাও ছেড়ে। 
ভাল! বুরা নেই জাস্তা জেতে মুই নেড়ে। 
গ্রস্থের নায়ক মতিলালের চরিত্র আছ্যান্ত স্থপরিস্ফুট নহে । গোড়ার দিকে 
স্বাহার চপলতা ও দুবস্তপনার বিশদ ও বাস্তব বর্ণন। রহিয়াছে বটে, কিছ 
১৯ 
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:প্রাপ্ত হইয়। অন্যান্ত যেলব কৃক্রিয়ায় সে আসক্ত হইয়াছিল সেগুণির কোন 
পর্যাপ্ত পরিচয় গ্রস্থমধ্যে পাওয়। যায় না। তাহার বিদ্যাশিক্ষা ও নিত্যনৃতল 
ছুরত্তপনার যে কয়েকটি চিত্র লেখক আকিয়াছেন সেগুরি যথেষ্ট সরস ও 
কৌতৃকগ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। পাঁঠশালার গুরুমহাশয়, পূজারী ব্রাহ্মণ ও 
পারসীশিক্ষক মুক্সী তাহাকে পড়াইতে আসিয়। যে শোচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় তাহারা কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। 
পূজারী ব্রাহ্ষণকে মতিলাল বলিয়াছিলঃ_- 

“অরে বামুন, তুই যদ্ধি হ, য, ব, র, ল, শিখাইতে আমার নিকট আর 
আসবি, ঠাকুর ফেলিয়া দিয়! তোর চাউল কলা পাইবার উপায় শুদ্ধ ঘুচাইয়া 
দিব, কিন্তু বাবার কাছে গিয়া একথা বলে ছাদের উপর হ'তে তোর মাথায় 
এমন এক এগার ইঞ্চি ঝাডিব যে, তোর ব্রাঙ্গণীকে কালই হাতের নোয়। 
থুলিতে হইবে ; 

মুন্সী সাহেব ছাত্রের নিকট হইতে আরও গুঞ্চতর দক্ষিণা পাইয়াছিপেন। 
লেখকের বর্ণনা টদ্ধৃত হইল-_ 

“এক দিবস মুন্সী সাহেব হেট হইয়া কেতাব দেখিতেছেন, ইত্যবসরে 
মতিলাল পিছন দিক দিয়া একখান জলন্ত টিকে দাডিব উপর ফোলয়! দিল, 
তৎক্ষণাৎ দাউ দাউ করিয়া দাড়ি জলিয়া উঠিল। মতিপাল বলিল, “কেমন 
রে বেটা শোরখেকে। নেডে, আর আমাকে পভাবি।” মুন্সী সাহেব দাড়ি 
ঝাড়িতে ঝাড়িতে ও তোবা তোবা বপ্িতে বপিতে প্রস্থান করিলেন এবং 
জ্বালার চোটে চীৎকার করিয়া! বলিলেন, এস মাফিক বেতমিজ আওর বদজাৎ 
লেভক1 কবি দেখা নাই এস কামসে মুক্ধমে চান কর্ণ আচ্ছি হ্যায়, এস জেগে 
আন] বি হারাম হাক়-_-তোব1--তোবা -তোবা। 11, 

লেখক এইসব স্থানে হাশ্তকৌতুকের মধ্য দিয়] শুধু কেবল উচ্ছন্্র বালকের 
ক্রিয়াকলাপের প্রতি স্বণ। উদ্রেক করিতে চাহেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে অস্থপযুক্ত, 
কর্তব্যবিমুখ, অর্থলোভী শিক্ষকদের চরিত্রের দোষ-ক্রুটির প্রতিও একটু প্রচ্ছন্ন 
নিন্বার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অপদার্থ ও নীচমতি শিক্ষকের চবিভ্র লইয়! 
লেখক অন্স্থানেও ব্যক্ষরিভ্রপ করিয়াছেন। বক্রেশ্বর এরূপ একজন শিক্ষক। 
তাহার চরিত্রের পরিচয় দিয়! লেখক বপিয়াছেন-- 

স্কুলে উপর উপর ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা 
পড়াইতেন, ভাহ। নিজে বুঝিতেন কিনা সনোহ। একথা প্রকাশ হইলে ঘোঝ 


প্যারীটাদ মিত্র ২৯১ 


অপমান ; মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ভিক্সনারি দেখ.। ছেলের] যাহা 
তরজমা করিত; তাহার কিছু না কিছু কাটাকাটি করিতে হয়, সব বজাক্ক 
রাখিলে মাষ্টারীগিরি চলে না, কাধ শব্ধ কাটিয1 কর্ম শিখিতেন, অথবা কর্ম 
শব্ধ কাটিয়া কার্য লিখিতেন--ছেলের! জিজ্ঞেদ করিলে বলিতেন, তোমর! 
বড় বে-আদব, আমি যাহা বলিব তাহার উপ আবার কথ! কও ।, 
প্যারীাদের হাস্তরস শিক্ষামূলক এবং উদ্দেশ্যচা্পত ইহ? আমর! উপরে 
আলোচন। করিলাম, কিন্তু স্থানে স্থানে নিছক আমোদের জন্য অধিমিশ্র 
হাস্তকৌতুকও তিনি উদ্রেক করিয়াছেন। মাঝে মাঝে নীতি ও তত্ব 
আলোচনা বাদ দিয়! তিনি সাধারণ চলমান জীবনের দিকে সহজ মন লইয়! 
দৃষ্টিপাত কবিয়াছেন। তখন মেয়েদের কথাবার্তায় কত বাস্তব সংসারের 
কৌতুক ও কাকুণ্যমিশিত উপাদান সন্ধান করিয়া পান- “কেহ বপিতেছে, 
পাপ ঠাকুরঝির জালায় প্রাণট। গেল-__কেহ পে, আমাব শাশুভী মাগী বড 
বৌক্কাটকি--কেহ বলে, দিদি, আম়াব অণগ বাচতে পা নাউ--কৌ চুভী 
আমাকে ছুপা দিয়া থেতলায়- বেট! কিছু বলে নাঃ ছ্ডাকে গুণ কবে 
ভেড] বানিয়েছে_-কেহ বলে, আহা, এমন পোভা জাও পেয়োছপাম, দিবারান্রি 
আমার বুকে বসে ভাত প্নাপ্পে-কেহ বলে, আমার কোলের ছেলেটির বয়স 
দশ বংসর হইল-_কবে মবি কবে বাচি, এই বেলা তার বিয়েটি দিয়ে নি।, 
প্যাীটা অনেক মন্দ চরিত্র লইয়াই বাগ কধিয়াছেন, দিস্ক একটি ভাল 
চিত্র লইয়াও তিনি কৌতুক করিয়াছেন, এই কোতুকের উদ্দেশ্য কোন 
আঘাত কিংবা শক্ষ1 দেওয়! নহে, ইহার উদ্জেশ্য ভাল চব্রিত্রকে ভালবা সিয়াও 
তাহার সহিত একটু হাসিঠাট্রা করা। এই চবিত্রটি হইল বেচাবাষ। 
বেচারাঁম যত সংসারের কুকাল ও কলুধিত মানুষের পরিচয় পাইতেছেন ততই 
সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পডিতেছেন। তাহার বিরক্তিস্থচক 'একটি কথা 
বার বার প্রকাশিত হইয়া আমাদের কৌতুক উদ্রেক করিয়াছে, তাহা হইল, 
পুর দুর! এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, "দর দরর। এমন আমিও 
করিতে চাই না-মকদ্দমা গিতও চাই নাঁদুর দুর ।” মাঝে মাঝে লেখক 
কৌতুকরস উদ্রেক করিবার জন্য কোন কোন চরিত্রের আক্রুতিত ও প্রকৃতির 
উপর আতিশয্যপূর্ণ কৌতুককর গুণ ও লক্ষণ আকোপ করিয়াছেন। যেমন 


বাবুরাম বাবুর বর্ণনা _ 
'বাবুরাম বাবু চৌগৌগ্সা নাকে তিলক কন্তাপেড়ে ধুতি পরা, ফুলপুকুরে 


২৯২ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


সুতা পায়-উদরটি গণেশের মত, কৌচানো চাদরখানি কাধে এক 
গাল পান--+ 

'মদ খাওয়া বড দায় জাত থাকার কি উপায়” নামক পুস্তিকার আগডভম 
সেনের বর্ণনাও দৃষ্াস্তন্বর্ূপ উল্লেখ করা যায়, যথা__ 

“আগড়ভম সেন লাউমেনের পৌত্র--তাহার শরীরের প্রকাণ্ড পেটটি একটি 
ঢাকাই জালা--নাকটি চেপটা__-চোখ দুটি মুদৃঙ্গের তালা--হাটি বোড়া 
মাপের মত--মন্তগুলি মিপি ও পানের ছিবের তবকে চিক চিক করিতেছে- 
গৌঁপ জোডাটী খ্যাঙ্গজভার মুড ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কাল! ফিতে দিয়া 
বাদ্ধ।। নান! প্রকার নেন! করিয়া থাকেন কোন নেলাই বাকি নাই-- 
প্রাতঃকালাবধি তিন চারিটা বেল! পর্যস্ত নিব্রিত থাকেন, তাহার পর 
গাত্রোখান করিয়া সান আহার করেন, পরে পক্ষিদলের পক্ষিরাজ হইয়! 
সমুদায় রজনী সজনী ২ বলিয়া চীৎকার পুরঃসর সখীসংবাদ বিরহ লাহুড় 
€খেউড টগ্সা নক্ত1 জঙ্গল গজল ও বেক্তা] গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন ।, 


কালীপ্রসম সিংহ 


বাংলার নব্জাগ্রত সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কালীগ্রসম্ন অসামান্ত 
প্রভাব বিস্তার করিয়া এক অনশ্বর কীতবর অধিকারী হইয়াছেন। হাদয় ও 
মস্তিষ্কের এরূপ বিশ্বয়কর মিলন উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতির মাল্যভূষিত 
অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যেও খুব কমই দেখা গিয়াছে, এ কথা জোবের সঙ্গে 
বল যায় । নাট্যকার, নাট্যমঞ্চ-সংস্থাপক, কথ্যভাষার প্রবর্তক, হানম্তরসাত্মক 
নক্সারচয়্িতা এবং মহাভারতের অনুবাদক ইত্যাদি বিচিত্র রূপে ও বসে তিনি 
যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তমনি উদ্দারচেতা, গুণগ্রাহী, 
পরোপকারী ও মহাহুভব সমাজনেত। ব্ূপে তিনি লোঁকসমাঁজে গ্রীতির আসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । মাত্র ত্রিশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, অথচ এই 
অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি হ্ুগ্টির বৈচিত্র্য ও বিপুলতায় বাংল। সাহিত্যকে 
চিরম্মরণীর সম্পদ্দে সমৃদ্ধ করিয়াছেন +১ 

কালীপ্রসন্্নের প্রতিভার একদিকে যহা'্ভারত অনুবাদ অন্তদ্ধিকে 'ছুতোম 
প্যাচার নক্সা" রচনা । একই উৎস হইতে এরূপ বিপরীত স্যষ্টিধারার উদ্ভব কি 
ভাবে হইল? এযেন একই আকাশে জলভারানত মেঘের গাম্তীধ ও চলচঞ্চল 
বিদ্যুতের চপলতা। কালীপ্রসন্নের এক হাতে শঙ্খ আর এক হাতে 
পিচকাবী। একদিকে মহিমাদ্বিত অতীতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, অন্যদিকে 
বিকৃত খর্তমানের প্রতি ব্যঙ্গের রঙ নিক্ষেপ । ছিতোম প্যাচার নক্সা লেখক 
নিজে বলিয়াছেন, “জগদীশ্বরের প্রসাদ্দে যে কলমে হুতোমের নকৃসা প্রসব 
করেছে, সেই কলমই ভারতবর্ষের নীতি-প্রধান ধর্ম ও শীতিশান্কের প্রধান 
উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র বিচিত্র চিত্তোৎ্কর্ষ বিধায়ক, মুমুক্ষু, সংসারী, 
বিরারী ও রাজার অনন্য অবলম্বন শ্বরূপ গ্রন্থের অন্থবাদক | 

১। সাহিত' সাধক চরিতমালার সম্পাদক ব্রজেক্রনাথ বন্বোপাধ্যায়ের উক্তি উল্লেখযাগা-_ 

কালীপ্রন্গ্র সেই শ্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, বাস্ট্ে--এবং সাহিত্যে এমন সকল কাঁতি স্থাপন 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহার আলোচন। ও বিবৃতি এ যুগেও আমাদের অপারণীম বিস্ময়ের উদ্রেক 
করিতেছে । কালীপ্রসন্্রের বহুমুখা প্রতিভার এবং বিচিত্র কর্মজীবনের অদ্ভূত পরিচয় লাভ করিয়া 


পাঠকমাত্রেই নিঃসংশয়ে খবীকীর করিবেন যে এই কীতিমান পুরুষ দীর্ঘজীবী হইলে বাংল। দেশ ও 
বাডালীজাতি লাভবান হইত । 


২৯৪ বঙ্গসাহিত্ো হাশ্যরসের ধাবা! 


(বত প্যাচার নক্সা” বাংলা সাহিত্যের একখানি অদ্িতীয় গ্রন্থ 
কালীপ্রসঙ্গের সমসাময়িক সমালোচকদের অনেকেই কিন্তু এই বইখানিকে 
অশ্লীল বলিয়! অভিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং 'আলালের ঘরের ছুলালে'ব সহিত 
তুলনা করিয়া! ইহাকে নিরুষ্টতর প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, এরূপ সমালোচন। যথার্থ বলিয়। স্বীকার করিতে পারিতেছি 
না। প্রকুতপক্ষে 'হুতোম প্যাচার নঝ্সার যথার্থ মূল্যায়ন আজও পর্বস্ত বাংল! 
সাহিত্যে হয় নাই । ( নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, 
কথ্যভাষার বিশুদ্ধ ' আদর্শ, সমাজ-বাস্তবতা, চিত্রণ-নৈপুণ্য, অপক্ষপাতী 
দৃরটিভা্গ ও হাস্তরসন্থট্টি সব দিক দিয়াই হুতোম আগাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর 
গ্রন্থ । অবশ্ট এ কথা সতা হুতোম ও আলাল এক শ্রেণীর গ্রস্থ নহে, কিন্ত 
তৎকালীন সমাজচিত্র অস্কন ও কথ্যভাষার সাহিত্য-মরধাদ1 দে ওয়] উভয় গ্রস্থেরই 
লক্ষ্য । সে দিক (দয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, কালীপ্রসন্ন সমাজের 
যথাযথ রূপ যেরূপ নিলিঞার সুস্-সন্ধানী দুটি দিয়! দেখিয়াছেন প্যারী্টাদ 
তাহার কচিবাগীশ ও নীতিভারাক্রান্ত দৃষ্টি দিয়] দেরূপভাবে দেখিতে পারেন 
নাই। ভাষার দিক দিয়াও প্যাবীচাদের ভাষাকে মিশ্র ও গুরুচগ্তালী বলিতে 
হয়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের ভাষা একশ বছরের পুরাতন হওয়া সত্বেও আধুনিক 
কথ্য ভাষা বলিয়াই মনে হয়| 

হুতোম প্যাচার নঝ্সাওর একস্ানে লেখক নিজের রচনার পরিচয় 
দিয়াছেন-- 
হে সজ্জন, স্বভাবের স্নির্শল পটে, 
রহল্তরসের রঙ্গে, 
চিত্রিন্ু চরিত-_দেবী সরস্বতীর বরে। 
স্বভাবের পটে তিনি যে চরিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছেন সেগুলি বাস্তবরনে 
ও চিত্রণ-টনপুণো অবিস্মরণীয় উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে । 'ছুতোম প্যাচার 
নক্সা; খুলিলেই উনবিংশ শতাবীর কলিকাতার রূপটি আমাদের চোখের সম্মুথে 
উদ্ঘাটিত হয়। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত ও সমন্বয়ে তখন এই শহরে যে 
মিঅিত জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছিল তাহাতে বাবু ও ইয়ংবেঙ্গলী সম্প্রদায় 
পাশাপাশি অবস্থিত ছিল, পাদ্রী ও ব্রাঙ্মের সহিত বৈষ্ণব ও গোস্বামী আসিয়া 
জুটিয়াছিল, যাত্রা, কৰি ও হাফ আখড়াইয়ের রস পরিবেধিত হইতেছিল, 
গাজা, আফিং ও সিদ্ধির সহিত শেরি-শ্যাম্পেন, ব্র্যাণ্ডি ও হুইস্কির নেশা 
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মিশিয়াছিল, চড়ক, রথ ও হুর্গোৎ্সবেরর সহিত বড়দিনের উৎসব আনিয়! 
মিলিত হইয়াছিল। এই বিচিত্র সমাজরূপ ও জীবনগতি হুতোমের লেখনীতে 
রূপারিত হইয়াছিল। কোন কোনস্থানে কাহিনী অবলম্বন করিয়া আবার 
কোথাও বা হঠাৎ-দেখ। কোন চঞ্চল জীবনবূপের খপ্ডিত অংশের সন্ধানী 
হইয়া লেখক কলিকাতার রাস্তায় ও বাড়িতে, গলিতে গলিতে, ময়দানে ও 
গঙ্গাবক্ষে, প্রকাশ্ট সভাক্ব ও গোপন আসরে, আলোকিত উৎসব ও অন্ধকারাচ্ছন্ন 
শুড়িখানায় নিবিকার চিত্তে যাতায়াত করিয়াছেন। চোখের পটে তিনি 
যে আলোকচিত্র তৃলিয়৷ লইয়াছেন, লেখনীর প্রক্ষেপক যন্ত্রে তাহাই তিনি 
নঝ্মার পটে চলচ্চিত্ররূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। এই চপচ্চত্র দেখিবার 
সময় যেমন হর্ষ ও কৌতুকে আমরা উৎফুল্ল হই, তেমাঁন প্জ্জা ও ধিক্কার- 
বোধে সঙ্কুচিত হই। কিন্ত লেখকের উক্তি ম্মরণ রাখিতে হইবে, তিনি 
যে চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন তাহ “রহশ্তরসের বঙ্গে, তত্রকথা শুনাইবার, 
নীতিশিক্ষা দিবার ও সমাজ শোধন করিবার কৌন মহৎ উদ্দেশ্য তাহার নক্সায় 
বাক্ত হয় নাই। সেই উদ্দেশ্ট নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাহ! প্রচ্ছন্ন ও পরিচ্ছিন্ন, 
তাহ! কোথাও দান1 বাধিয়] চোখ পাকাইয়। নিজেকে জাহির করিতে চাহে 
নাই। তিনি জীবনকে গভীরভাবে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু জীবনকে হাকাভাবে 
দেখাইয়াছেন। সেজন্য তাহার বলিবার কথাটি রঙ্গব্যঙ্গে উজ্জ্বল হইয়! 
উঠিয়াছে এবং তীছার বলিবার রীতিটি হান্তকৌতুকে উচ্ছল হইয়। উঠিয়াছে। 
হুতোম প্যাচার চক্ষু যেমন তীক্ষ, চঞ্চু তেমনি শাণিত। সেই শাণিত চঞ্চুর 
আঘাত হুইতে কেহও পরিত্রাণ পাক নাই। জমিদার ও অবতার, ব্রাহ্ম ও 
পাদ্রী, কচি বুড়া ও ধেড়ে খোকা, মাতাল ও মোসাহেব, বাবু ও বাবাজী, 
বুকিং ক্লার্ক ও স্টেশন মাষ্টার কেহই একটু-আধটু আচড়-কামড় হুইতে 
কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃত হাম্তরসিক তাহার 
হাসির আঘাত দিয়! শুধু কেবল পরকেই বিব্রত করেন না, নিজেকেও বিবৃত 
করেন। হুতোমও নিজেকে বাদ দেন নাই। তীহার কথাতেই ইহার সাক্ষ্য 
রহিয়াছে, “সত্য বটে, অনেকে নক্সাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে 
পেলেও পেতে পাবেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন, তা, আমার বলা 
বাহুল্য । তবে কেবল এইমাজ্জ বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি 
নাই, অথচ সকলেরই লক্ষা করিচি। এমন কি, স্বয়ংও নক্লার মধ্যে থাকতে 
ভুলি নাই। লেখক যে সমাজের চিত্র অন্ন করিয়াছিলেন তাহা ছিল 


২৯৬ বকসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


কলুধিত, ছুর্নাতিবিলানী ও ুক্রিয়াসক্ত। নেই সমাজের অবিকৃত রূপ 
দেখাইতে যাইয়] তাহাকেও সেই সমাজের সহিত অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেগ্ত হইতে 
হইয়াছিল। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া তিনি নির্মল স্থান হইতে উহার 
দিকে অবলোকন করেন নাই, সমাজের পঙ্বস্তরে নামিয়া পঙ্কলিপ্ত সমাজকে 
উধ্বে” তুলিয়া ধরিয়াছেন। যদি তিনি উহার প্বটুকু মুছিয়! ফেলিয়! উহা 
ধৌত ও পরিষ্কৃত রূপটিই দেখাইতেন তাহা হইলে তৎকালীন অনেক 
সমালোচকই সন্তুষ্ট হইতেন বটে, কিন্তু তাহ! হইলে সমাজের একটি কৃত্রিম ও 
অপ্রকৃত রূপই আমরা পাইতাম। 

হুতোমের হাসি ব্যঙ্ষরসাশ্রিত তাহা সত্য, কিন্তু এই ব্যঙ্গরসে ব্যঙ্গ অপেক্ষা 
রস বেশি, ইহাতে হুলের খোচায় যত জাল! হয়, মধুর প্রলেপে তাহা অপেক্ষা 
আনাম লাগে অনেক বেশি। হুতোমের আসল উদ্দেশ্য একটু মজা করা» 
সকলে মিলিয়! একটু আমোদ করা এবং সেই উদ্দেশ্টেই কাহাকেও একটু 
চিমটি কাটিয়া, কাহাকে ও একটু খোচা দিয়া এবং কাহাকেও একটু চড়চাপড় 
মারিয়া চলিয়াছেন। হুতোমের প্রধান লক্ষ্য অবশ্য চবিত্রচিত্রণ তাহ] লক্য, 
/কি মাঝে মাঝে নানা গল্প অবতারণা] করিয়া, কখনও বা নিজন্ব টীকা- 
/টিগরনী জুড়িয়! দিয়া লেখক হাস্যরস স্থষ্টি করিয়াছেন। লঘু ও কথ্য ভাষা 
ব্যবহারের জন্য এবং এই সব গন্প ও টীকাটিগ্ননীর ফলে “ছতোমী নক্মায় 
এমন একটি মজলিসী ও অস্তরঙ্গ পরিবেশ হুট হয় যে বক্তা ও শ্রোতার 
মধ্যে একটি পরিহাসোজ্জল অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গডিয়] উঠে। লেখকের ভাষা" 
শক্তি ও বর্ণন-ক্ষমতা অসাধারণ । মাঝে মাঝে এমন রসাত্মক শক এবং 
ইংরেজি ও বাংলামিশ্রিত কৌতুকের বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, ঘটনা ও 
দৃশ্ঠবর্ণনায় স্থানে স্থানে এমন তির্ধক গতি ও আকস্মিক মোচড় আনিয়াছেন 
যে তাহ] বিশেষভাবে হাস্তরমাত্মক হুয়া উঠিয়াছে। কখনও কখনও সামাগ্ঠ 
বস্ত বুঝাইবার জন্য পর পর এমন দূর-ব্যবহিত উপমানের প্রক্নোগ করিয়াছেন 
যে তাহাও যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ হইয়াছে। 

লেখকের বর্ণনা-চাতুর্ধ, সরস টাঁকাটিগ্ননী ও কৌতুকচিত্রের সমারোহের 
কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক । পুরাতন বর্ষের বিদ্রায় এবং নববর্ষের আগমন 
কত লেখকের মনে কত উচ্চ ও মহৎ ভাবের উদ্রেক করিয়াছে । কিন্তু ছুতোমের 
কোৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে এই বিষয়টি কিভাবে ধর!1 পড়িয়াছে তাহা দেখুন-_ 

'ভূতকাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চ'লে গেলেন, বর্তমান 


রর 
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বৎসর স্কলমাষ্টাবের মত গন্ভীরভাবে এসে পড়লেন-_-আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও 
বিন্মিত। জেলার পুরাণ হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুকপুক 
করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠলে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন 
গুরু গুর্‌ করে--মডুঞ্ে পোয়াতীর বুড় বস্ঝসে ছেলে হ'লে যেমন মহান সংশয় 
উপস্থিত হয়, পুরাপর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি 
অবস্থায় পড়লেন ।” 

হাফ আখড়াই শুনিবার জন্য ছেলে বুডা সকলেই মাতিয় উঠিয়া বিচিত্র 
পোষাক পরিচ্ছদে কিভাবে নিজেদের সজ্জিত করিয়াছে তাহাব সনি দিতে 
যাইয়া! লেখক তুচ্ছ অচেতন বস্ধকে কিভাবে মানবীয় উপমানের দ্বার! 
কৌতুকরসাত্মক করিয়1 তুলিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে__ 

“কি ইয়ারগে"চের স্কুল বয়, কি বাহাত্তরে ইনভেলিভ সকলেই হাফ 
আখড়াই শুনতে পাগল, বাজার গরম হয়ে উঠলো । ধোপারা বিলক্ষণ 
রোজগার কোন্তে লাগলো । কৌচান ধুতিঃ ধোপদস্ত কামিজ ও ডুবে 
শাস্তিপুরে উড্ভুনীর এক বাত্রের ভাঁডা আট আনা চডে উঠলো । চার পুরুষে 
পাচ পুরুষে ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা, অকর্মণ্য হুয়েঃ নবাবী আমলে সিন্কুক 
আশ্রয় করেছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হ'য়ে মাথায় উঠলেন। কালে! ফিতের 
ঘুন্সি ও চাবির শিকলী, হঠাৎ বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ ক'রে ঘড়ীর চেনে 
অফিসিয়েটিং হলো-_জুতোর] বেশ্তার মত নান1 লোকের সেবা কত্তে লাগে! ।” 

হুতোমের ঠাট্টা একবার আবস্তভ হইলে সহজে থামে না, জ্যা-মুক্ত বাণের 
মত একটির পর একটি বাক্য কৌতুকের এক একটি ফুলকির মত চারিদিকে 
ছটিয়া চলে। লেখক যেন নির্দকনভাবে হাসির পর হাসির বোমা ছুঁড়িয়া 
মারেন। ফোহাবের গানের বর্ণনা হইতেছে-_ 

“এদিকে দোহারের] নতুন ম্থবের গান ধলেন। ধোপাপুকুব রন রন কত্তে 
লাগলে৷। ঘুমস্ত ছেলের! মার কোলে চোমকে উঠলো-_কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ 
ক'রে উঠলো,-_-বোধ হ'তে লাগলে] ঘেন, হাভীরে গোটাকতক শুক্জার ঠেডিয়ে 
মাচ্চে। গাওনার নতুন সর শুনে সকলেই বড় খুসী হ'য়ে সাবাস! বাহবা ।” 
ও শোভাস্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগলেন--দোহারেরা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে 
লাগলো, স্মস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে ধোপারা অধোব ঘুমচ্ছিলো, গাওনার 

রো! আওয়াজে চমকে উঠে খোটা ও দড়ি নিয়ে দৌডুলো 1, 

ছিতোম প্যাচার নক্সা'র কৌতুকরসের প্রাবস্য দেখা যায় কয়েকটি হতোমী 
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গান ও অদ্ভুত হাস্তোন্বীপক কয়েকটি গল্পের মধ্যে । গাঁনগুলি গ্রধানত মাতাল 
ইয়ার ও ভবঘুরের মুখেই শুনা গিয়াছে। কিন্তু এগুলির ভাষ1! ও ভাব এত 
উদ্ভট ও স্থু্গ অনঙ্গতিপূর্ণ যে উহারা প্রবল কৌতুকের আঘাতে শ্রোতার 
চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। একটি গান শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত 
হইতেছে, গানটি বথের দ্রিন একটি মাতালের মুখে শুনা গিয়াছে 
কে মারথ এলি? 
সবাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুর ঘুরালি। 
মা তোর সামনে ছুটে ক্যেটে। ঘোড়া, 
চুডোর উপর মুখ পোভা, 
চাদ চামুরে ঘট। নাডা, 
মধ্যে বনমালী। 
মা তোর চৌদ্দিকে দেবতা আকা 
লোঁকের টানে চলছে চাকা, 
আগে পাছে ছাতা পাকা? বেহদ্দ ছেনালী ॥ 

নক্সা আকিতে যাইয়া হতোঁম মাঝে মাঝে প্রসঙ্গ ক্রমে এমন সব গল্পের 
'অবতারণ! কখিয়াছেন যেগুলির কৌতুকময়ত৷ সশব্দ অস্টরহাসিরই উদ্রেক কৰে। 
গল্প উদ্ধৃত করিবার স্বান এখানে নাই, কিন্তু তবুও একটি গল্পের কিয়দংশ গ্রবল 
কৌতুকহাস্তের দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না_- 

“সমরভেকেশনে কলেজ বন্ধ হয়েছে, স্কুলমাষ্টারেরা লোকের বাগানে 
বাগানে মাছ ধরে বেভাচ্ছেন। পণ্ডিতের দেশে দেশে গিয়ে চাষবাস আরম্ভ 
করেছেন, (ইংরেজী ইন্কুলের পণ্ডিত প্রায় এ গোছেরি দেখ] যায় ) ধন্গবাবু 
সন্ধ্যার পর দুইচার স্কুল ফ্রেওড নিয়ে, পডবার ঘরে বসে আছেন, এমত সময় 
কলেজের প্যারীবাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্র্যাণ্ডি ও একট! শেরি নিয়ে 
অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। প্যারীবাবু ঘরে ঢোকবামাত্রই চারিদিকে 
দোর জানল! বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুক্গে (বেরালে 
চুরি ক'রে ছুধ খাবার মত ক'রে) অত্যন্ত সাবধানে চলতে লাগলো, ক্রমে ব্র্যাড 
অন্তর্ধান হ'লেন। এদিকে বাবুদের মেজাজ গরম হ'য়ে উঠলো, দোর জানলা 
খুলে দেওয়] হলো, চেঁচিয়ে হাসি ও গররা চলতে লাগলো । শেষে শেরীও 
সমীপস্থ হলেন, স্থতরাং ইংরেজী ইম্পিচ ও টেবিল চাপড়ানে। চললো! ; ভয় লজ্জা 
পেয়ে পালিয়ে গেল। এদিকে ধনুবাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মাল! ফিরুচ্ছিলেন ; 
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ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চিত্কার ও বৈ বৈ শব্ধ শুনে গিয়ে দেখলেন, 
বাবুর! মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ কচ্ছেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার 
হয়ে উঠলেন ও ধস্থুবাবুকে যাচ্চেতাই বলে গাল মন্দ দিতে লাগলেন । কর্তা 
গালাগালে একজন ফ্রেণ্ড বডই চটে উঠলেন ও ধনুও তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে 
একট] ঘুষো মারলেন। কর্তার বয়স অধিক হযোছুল, বিশেষতঃ ঘুষোটি ইয়ং 
বেঙ্গালি (বাদরের বাড়া); ঘুষ খেয়ে কর্তা একেবারে ঘুরে পড়লেন, বাড়ীর 
অন্য পারবারেরা হা হাঁ করে এসে পড়পো, গিন্ী বাডীন্ ভেতর থেকে কাদতে 
কাদতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কন্তে লাগলেন। 
তিরস্কার কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেগুরা পুলিসের ভয়ে নকলেই চম্পট 
দিলেন। এঁদকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো, মার কাছে (দয়ে বলেন, “মী, 
বদেমাগর বেঁচে থাক, তোমার ভয়।ক? ও ওল্ড ফুল মরে যাক না কেন, 
ওকে আমর] চাইনে 3 এবারে মা এমন বাবা এনে দেবে যে, তুমি নূতন বাব! 
ও আ।ম একজ্রে তনজনে ব'সে হেলখ (ডৃস্ক করবো, ওল্ড ফুল মরে যাক, আমি 
কোয়াহুট রিফরমড বা] চাই ।, 

হুতোম যখণ কোন চবিত্র চত্রিত করিয়াছেন তখন এত স্ুক্মভাবে সরন 
বিশ্লেষণ কত্িয়াছেন,) একটি পর একটি রঙের রেখা এত ভ্রত টানিয়। 
চপিয়াছেন যে আমাদের কল্পনাশক্তিও যেন সেহ তুলিকার গতির সহিত সমতা! 
রাখিতে পারে না। বর্ণনার এই নিখুত বাস্তবতা ও বিকৃত লক্ষণগুলির বিশ্দ 
উল্লেখের ফলেই চরিত্র-চিত্রগুলি এত কোৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। 
মফস্বলের জমিদার কলিকাতায় আসিয়া মদ ও ইয়ার লইয়া! কিভাবে মাতিয়! 
উঠিতেন তাহারই একটু বর্ণনা দেওয়। হইতেছে-_ 

“মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের ও তেলের কুপোর মত শরীর 
দাতে মিসি, হাতে ইস্টিকবচ, গলায় কুত্জাক্ষের মাপা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের 
মত গুটি দশ মাছুলী ও কোমরে গোট, ফিনফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোছা 
গলারর-মৈমনসিংহ ও ঢাক] অঞ্চলের জযিদার, সরকারী দাদা ও পাতান 
কাঁকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকাম কচ্চেন। বয়েস ষাট পেরিয়েছে, অথচ 
রাষকে আম, ও দাদ কাকাঁকে দাদ ও কাকী বলেন । 

হুতোঁমের বিদ্ররপ সর্বপ্রকার ক্ষদ্রতা, অনুদারতা ও স্বার্থপরতাব প্রতি বধিত 
হুইয়াছিল। নিজে তিনি উদ্ধার ও প্রগতিবাদী ও পরোপকারী হিলেন। 
সেজন্ত মান্ধষের মধ্যে এ সব গুণের অভাব দেখিলে তিনি অসহিষুণ হইয়া 
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উঠিতেন, এবং তাহার প্রতিবাদ বিদ্রপের কশ] হুইয়াই আত্মপ্রকাশ করিত । 
রেলওয়ে নামক নজ্সাটির মধ্যে রেলওয়ে কর্মচারীদের অসাধুত। ও কর্ব্যহীনতা 
লইয়া তিনি যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতে পার! যায় 
না। স্টেশন মাষ্টারের চবিত্র বর্ণনা! করিতে যাইয়। ভিনি পিখিয়াছেন-_ 
“যে সকল মহাত্মারা ছেলেবেলা কলকেতার চীনেবাজারে “কম স্তার। গুড 
সপস্তার। টেক টেক টেক নটেক নটেক একবার তো সী।” ব'লে সমস্ত 
দ্বিন চীৎকার ক'রে থাকেন, যে মহাত্বারা সেলর ও সোলজারদের গাড়ী ভাড়া 
ক'রে মদের দোকান “এম্পটিহাউস সাতপুকুর দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও 
ক্লায়েণ্টের অবস্থা বুঝে বিনান্থমতিতে পকেট হাতড়ান, কাচপোকার আরম্ুল। 
ধরবার রূপাস্তরের মত তাদের মধ্যে অনেকেই চেহার। বদলে 'দি এস্টেশনমাষ্টার” 
হয়ে পডেছেন, ধাদের সঙ্গে একবারমাত্র এই মহাপুরুষর]1 কনট্যাকটে এসেছেন, 
তারাই এই ভয়ানক কর্মচারীদের নামে সর্বদাই কমুপ্রেন করে থাকেন।, 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিভিন্ন ধর্মের ছারা সমাজমন বিশেষভাবে 
বিপ্রুত হইয়াছিল। এই সব ধর্ম ীানজ নিজ মহিমা প্রচার করা সত্বেও 
উহাদের আশ্রিত লোকেদের মধ্যে নান! সংকীর্ণতা, ভণ্ডামি ও পরধর্মবিদ্বেষের 
ভাবও দেখা যাইত। কাণীপ্রসন্ন সকলধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও সকল 
ধর্মীবলম্বী লোকেদের মন্দ দ্দিকটিও ব্যঙ্গব্দ্রপের খোচা দিয়। দেখাইক়াছেন। 
হিন্দৃধর্মাবলম্বীদের মধ অনেককে গৌভডা ও কুপমণ্ক হইয়া, সর্বপ্রকার 
উন্নতি ও উদারতার প্রতি বিরূপ বিমুখ হুইয়! উঠিতেন তাহার পরিচয় অনেক 
স্থানে দিয়াছেন। হঠাৎ অবতার নামক নক্মাটির মধ্যে পদ্মলোচনের বর্ণন। 
দিতে যাইয়া হুতোম লিখিয়াছেন-__ 

“তিনি যেমন হিন্দুধর্মের বহিক গোঁড়া ছিলেন, অন্তান্য সৎকর্মেও তার 
তেমনি বিদ্বেষ ছিল ; বিধবা বিবাহের নাম শুনলে তিনি কানে হাত দিতেন, 
ইংরেজী পড়লে পাছে খান খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভঙ়ে তিনি 
ছেলেগুজিকে ইংরেজী পড়ান নি, অথচ বিছ্যাসাগরের উপর ভয়'নক বিদ্বেষ 
নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই, বিশেষত শুদ্রের সংস্কৃততে অধিকার 
নাই, এটিও তার জান। ছিল; সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও বাপকা বেটা 
সেপাইক ঘোড়ার দলেই পড়ে ।” 

বৈষ্ণব গোম্বামীবাও হুতোমেক হাতে কম নাস্তানাবুদ হন নাই। বৈষ্বদের 
পূর্ষে প্রচলিত গুরুপ্রসাদি প্রথা তিনি যেরূপ সরস গল্পের মধ্য দিয়া ব্যঙ্গ 
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করিয়াছেন এবং প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বাবাজীদ্বধয়ের যেরূপ বাঙ্গাত্মক চিত্ত 
অঙ্কন করিয়াছেন তাহা কখনও ভুলিবার নহে । গোস্বামীর চিত্র অস্কন করিয়া 
তিনি একস্থানে একটু কঠিন মস্তব্যপহ লিখিয়াছেন__ 

হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গৌসাইগিরি 
সকলের টেকা । আমর। জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটি রোগা দুৰল গোৌসাই দেখতে 
পাইনে। গৌসাই বললেই একট! বিকটাকার ধু্ঘলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি 
সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোৌসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে 
আযম ও আছারাদি চলে? ব্ড বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে 
ওঠবার যে! নাই | নিজের ধর্মের লোকেদের প্রতি নির্মম হইয়াছিলেন বলিয়! 
অপর ধর্মের লোকেদের তিনি নিষ্কৃতি দেন নাই। ব্রাঙ্গধর্মাবলম্বীর কৃত্রিমতা 
উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন-_ 

“আজকাল ব্রাঙ্গধর্ষের মর্ম বোঝ ভার, বাড়ীতে ছুর্গোৎসব হবে আবার ফি 
বুধবার সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত করে মড়া কাঙ্গ! কাদতে হবে। পরমেশ্বর কি 
খোট্রা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদ ভাষ৷ সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তারে 
ড।'কলে তিনি বুঝতে পারবেন না-আড্ডা থেকে না ভাকলে শুনতে পারেন 
না? ক্রমে কমশ্চানী ও ত্রাহ্গধর্ষমের আড়ম্বর এক হবে, তাবি যোগাড় হচ্ছে।, 

পাদরীদের ধর্মপ্রচার ও দেশী খৃষ্টানদের তুর্ঘশ। লইয়। ব্যঙ্ন করিতেও হুতোম 
ছাড়েন নাই, যথা--“কোথাও পার্দৰী সাহেব ঝু(ভ ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন__ 
কাছে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া-_সবর্ধন চৌকীদারের মত পোষাক পেনটুলেন, ট্যাং- 
ট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙ্গাকাট] টুপী। আদালতী সরে হাত 
সুখ নেড়ে গ্রীপটধর্ষের মাহাত্ব্য ব্যক্ত কচ্চেন_-হঠাৎ দেখলে বোধহয় যেন পুতুল- 
নাচের নকীব কতকগুলো! ঝাকাওয়ালা, মুটে, পাঠশালার ছেলে ও ফ্রিওয়াল! 
একমনে ফিরে দীড়িয়ে রয়েছে । ক্যারিকষ্ট কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছে 
না। পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপমার সঙ্গে ঝগড়া! করে পশ্চিমে পালিয়ে 
যেতো, না হয় গ্রীষ্টান হতো, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় 
ব্যাঘাত হয়েছে আর দিশী থ্রীষ্টানদের ছুর্দশ। দেখে শ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়|, 

কালীগ্রসন্নের হান্তরসের দৃষ্টান্ত যতই দেওয়া যাক লা কেন, দৃষ্টান্ত আর 
শেষ হয় না। তাহার প্রতিটি কথার বর্ণে, ভঙ্গিতেও উচ্চারণে হাসির খেল! 
আর খুশির মেলা । হছতোমী নক্সায় সমাজের চিত্র ফুটিয়াছে বটে, কিন্তু রকমারি 
কৌতুকের রভীন তত্ধ দিয়াই সেই নক্সা! বয়ন করা হইয়্াছে। 
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বাংল। সাহিত্যে হান্তরসের সবশ্রেষ্ঠ লেখক কে এ সম্বন্ধে চট করিয়া একটা 
মন্তব্য কর] মহজ নহে + কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রকে এ সম্মান দিলে বোধ হয় অসঙ্গত 
হইবে না। তাহার ন্যায় হাসাইতে কেহ পারেন নাই এবং শরৎচন্দ্র ব্যতীত 
সম্ভবত তাহার ন্যায় কাদাইতেও আর কেহ পারেন নাই। অন্যান্ত লেখকদের 
সহিত হাসা যায়, আমোদ কর! যায়, কিন্তু দীনবন্ধুর সহিত হাসিয়া আমোদ 
করিয়াই তৃষপ্চি পাওয়া যায় না, তাহাকে ভালোবামিয় জীবনের হুখছুঃখের পথে 
নিত্যকার সঙ্গী করিতে হয়। দীনবন্ধু শিল্পী হিসাবে, না ম।ঠষ হিসাবে ঝড় 
ছিলেন তাহা জানি না, কিন্তু শিল্পীসত্তা ও মান্তুষীনত্তার এরূপ নিবিড়তম 
সমম্থয় বোধ হয় আর কোথাও দেখি নাউ । তিনি তাহার জীবনকে শিল্পে 
মধ্যে অবারিত কর্পিয়া দিয়াছেন এবং শিল্লকে জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ মুত্বি 
দিয়াছেন। 

দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের শমলামরিক লেখক ছিলেন, উভয়ে মধো গভীর 
বন্ধুত্বও ছিল, কিন্তু তবুও উভয়ের জীবণবোধ ও বসদৃষ্টিএ মধ্যে প্রভেদ ছিল । 
বন্ধিমচন্দ্র বাংলা ও বাঙালীকে অক্ুত্রিম অন্ঠরাগের দৃষ্টি দিয়। দেখিয়াছিলেন 
তাহা সত্য, কিন্তু সেই অন্ুপাগ অনেকখানি ভাবাআয়ী, বুদ্িগিত ও আর্শচারী | 
তিনি সমাজ ও জাতিকে তাহাকে উন্নত, বশিষ্ঠ ও আদর্শাস্িত স্তরেই উন্নয়ন 
করিতেই চাহিয়াছিপেন। এক মাজিত নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গী, শিক্ষ-ভিমানী রুচি 
ও প্রথর নীতিবোধ দিয় 'তনি মানুষকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তাহার বন্ধু দীনবন্ধু দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। দীনবন্ধু বস্কিমচন্দ্রের মত 
উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু শিক্ষা ও অর্ধাদা তাহারে 
ভাবচারী, আদর্শবিলামী ও ম্বাতন্র্যবাদী করিয়া তুলিতে পারে নাই। -তিনি 
তাহার আদর্শকল্লিত জগতে সযাজ ও জাতিকে তুলিতে চাহেন নাই, নিজেই 
ভাচার শিক্ষা ও স্বাতস্ত্রের স্প্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া! সমাজ ও জাতির 
সর্ঘর সধারিত হইয়াছেন; তিনি বন্ধিমচন্ত্রের মত বিদেশী রোষামের 
আলোতে দেশী জীবনকে সুন্দর ও সর করিয়া তুলিলেন না, নেই জীবনের 
জুল ও বিরুত দিক যথা যখরূপে উদ্ঘাটন করিলেন। নীলকর অত্যাচার, সপত্বী 
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ও ঘরজামাইয়্ের সমস্যা, ফৌলীম্ক ও বহুবিবাহ-প্রথ! ইত্যাদির মধ্য দিয়।' 
ংলার খাঁটি গ্রায্য-জীবনের যে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল তাহার সহিত 
দ্বীনবন্ধু ঘেমন তাহার প্রাণসতাটি মিশাইফ1 ফেলিয়াছিলেন, তেমনি শিক্ষা ও 
সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত নবজাত নাগরিক জীবনের উচ্ছৃত্খল ও উৎকেন্দ্রিক 
পের সহিতও তিনি পরিপূর্ণভাবে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাহার 
কল্পনার রঙে জীবনকে সুন্দর করিতে চাহেন নাহ, নীতি ও আদর্শের পালিশ 
দিয়া তাহাকে মাজিত করিতে চাহেন নাই, ভাষা, ভঙ্গি, রস ও সৌন্দর্যের 
উৎসগুপি পুরাপুরি মুক্ত করিয়। দিয় জীবনকে সম্ভোগ করিয়াছিলেন।১ 
হাস্যরসিক জীবনকে দেখেন তীক্ষ ও তিধকভাবে, তাহার শুধু বাপক অভিজ্ঞতা 
থাকিলেই চলে না, জীবনের বাস্তব-রূপ সম্বন্ধে একট] স্দা-জাগ্রত ও অস্তর- 
সন্ধ(নী স্ক্্-সচেতন দৃষ্টি থাক দরকার । রানকার্ধ উপলক্ষে দীনবন্ধু দেশের 
এক প্রান্ত হইতে অপর পর্যন্ত ঘুরিয় হরেক বূকমের মানুষ স্ষদ্ধে বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা সঞ্চষ করিয়াছিলেন তাহ! সতা, কিন্ত শুধু কেবল এই অভিজ্ঞতার 
ফলেই তিনি অদ্বিতীয় হাসারসাত্মক চরিত্রসযৃ* এত উজ্জলভাবে স্থস্টি করিতে 
পারেন নাই। তাহার অভিজ্ঞভাব সহিত তাহার শাণিত-প্রথব বাস্তব-দৃষ্টি 
আসিধা মিলিত হইয়াছিল। ককণ ও গন্তীর ঈসে জীবনের গভীর ও গুহাহিত 
ই কল্পনা ও অঙ্গভূতির রঙে ফুটাইযা1 তোপা৷ লেখকের লক্ষ্য, কিন্তু হাস্তবসে 
জীবনের প্রকাশমান ও দৃর্টিগোচর দিকটি কিছু অতিরঞ্চনের বউ মিশাহয়। 
উদ্ঘাটন করাই হাস্তরসিকেএ উদ্দেশ্য । সেজন্য বাস্তব সংসাবে ঠিক যেমনটি 
ঘটে তাহ অবিকল চিত্রিত করিতে ন। পাবিলে হাস্তরসের প্রবল প্রাণোচ্ছাস 
মুক্তি পাইবে না। সেজন্ত যাহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়! তিনি হাসিবেন 
তাহাদের ভাষার প্রতিটি শব, প্রতিটি বাগভঙ্গি, প্রতিটি ছভা ও প্রবাদ 
জানিতে হইবে; তাহাদের সংস্কার ও প্রবণতা? আচার ও আচরণের প্রতিটি 
হুঙ্ বিষয় তাহাকে বুঝিতে হইবে, তাহ"'দের চোখের ইসারা, মুখের বহ্িম 
ভঙ্গি, হাত ও পায়ের চঞ্চল গতি সব কিছুই অতি প্রখর দৃষ্টি লইয়। দেখিতে 


১। ডাঃ হুনীল্কুমার দে মহাশয় এ সম্বদ্ধে যথার্থ ই বলিয়াছেন-_ দীণবন্ধু নিজে প্রাণে মনে খাঁটি 
বাঙালী ছিলেন , তাই দোযগরা, গুপভর।, হাসিডরা, কান্নাভরা। বাঁালীকে জলি, বুঝিতেন, এবং 
তাহার জীবনের সঙ্গে তাহার সংযোগ ছিল আন্তরিক । খাঁটি বাঙালী অর্থে এই বুঝায়, বিচ্লৌ 
প্রভাব সন্ধেও তাহার মানস-প্রকৃতি ছিল বাঙালীর নিজন্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি দিয় গঠিত, প্রকাশন 
শঙ্গী ছিল বাঙালীর নিজস্ব পদ্ধতি ; ভাষাটিও ছিল বাঙালীর দৈনন্দিন সহজ ভাষা, যাহ! কেবল 
অভিজাত সমাজে নয়, মাঠে ঘাটে হাটে বাজারে অন্তঃপুরেও বৌধগমা * দীনবন্ধু মিত্র পৃঃ ৩৪-৩ৎ 


৩৪৪ বহ্ধদাহিত্যে হান্যরসের ধার! 


হইবে। ভবী, কামিনী ও হাবার মার রসিকতার ভাষ] ও ভঙ্গি কিরপ, বগী 
ও ৰিন্দী এই ছুই সতীন ঝগড়ার সময় পরস্পরের প্রতি কি কি বিশেষণ প্রয়োগ 
করে, মূর্খ ও মরল কুষকর! মিলিত হইয়া তাহাদের জীবনের কোন্‌ কোন্‌ 
আনন্দ ও বেদনা-মিশ্রিত বিষয় লইয়। আলোচন] করে, নেশাখোর ঘরজামাই- 
গুলি কিভাবে তাহাদের অলস সমক্স নির্বোধ আমোদে অতিবাহিত কবে, 
সুশিক্ষিত মাতালের মাতলামি এবং অশিক্ষিত নেশাখোরের ইতরামির মধ্যে 
পার্থক্যের মাত্রা কতখানি, পূর্ধবঙ্গীয় রামমাণিক্যের ভাষার শব ও বাগধারার 
বৈশিষ্ট্য এমন কি উৎকলবাসী ভৃত্য রঘূয়ার উৎকলী ভাষার বিশুদ্ধ রূপটি পর্যন্ত 
তিনি অভ্রাস্ত ও অবিকৃত দৃ্টি দিয়] পর্ধবেক্ষণ করিয়াছেন । তাহার দৃষ্টির এই 
স্থৃতীক্ষ ও বিশ্বস্ত বাঞ্তবনিষ্ঠার জন্য উহার বণিত জগৎ এত অকৃত্রিম ও শ্বাভাবিক 
মনে হয় এবং মেই জগতের ভ্রান্তি ও অসঙ্তি-জনিত হাস্যরস এত সাবলীল ও 
কলোচ্ছল হইয়! আমাদের অনর্গল আনন্ধরসে মাতাইয়। রাখে । 
অনেক হাশ্তরসিক লেখকদের জীবন-বুস্তান্তে জানা যায় যে তাহারা 

তাহাদের লেখায় হাস্যরস সৃষ্টি করিলেও ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সময় বিমর্ষ ও 
গম্ভীর হইয়া থাকিতেন। কিন্তু দীনবন্ধু এপ ছিলেন না, তাহার জীবন ও 
সাহিত্যের মধ্যে কোন গ্রভেদ ছিল না, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি হাসির অফুরস্ত 
ফোয়ারা] রূপেই বিছ্যমান ছিলেন। যে কেহই তাহার সান্নিধ্যে আসিয়াছে, 

তিনি বন্ধুই হউন কিংবা পাঠকই হুডন, তাহাকে শুষ্ক গাত্রে ও শুফ মনে যাইবার 
উপাকস নাই, দীনবন্ধু তাহার ৰসন ভিজাইয়া মন রসাইয়া দিয়াছেন।১ 

বিজ্ঞ, গম্ভীর ও রাসভারী লোক তাহার পরম শক্র। হাসির পিচকারী হইতে 
অনল বুঙ ছড়াইয়া দীনবন্ধু তাহাকে দলে টানিয়া আনিবেন। অথচ তাছার 
উপরে রাগ করাও চলে না, কারণ রঙ যে তিনিও মাখিয়্াছেন এবং তিনি তো 

দুরে থাকিয়া? হাসান না, তিনি যে সকলের মাঝে ৰসিয়। হাসেন। মান্ত্রিত 
রুচির ঈষৎ-স্কুরিত হাসির ক্ষণিক চমকে তীহার তৃষথ্ি নাই, ছূর্দমনীয় হাসির 
সশব্ধ উচ্চৃসিত তরঙ্গভঙ্েই তাহার আনন্দ। এজন্য ভীহার হাসির উপর 


১। বন্ধিমচন্ত্র দীনবন্ধুর রসবোধ আলোচনা করিতে বাইয়] বলিয়াছেন, ভাঁহার ভ্তায় হুরসিক 
€লাক ঘলগভূমে এখন আর কেহ আছে কিন! বলিতে পারি না'+। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই 
সম্ভার জীষন স্বরূপ হইতেন। তাহার সরদ, হুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ, 
মর্মের ছুঃখ সকল ভূলিয়। গিয়।, তাহার হৃষ্ট হান্করস সাগরে ভাসিত। তাহার প্রণীত গ্রন্থ সকল 
বাঙ্গাল ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট হান্তরমের গ্রন্থ বটে, কিন্ত তাহার প্রকৃত হান্তরদপটুতার শতাংশের 
গারিচর ভাহার গ্রন্থে পাওয়! বায় না। স্প্মীনবন্ধু জীবনী 


দীনবধু মত ৩৯৫ 


কোন শুন্ক তিনি বসান নাই, কোন বিচার বিবেচনা হারা সেই হালিকে 
সংযত করেন নাই, কোন চিহ্িত সীমার মধ্যে তাহা অবরুদ্ধ করিতে চাহেন 
লাই । এজন্য অনেক নীতিবিলাপী ও রুচিবাগীশ পণ্ডিত ও সমালোচক তাহার 
হামিকে অঙ্গীল ও নীতিবিগহিত বণ্লয়া নিন্দা করিয়াছেন । যে-সব শিক্ষা 
ভিযানী, শুচিবাধুগ্রস্ত লোক জীবনের মুক্ত ও বপিষ্ঠ দূপকে কৃত্রিম কুচি ও 
নীতির দ্বার! আচ্ছাদিত করিতে চাছেন, নিজেদের অব্দমিত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির 
লোল পঙ্কিল রূপের প্রত্ডিরৃতি সর্বত্র কল্পনা করিয়া শিহরিত হুন, এক নকল, 
কৃত্রিম ও মূল-বিচ্ছিন্ন জীবনের শূন্তগর্ত ও ভাবাশ্রিত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
আত্মগর্বে স্বীত হইয়। উঠেন তাহার! অবশ্য দীনবন্ধুর হাসিতে অঙ্গীল অস্তচিতা 
আবিষ্কার করিয়! ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কিত হইবেন ১১ কিন্তু বিশ্বসত্যের প্রতি বাহার 
শ্রদ্ধা আছে, জীবনের যথার্থ বূপ-সন্দশনে ধাহার নিবিকার আগ্রহ আছে, 
আনন্দের অনাবিল রসসভ্তোগে ধাহাব অন্থরাগ আছে, তি'নই দীনবন্ধুর হাসিতে 
অকুঠভাবে যোগ দিবেন। যেখানে সচেতশভাবে অকারণ ও অপ্রয়োজনীক়্ 
ঘটনা ও চরিত্র আমদানী করিয়া নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনা জেখকের উদেশ্ত 
সেখানেই অশ্লীলতা প্রকাশ পায় । কিন্তু যেখানে জীবনের বাস্তব রূপ যথাযথ- 
ভাবে চিত্রিত হয় সেখানে অশ্লীলতা কোথায়? তোরাপ ও রাইচরণের 
শালীনতাবিরোধী উক্তিগুলি যদি বাদ দেওয়া যাইত, হাবার মা ও গেচোর 
মার রঙ্গরসিকতা যদি অবিকল বণিত না হইত, প্রণয়পাগল জলধরের ব্র্গাল 
উক্তিগুলি যদি না থাকিত, নদেরটাদ ও হেমটাদদের অমাঞ্জিত ভাষার উপর 
যদি কচির গিট্টিকরা রঙ শোভা পাইত, মাতাল নিমাদ যদি ভত্র ও সংযত 
ভাষায় কথা বলিত তবে আর যাহাই হউক, দীনবন্ধুকে আমর) পাইতাম না। 
জীবনের শুচি, শুভ্র, ও উন্নত দিক সত্য, আবার জীবনের অশ্চি, পঙ্কিল ও 
পতিত দ্রিকও সত্য। দীনবন্ধু দ্বিতীয় দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। কিন্ত 
হাসির পাবনী ধারায় সব কিছুই ধৌত করিয়] সকলকেই তিনি এক উদান্ব, 
ক্ষমান্সিঞ্ধ জগতে স্থান দিয়াছেন । 

১। এই সব লোকের বিরূপ সমালোচনার সমুচিত উত্তর ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় তাহার 
গ্রন্থে দিয়াছেন--বীহীরা বলেন শ্লীলতার চেয়ে অশ্লীলতীর দিকেই দীনবন্কুর ঝোঁক বেশি, ভাহার। 
ভুলিয়। যান বে, দীনবন্ধুর মত নাটারসিকের সমগ্র জীবনদৃষ্টি শ্লীলও* নয়, "অঙ্গীলও নয়,-নির্লিপ্ত 
ও নিরপেক্ষ । যেখানে প্রাণ আছে নেখানে হাসি ৫বপরোয়া, যেখানে অনুভুতির গ্রীতি আছে 


'সেখানে রঙ্গ বৈপরোয়া। কালির প্রাগ নাই বলিয়! মনের কুষ্ঠ! নাই, লেখাও শ্লীলতা-অভ্রীলতার 
অলভ্যা বিধিনিষেধের ঘোমট) টানি! বসে না| ।' ॥ দীনবন্ধু মিত্র পৃঃ ৩ । 


গ ী 


৩০৬ বঙ্গনাহিত্যে হাশ্তসসের ধারা 


জীবনের গল বিপর্যয়, উতদ্তট অসঙ্গতি, কিডভুত বিকৃতি ও অন্তায় ছু্কৃতি 
যেখানে যাহা! দেখিয়াছেন সব কিছু হইতেই দীনবন্ধু হাস্তকর উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন।' ইছাদের গোপন রূপ অনাবৃত করিয়া, ভ্রান্ত অথবা অছিতকর 
দিকটি উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি ইহাদ্িগকে হাসির আসবে টানিয়া 
আনিয়াছেন। চতুর্দিক হইতে উথিত প্রবল হাসির তীক্ষ আঘাতে ইহারা 
আহত ও বিপর্ধস্ত হইয়াছে । কিন্তু ইহাদের ভ্রান্তি ও অন্যায় দেখিয়া আমবা 
হাসি, তবুও আমর] ইহাদ্িগকে দ্বণা ও অবজ্ঞা করিয়া দুরে সরাইয়াও দিতে 
পাবি ন।, অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে কাছেই টানিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। বাস্তব 
জীবনে যাহার্দিগকে আমর] স্বণা ও পারহার করি, শিল্পীর সীমাভীন সহানু- 
ভূতির স্পর্শে তাহারা সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ক্ষম৷ ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়। 
থাকে । ফলল্টাঞ্ের মত অসৎ ও মিথ্যাচারী চখিজ্রও শিল্পীর অনবদ্য তুলিক? 
স্পর্শে আমার্দের কাছে প্রীতিপ্রদ হুইয়] উঠিয়াছে । মলিয়ের যে সব চরিত্রের 
অন্তায় ও অপরাধ লইয়৷ হাগ্যবস হ্যটি করিয়াছেন তাহাদের প্রতিই আবার 
বেশী সহানুভূতিশীল ছিলে্ন। এরূপ সহান্নভূতি দীনবন্ধুরও অতিমাত্রায় ছিল 
বলিয়া তাহার চরিত্রগু'পএ ক্রটি-বিচাতি দেখিয়া শুধু কেবল হাসিয়াই নিশ্চিন্ত 
হওয়া যায় না, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতি এক করুণ অন্তকম্পাও বোধ করিতে 
হুয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'আমার এই বিশ্বাস, এপ পরদুঃখ- 
কাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ । এই পরছুঃখকাতরতার 
জন্ত তিনি ভ্রান্ত, খিকৃত ও অধঃপতিত চরিত্রের মধ্ো শুধু কেবল হাসির 
উপাদান সংগ্রহ করিতেন না, কান্নার উতৎসও সন্ধান কারতেন। নিমচাদের 
বিফলীকৃত জীবনের বেদনা, রাজীবের আশাভঙ্গজনি৩ ও শাস্তিপীডিত 
অবস্থার ছুঃখ, বগী ও বিন্দীর মত কলহুপটীয়সী রমণীর অন্ততাপ, হেমঠাদের 
বয়াটে জীবনের গ্লানি, গোপীনাথ ও পদী ময়রানীর মত ঘোর অন্তাক্নকারী 
চরিত্রের আত্মধিক্কার তিনি হাসির ফাকে ফাকে গভীরভাবে উপলন্ধি 
করিয়াছেন ।* তাহার অন্তরে কান্নার কালে মেঘ পুঞ্তিও হইয়াছিল, এবং সেই 
পুক্রিত মেঘ হইতে মৃহুর্মু: বিছ্যুৎ-বিলান তাহার প্রসন্ন মুখমণ্ডণকে আলোকিত 
করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে সেই বিদ্যুৎ-বিলাস বন্ধ হইয়া গিকসাছে,? 
তখন প্রবল বর্ধণধারাফ্ তাহার চোখ ও মুখ সিক্ত হইয়া! পড়িয়াছে ; 
॥নীলদর্পণেঃ তাহার প্রমাণ পাই। কিন্তু অন্তত্র সেই বিদ্যুৎবিলসিত শুত্রোজ্ল 
সুখ্যাগুলের গ্রীতিকর রূপ আমাদের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ উদ্রেক করে। 


দীনবন্ধু বিত্ত ৩৭ 


এই যে হানি ও কান্নার অঙ্গাঙ্গী মিন, ইহাতেই তো শ্রেষ্ঠ হাগ্যারন ছিউমাবের 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা ।১ 
হাঁজলিটের প্রসিদ্ধ উক্তি মনে পড়ে-__ 


“ভব০ 090০০০ ৪5007998 606 ৪1011 00 609 1105 006 609 6982 
৪9009] 9190 96800 2950 60 ৪692৮ ০ 605 559১ জগতের শর্ট 


হাস্য রসত্তর্টাগণ-শেক্সপীয়র, সারভ্যানিটস, ডিকেন্স প্রভৃতি এই করুণ হাস্ততসই 
সৃষ্টি করিয়াছেন। দীনবন্ধুও এই করুণ হান্তরমের ধাবা তাহার সাহিত্যে উন্মুক্ত 
করিয়া দিয়াছেন। যে দৃষ্টিতে জীবনের হাসি ও কান্না এক হইয়া ধর] দেখ, হে 
দৃষ্টিতে জীবনের পাপ ও পুণ্য পরস্পরের আত্মীয় হুইক্া উঠে, সেই উদ্ধার ও 
ক্ষমানুন্দর দৃষ্টি তাহার ছিল। সংসারে পাপ ও পুণ্য 'অহরহই ঘাটতেছে ; 
পুণ্যবান হইয়! পাপকে ঘ্বণা করা স্বাভাবিক, পাশী হইয়া! পুণ্যকে বিদ্রপ করাও 
স্বাভাবিক, কিগ্ত পুণ্যবান হুইয়] পাপকে ক্ষমাশীল স্সেহ দিয়া স্বীকার করিয়া 
লওয়! অস্বাভাবিক । অথচ দীনবন্ধু এই অস্বাভাবিক লোক ছিলেন। দীনবন্ধুর 
পূর্বে হাস্থরসিক লেখকগণ প্রধানত ব্যঙ্গমূলক হাস্যরসই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীাদ মিএ, কালীপ্রসন্ন সিংহ 
সকলেই ব্যঙ্ষপ্রিয় প্লেখক ছিলেন। তাহারা যাহাদের লইয়া হাসিয়াছেন, 
তাহাদের শাস্তি দেওয়া, শোধন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিপ, তাহাদের সহিত 
কোন প্রীতি ও অহভূতির যোগ মেই সব লেখকের ছিল না। কিন্তু দীনবন্ধু 
মধোই সর্বপ্রথম আমরা দেখিলাম যে, যাহাদিগকে আঘাত দিয়া আমর] হালি, 
তাহাদ্দিগকে ভালোবাসিয়া আবার আমরা কাদি। দীনবন্ধুর পরে হাস্যরসের 
অতি উৎকুষ্ট নিদর্শন আমর! পাইলাম “কমপাকান্তের দগ্তরে?। 

দিনবন্ধুর হাস্যরস হিউমারধর্মী হইলেও তাহা কখনও উদ্ভট ঘটনাশ্রিত 
প্রহননে, কখনও উত্কষ্ট রসাত্মক কমেডিতে, কখনও প্রণয়রসাত্মক সামাজিক 
নাটকে এবং কথনও বা করুণরসাত্মক বিয়োগান্ত নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। 





১। দানবন্ধুর হান্তরস সম্বপ্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচন। প্রসঙ্গে ডাঃ সশীলকুমার দে মহাশর 
লিখিয়াছেন, “নিছক প্রহসন হইতে বেদনার অশ্রদীপ্ত হাসি পর্যন্ত হান্তরসের নিরবচ্ছিন্ন স্ফুতি, 
কথাবাায় ভঙ্গীভাবে চরিত্রচিত্রে ঘটনানসস্থানে স্ত্র যে বিচিত্র ও উচ্ছদিত বপ ধারণ করিয়াছে, 
তাহার মধ্যে কোথাও নাটাকারের ক্রোধ বা ঘৃণা নাই, আছে, শুধু নিদ্ধ রদকষ্ঠীনার সহজ ও উদার 
গ্রীতি। চড়চাপড় কানমলা জাছে সত্য, কিন্তু তাহার সবটাই রল্গ সবটাং আনন্দ। তথাপি. এই 
, অনাধিল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে হান্তরসিকের চক্ষু যেন অশ্রভারাত্রান্ত হইয়া] উঠে। কেবল করণ 
রসকে হান্তরস সমুজ্জবল করে নাই, হাস্তরসও করুণরদে শি্ধ হইয়াছে। 

1 দীনবন্ধু মিত্র। পৃঃ ৬২ ৮ 


৩৩৮ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্যরশের ধারা 


তাহার “জামাই বাবিক' ও «বিয়ে পাগলা বুড়ো" কৌতুকরসাত্মক প্রহসন, 
ঘটনার উদ্ভট জটিলতার মধ্যেই কৌতুকরসের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। 
“সধবার একাদশী, চরিত্র-প্রধান করুণরসাত্মক কমেডি, “নবীন তপদ্থিনী* ও 
'লীলাবতী* গ্রণয়মূলক মিলনাস্তক নাঁটক। “নবীন তপস্থিনী'র মধ্যে জলধর- 
জগদঘ্বা-মলিকা-মালতীকে লইয়া! যে উপকাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহ! 
যথেষ্ট কৌতুকরসাত্মক হইয়াছে। 'লীলাবতী'র মধ্যে হাশ্তরসের প্রাবাহ 
অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। নদেরচাদ, হেমাদ, শ্রানাথ ইত্যার্দি কয়েকটি চরিত্র 
অবলম্বন করিয়াই এই হাম্রস স্থট্টি হইয়াছে । 'নীলদর্পণ' গভীরতম কাকুণ্ো 
নিষিক্ত বিয়োগাস্তক নাটক হওয়] সত্বেও নাট্যকার মাঝে মাঝে হাসির ক্ষণিক 
আলোকচ্ছটায় ককণরসের প্রবাহকে সরস করিয়া তুলিয়াছেন। গোপীনাথ, 
'আছুরী ও রায়তদের চরিত্রের মধ্য দিয়! এই হাসির স্ফুরণ হইয়াছে। 
দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনগুলির মধ্যে সবাপেক্ষা কৌতুকরসাত্বক হইল 
'জামাই বারক+। এই প্রহসনের কৌতুকরপ কোন মাত্র! মানে নাই, কোন 
বিচারধিবেচনা করে নাই, তাহা নিয়ত প্রবল বেগে বহিয়া চলিয়াছে। এই 
প্রহসনের রূপ উপভোগ করিবার কাপে হাসির নির্দয় আক্রমণ হইতে মুহ্নুতের 
জন্ও নিফৃতি পাওয়া যায় না। এই উদ্দাম উতপরোল হামি আতিশয্যবৃর্িত 
" জটিল কাহিনীর পাকে পাকে উচ্ছল হুইয়! উঠিক়্াছে। একটি ব্যারাকে 
কতকগুলি জামাইকে পুরিয়া রাখা হইয়াছে । তাহারা পাশ না পাইলে স্ত্রীদের 
সহিত দেখ! করিতে পারে না, এই কাহিনী-পবিকল্পনার মধ্যে উদ্ভট মৌলিকতা। 
, রহিয়াছে । আবার অন্যদিকে দুই সতীন কিভাবে স্বামীর দেছটি ভাগ- 
বাটোয়ারা করিয়। লইয়াছেঃ কিভাবে চোর চুরি করিতে আপিয়! দুই সতীনের 
হাতে নাস্তানাবুদ হইয়াছে, তাহার বর্ণনাও অতিশয়িত কৌতুকের রঙে 
অনুর(ঞত হইয়াছে | পরিশেষে ছুই স্ত্রী নিগৃহীত স্বামী সংসারের প্রতি বিরক্ত 
হুইয়] বুন্দাবনে যাইয়া কিভাবে মিলিত হইয়াছেন তাহার বিবরণ ও ছন্ ভক্তি 
ও বৈরাগ্যের অস্তরাল হইতে প্রচ্ছন্ন কৌতুকরসের ধারা]টকেই মুক্ত করিয়। 
দিয়্াছে। প্রহুসনটির মধ্যে ঘরজামাই ও বহুবিবাহ সমন্তার অনিষ্টকারিতা 
সম্বন্ধে হতো! নাট্যকার কিঞিৎ ইঙ্গিত দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কাহারও 
ভ্রান্তি নৈতিক পরিণতি দ্বেখানে। তাহার ধর্ম নহে। সেজন্ক অভয়কুমাবের 
' সহিত কামিনীর মিলন ঘটাইয়! এবং পদ্মলোচনের সহিত তাহার ছুই পত্বীন্ব, 
পুনসিল্নের আভাস দিয়! প্রহননখানি শেষ করিয়াছেন। সামক্ষিক বিচ্ছেদের 
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পর এই ছুইটি মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া মিলনের সর্বাঙ্গীণ আনন্দময়ত। যথেই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

*বিয়ে পাগলা বুড়োর কৌতুকরস প্রধানত সরস যড়মন্্রমূলক ঘটনাকে 
আশ্রয় করিয়াছে । কুপণ, অনুদার বিয়ে-পাগলা বুড়োকে জব করিবার জন্য 
গ্রামের বালকের বিস্তৃত ষডযন্ত্রজাল পাতিয়াছিল। ঘটক পাঠাইয়া বিবাহে 
।সন্বন্ধ, বাসরঘবের আয্মোজন, বালকদের কনে ও নারীরু, ছন্মবেশে বিবাছের 
সমস্ত অনুষ্ঠান পালন, বাঁপরঘবে বর ও কনের সুদীর্ঘ প্রণয়ণস্তাষণ এবং 
সবশেষে স্থখম্বপ্রবিভোর রাজীবলোচনের পেঁচার মাকেই কনেরূপে আবিষ্কার 
ইত্যাদির ঘটনাব মধ্যে প্রবল কৌতুকরস সঞ্চারিত হইয়াছে । 

“নবীন তপন্বিনী'র জলধর-জগদস্বা-মল্লিকা-মালতীর কাহিনীর মধ্যেও 
ঘটনার কৌতুকময়তাই প্রাধান্ পাইয়াছে। প্রণয্বরসিক জলধবের পরনাবী 
সন্দর্শনে কাব্যময় অনুরাগ, মালতীভরমে জগদশ্বার এরতি সুগভীর প্রণয়নিবেদন, 
রতিকান্তের শয়নঘরে প্রেমের ফাদে পা দিতে যাইয| বিপদের ফাদে পতন, 
মুখোস, চিটেগুড ও তুলা দিয়া হোদল কুঁতকূতের রূপ ধারণ এবং অবশেষে 
খাচার মধ্যে আবদ্ধ হইস] সর্বপ্রকার ছুর্ভোগ ও লাঞ্চনাভোগের বিবরণ 
শেক্সপীক়্ারের প্রহসনের অনুসরণে রচিত হইলেও ফ্বীনবন্ধুর কৌতুক- 
তুলিকাম্পর্শে তাহা অতিমাত্রায় কৌতুকরসাত্বক হইয়] উঠিয়াছে। 

চরিত্রাশ্রিত হান্তরসের আলোচনায় জর্বপ্রথমেই “সধবার একাদশী'র 
অবিস্মরণীয় চরিত্র নিমাদের নাম করিতে হয়। “সধবার একাদশী” বাংল? 
সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন । অবশ্য প্রহসন বলিতে যদি ইংরেজী সাহিতোর 
870৪ বুঝি, তবে 'সধবার একাদশী'কে প্রহসন বলা চলে না, কারণ অদ্ভুত 
ঘটনাকে আশ্রষ করিয়া! নিছক কৌতুকরস সৃষ্টি করা ইহার উদ্দেশ্য নছে। 
“সধবার একাদশী'র মধ্যে ঘটনার অবিরাম গতি ও জটিলতা খুব কমই আছে। 
শুধু মাত্র মোগলবেশধারী অটল-হিজড়ার কুমুদিনী-হুরণ-বৃত্তান্তে ঘটনার 
কৌডুহলোদ্দীপক যৌলিকত্ব রহিয়াছে । বইখানি প্রধানত একটি চরিত্রকে 
কেন্দ্র করিয়া অদ্বিতীয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এবং সে হুইল নিমাদ। এই 
একমুখিতার ফলে ইহা কমেডি অপেক্ষা! অধিকতর ট্র্যাজেজি-ধ্মা হইয়! 
পড়িয়াছে। নিষটাঁদ করুণ হানম্তরসের সবোৎকষ্ট দৃষ্টাস্ত । শুধু কেবল করুণ 
হাস্রস নহে, তাহার মধ্যে উইট ও হিউযারের সর্বোত্তম সমন্বয় হইয়াছে । সে 
টান্যাস্পদ এরং হান্তনষ্টাও বটে। ভাহার চরিত্রের বিকৃতি ও অধঃপতন দেখিক। 
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আমর। হাসি, আবার সেও তাহার বিদগ্ধ উক্তি ও ন্ৃতীক্ষু মন্তব্যের ছার! 
আমাদের হাসাইয়াছে | সে ঘোর মগ্যাসক্ত, অটলবিহারীর অধঃপতনের জন্তু 
সেই দ্বান্_ী। অঙ্গীল ইয়ারকিতে সে অতিশয় পটু, স্থনীতি, স্থরুচি মান ও 
মর্ধাদার প্রতি তাহার বিদ্রপ অতিশয় তীব্র, কিন্ত এমব অন্তায় ও অপবাধ 
সত্বেও তাহার প্রতি আমর! কখনও দ্বণার ভাব দেখাইতে পারি না। তাহাব 
হাস্যকর চরিত্রের অন্তরালে যে গভীরতর ট্রাজিক সন্তাটি প্রচ্ছন্ন হইয়1! আছে 
তাহাই আমাদের তরী হাসিকে মুহুর্তমধো নিবিভ বেদনায় ভারাক্রান্ত করিয়। 
তোলে । তাহার মত উচ্চশিক্ষিত, প্রজ্ঞাবান ও বনুদশশ লোক সমাজের মধ্যে 
কয়টি দেখা যায় অথচ তাহারই এব্সপ শোচনীয় অধঃপতন ! সন্মান ও মর্যাদার 
উচ্চবৃক্ষে কত মর্কট বসিয়] তাহাদের লাগুল আন্ষালন করিতেছে আর তাহার 
মত লোক ধুঙ্গায় গড়াগড়ি দিয়া প্রহার ও পদাঘাত সহ করিতেছে । কিন্ত 
নিমটাদ তাহার অধহপতন সম্বন্ধে অন্ধ ও নির্বোধ নহে। সেতাহার হুক, 
আত্মসচেতন দৃষ্টি দিয়া সবনাশের পথে তাহার অনিবাধ অধোমুখী গতি লক্ষা 
করে। মাঝে মাঝে যেন তাহার অনুতপ্ত মন হাহাকার করিয়! উঠে--“ছা 
জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে অধর্মাকর 
অদির। হস্তে নিপাতিত কলে? ঘোর অস্তছ্বন্দের মধ্যে পুনরায় নিকুপায় 
হ্বীকারোক্তি করে, “মদ কি ছাডবেো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় 
ছাড়ে কই?" তাহার এই যে শিরুপায় দুঃখময় অবস্থা, সচেতন বুদ্ধির 
সহিত অনমনীয় প্রবৃত্তির এই যে নিদারুণ ছন্ব, ইহারই ফলে তাহার চবিত্র 
আমাদের সীমাহীন সমবেদনা আকর্ষণ করে। নিমচাদ মগ্যাস্ক্ত বটে, 
কিন্ত কোন নীচ ও অহিতকর কাজে তাহা কোন লোভ কি সমর্থন নাই। 
অটল গোকুলবাবুর জীব সম্বন্ধে অসৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে সে তাহার 
তীব্র বিরোধিতা করিয়াছে । তথাকথিত নীতি ও ধর্মে তাহার বিশ্বাম নাই। 
আবার হুনীতি ও অধর্মের প্রতিও তাহার অনুরাগ নাই। সে যেন সব কিছু 
সম্বপ্ধেই একটু নিলিপ্ত ও উদাসীন । ভাহার এই শির্পেপ ও গুদাসীন্যের 
ফলেই তাহার প্রতি আমাদের একটি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির ভাব চির- 
জাগরূক থাকে । 
'নীলদর্পণে'র গোপীনাথও ঘোর স্বার্থপর ও অপকারী চরিত্র হওয়া সত্তেও 
হ হিউমারের সু স্পর্শে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হইয়া উহ্রিকাছে। গোপীনাখ 
অন্তায়্ কাজে লিগু থাকিলেও সেই অন্তায় ল্বন্ধে ফেরে যেন সচেতন । স্বীয় 
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চরিত্রের আত্যান্তিক ছেয়তা ও দ্বণ্যতা লইয়া রসিকতা করিতেও মে ছাড়ে ন। 
উভ সাহেবের লাখি খাইয়া! সে বলিয়াছে-_ 

সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকবের দেওয়ান হয়। নচেৎ অগণনীয় 
মোজ! হজম হয় কেমন ক'রে? কি পদ্াঘাতই করেছে, বাপ। বেটা যেন 
আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌন পরা মাগ !? 

তাহার এই আত্মসমালোচন] ও সরল বেদনা-করুণ উক্তিগুলির জন্ত তাহার 
গ্রতি আমাদের মনে সহনশীল ক্ষমা! ও সমবেদনার ভাব সঞ্চিত হইতে থাকে । 

দীনবন্ধুর কয়েকটি চরিত্রে ব্যঙ্গ-বিদ্রপের ঈষৎ স্পর্শ আছে, অবশ্য কোথাও 
লেখকের অবিষ্বিশ্র ঘ্বণা ও নৈতিক শান্তিবিধানের পরিচয় পাওয়া! যায় না। 
শুধু কেবল ভোৌতারাম ভাট ও ঘটিরাম ডেপুটির প্রতি পেখকের বাঙের মধ্যে 
যেন একটু ক্রুদ্ধ জালার নিদশন পরিস্ফুট হইয়াছে । বহ্থিমচন্ত্র বলিয়াছেন, 
“ভেৌাতারাম ভাট দীনবন্ধুর চরিত্রের ক্ষুত্র কলঙ্ক' | অরধশ্টা সাতারামের প্রতি 
ব্ঙ্গের মূলে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের বিরুক্তি ও অসহিষ্ণুতা আছে বলিয়া 
হয়তো! সেই বাঙ্গেব মধ্যে একটু প্রদ্ধাহ বেশি পরিমাণে মিশিয়াছে, কিন্ত 
ভেগাতারামের মনত “রিফিউ” যে অনেকেই লেখে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে 
পারে না। ঘটিরামের প্রতিও নাট্যকার একটু অসহিষ্ণু বিরক্তি হয়তো প্রকাশ 
করিম্থাছেন, কিন্তু তাহার মত মূর্খ ও অপদার্থ লোক হাকিমের আসন দখল 
করিয়া! বসিয়। সেই আসন ও বিচারব্যবস্থার প্রতি কতখানি অসম্মান করিত 
তাহা দেখানই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। ভ্রান্ত; অপরাধী ও অধংপতিত লোকের 
প্রতি দীনবন্ধুর দরদ ও সহানুভূতির সীম! ছিল না, কিন্ত ভণ্ড অনার ও 
অযোগ্য ব্যক্তিকে মানসন্ত্রমের উচ্চ আসনে বগিয়া! থাকিতে দেখিলে তিনি 
বিরক্ত ও অসন্ধষ্ট হইতেন। সেজন্য গোকুল ও নকুলের মত কপট ভত্র ও 
সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি তিনি হুস্্ম বিদ্রপের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। 
রাঁ্গীবলোচন ও জলধরের চারিত্রিক দোষ লইয়াও তিনি একটু বিদ্রপের 
খোচা দিয়াছেন, কিন্ত সেই বিদপের জ্বালাও আবার তাহার সমবেদলার 
প্রলেপে স্বিদ্ধ ও শাস্ত হইয়া উঠিরাছে। রাজীবের প্রহ্ারপ্রাপ্তি ও অস্তিম 
ব্যর্থতার মধ্যে নিছক হাসি নহে, হাসির সহিত কাকুণ্যণ “একটু মিলিয়াছে। 
বৃদ্ধের বয়দ গোপন করিয়! যুবকের গ্তায় আচরণ করিবার মধ্যে শুধু, হান্যকরত 
লছে, বৃদ্ধবর়লের চিরস্তন বেদনার সবরও কিছু বাজিয়াছে। পরস্ীন্ প্রতি 
'্জাসক্তি দেখাইস্ী জলধর যত বড় অপরাঁধই ককৃক, তাহার প্রতি শান্ি- 


৩১২ বঙ্গদাহিতো হাণ্তরলের ধার 


বিধানের পরিমাণও যেন একটু বেশি হইয়াছে। দর্শকের সহিত বেখকও 
ধেন তাহার দ্বন্য একটু সহানুভূতি বোধ করিয়াছেন | 

দীনবন্ধু নিছক কৌতুকরসাত্মক চরিত্রও কয়েকটি অস্কন করিয়াছেন । 
সেগুলির মধ্যে অশ্রসিক্ত সমব্দনার গভীরতর হৃদয়-সংযোগ নাই, ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপের বৃদ্ধিদীপ্ত আঘাত নাই, শুধু কেবল চিস্তাভাবনাবজিত কৌতুক- 
হাশ্তের উচ্ছল প্রাণমাতানে। লীলা বহিয়াছে। ভোলা্টাদ, রামমাণিক্য, . 
ছেমটাদ, নদেরটাদ, “জামাই বারিকের জামাইগণ, আছুরী, পেঁচোর মা, হাবার 
না, গ্রভৃতি এই ধরণের কৌতুকরসাত্মক চরিত্র। ইহারা প্রায় সকলেই 
সরল, নির্বোধ চরিত্র, ইহাদের বাক্য ও আচরণ অবিরাম কৌতুকের আঘাতে 
আমাদের চিত্তকে উত্তেজিত করিক্াছে। ভোলাাদের নিবোধ কথার 
বিরক্ত হইয়া নিমঠাদ যখন তাহাকে বলিক্কাছে, “ফের যদি সার সাবু করবি, 
এক বোতলের বাড়ি দিয়ে তোকে কাশী মিত্রের ঘাটে পাঠাব", তখন 
ভোলার্টাদ বলিয়াছে__ 

“ভোল]। নো সার, সান্ইনলা সার, ডেড সার, ইয়োর ভটার সার, উইডো! 
যাঁর, ইলেভেন ডেজ ডু সার, হাঁঞঙ্গরী সার, দিস সাইভ সার, দ্যাট সাইড সার, 
ওয়াটার ওয়াটার হোল নাইট সার | 

এ-হেন ভোলা্টাদও আবার বাঙ্গাল রামমাণিক্যকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রপ 
করিগ্লাছে। কিন্তু রামমাণিক্য খাটি বিক্রমপুরবাসী, হাসিয়া অপমান বরদাস্ত 
করিবার শ্ঘভাব তাহার নহেঃ সে তাই বলিয়াছে-_ 

। “বাম । পুঙ্গির পুৎ কেডা? হিটকাইচেন আর খ্যাপাইবার লীগচেন, 
দ্যাশে হইতো, প্যাটে পার! দিয়া জিহ্বাড। টানে বাইর করতাম আর অমাবস্যা 
দকতেন, হাল। গর্বশ্রাব, হুয়ার, বন্ধুক, বৃত। 

রামমাণিক্যের কথায় অঙ্জশ্র কৌতুককণ। প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার 
্ব-দেশ প্রীতি, সরল ও কুপিত শ্বভাব, নানা বিষয়ে নানা কৌতুহল ও মন্তব্য 
অত্যন্ত সরল হুইয়৷ উঠিয়াছে। ইংবেজী ব্যাকরণের কয়েকটি গুরুতর 
অন্দ্তি সে ধরিয়া ফেলিয়াছে। *মর্দাগোর পেরনাউন, ও “মাইয়াগোর 
পেরনাউনে' যে কোনই সমক্্পতা নাই ইহা! সে গবেষণ! করিস পাইয়াছে। 
ইংরেজী 0009 শব্দটি সপ্মদ্ধেও তাহার মস্তব্য যথেষ্ট মৌলিক-_- 

.. ক্বাম। আর এই হালার পু কোম, এংরাজীর কোমড। যে দিছি দেইচো, 
নেদ্রিছি লাগচে, কোথ্‌ আইবারও অয়, যাইবারও অয, জ্াছাগোর নাষের 
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দীনবন্ধু মিশ্র ৩১৬১ 


বঙ্কোচজ বলেন, কোমভ। গর্বস্রাব, কোষ আহছেনও, যানও, আতর কহুন 
রুহন থাকেন।' 

মূর্খ, বয়াটে ও নেশাখোর হেষটাদ ও নদেরটাদ, বিশেষত নদেকটান্বকে 
লইয়াও লেখক কম কৌতুকরস স্ষ্টি করেন নাই। কৌতুকরস সবাপেক্ষা 
প্রবল হইঃ] উঠিয়াছে নদেরটটাদের বক্তৃতার বেলায়। লীলাবতীকে দেখিতে 
যাইয়া! সে এক অনবদ্য ব্তৃতা দিয়াছে, সেই বক্তৃতার একটু নমুনা দিতেছি-- 

নদে। প্রিয় বঞ্চুগণ-_প্রিয বন্ধুগণ এবং প্রিয় বন্ধুগণ ও প্রেক্সী মেয়েমানুষঃ 
অতএব এত বিদ্যাবিষয়ের হুদ পণ্ডিত পাটালীর নিকটে আমার বক্তৃতা কব 
কেবল হাসভাজা হওযা-_ভাস্তভাজন । 

নদেরচাদের বক্তৃতার মত “জামাই বারিকে'র এক জামাইয়ের রামায়ণ 
ব্যাখ্যাও অদ্ভুত ও নিতাস্তই মৌলিক। বাপিরাজার আয়োজিত নৃত্যসভায় 
আগত খ্যামটাওয়ালী দুইটিকে লইয়া বালির সহিত রাম ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ এবং 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! সীতা নামক খ্যামটাঁওযালীকে রামচন্দ্র এবং সুর্পনথা 
নামক খ্যামটাওয়ালীকে যে লক্ষণ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা অতি অভিনব 
গবেষণা-প্রস্থত, সন্দেহ নীই। আছুরী, হাবার মা ও পেঁচার মা এই তিনটি 
চরিত্র যথেষ্ট কৌতুকাবহ। আছুরীর সোক্সামী-স্থতি তাহার অন্তরে একেবারে 
জল জল করিতেছে বলিয়া “যে সাগর নাডের বিয়ে দেয়' তাহার দলে সে 
কিছুতেই যাইবে না এবং সাহেবের মুখে প্যাজির গো্দো” বলিয়। সে কিছুতেই 
সেদিকে মাড়াইবে না । আছুরীর টিকাটিগ্ননী ও রক্ষরসিকত যথেষ্ট কৌতুকের 
সঞ্চার করিয়াছে । হাবার মা ও পেঁচোর মার চেহার। অতি উৎকট, সেই 
চেহারার বর্ণনাই কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কৌতুকের প্রাবল্য এখানে 
যে, উভয়ের এই পিলেচমকানে। চেহারা সত্বেও উভয়েই প্রেমরসে একেবারে 
হাবুড়ুবু। হাবার মা যেমন ময়রা বুডোকে লইয়া পাগল, পেচোর মাও 
তেমনি রাঁজীবকে বিবাহ করিতে উন্মত্ত । বাঁজীবকে মে এত ভালোবাসে, 
অথচ রাজীব তাহার প্রতি নিতান্তই উদ্দাসীন, এ দুঃখ বাখার কি জায়গ। 


আছে? রাজীব খুশী হইবে আশা করিয়া বিবাহের আগেই সে রাজীবের 


পুত্র বলিয়া! তাহার প্রিয় শুকর ছানাকে রাজীবের কোলে দিয়্াছে.। প্রেমের 
কি মহৎ দৃষ্টাস্ত ! 

ঈীনবন্ধুর চবিজগুলি তাহাদের কথাবার্তার সহিত এমন অবিচ্ছেছ্যভাবে 
মিশিয়া আছে থে শুঞ্্কবল কথার বুদ্ধিদীপ্ত গ্রয়োগ-কৌশল দেখাইয়া 
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বাগবৈধস্কা তি করিবার চেষ্টা তাহাদের মধ্যে দেখ! যায় নাই। বার্গসৌো 
বলিয়াছেন, .কাহারও কথা শুনিষ্বা আমর! যদ্দি তৃতীয় কোন বাক্তি অথবা 
আমাদের নিজেদের লইয়াই হাসি তবে তাহার কথা বাগ বোদগ্াময় 
(6১) 1১ নিমর্টাদ, কিয়্দংশে গোপীনাথ এবং 'লীলাবতী' নাটকের শ্রীনাথ 
চরিত্রের কথায় বাগবৈদঞ্জোর পরিচয় পাওয়া যায়| ভোলাঠাদ, রামমাণিক্য, 
“নদেরচাদ, রাইয়ত ও জামাইদের কথা! কমিক। আছুরী, হাবার মা, পেচোর ” 
মা ও তোব্াপের কথা কিছুটা! কমিক এবং কিছুট1 বাগবৈদগ্যময়। উহাদের 
বাগবৈদগ্য্ের নিদর্শন ফুটিয়াছে সরস বাগ.ভঙক্ষিতে ও বন্ুতর ছড়া ও প্রবাদের 
বসাল প্রয়োগে । 
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বঙ্ষিমচজ্ 


[বফ্ষিচন্ত্রে পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বস-গ্রবাহিণী নির্দিই গতিপথে 
নিকুদ্েল ধারায় অগ্রসর হইতেছিল। জীবনের খণ্ডিত ক্ষেত্র অবলম্থন করিয়! 
*মেই ধারা পঙ্কিল ও শ্্োতহীন হইম্বা পভিয়াছিল। বস্কিমচন্দ্রের স্সিগ্ধ ও 
সঞ্জীবনী আলোকম্পর্শে তাহা কোটালের প্রবল জলোচ্ছ্াসে স্ফাত ও ক্ষরধারা 
হইয়া উঠিল এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ ক্ষেত্রে তাহ। বিচিত্রবেণী হইয়া প্রবলবেগে 
প্রবাহিত হইল। আমাদের সনাতন জীবনের আনন্দ ও শৌন্দর্ধের উপাদান" 
গুলি বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কুশলী গুতিভার যাছুদণ্ড স্পর্শে নব প্রাণরসে অভিষিক্ত 
করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী জীবন ও সাহিত্যের অজ্ঞাতপূর্ব রসের 
উপাদানগুলিও সযত্বে সংগ্রহ করিয়া বাংঙ্গা সাহিত্যে নবতর বস ও রহস্যের 
পথ উন্ুক্ত করিয়া দ্িপেন। তাহাএ রচনাতেই সর্বপ্রথম আমরা দেশের 

ংকীর্ণ ও গতানুগতিক জীবনকে এক উদার আলোকদীপ্ত, অনন্ত সম্ভাবনামস্স 
এবং অফুরস্ত টৈচিত্রযশালী মহাজীবনরূপে দেখিলাম । আনন্দ ও বেদনার 
বিমিশ্র উপাদানে যে জীবন গঠিত, কমেডির প্রসন্ন আলোকপাতে যাহা মধুর 
এবং ট্র্যাজেডির কঠিন আঘাতে যাহা গভীর তাহ”ই ব হ্কমচন্দ্রের লেখনীতে 
রূপায়িত হুহল্প। (বঙ্ষরচন্দ্রে পৃবে হানি ও কান্না ছিল পরম্পরবিরোধী, 
পরম্পবেব প্রভাব হইতে মুক্ত থাকয়। শাহাবা স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইত। 
কিন্তু বহ্ষিমচন্ত্রই এই ছুই ধারাকে মালত করিয়া দিলেন | তিনিই প্রথম 
দেখাইলেন যে, আমাদের হাসির আপোক দেখিতে দেখিতে কান্নার কালো 
মেঘে লুপ্ত হুইক্সা! যায়, আবার কান্নার “নবিভ কালো মেঘও হাসির চপল 
বাতাসে নিষেষের মধ্যে দূরে সরিয়া যায়। এহ মেঘ ও আলোকের আঁবরাম 
লুকোচুরি খেলাই তাহার সাহিত্যে আমর] দেখিতে পাই। বঙ্কিমচঙ্ত্রের 
হাস্তরল সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথর অনবদ্য মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে চাই, 
“তিনিই প্রথম দ্বেখাইয়] দেন যে, প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্সারস বদ্ধ নহে, 
উজ্জ্বন শু হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত কবিষ্া তুলিতে পাবে তিনিই 
ওম দৃষ্টান্তের জাবী। শ্ম৭ কৰাইস্স। দেন থেক এই হবহ্াজেযভ্। সং 
কোন বিরয়েধ গভভীরতার গৌরব,'হাস হয় না, কেবল তাহান্থ সৌনার্ঘ ও 


৩১৬ বঙ্গলাহিতো হাশ্চরষের ধার! 


রমনীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার অর্বাংশের প্রাণ ফেন মুম্পইকপে দীপ্যমান হইয়া 
উঠে। যে বঙ্গিম বঙ্গপাছিতোর গভীরতা! হইতে অশ্রর উৎস উনুক্ত করিয়াছেন 
যেই বস্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নব্জাগ্রত বঙ্নসাহিত্যের উপর হাশ্বের 
আলোক বিকীর্ণ করিয়্। দিয়াছেন ।, 

বঙ্কিমচন্দ্র ্বভাবত গম্ভীর, স্বাতন্্রধর্্ী ও আত্মসচেতন ছিলেন। দঁস্তিক 
বলিক্! তাহার বেশ একটু অপবাদও ছিল, তিনি সদ্দালাপী, সামাজিক ও 
বন্ধুবংসল ছিলেন বটে, কিন্তু সর্বত্র ও সব সময়েই তিনি তাহার চতুর্দিকে 
একটি অদৃশ্ত অথচ অলভ্ঘয ব্যবধান রচনা করিতেন। হাঁসির গণতান্ত্রিক 
আসরে যে একটি সমধর্মী, বাধামুক্ত ও অবারিত আত্মীয়তার পরিবেশ রচিত 
হয়, সেখানেও বন্ধিমচন্দ্র নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও সংযত বৃহ রচন! করিয়া 
থাকিতেন। সেজন্ত তিনি তাহার ভাগ্তার হইতে হান্তকৌতুকের রভীন 
টুকরাগুলি অবিরাম ছুঁভিয়। মারিতেন বটে, কিন্তু অনর্গল হাস্তের উত্তেজিত 
উচ্ছ্বাসের মধ্যে নিজেকে হীরাইয়া ফেলিতেন না, স্মিত ও পরিতৃপ্ত দৃষ্টি দিয়া 
তাহা উপভোগ করিতেন মাত্র। ববীন্দ্রনাথের উক্তি এ-গ্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য-_ 
“দেখিবামাত্রই যেন তাহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মপমাহিত বলিয়। 
বোধ হইল । আর নকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি ষেন একাকী একজন ।” 
এই স্বাতন্ত্রা ও আত্মসচেতনতার জন্ত তাহাব হাস্তরসে হুমম মননধন্নিত৷ এবং 
বুদ্ধিদীপ্ত বিচার-বিষ্লেষণের পরিচয় পাওয়+ যুয়। বহ্কিমচন্দ্রের পুর্ব পর্যস্ত 
হাসারসিক লেখকগণ আমাদের রা মর্মমূল হইতে একান্ত 
স্বাভাবিক ও স্বতঃদ্ফর্তভাবে যে রসধার] উৎসারিত হইত তাহাই সাহিত্যক্ষেত্রে 
স্থান দিয়াছিলেন। এ সব লেখক অনেকে ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত 

ও দেশীয় বুল ও কুচি হইতে তাহাদের মন বিষুক্ত হয় নাই, তাহাদের 
বাহু বিচাববুদ্ধি এবং এঁতিহ-বাহিত অস্তরসত্তীর যেন একটি দ্বন্দ ও অলামগুসা 
ছিল। কিন্তু বহ্ছিমচন্দ্রের মধ্যেই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ননাতন, 
রুচি ও রমুবোধের একটি আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হুইল। তাঁহার ধৈদ্দেশিক 
সংস্কৃতি-শীলিত ও উন্নত নীতি-মাঞ্জিত দৃষ্টিতে প্রচলিত রসধারা গ্রাম্য, 
অন্গী ও কলুষিত বলিয়া! বিবেচিত হইল। পূর্বতন রসধারা সগ্ধন্ধে এইফপ 
মন্তরোর যাাথ্য স্বীকার করিতে হইলে সেই বসধারার বিরতি অপেক্ষা 
মন্তবাকারীদের পরিবর্তিত কৃচিবাগীশ দৃরিভঙ্গির দিকেই অধিক দুই দিতে 
'ছাইবে  রবীঞ্জনাথ বলিঙ্াছেন, “নির্বল, শুর, সংযত ভাসা বন্ধিমই সর্প্রথমে 


ধন্থিমচন্জ ১১৭ 


দিটিলাহিত্যে আনয়ন করেন।' একথা খুবই সত্যা, কিন্তু ইহাও সত্য যে, 
বন্ধিষচন্্রের এই হাস্ত চি্নবাঁহিত অক্কজ্িম সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া সার্ভোৌম, বৃদ্ধিবিলসী ও নাগরিক জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিল। 
বক্ষিমচন্ত্র হাস্য হইতে ধুলা ও পক্ষের চিহু মুছিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু দেই 
খুলা! ও পঙ্কের সহিত গ্রাম্য লোকের প্রাণের পরশ যে মিশিয়! ছিল। ত্বাহারম্ঃ 
নির্মল ও শুভ্র হাস্য সভায়, দরবারে ও বুধমণ্ডণীর আদরে স্থান কি 
অন্ধকারাচ্ছন্ন মলিন জীবন ও কলক্কগুন্তিত, দ্বিধাসন্কৃচিত ব্রাত্য নরনারী-সমাজ 
সেই হাস্তের দ্রিকে উত্ম্বক নয়নে তাকাইল, কিন্তু নিকটে যাইয়া তাহার 
উষ্ণম্পর্শ লইতে পারিল না। অবশ্ত তাহার কয়েকটি চরিত্র যথ|--হীরার 
আদি, গোবরার মা, ব্রন্ধ ঠাকুবাণী, নয়ানবৌ, সাগরবৌ প্রভৃতির মধ্যে প্রাচীন 
জীবনধারার সহিত ভীহার যোগ দেখা যাঁয়। 

বন্িমচন্ত্রে উপন্থাসে হাস্যবস জীবনরসের অঙ্গীভৃত। সেখানে বীর, 
ককণ ও শুঙ্গাররমের সহিত হাম্যরসও চলমান জীবনের সহিত সহজ ও 
সচলভাবে মিশিক়া! গিয়াছে । কখনও অন্তপ্রক্কার রসের প্রভাব হইতে মনকে 
হাকা ও মুক্ত করিবার জন্য এহ হাম্যরস এক স্বস্তিকর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 
কখনও বা] চবিত্রের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি হইতে ইহা] উৎসারিত হইয়াছে, আবার 
কখনও বা কৌতুকক্র ঘটনার মধ্যে ইহা জমিয় উঠিয়াছে। বঙ্ষিমচন্র 
উপন্তামের মধ্যে অনেক স্থলেই পাঠকের লহিত একটি ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয়.সম্পর্ক 
স্বাপন কারয়াছেন। তাহার হান্তরস উপভোগ করিবার সময়েও পাঠকগণ 
লেখকের ব্যক্তিসত্তার একটি প্রতাক্ষ ও আত্মমচেতন প্রভাব অনুভব করিয়! 
থাকে । তাহার টীকাটচিপ্পনী, মত ও মন্তব্য, শ্লেষ ও বক্কোক্তি পাঠক যখন বিশেষ 
আনন্দের সহিত উপভ্রোগ করে তখন লেখকের মন ও মতের সহিতও তাছার 
পরিচয় ঘটে এবং লেখকের হাঁসাইবার সচেতন উদ্দেশ্য ও সক্ষম রীতিটি 
সম্বন্ধেও অবহিত থাকে । চন্দ্রের স্থুবিরাট প্রবন্ধ-সাহিত্যের তিনটি গ্রন্থে 
হান্তরসম্থ্টিই লেখকেব উদ্দেশ্য হুইয়। উঠিয়াছে। এ তিনটি গ্রন্থ হইল 
“লোকবুহস্ত', “কমলাকাস্ত” ও “মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত? । 

বন্ধিমচঙ্জের হাক্রস্র গ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, 
ভাছাব হান্যরন ধেক়ন ব্ধা-ব্যাণ্ড তেমলি বন-বিচিত্র। কখনও তাছা কারুণ্যে 
ও নমব্দেনায় ? হইস্ক] হিউমারের উন্নত পর্যায়ে উঠিয়াছে,-যেমন 
'কমলাকান্ডের দগ্ুরে'% কখনও তাহা তীন্ষু ব্ঙ্গবিদ্রপে কণ্টকিত হইয়া 


৩১৮ বঙ্গমাহিত্যে হাস্যরসের ধা 


উঠিগ্াছে, যেমন লোকরুহস্ডে', কখনও বা তাহা কৌতুকরসে উতরোল হইয়া: 
পড়িয়াছে,_যেমন বিদ্যাদিগগজ-বৃত্তাস্তে। কোথাও তাহার হাত্যরস মধুর 
গ্রণয়রসাত্মক কমেডি অস্তভূক্ত হইয়া স্সিপ্ধ ও কমনীয় আবার কোথাও ব1 
বাকৃচতুর নরনারীর সরস ও বুদ্ধিমাজজিত সংলাপে বিভাসিত বাগবৈদঞ্চোর রূপ 
লাভ করিয়াছে । 
হাস্যরসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল হিউমার অথব| করুণ হাসবস। সেই হাস্ত- 
স্থিতে বঙ্কিমচন্দ্রের নৈপুণা কতখানি সে-সম্বন্বেই প্রথম আলোচনা করা যাক । 
বক্ষিমচন্দ্রের হিউমারের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত কমপাকাশ্ডের দপ্তর” | ইহা যে শিল্পস্ষ্টির 
দ্বিক দিয়া অনবদ্য শুধু তাহাই নহে, ইহাতে লেখকের আত্মরূপও পরিশ্ফুট 
ইইয়াছে। কমলাকান্ত স্বয়ং বন্কিমচঞ্জ্রু, কমপকাস্তের মত ও আদর্শ, হাসি ও 
বেদনার সহিত তাহার পরিপূর্ণ একাত্মতা রহিয়াছে । আপাতদৃহিতে কমলাকাস্ত 
ক ব্ধিমচন্দ্রের ব্যক্তিন্ধপের মধ্যে একটি বিরোধিতা যে পক্ষ্য করা যায় তাহা 
অত] । পহ্থিমচন্দ্র প্রবণ ব্যক্তিতবান, প্রথব মর্সাদাসম্পন্ন, সদা-সক্রিয় এবং কথায 
ও ক্াজকণে কঠোব সংযমনিষ্ঠট প্রক্ষ ছিলেন । তাহার সহিত ভবঘুরে: ছন্নছাডা, 
নেশাখোর কঙ্লাকাত্তির শঙ্গাত কোথায়? কিন্তু সঙ্গীত না থাকিলেও মনে 
হয়, বহ্িমটন্্র বোধ হয় ক্খণকাণ্র জগ্ত জীবনেপ অভিনব বূলসন্ধাণী হইয়। 
তাহার ভদ্র, মাঞ্জিত, নিয়ম ও সংযমনেষ্টিত আত্মস্বাতস্ত্্ের নির্মোক খুশিয় 
ফেলিধা জীবনের উপেক্ষিত, অসংলগ্রউতৎকে জ্রকতার স্তরে নাময়া আপিশেন। 
বিচারক কাঠগভায় আসিয়! জাড়াইলেন, শাসনের দণ্ডটি কৌতুকেঞ যাছুদণ্ 
হইয়া পড়িণ, দেই তীক্ষ চক্ষু ককুপায় আর্দ হুই্যা গল এবং চাপা অধরোষ্টে 
ভিতর হইতে মিগ হাসির প্রসন্ন দীধধি শিশর্ধি খইতে গাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র 
অধিকাংশ প্রবন্ধে জীবনের গভীর তত্ব আনান! ফুছিয়া জাতিকে জীবন 
সম্বন্ধে পচেতন করিয়াছিপেল। কিন্তু কমর্শাকাে হাসিন তল গ্রাবাহ ক্ষ 
দ্বারা জীবন সম্বন্ধে পাঠককে শিথিল, অমনোৌগি ₹ অ্ঞ্ঞাশীল করিয়! পুনগায় 
প্রচ্ছন্ন ও অস্তুঃশায়ী ভাবতাত্পর্ষের ছাঝা জীববের পাতি অধিক"তর্‌ চিন্তাশীল ও 






তত্বসন্ধিৎস্থ কাঝবার উদ্দেত্য লক্ষিত হয়। হাঁপিক্্ ছগ্ধ স্বাঁবরণের অন্তযালে এক 
শগভীর জাঁবনদর্শনের ইঙ্গিত দেওয়াই কমলা কাধ রলক্ষ্য। জীবন 
মগ্বদ্ধো অতিমাত্রায় গম্ভীব ও আলি হইলেই জীব জান! যায় না। এক 
লঘু ও শিলিগ দু দিয়! জীবনকে দেখিলেই। ণ টি ধ্টীতি সতা ও বহন 


উপশান্ধ করা সম্ভব) কষলাকান্তের মধা দির বঙ্চিমচঙ্ মানব- 


বাক চন্ু ৩১৭ 


জীবনের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র সঞ্চালন করিলেন। কমলাকাতস্তকে দেখিয়! 
আমরা হাসি, তাহার কারণ সে সাধারণ সমাজজীবনের ব্যতিক্রম--ঘে আফিং 
খাইয়] চারপামীর উপর বলিয়! ঝিমায়, সে নানা উদ্ভট কথ! ভাবে ও বলে, 
মঙ্গল! গাই ও প্রসন্ন গোয়ালিনী ছাডা সংসাবের কাহারও সহিত তাহার কোন 
সম্বন্ধ নাই, মে অফিসে সাহেবের মনোরঞ্জন করিতে জানে না- অফিসের 
কাগজপত্রে কবিতা লেখে, ছবি আকে, নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতি ভাহার কোন 
'আকর্ষণ নাই, লক্ষ্যহীনভাবে থাকা ও চলাই তাহার ধশ। সাংস'ব্রিক স্বার্থবন্ধ 
ও আত্মন্থখান্বেধী লোকের কাছে মে হান্তাস্পদ ছাড়া আণএকি? কিন্ত-তাচাব 
প্রতি আমরা যে অবজ্ঞ।-মিশ্রিত হাস্তের বাণ নিক্ষেপ করি তাহা |কছুক্ষণ পরেই 
প্রতিহত হইয়! আমাদের দিকেই কফাবিয়া আসে । আমর! যখন তাহার 
নেশাখোর ও বাতিকগ্রস্ত বপের গভীরে তাহার স্বক্ম অন্ুভূতিশীল ও দার্শনিক 
রূপটি আবিষ্কার করিতে পাবি, যখন "তাহার আপাত-তবল ও অস*লগ্ন উক্তির 
অন্তরালে গৃঢ তত্বপূর্ণ জীবন-জিজ্ঞাসার সন্ধান পাই, তখন আমরাই ভাহাগ 
কাছে ক্ষুদ্র ও অপ্রতিভ হইগা পড়ি । কমপাকা বোকা ৪ পাগপ সাজিয়া 
আমাদের বোক1 ও পাগল বানায় ম'ত। (আমাদের সুপ ও নিবোধ দুষ্টি তাহার 
ক্ধপ দেখিয়া অর্বাচীন আমোদে উৎফুল্ল হইয়] উঠে, কন্ত আমাদের খম্ম ও 
বুদ্ধিমান দৃষ্টি তাহার ন্ববপ বুঝিয়া শ্রদ্ধা ও উমে নত হুইয়া পড়ে, সে 
শেকসপীক্ষারের 7০০1 ও 70500,8695€ এর সমগোত্রীয়, এধং ভিবৃহন্সির নিলিপর 
আফিংখোরের যোগা সহোদণ। বাংলা সাহিভ্যে সে একটি বংশের আদি 
পুকুষ, তাহার উত্তরপুরুষদের মধ্যে আমরা করিমচাচা, ভজহাবিও দপধার, 
গোলামহোপেন প্রতৃতি বু বিচিত্র আকর্ষণীয় চবিত্রই পাইয়াছি। ) 
কমলাকাত্ত অহিফেন প্রসাদাৎ সমাজ-জীবনের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
বহুতর ত্রুটি, ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি সন্ধান কব্রিয়া পাইয়াছে ।/ সে দেখিয়াছে, 
মানুষ বুক্ষের ফলের মত বিভিন্ন অবস্থা বিভিন্ন রূপ ও বস হইয়া] প্রকাশ পায়, 
কত লোক আবার পওঙ্গের যত বাহুতে অন্মপাৎ হইতেছে, কেহ কেহ বা 
বসন্তের কোকিলের ন্যায় খের দিণে অবিরাম মধু বধণ করে কিন্ত ছুঃখের 
দিনে সাথী হয় না, কেছ কুকুরের আবার কেহ বা বুর্ষের প্লিটিকস 
করিতেছে, মন্থসবত্বহীন বাঙালীঞ্জাঁতি শ্রমর-বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে । এ-সব 
দেখিয় সে হাপিয়াছে, কিন্ত দেই হালি উদ্দাম ও উতরোল নহে, তাহা মছু ও 
.অন্তচ্চ, তাহা! অশ্রুসিজ্ঞ ও অ্বেদনায় কোমল। হিউমারের হাসি যেন কান্নার 


৩২৭ বঙ্গদাহিত্যে হাশ্তরণের ধারা 


“সরোবরে আলোর ফুটন্ত কমল, সেই হাসিই ফুটিয়াছে “কমলাকান্তের দঞ্চরে?। 
কমলাকাস্তের অনুভূতি জীবনের গভীরতম স্তর স্পর্শ করিয়াছে, সেই স্তরে 
হালি ও কান্ন। বিধর্মী নহে, সধর্মী।১ একা, আমার দুর্গোৎসব, একটি গীত 
বুডাবয়সের কথা, কমলাকান্তের বিদায় ইতাদি প্রবন্ধে হাসির বীণা অপেক্ষা 
কান্নার বাশীই বাজিয়াছে। কমলাকাস্তের বিদায়ে কমলা'কান্ত বলিয়াছে, তবু 
কাদি। জন্মিবামান্র কাদিয়াছিলাম, কাদিয়া মরিব। এখন কাদিব, লিখিব, 
না।' মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু যেমন কান্নায়, তেমনি কমলাকান্তের প্রথর্স 
লেখা ও শেষ লেখাটিতে, অর্থাৎ একা ও কমলাকাস্তের বিদায়ে শুধু কেবল 
কান্নার সুরই শুনিয়াছি। কমলাকান্তের কান্ন। মানুষের চিরম্তন ছুঃ, 'র জন্য-_ 

একাকিত্ব, পরাধীনতা, বার্ধক্য প্রভৃতি অনিবার্য ও অপরিষেয় বেদনার জন্য । 
হাসিকে কান্নার দ্বারা গভীর করিয়া! ও কান্নাকে হাসির দ্বার হান্ধ। 
করিয়া! কমলাকান্ত জীবন সম্বন্ধে এক অতি স্বচ্ছ ও সত্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছে। 
সেই দৃষ্টি গ্রীতিকেই মূল শক্তি ও শাত্বনা রূপে লাভ করিক্বাছে। কমলাকাস্ত 
নিরাসক্ত কিন্তু সিশিক নছে, কাহারও সহিত তাহার সাংসারিক বদ্ধন নাই, 
কিন্তু সকলকেই নে প্রীতির বন্ধনে বন্ধ করিয়াছে । কমণাকান্ত বলিয়াছে, 
প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণক'র সংসার সংগী৩। অনস্তকাল সেই মহানংগীত 
সহিত মনুষ্য হদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক | মনুয্জাতির উপর যদি আমার গ্রীতি 
থাকে, তবে আমি অন্ত স্থথ চাই না।” শ্রীতির দৃষ্টিতে সবই অন্তরঙ্গ, সবই 
হুন্দর, এই প্রীতির দৃষ্টিতেই ভ্রান্ত, ছুবল ও দৌযুক্ত মান্ষ কমলাকাস্তের কাছে 
অস্তরগ ও সুন্দর হইয়। উঠিয়াছে। কমলাকাস্ত একদিন বিদায় লইল, হাসিয়। 
কাদিয়া, ভাপোবাসিয়। বিদ্বায় লইপ। আমর] তাহাকে হারাইলাম কিন্তু তাহার 
দপ্তরটি লাভ করিলাম। তাহার গায়ে আমর! অবজ্ঞার ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছি, 
কিন্তু তাহার ধুলিমলিন দগ্তরটির মধ্যে আমরা বছমূল্য রত্বের সন্ধান পাইয়াছি। 
.ভীত্মদেব খোসনৰীন বলিয়াছেন যে, 'হহা যিনি পড়িবেন ভরাহারই নিদ্রা 

১। এই প্রসঙ্গে লে হাণ্টের চমৎকার উক্তি উল্লেখযোগ্য--. 
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ৃ আসিবে।? কিন্ত আমাদের মনে হয়, ইহা যিনি পড়িবেন তাহারই নিদ্রা ভাঙ্গিবে, 

এবং তাহার জাগ্রত চোখে পৃথিবীর যত আলো! আর ছায়]! সব ঘনাইয় আসিবে! 
“কমলাকান্তের দপ্তবে' যে ছিউমার, অর্থাৎ করুণ হাম্তরসের পরিচয় পাই, 
'“লোকরুহস্তে" তাহা নাই। 'লোকরহস্তেব' হান্যরস করুণ নহে, তাহ নিষ্ককণ, 
তাহা শ্রীতিতে সিদ্ধ নহে, অসহিষুণ আঘাতে পীভিত। “লোক বহস্ডতে? বঙ্কিমচন্দ্র 
বিচারকের আসনে অধিষ্িত, ভ্াহার দৃষ্টি তীন্ব ও মর্মভেদী এবং তাহার শাস্তি 
৷ অলঙ্ব্য ও ক্ষমাহীন। “লোকবহস্তে”র প্রথম সংস্কবণের আখ্যাপত্রে তিনি ইহার 
পরিচয় দিয়াছিলেন কৌতুক ও বহস্য বপিয়া, কিন্ত এই কৌতুক ও রহস্য ব্যক্তি- 
বি প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের 
বিশেষ হি স্দ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রস্থকাণ প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 
লিখিয়াছিলেন, 'এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ বা সাধারণ মনা বাতীত বিশেষের 
প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।” বন্ধিমচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত লেখকগণ আধুনিক-পুর্ব 
সমাজের দোষ ও অসঙ্গতি লইয়াই হাম্ত-পর্িহাস করিযাছিলেন | ঈশ্বরচন্জ 
গুপ্ত ও কালীপ্রসন্ন সিংহ আধুনিক ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের দৌব-ত্রটি 
দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মেই সমাজের জটিণ ও বিস্তৃত বূপতাহাদের 
লেখায় উদ্ঘাটিত হয় নাই। বস্কিমচন্দ্রই সবপ্রথম শিক্ষিত সমাজের শান! 
অহিতকর প্রবৃত্তি ও অনিষ্টকর আচরণ চোখে আঙ্ুল দিয়া দেখাইলেন। মনে 
রাখিতে হইবে যে, দেশী ও বিদেশী ভাবপারার সমন্পর সাধন করিম্া এক 
কল্যাণময় সমাঁজ-প্রতিষ্ঠার আদর্শ বাঁঙ্কমচন্দ্রের দ্বারাই জাতির অন্তরে স্থাপিত 
হইয়াছিল। তাহার পূর্বে ইয়ংবেক্গলী দৌরাত্মোে সমীজ-মন বিশেষভাবে পীভিত 
ও দিশাহার! হইয়। পভিয়াছিপ। এক দিকে প্রাচীনের অন্ধ আত্মরক্ষার চেষ্টা, 
অন্যদিকে নবীনের অপরিণামদশা আত্মঘাতের মোহ, এই ঢুইয়ের বিপরাঁত 
তাডনাক় যখন সমাজ অস্থির ও বিপন্ন তখন তাহাকে রক্ষার জন্য পাঞ্চজন্য হাতে 
জনার্দনের মত বঙ্ছিমচন্দ্রের আবিভাব। তিনি নৃতন দৃষ্টি লইয়া প্রাচীনকে 
দ্বেখিলেন, বিদেশী অন্ত্রন্ার1! সনাতন দেশী আত্মাকে রক্ষা কবিলেন। শিক্ষিত, 
সভ্যতাতিমানী নব সমাজের ন্মম্ধ মোহ, বিকৃত অনুকরণ ও বিজাতীয় ভাব 
ও আচরণ তাহার অবার্থ শরসন্ধানে বিদ্ধ হইল এবং ক্ষতমুখে উহাদের দুষিত 
গ্লানি ও বীজাণু অনাবৃত হুইয়! পভিল। “লোকরহস্তে' তাহ. এই ক্ষমাহীন 
শরলন্ধানীকূপেই আমর! দেখিতে পাই । এখানে তাহার ব্যক্ষের শরগুলি অতি 
বৃ তীক্ষ ও বিষাক্ত । কার্পাইল বলিয়াছিলেন, 01765 1011110708--1708815 
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৩২২ বঙ্গলাহিত্যে হান্তরসের ধার! 


০018», বহ্কিমচন্দ্রও যেন তিন কোটি লোকের নির্বুদ্ধিতা ও অধোগতি দেখিয়া? 
তাহাদের প্রতি নির্মম বিরক্তি লইয়্াই এই পুস্তকখানি রচন! কবিয়াছিলেন। 
বিকৃতবুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি, পরাহুকরণপ্রয় সম্প্রদায়কে তিনি ষেন মানুষী শ্রেণীতে 
বসাইতেও বাজী নহেন। সেজন্য তাহাদিগকে তিনি ব্যান, গর্দভ ও হনৃমান 
রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। হ্থইফট 00111591917 915-এর চতুর্থ খণ্ডে 
ল০০1১00০৪দের দেশের ভ্রমণ-বৃত্তাস্তে মানুষকে পশ্ত অপেক্ষাও নিকুষ্ট 
বলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র “লোকরহস্যে” বিকৃত মানুষকে পশু অপেক্ষা 
হেয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্যান্্রাচার্ধ বুহল্লাঙ্গুল অবশ্য ভরস] দিয় 
বলিক্াছে, মানৃষ্‌ও ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়! বানর স্তরে উপনীত হইবে-_-+ 

আমাদিগের ভরল। আছে, মন্গস্তপশ্তও কালগ্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া 
ক্রমে বানর হইয়া ৬ঠিবে।' মানষকে পশুর শ্তরে নামাইয়! আনিয়। এবং 
পশুদিগের হাবভ।ব «এ কথাবর্তা মাহষের পধায়ে উন্নীত করিয়া লেখক থে উদ্ভট 
অবস্থা-বিপর্য়ের চিত্র খাকিয়াছেন তাহাতে ব্যঙ্গের সহিত কৌতুক আসিয়া 
মিলিয়াছে। হনুষদ্বাণু সংবাদে হনুমান নব্যবাবুর আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ 
দেখিয়। ভাবিয়াছে-_ 

“কে এ? আকাব ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে নিশ্য় কিব্ধিদ্ক্যা তইতে এ 
আসিতেছে । এরূপ পরান্চকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে 
অসম্ভব । এ আমার ব্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে মামি অবশ্য আদর 
করিব।” 

স্থবর্ণ গোলক আখ্যায়িকাটিতে কৌতুকরসের উদ্দাম উচ্াসই দেখা 
গিয়াছে । আঁখারক়িকাটি লোকরহস্যের অন্য।ন্য প্রবন্ধ হইতে স্বতন্ত্র; ইহাতে 
ব্যঙ্গের তীব্রতা নাই, এখানে রহসা-জটিল ক।হনী অবশন্বন করিয়া গ্রীতিকর 
হাসির সরস ধাবাই উচ্ছঙ্গ হইয়1 উঠিয়াছে। অন্ঠান্ত প্রবন্ধে সামীজিক দোষ 
ও অন্যায় লইয়। বিদ্রপাত্মক জ্বালাময় হাসিই উদ্রেক করা হইয়াছে । ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপের সার্থক প্রপ্োগ প্রধানত 1০05 ব1 গ্লেষাত্মক রীতি অবলম্বন করে। 
সেজন্য বন্ত। যাহা বলেন তাহার বিপরীত দিকটিই তিনি দেখাইতে চান। 
তাহার প্রশংসা যত অধিক হয়, তাহা নিন্দাও তত অধিক তীব্র হুইপ! উঠে। 
তীঁহার ভাষা! ও প্রকাশভঙ্গী যত গুকুগম্ভীর হয়, তাহার ব্য্জবিদ্ধ চরিত্র ততই 
লঘু ও অস্তঃসারশৃন্ভ হইয়া পড়ে। 'বাবু, প্রবন্ধটির কথাই ধরা যাক। প্রবন্ধটিতে 
মহাভারতীয় বর্ণনারীতির অবতারণ! করিয়া এমন একটি ছদ্ম মহিমা ও. 
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গান্তীর্বের জাল বিস্তার কর! হইয়াছে যে, তাহার ফলেই বাবুচরিত্রের ক্ষুত্রতা ও 
নীচতা আরও বেশি প্রকটিত হইয়| উঠিয়াছে। ইংরাজন্তোত্র ও গর্দভ এই 
প্রবন্ধ ছুটিতে ইংরাঁজ ও গর্দভকে দেবজ্ঞানে নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়। 
বিভিন্ন বাক্যে পৌরাণিক রীতিতে স্তব করা হইয়াছে বলিয়াই তাহা এত 
তীক্কঘ্বাতী ও তিক্ত ব্যঙ্গরসাত্মক হইয়! উঠিয়াছে । 

লোকরহস্যে” বঙ্গে পক্ষা বহুধাব্যাপ্ত। ইংবেজের বিঞত অনুকরণ, ব্বদেশ” 
ভাষা ও জাহিতোর প্রতি ঘ্বণ! প্রদর্শন, বিদেশী পণ্তিতেএ নির্বোধ গবেষণা, 
তরল কাব্যিক ভাবপ্রবণতা ইচ্াাদি বিভিন্ন বিষয় লেখকের ব্যঙ্ছছাবা বিদ্ধ 
হইযাছে। ইহাঁঞ্দর মধো ইংবেজের ভাষ!, পোশাক-পরিচ্ছ্দ ও আচাখ- 
ব্যবহার অগ্থকরণ করিবার বিকৃত প্রবৃত্তি লইয়াই বেশির ভাগ প্রবন্ধ পিখিন 
হইয়াছে । ইংরেজ স্বোত্রের মধ্যে বলা হইয়াছে-_ 

“হে ভগবন। আমি অকিঞ্চন। আমি তোমার দ্বারে দাড়াইয়। থাকি, 
তুমি আমাকে মনে রাখিও । আমি তোমাকে ডাপি পাঠাইব, তুমি আমাকে 
মনে রাখিও। হে ই*বাজ। আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি |, 

এই ভগবান ইংবেজকে সর্বতোভাবে অন্থসরণ কখিতে চাহ বাপয়াই আমরা 
তাহাদের নিষ্ভঠীাবনে আমাদের রসনা পবিত্র করিয়! হনুমানের সগোনত্র বলিয়। 
সম্ভাবিত হই, বন্ধুর সহিত হাতাহাতি করিয়া হা ডুড়ু বপি এবং মূর্থ স্ত্রীর 
কাছেও হাস্যাম্পদ হইয়া পড়ি, মাতৃভাষাব প্রতি নিতাগ্ত বাঁতশ্রদ্ধ হইয়া 
পালিশ ষীর (701781990. 9০০19৮5 ) পেবা করি। দেশী ও বিদেশী 
পণ্ডিতদের মহৎ মূর্খতা লইয়াও লেখক উপহাস কৰিতে ছাডেন নাই । গর্দভ 
প্রবন্ধটির এক স্বানে বলা হইয়াছে-_ 

“হে রজকগৃহভূষণ ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি পার্ুপ সঙ্গোপনপূর্বক 
কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতী মণ্ডপ মধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দভ- 
লোক প্রাঞপ্চিব উপ।ব বলিয়া দিতেছ। বালকের গর্দভলোকে প্রবেশ করিলে, 
প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইণ বলিয়া মহা! গজন করিয়া থাক । শুনিয়। আমর! ভগ 
পাই । রামায়ণের সমালোচনা ও কোন স্পেশিয়ালের পত্র নামক প্রবন্ধ দুইটিতে 
বিদেশী পণ্ডিতদের উদ্ভট গবেষণা লইয়া! লেখক যে সরস ব্যক্ত করিয়াছেন 
তাহার তুলনা নাই । বাযায়ণ সম্বন্ধে গবেষণার একটু নিদর্শন দেওয়1 যাক-_ 

'বাল্সীকি রামায়ণ কৃত্তিবাম হইতে সঙ্কলিত, কি কৃপ্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ 
হুইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহ! মীমাংসা করা সহজ নহে, ইহা স্বীকার 
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করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এবিষয়ের এক প্রমাণ। রামায়ণ শব্দের 

ংস্কৃত কোন অর্থ হয় না, কিন্ত বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধহয় রামায়ণ শব্দটি 
রাম যবন, শব্ষের অপভ্রংশ মাত্র, কেবল ব কার লুপ্ত হইয়াছে । “রাম যবন, 
বা রাম মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়। কত্তিবাস প্রথম 
ইহার রচন] করিয়। থাঁকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীক 
মধ্যে লুকাইয়] বাখিয়াছিপ। পরে গ্রস্থ ব্মীক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বালীকি 
নামে খ্যাত হইয়াছে ।? 

“মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত”ও ব্যঙ্গরসাত্মক, 'তবে বইখানিতে একটি 
অবিচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ গল্পের ধারা রহিয়াছে । সেই গন্ের ধারা লেখকের 
ব্যক্তিসত্তার আরোপের ফলে কোথাও ব্যাহত হয় নাই এবং গল্পের পরিণতিও 
লেখকের নির্দেশিত কোন শান্তি কিংবা! শিক্ষার ছার! ভারগ্রস্ত হয নাই। 
গল্পটির মধ্যে ঘে অসম্ভাব্য উদ্ভটত্ব রহিয়াছে তাহাতে ইহা! যথেষ্ট কৌতুক- 
রসাত্মক হুইযা উঠিয়াছে। এই কৌতুকরসের প্রাবল্যের জন্য ব্যঙ্গের তীক্ষু 
জালাময়তা কোথাও পীডাদ।য়ক হয নাই এবং বইখানির প্রীতিকস 
উপভোগ্যতাও বিশেষভাবে বধিত হইয়াছে । দাঁনবন্ধু খটিরাম ডেপুটির কথা 
লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন মুচিরামের কথা। শটিবাম ও মুচিরামের 
মত ডেপুটিগণ অত্যন্ত অশিক্ষিত ও অযোগ্য ভওযা সত্ত্বেও শুধু কেবণ নিলজ্জ 
খোসামোদ ও নিধিকার পদলেহনের দ্বারা কিভাবে উচ্চতম সম্মান ও 
পদমর্যাদায় ভূষিত হুইতেন তাহাবহ দৃষ্টান্ত বহ্ছিমচন্ত্র উদ্ভট গলচ্ছলে দিয়াছেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ডেপুটি হয়া! সেই ডেপুটিকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রপের পাত্র করিয়। 
তুলিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার আঘাতের পাত্র শুধু কেবল অপদার্থ ডেপুটি 
নহে, সেই অপদার্থ ডেপুটিকে যাহার] অন্যায়ভাবে উচ্চতম পর্দ ও খেতাব 
দিয়াছিলেন সেই সব ভধ্বতন রাজকর্মচারীও বটে। বন্ধিমচন্দ্র নিজে 
যথাযোগ্য সম্মান ও মরধাদায় কাজ করিয়াছিলেন, সরকারের বিরুছে তাহার 
বিশেষ কোন অভিযোগ ছিল না। স্থতরা' তিনি এক্প ;ই কেন লিখিলেন 
সে সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । উহার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক জীবনী- 
লেখক অক্ষয় দত্তগুপ্ত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “তিনি নিজ সাধিসে 
এবং হয়ত নিজ স্টেখনেই নিজের পার্থে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়া" 
ছিলেন। তাহাদের ক্রিগ্াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে 
প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাহার মনে হাস্তরস্র উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে 


বস্িমচন্দ্ ৩২৫ 


বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাশ্তরসের ভাগ দিয়াছেন । অবশ্য ইহাতে হান্তের 
সঙ্গে যে বিদ্রপের বিষজাল মিশ্রিত আছে তাহ] অস্বীকার করা যায় না। 
যাহা নিন্দার ও উপহাসযোগ্য বঙ্কিম তাহারই নিন্দা ও উপহাস করিয়াছেন ।? 

বস্িম5ন্দ্রের উপন্তাঁস গ্রন্থাবলীতে যে হাস্রসেব নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা 
খুবই স্ুক্্, জটিল ও মিশ্রিত; তাহ! কোথাও লেখকের টীকা-টিপ্পনী এবং 
কোথাও বা ঘটন] চবিত্র অথবা সংলাপের মধ্যে প্রকাশিত হইম্মাছে। কিন্ত 
ইহা মনে বাখিতে হইবে যে, তাহার উপন্তাসে হাস্তরস অন্ত বসের অধীন, 
সেখানে ঘটনা ও হৃদয়বৃন্তির আনন্দ-বেদণা-রহস্ত মিশ্রিত ধারার মধ্যে হাস্যরস 
একটি উপধারার মত মিশিয়াছে, ক্ষণিকের বুদ্দ্ছট1 ও কলোচ্ছাসে তাহা মূল 
ধারাকে একটু আলোডিত ও উল্লসিত করিয়াছে মাত্র। সেজন্ত নিছক হাস্তরস্‌ 
স্ষ্টির জন্য উপন্থাসের রমধার] হইতে দ্ববে সরিক্বা হাসির উদ্ভট ও মৌলিক 
উপাদান অন্বেষণ করিবার স্থযোগ লেখক পান নাই। ঘটন৷ ও চরিত্রের 
আত্যপ্তিক উদ্কেন্দ্রিকতা ও বিস্ময়কর উদ্ভটত ঠাহার উপন্যাসে বিশেষ নাই। 
গজপতি বিছ্বাদ্দিগ গজের মত নিছক কৌতুকরসাত্মক চবির তিনি সেশি শাহি 
করেন নাই। মৃণীপিনীর কালা জনাদন চরিত্র কৌতুকরসাত্মক কিন্ত 
চরিত্রটিব বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত । 

কষ্ণকাস্তের উইলের কৃষ্ণকান্ত চরিত্রটিকে আমরা হিউমার অথবা করুণ 
হাম্তবসের দৃ্টাস্তশ্বূপ গ্রহণ করিতে পারি । কৃষ্ণকান্তের দুই রূপ - একদিকে 
তিনি দৌর্দগুপ্রতাপশালী ন্তায়নষ্ট জমিদার, অন্যদিকে তিনি পরিহাসপ্পরিয়, 
প্রীতিমান ও উদ্দারচেতা বাক্তি। কমপাকান্তের ন্যায় তিনিও আমিনের ভক্ত, 
নেশায় বিভোর হইয়া! তিনি অশ্বিশী-ভবণী-কস্তিকা-রোহিণীকে আফিওের ভাগ 
দিতে চান, কখনও রোহিণীকে ইন্দ্রাণী পদে অধিষ্ঠিত করিয়া কার্তিক 
মহাদেবকে জ্যেঠা মহাশয় সপ্ষোধন করিবার জন্ত তাহাকে শান্তি দিতে উদ্যত 
হন। যে কৃষ্ণকান্ত বোহিণীর প্রতি আসক্ফিব জন্য গোবিন্দলালকে বিষয়চ্যুত 
করিয়াছিলেন, তিনিই আবার প্রথমে রোহিণীকে লইয়] একটু প্রচ্ছন্ন রসিকতা! 
কৰিতে ছাভেন নাই । গোবিন্দলাল রোহিণীকে অন্দরে লইয়া] যাইতে চাহিলে 
কৃষ্ণকাস্ত তাহার উপরে এক চাল চালিলেন। তিনি ভ্রাতুস্পুত্রের মতিগতির 
উপর বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না, এক নগ্দীর সহিত বোহিণীকে অস্তঃপুরে 
পাঠাইস্স। দিয়! মনে মনে ভাবিলেন, “দুর্গা । হুগা। ছেলেগুলো হলে! কি? 
ুষ্ট বুড়ার রসিকতায় সত্যই না হাসিয়! পারা যায় না। কৃষ্ণকাস্তের এই প্রসন্ন 


৩২৬ বঙ্গলাহিত্যে হান্যরমের ধাব। 


হাস্তোম্ধীপক ও উদ্ধার চরিত্রের পরিচয় পাইয়। তাহাকে লইয়া আমর! হাসি 
বটে, কিন্তু আমাদের সহানুভূতিশীল চিত্তের শ্রীতিও তাহার জন্য সঞ্চিত 
হইয়] থাকে । 

রজনীর হীরালাল একটি ব্যঙ্গরসাত্বক চরিত্র । তখনকার মূর্থ সম্পাদক ও 
চরিত্রহীন সমাজসংস্কারকের চরিন ব্যঙ্গ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র হীরালালের চরিত্র 
অস্কন করিয়াছিলেন। হীবালাল স্তশ্চ/ভিশ্চশাৎ পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক । 
মে মেষে বড করিয়া বিবাহ দিবার জন্ত কত আর্টিকেল পিখিয়াছিল। 
রজনীকে বিবাহ করিয়া! দেশের উন্নতিব একজাম্পল সেট করিতেই সে চায়। 
কানা মেয়ে রজনীর শব্দভেদী লাঠিতে সে পড়িয়া গেলে শাসাইতে পাগিল যে, 
আবার খবরের কাগজ করি] রজনীর নামে আর্টিকেল পিখিবে। 

বঙ্ছিমচন্দ্ের দৃষ্টি হুম্ম্র ও গভীর বসের বিশ্লেষণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে 
সামাজিক জীবনের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত নানা কৌতককর উপাদনের দিকে নিবদ্ধ 
হইয়াছে। পুকুরঘাটে পল্লীব।পিন রমণীদের পরম মুখরোচক পরচচণ, জমিদার 
বডির অস্তঃপুরে চাকর চাকরাণীদের তুমুল হু্টবোল, অন্তঃপুরিক1 মহিপাদের 
রঙ্গরসিকতা, পোষ্টবাবু ও তাহার পিয়াদার আপেক্ষিক গুরুত্ববোধ ইত্যাদ 
নানা দিকে তাহাব কৌতুকসন্ধানী দৃষ্টি সঞ্চরণ করিষা কৌতুক সংগ্রহ 
করিয়াছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি অসাধারণ বুদ্ধিমতী, বাক্চতুপ্া ও পবিভাসনিপুণ। 
নারীচবিজ্র অস্কন করিয়াছেন। শেকৃপীয়াবের রোজালিগড পোবশিয়। প্রভৃতি 
চরিত্রের ন্যায় তাহাদের অনেকেব চক্রিত্র কমেডিরসাত্মক ও তাহাদের 
কথাবার্তায় উইট অথবা বাগ বৈদক্ের পবিচয় পাওয়। যায়। শৈবপিনী, 
বিমলা, মতিবিবি, দেবীমৌধুঝাণী, গিবিজায়া, শান্তি, লবঙ্গলতা৷ প্রভৃতি 
চবিত্রের উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে করা যায়। শৈবলিনী, মতিবিবি, দেবীচৌধুরাণী, 
শাস্তি প্রভৃতি চবিক্র মুপত প্রণয়রসাত্মক হইলেও তাহাদের পরিহাসপ্রিয়তা 
ও বাক্চাতুর্ধের নৈপুণ্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । জরেন্ন ফষ্টারকে 
লইয়! শৈবলিনীর রসিকতা ও টমাস সাহেবকে লইয়া? শাস্তির অবজ্ঞামিশ্রিত 
পনিহান প্রভৃতি বাঙালী মেষের দুঃসাহসিক রসবোধ ও অসংকোচ প্রগল্ভতার 
দৃষ্টাস্তস্থল। নিমলা ও লবঙ্গলতার জীবনে ফন্তধারার ন্যায় প্রচ্ছন্ন বেদনার 
ধাবা প্রবহমাঁণ ছওয়! সত্তেও বাহিরে তাহার! ছুইজনেই রঙ্গরসিকা নাীর 
ছল্পবেশ লব সময়েই ধারণ করিয়া আছে। ঘোর বিপদের পরিবেশে প্রহরীর 
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লহিত বিমলার প্রেমেত্র অভিনয় তাহার অসাধারণ মানসিক স্থিরত1 ও রঙ্গরস 
স্গ্টি ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। মুণালিনীর সখী গিরিজায়া আর একটি 
নুচতুরা বাবপটায়সী চবিত্র। তাহার কথা, গান ও রমিকত৷ সবকিছুর 
মধ্যেই মৃণালিনী ও হেমচন্ত্রের কল্যাণসাধনের শুভকামনা অন্তনিহিত 
বুহিয়াছে বলিয়া সে আমাদের কাছে এত ন্সিঞ্চরসাত্মক ও প্রীতিকর হইয়] 
উঠিয়াছে। তাহার সহিত দিগ্বিজয়ের কৌতুকজনক গ্রীতি-সম্বন্ধ 108:01;90 
০৫ ড9০10০ নাটকের গ্র্যাসিফ্ানো ও নেরিসার কৌতুক-মিশ্রিত প্রেমের মতই 
উপভোগ্য হইয়। উঠিয়াছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝে তাহার পাঠক-পাঠিকার সহিত অস্তরঙ্গ আত্মীয়তা 
স্থাপন করিয়] বৈঠকী ও মজলিলী ঢঙে তাহাদের কাছে নানা টীকা-টিপ্পনী ও 
সরপ উক্তি ও মজাদার মন্তব্য কপিয়াছেন। বইয়ের ঘটন] বর্ণনা করিতে করিতে 
কোথাও তিনি পাঠিকার সহি রসিকতা করিয়া বই বন্ধ কাপতে বলিতেছেন, 
কোথাও পাঠক মহাশয়ের রাগ ভাঙাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কোথাও চাকর 
চাকরাণী সম্বন্ধে একটু লরস মন্তব্য করিতেছেন, কোথাও বা কে।কিলের 
কুহুন্বরের ব্যাখ্যা! করিতে ম্বাইয্! বিরহিণী নারীর বিরুহবেদন1 লইয়া! একটু ঠাট্টা 
করিতেছেন । কখনও কখনও তিনি সামান্ত বস্তকে অপামান্ত ও মহিমান্বিত 
করিয়] নান! টীকা-টিগ্ননীর মধ্য দিয় হাস্তরল উদ্দীপন কবিয়াছেন। “দেবী 
চৌধুরাণী'র প্রসিদ্ধ লাঠি-গ্রশস্তি স্মরণ করুন। “ব্ষিবক্ষেণর তামাকু-স্ততিতেও 
অনবদ্য কৌতুকরস স্ট্টি হইয়াছে । নেই সতত হইতে কিছুট। উদ্ধৃত হইল-_ 

“হে সর্বলোক চিত্তরঞ্জিশি বিশ্ববিমোহিনি ! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি 
অচল থাকে । তোমার বাহন আলবলা, হু কা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্ঠার। 
সর্বদাই যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাঁভ করিব । 
হে হুকে! হে আলবলে! হে কুগুলাকৃত ধুমরাশি সমুদগারিণি! হে 
ফণিনীনিন্দিতদীর্ঘনলসংসপিণি ! হে বজতকিরীটমণ্ডিতশিবোদেশসুশোভিনি | 
কিবা তোম।র কিরাটবিন্ত্ম্ত ঝালর ঝলমলায়মান ! কিবা শৃঙ্খলাঙগবীয় 
সম্ভৃিতবঙ্কাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার গতস্থ শীতলাম্ুরাশির 
গভীর নিনাদ ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী। অললজন প্রতিপালিনী 
ভার্ধাভৎসিতজনচিত্তবিকাববিনাশিনী, প্রভুভীতজনসাহসপ্রদায়িনী | মূঢ়ে 
তোমার কি মহিমা! জানিবে? হায়! এই তামাকুসেবা বঞ্চিত অরসিক 
ব্যক্তি সত্যই হতভাগ্য !' 
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ত্রলোক্যনাথ বর্তমান সাহিত্য-সমাজ হইতে বিলুপ্ত ও বিস্বত হইয়া 
পড়িয়াছেন একথ! হুর্ভাগ্যক্রমে সত্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বূলরচনার 
ক্ষেত্রে তিনি যে একটি বিশিষ্ট ধার।র প্রবর্তক ও শ্রেষ্ঠ সাধক, তাহ! আজ 
নৃতন করিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন আছে। আজ আর ত্রেলোক্যনাথের 
গল্প-উপন্যাসে বণিত সেই তাত্রকৃটপায়ী, অবসরস্থখী খোসগন্পপ্রিয় আড্ডাখারী 
সমাজ নাই , ভূতপেত্বী-ডাকিনী-যোগিনীদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি এখনকার 
লোকের কোন বিশ্বাস ও কৌতুহল নাই ; বাস্তবতার স্ুল ও প্রত্যক্ষ পরিবেশ 
হইতে উদ্ভট ও অভিশয়িত জগতের বাঁধাহীন বিস্তারে দৃষ্টি প্রমাবিত করিবার 
মানসিক উদদাবতা! ও কর্নাশত্তি ৭ বর্তমান পাঠকের নাই । এই সব কারণেই 
হয়তো ব্রেলৌক্যনাথ এখন অনাদূতি ও উপেক্ষিত হইয়া পড়িযাঙছেন। যদি 
কোন দিন আমরা অসার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দস্ত ও সংকীর্ণ বাস্তবতার মোহ 
ত্যাগ করিঘ্প! উদার বসবোধে জাগ্রত হইতে পারি, তবেই হয়তো 
ব্রেলোক্যনাথের যথাযোগা মূল্য দিতে পুনরায় সমর্থ হইব । 

জীবনের যে ভুয়োদর্শন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হাস্তরসিকের পক্ষে আবশ্তক 
তাহা! ব্রেলোক্যনাথের পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছিপ। ভ্রৈপোক্যনাথের জীবন 
বোমান্সের ন্যায় বর্ণাট্য ও ডিটেকটিভ গণের ন্যায় চমকপ্রদ । কিভাবে 
অন্থকৃল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি হীনতম অবস্থা হইতে 
উচ্চতম অবস্থাষ উন্নীত হইয়াছিলেন তাহার কাহিনী লেখকের কোন ভুতুডে 
গল্পের মতই অদ্ভূত ও রোমাঞ্চকর । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহুতর মানুষের 
সহিত তাহার পরিচয় হুইয়াছিল। সেজন্ত তাহার সাহিত্যের পটভূমিও 
সুন্দরবন হইতে উত্তর পশ্চিম-সীমাস্ত-গ্রদেশের উজিরগ্ পর্যন্ত বিবৃত হইয়! 
রহিয়াছে । শুধু কেবল এই বহু ব্যাপক অভিজ্ঞতাই নহে, এই অভিজ্ঞতার 
সহিত জৈলোক্যনাথের প্রগাচ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য মিলিত হুইয়াছিল। তাহার 
জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, 'ভূতদ্ব, রসায়ন, জীবতত্ব, উত্ভিদততব প্রত্ৃতি 
আধুনিক বিজ্ঞানশান্ত্ে অধিকারের নিমিত্ত, ইউরোপীয়গণ তাহার বিশেষ 
সন্ধান করিয়া থাকেন। এক জ্যোতিষ ও সঙ্গীতবিদ্ধা ভিন্ন সকল বিভাতেই 
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তাহার অল্লাধিক অভিজ্ঞতা আছে ।১১ এই ভূয়িষ্ট জ্ঞানের ফলেই তিনি বিশ্বজগৎ 
ও মানবজগতের সকল তত্ব ও রহস্থই অবগত ছিলেন এবং সেজন্য এক সমুন্নত 
৪ বুদ্ধিধীপ্ত স্তর হইতে তিনি মানবজীবনের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিগুলি পৰিপূর্ণ- 
ভাবে লক্ষ্য করিতে পারিযাছিলেন। কিন্ত মানুষ যাহা! লইয়া আলোচনা- 
গবেষণা করে, যাহার মূল; ও গুরুত্ব সে নির্ণয় করিতে চায়, তাভার লঘু ও 
কৌতুককর দিক -দখাইয়া' আবার একটু হাম্ত-পরিহাস করিতেও সে 
ভালোবামে। সেজন্ধ দেখক মানবদেহের সুল ৭ সুচ্্ বপ, জীবিত ও মৃতের 
মধ্যে যোগাযোগ, চন্বকের লৌহ আকর্ষণ, ভূমিকম্প, চন্দ্র ও নক্ষত্রমগ্ডলীর 
রহস্য ইত্যাদি দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচিত বিষয়গুলি কৌতুক-তুলিকায় 
রপ্চিত করিঘাছেন। বস্তবিজ্ঞান লইয়া তিনি অত্ান্ত গভীরভাবেই মগ্ন হইয়া 
পড়িয়াছিলেন বলিয়! সাহিতারক্ষেত্রে সেই বিজ্ঞানের বাস্তবতা হইতে নিশ্চিন্ত 
পলায়নের উপায় খুঁজিলেন__ঘাযাঘো, গৌগেো, নাকেশ্বরী, লাউমুথী ও 
নারিকেলমুখীদের জগতে যাইয়া আসর পার্তিপেণ। বিজ্ঞানের রীতি ও 
যুক্তি অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞানকে বুদ্ধাঙ্গু দেখাইলেন। এমন কি যে ব্বদেশী- 
দ্রবোর উৎপাদন ও প্রচার সম্বন্ধে (তনি সারাজবন চেষ্টা করিয়াছিলেন মেই 
ব্বদেশীব্রব্য প্রস্থত-প্রণালী লইযাও তিনি বসিকতা কবিতে ছাডেন নাই, 
আমাদের মনে হয়, ডমকুচরিত্রের একটি গল্পের সেই দুই আমিরের মত দ্বয়ং 
ত্রেলোক্যনাথেরও ছুই আমি ছিপ। তাহার গল্প-উপন্তাসে অকেজে৷ রসিক 
আমিটিই ক্রমাগত কেজে তাত্বিক আমিটিকে নাস্তানাবুদ করিয়াছে । 
ব্রেলোক্যনাথ তরল ও গন্তীব উভয় প্রকার বসই পরিবেশন করিকাছেন ; 
কিন্ত তাহার গম্ভীর রস স্বাভাবিক ও সাবলীল নহে; তাহ] কুত্রিম ও আডষ্ট। 
মানবচরিত্রের সুশ্্ম আবেগ ও অন্থভূত্তির বর্ণনা করিয়া ম৫র প্রণয়রসাত্মক চিত্র 
অস্কন কৰিবার ক্ষমত তাহার ছিল না, বমণীয় সৌনর্যনট্টি করিবার নিপুণতাও 
তাহার ছিল না। খেতু ও কঙ্কাবতী কিং! হীরালাণ ও কুসুমের প্রশয়-বৃত্তাস্ত 
কোথাও চিন্তাকধক হইয়া উঠে নাই । কিন্তু উদ্ভট ও অসম্ভব জগতের মধ্যে 
যাইযা কৌতুকময় ঘটনা ও চরিত্র আবিষ্কার করিবার অসাধারণ দক্ষতা তাহার 
রচনায় দেখ] যায় না। প্রায়ই দেখা যায়, একটি বাস্তব সামাজিক কাহিনীর 
অন্তর্বত্শী কোন কৌতুকক্তনক কাহিনী অবতারিত হইয়াছে। এই কৌতুক- 
কাহিনী অবতারণার জন্য লেখককে হয়তো! 188) 09০৮ রীতিতে কোন 
১। বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৮৭২ 


৩৩৪ বঙ্গসাহিত্যে হাত্যরলের ধার] 


চরিত্রের অতীত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে হইয়াছে । যেমন “নয়নটাদের 
ব্যবসা” ও “ভমকু চরিত্রে” অথবা কোন স্বপ্নদর্শন কিংবা রোগবিকারের আশ্রয় 
লইতে হইয়াছে, যথা 'কস্কাবতী” ও “বীরবালা” উপন্তাস দুইটিতে। 

অদ্ভুত কাহিনী ও কিস্ভৃত চরিত্র হইতে ভ্রেলোক্নাথের হাস্তরস 
উৎসারিত হইয়াছে । তাহাকে অদ্ভুত রস কিংবা! উদ্ভট রস বলা যাইতে 
পারে, কিন্তু হাম্যঞ্সসের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কৌতুকরসের শ্রেণীতেই 
তাহাকে ফেলিতে হইবে। সেই কৌতকরসের সহিত কোথাও বা ব্যঙ্গরসের 
ঈষৎ জালা, কোথাও বা করুণ হাস্তরসের কিঞ্চিৎ প্রলেপ আছে, কিন্তু তবুও 
কৌতুকরসের উচ্ছৃদিত আতিশধ্য প্রায় সব স্থানেই বজায় রহিয়াছে। 
লেখকের অসাধারণ মৌপিক উদ্ভাবনী-শক্তির ফলে আমব। তাহার রচনায় 
এমন সব ঘটনা ও চরিত্র দেখিলাম যাহারা আমাদের চিরবদ্ধ ধারণা, বিশ্বাস 
ও সংস্কার একেবারে বিপর্বস্ত করিয়া অদম্য কৌতুকের আঘাতে আববাম 
আমাদের চিন্তকে খিলোড়িত কারগরাছে। চাদের শিকড, এক টাকার 
ভূমিকম্প, নরমুণ্ড লইয়া নাারকেঙ্গনুখী ও লাউমুখীপ্ ভাটা খেলা, কুমীরের 
পেটে জীবস্ত গশ্নাপরা সাওতাল ধমণীর নিশ্চিন্ত অবস্থান, মানুষের 
অর্ধদেহের সহিত গোরুর কোমর ও পদদ্বয়ের অপূর্ব সংযোগ, ঘ্যাথে1.ও 
নাকেশ্বরীর শুভ পরিণয় হত্যা্দ অদ্ভুত ও অভাবশীয় ব্যাপার যেমন লেখক 
বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি বাঘ-জামাই, ভূত-কোম্পাণী, ব/াও-সাছেব, 
চন্দ্রলোকের দুর্দান্ত সিপাহী, মাঁতাপ ভূত, খাদ] ভূত, সাহেব ভূ, নাকেশ্বরী 
ইত্যাদি উদ্ভট চরিত্রও তিনি অত্যন্ত পরমভাবে অঙ্কন করিয়াছেন । 

কৌতুকরসের এই আত্ন্তিক প্রাবল্যের জন্য তাহার অপ্রাকৃত ঘটন। 
প্রবাহের মধো বাঙ্গ-বিদ্রেপের খোছ1 তীব্র ও জালাময় হইতে পানে নাই। 
বাঙ্গ-বিদ্পের সার্থক প্রয়োগের জগ্ত একটি সংযত, বুদ্ধি-সচেতন পরিবেশ কৃষ্টি 
করা দরকার। প্রেলোক্যনাথের ভূত-ভূতিনীদের মধ্যে অনেকেই বাস্তব 
ংসারে মানব-মানবী চবিত্রের কৌতুককর বিকৃতি স্ধেহ নাই, কিন্ত 
তাহাদের ম্বভাঁব ও আচরণ এত বিরূপ ও বিলদৃশ যে এক আম্য ও অনিষ্বস্ত্রিত 
হাসির উত্তরোল উচ্ছ্বাসে আমাদের বুদ্ধি ও চিস্তা সব কিছুই ভাসিয়া যায়, 
বাঙ্ষের জ্বালা-যন্ত্রণা তখন হাসির অনর্গল প্রবাহে শাস্ত ও শীতল হইয়া পড়ে। 
লেখকের বাঙ্গ স্পা ও শাণিত হইয়া উঠিয়াছে বাস্তব কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে। 
বাস্তব কাহিনীতে ঘটনার উদ্ভটত্ব ও তজ্জনিত হার গ্রচণ্ডতা নাই, সেখানে 


ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৩১ 


লেখক হ্ক্-সন্ধানী গ্লেব ও অন্তরশায়ী বিদ্রপাত্মক ইঙ্গিত পাঠকের মনের সন্মুথে 
তূলিয়! ধরিতে পারিয়্াছেন। সমাজের লোভ ও স্বার্থপরতা, নীচতা ও নি্মমতা, 
কাপট্য ও কুটিলতা তখন তাহার ব্যঙ্গের অব্যর্থ শরে বিদ্ধ হুইয়] কদর্য 
কুৎসিতরূপে অনাবৃত হুইয়া পভিয়াছে। আমরা দেখিলাম অর্থপিশাচ তন্থরায়, 
কপট ধর্মধবজাধারী ষাডেশ্বর, বিয়ে-পাগল! জনার্দন চৌধুরী ও ফোকলা! দিগন্বর, 
নশংস শয়তানঝপী গুরুদেব প্রভৃতি সমাজদেহকে নিরস্তর কলুষিত ও পীভিত 
করিতেছে । ইহাদের লইয়া লেখক হাসিয়াছেন, কিন্তু সেই হাসি প্রকাশিত 
হইয়াই ভ্রুদ্ধ শাসনের অপ্রকাশিত বপ পরিগ্রহ করিয়াছে । মানবের প্রতি 
পীমাহান দরদ ও সহাভূতি ছিল বপিয়াই যাহার! মানবসংসাঁবকে নানাভাবে 
অত্যাচার উতৎ্গীডন করে তাহাদের প্রতি তাহার তীব্র অভিযোগ ছিল।, 
এই দরদ ও সহানভূতি অধিক পরিমাণে ছিল বলিয়াই হাস্তরসের লেখক হওয়া 
সত্বেও করুণরসকে তিন সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একেবারে বাদ দিতে পারেন 
নাই। কোন কোন স্থানে তা করুণরসের একেবারে অত্যধিক প্রাবলাই 
দেখা যায়। বাঙ্গাল নাধরাম” নামক গল্পটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। নিধিরামের ছুঃখ-পাঞ্চন।র বর্ণনাতে হয়তো কৌতুকের ক্ষীণ স্পর্শ 
আছে কিন্ত তাহাতে যে বেদনার আতিশয্য আছে তাহাই আমাদের অন্তরকে 
অভিভূত করিয়া! রাখে। পরিশেষে নিধিবাষের প্রাণত্যাগের যে দুশ্ত বণিত 
হষ্টযাছে তাহাব অপরিমেয় ক।কণ্য কখনও মন হইতে মু'ছয়া ফেলা যায় “11 
কস্কাবতী, মুক্তামালার গডগডি মহাশর ও ডমরুধর প্রভৃতি চরত্র অবান্তর ও 
ও অন্পোকিক জগতের ঘত কৌতুকজণক আভজ্ঞতাহ পাভ করুক না কেন 
তাহাদের অপরিসীম পাগ্ুণ1 ও দুগতিরাববরণ করুণবস হইতে মুপ্ত থাকিতে 
পাবে নাই।২ 


১। আীযুক্ত গ্রমণনাথ বিশী মহাশযের মন্তবা প্র ণধানখোগা-প্পুখিবী যে ম্থগপাজো পরিণ 5 
হইতে পাবে না তাহ তিনি জানিতেন। শব মানুষ আর ণবটু যদি হৃদ্যবন হয, আর একটু 
পরার্থপর হয়, আর একটু বিচারবুদ্ধিম্পন্ন হয় তবে সংসাগের দু-একটি কণ্টক উৎপাটিত হয়া 
স্বানটা আর একট ভদবকম ও বাসোপযোগা হয় । উহাই 0৬ বথেষ্ট। ইহার বেশি আর কিছু 
হওয়া সম্ভব নয়, তাই তদধিক কিছুই তিনি চাহিতেন ন1। 

ব্রেলোক্য মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা--প্র. না, বি 

২। ভ্রেলোকানাথের হাঁসি শরতের প্রথম উত্তরের হাওয়া, তাহাতে শিশিরের স্পর্শ আাছে। 

ত্রেলোক্য মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের তূমিক1--প্র, না বি. 


৩৩২ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


ত্রিলোকানাথের কোৌতুকরসের প্রভাব প্রধানত অপ্রাকৃত ও অলৌকিক 
জগৎ হইতে উৎসারিত হইয়াছে একথ। পূর্বে আমরা বলিয়াছি। ভূত-পেত্বা, 
ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতি অশরীরী সত্ব মানুষের মনের মধ্যে ভয় ও রহুস্যই 
উদ্রেক করিয়। থাকে, অথচ তাহারাই এখানে হাস্যকৌতুক উদ্রেক করিয়াছে, 
ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, লেখক যদি এই সব অশরীরী 
সত্তাদদের জগৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করিতেন তাহ। হইলে হয়তে। ইহার! 
বিশ্বাসী মনের মধ্যে ভয় ও বহস্য উদ্রেক করিতে সক্ষম হইত এবং ইহাদের 
বাহিনীও ভৌতিক কাহিনী অথবা বূপকথায় পর্যবসিত হইত। কিন্ত লেখকের 
তাহ উদ্দেশ্য নে । তিনি লৌকিক ও অলৌকিক জগৎ দুইটি পাশাপাশি 
স্থাপন করিয়াছেন। সেজন্য উত্তেজিত কল্পনার ডানায় ভর দিয়! অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে ভয় ও বহস্ত-মিশ্রিত অলৌকিক জগতে উডিয়া যাইবার কোন উপাক্ন 
নাই। ক্ষণে ক্ষণে বাস্তবতার আঘাতে আমাদের ভয় ও বহস্তবোধ খণ্ড খণ্ড 
হইয়া যায় । এই লৌকিক ও অলৌকিক জগতে আমাদের কল্পন! আকম্রিক- 
ভাবে এবং অতি দ্রুত সঞ্চালিত হয় বলিয়া মনে যে অতকিত আঘাত লাগে 
তাহারই ফলে আমাদের প্রবল কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়।১ একই বস্ত 
লেখকের উদ্দেশ্য ও রচনারীতির তারতম্যের ফলে ভিন্ন রসাত্মক হইয়া পড়ে। 
রবীন্দ্রনাথের “ক্ষুধিত পাষাণ” কিংবা শরৎচন্দ্রের শ্বশান-অভিজ্ঞতায় প্ররকত 
ভূতের অস্তিত্ব না থাকিলেও এ সব স্বানে একপ্রকার ভৌতিক বসের সধশব 
হইয়াছে, আর ভ্রেলে'কানাথের লেখায় ভূতের এত ছভাছডি থাকিলেও 
সেখানে লৌকিক রমেরই উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে। আসলে ভৌতিক জগতের 
বর্ণনা লেখকের উদ্দে্খ নতে, উপায় মাত্র। এ জগতের ছন্মাবরণেব মধ্য দিয় 
তিনি মানবীয় জগতের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়াছেন । 

ভূত-প্রেত সম্বন্ধে, একপ্রকার সহজাত ধাবণ] ও সংস্বার আমাদের সকলের 
মনেই আছে। তাহাদের স্বভাব ও আচরণ সম্বন্ধে একপ্রকার আশা আমাদের 
মনে সঞ্ডাত থাকে, কিন্ত ত্রিলোক্যনাথের লেখায় সেই আশা ₹খন রূঢ় আঘাত 


১। অধ্যাপক ৰিজনবিহারী ভটাচাষ 'কঙ্কবতীর' আলোচন। প্রসঙ্গে যাহ। বলিয়াছেন তাহা 
এ-স্কবানে উল্লেখযোগা__কিন্তু ভূতপ্রেতের আববণ ভেদ করিয়। যদি আর একটু ভিতরে প্রবেশ কর 
হায়, তখন ইহার আসল মুত ধর! পড়ে, তখনই ইহার ব্যঙ্গরসটির আগ্বাদন পাই। এই রস উপলন্ধি 

বিতে না পারিলে রল"রচরিতা ত্রেলোক্যনাথের কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া অনস্তব। 
কঙ্কাবতীর ভূমিকা পৃঃ ২।1/, 
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পায় তখনই আমাদের কৌতুকবোধ উত্তেজিত হইয়! উঠে। কাণ্টের মেই 
প্রসিদ্ধ উক্তি পুনরায় এখানে উল্লেখ করিতে চাই, 76 002010 18 &] 
95080686101] 0৮৮100190 17760 1006101778?, 

আমাদের চিরপোধিত আশ] অকম্মাৎ বিপর্যস্ত করিয়া কৌতৃকরস উদ্রেক 
করিবার জন্যই লেখক ভৌতিক জগতের অবতারণা করিয়াছেন। আমবা 
দেখিলাম, তীহার বিত ভূতগুলি খুবই অদ্ভীত। তাহার! মান্থষের মতই খুব 
ধুমধামের সহিত বিবাহ করিয়] থাকে, কেহ বা সাবান মাখিয়া সভ্য, ভব্য, 
নব্য ভূত হইয়া উঠে, কেহ কেহ আবার কোম্পানী খুলিয়া বসে, নাম দেয় 
স্কল, ম্পেলিটন এণ্ড কোং, কেহ আবার যমপুরীতে যাইয়া যমরাজকে থোল 
খাওয়াইয়া পুনরায় বৈঠকখানায় আড্ডা গাড়ে, কেহ বা মাসিকপত্রের সম্পাদক 
হইবারও যোগ্যতা অজন করে। তাহার] বাগে, হাসে, কাদে, ভালোবাসে, 
ভয় পায়, অস্থথে ভোগে, কোট প্যান্ট পরে, আবার চওও খায়। তাহাদের 
এইরূপ স্বভাব ও আচরণ অন্ুক্ষণ আমাদের সংস্কার ও কল্পনাকে ঘা দিয়া 
অবিরাম কৌতুকের দোলায় নাচাইতে থাকে । 

শুধু কেবল ভৌতিক জগতের মধ্যে নহে, নানারূপ জীবজত্ব ও কীট- 
পতঙ্গের জগতের মধ্যেও মানবীয় ভাব ও আচরণ আরোপ করিয়াও লেখক 
কৌতুকরম যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রেক করিয়াছেন, মাছের সভা ও বক্তৃতা, 
কাকড়। মহাশয়ের কেশবিন্থাস, ব্যাত্রজামাতার শ্বতুরালয়ে বিহার, সপত্বী 
মশিকাদের বাগড়া রক্তবতীর সথী-সৌহাদ্য, হাতী ঠাকুর পোর পরোপকার, 
ব্যাঙ সাহেবের হিট মিট ফ্যাট ও হিস ফিশভ্যাম ইত্যাদি চোস্ত ইংরাজী 
বুকনি কখনও ভুলিবার নহে। 

ভৌতিক জগৎ ও ইতর প্রাণীজগতের উপর মানবীয় জগতের ক্রিয়াকলাপ 
ও হাঁবভাব আরোপ কর] ছাড়াও বণিত জগতের যথাধথ রূপ বজায় রাখিস 
উতদ্তট ঘটনার অবতারণা দ্বারা লেখক কৌতুক উত্পাদন করিয়াছেন। শিকড় 
কাট যাইবে আশঙ্ক। করিয়া চাদের ঘ্রিয়মাণ হইয়া! পড়া, আকাশ হইতে গির্জার 
চুড়ায় পড়িয়া সেখানে ভ্রমাগত ঘুরিতে থাকা? ঘুড়ির সঙ্গে আকাশপথে উড়িয়া 
সমুদ্রে যাইক্কা পড়া, কিছুকের পেটে থাকিয়া, তাহার মাংস ভক্ষগ, উড্ভীয়মান 
বৃক্ষে চাপিয়! ডাকিনীদের স্থানে গমন, সিদ্ধুক, হাতা, বেড়ি, খস্তা, কুড়ুল 
ইত্যাদির শৃন্ধপথ্ে উড্ডন্পন, কুমীরের পেটে বসিয়া সাওতাল বমণীর বেগুন 
বিক্রশ্ন, দুই আমির বিপর্যয়, আকাশমার্গে মস্ুরের পিঠে চাপিয়া চলিতে 


৩৩৪ বঙ্ষপাহিতো হাশ্তরসের ধার! 


চলিতে হঠাৎ ব্যান্ত্রের মুখগহবরে পতন, ডভমকুর অর্ধমানূষ ও অর্ধ গোরুর দে 
ধারণ ইত্যাদি বুদ্ধি ও কল্পনার অনধিগমা ব্যাপারগুলি অপ্রতিরোধ্য কৌতুকের 
আক্রমণে আমাদের চিত্তকে পধুদিস্ত করিয়াছেন । 

ব্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ কোথাও মুছু ও নিকুত্তাপ এবং কোথাও ৰা একটু 
শাপিত ও প্রথর। ব্যঙ্গ সাধারণত নীতিযুলক ও শান্তিদাম়ক হইয়! থাকে, 
কিন্তু ত্রেলোকানাথের ব্যঙ্গ কোন কোন স্থানে নীতি ও শাস্তির প্রতি উপেক্ষা 
করিয়া নিছক আমোঁদকেই উদ্দেশ্য করিয়াছে । দৃষ্টান্তন্বরূপ নয়নচাদের ব্যবস। 
ও ভমক্ুচরিতের উল্লেখ করা যাইতে পারে । নয়নচা্দ ও ডমকুধর ছুইজণ্ইই 
মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও জাল-জুয়াচুরি দ্বারা নিজেদের আবস্থার প্রভূত উন্নতি 
সাধন করিয়াছে । সুতরাং একটি নীতি-নির্দেশিত পরিণাম হয়তো] তাহাদেব 
উন্নতি লাভ কর] উচিত ছিল । কিন্ত লেখক নে-দিক দিয়া] যান নাই। তিশি 
উভয়কেই বক্তা করিয়া উহাদের দ্বারাই নিদেদের কুকীর্তির কথা বর্ণন। 
করাইয়াছেন। উহার! নিজেদের প্রতি শ্লরেষ ও বিদ্রপের বাণ নিক্ষেপ 
করিয়াছে এবং সেইজনুই উহাদের চরিত্র এত উপভোশ্য হইয়াছে এবং উহাদের 
প্রতি একটি অন্তরঙ্গ সহানুভূতির ভাব জাগ্রত হয় ৰলিয়! উহাদের নৈতিক 
শাস্তির কথা আমাদের আর মনে থাকে শা। যে শীতল! ও জগদম্বার প্রি 
উহাদের অচল! ভক্তি দেখানে। হইয়াছে সেই ভক্তি আদলে তাহাদের অন্থার 
ও অধর্মের একটি কৈফিয়ত বলিয়া সেই ভক্তির প্রতিও প্রচ্ছন্ন বিদ্প নিক্ষিপ্র 
হুইয়াছে। নয়নচাদ অপেক্ষা ভমক্ধর অনেক বেশি ধূর্ত, চতুর, নিপুণ ও অভিজ্ঞ। 
নয়ন শুধু কেবল শীতপা মৃতি দ্বেখাইক়! লোক ঠকাইয়াছিল, কিন্তু ভমরু যে 
কতভাবে কত লোককে ঠকাইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই । তবে ভখক্র সকলকে 
ঠকাইয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় ঠকাইতে পারে নাই তাহার তৃতীয় পক্ষের 
স্ত্রী এলোকেশীকে । এলোকেশী তাহাকে মুড়ে খেওর] দিয়া যেভাবে সময়ে 
অসময়ে ঝড়িয়াছে তাহাতে ডমক্রর কৌন অপরাধই আর আমাদের মনে 
থাকে না। ভমকুধরেব্ অশবিমিত অর্থলোভ ছিল বটে, কিন্তু রমবোধও 
তাহার কম ছিপ না। পর পর কয়েক পক্ষ তে] সেগ্রহণ করিয়াছেই, 
উপর্ত ছুর্লভী বাগ.দীর ছুলভ প্রেমের জন্যও মাঝে মাঝে মে সাধ্যসাধন। 
কবিয়াছে। অব্শ্ত যে চেহারা লইন্সা মে এগুলি রমণীর মনোরঞ্জন 
কঠিতে চাহিয়াছিল তাহ সত্যই কাতিকের চেহারাকেও ম্লান করিয়৷ দেয় । 
একদিন ষেই কাতিকের মতই ময়রের পিঠে চড়িফা আকাশপথে যখন সে 
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যাইতেছিল তখন পিঙের মুখে তাহার রূপ কি চয়ৎথকারভাবেই ন] ব্যক্ত 
হুইয়্াছে-_ 

“'আহাঃ মহাশয়ের কি রূপ । ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার ভিতর হইতে খর্ডি 
মাটির আভা বাহির হইতেছে । তাহ! দেখিয়া! আমার উস্কোধুক্কো। পালক 
আবৃত কাক ভূষণ্তীকে মনে হইল, বনুকালের প্রাচীন ছেৎলাপডা বাশের 
ঝোড়ার ভ্তায় মহাশয়ের অস্থিপঞ্ঠর দেখা যাইতেছে । দর্দিপুচ্ছ শৃগালের পর্বত 
গহবরের ন্যায় আপনার দস্তশূন্ত মুখগহবর | তাহার ছুই ধারে কি দুইটি কাক 
বসিয়াছিল 1 এ যে ঠোটের ছুই কোণে শুভ্র বর্ণের কি পভিয়াছে। আপনার 
টোল পড়। গাঁগ ছুইটি দেখিয়া হনুমানের চড় প্রহারিত রাবণ মাতুপ কাপনেদির 
গণগ্ুদেশ আমাব স্মবণ হইল। পঞ্চচুল পরিবেষ্টিত মস্তকের মধ্যস্থিত বিস্তৃত 
টাক দেখিয়া আমার মণে হইল, বিধাতা বুঝি পূর্ণচন্দ্রটিকে বসাইয়। তাহাব 
চারিদিকে শুভ্রবর্ণের মেঘ গাথিয়া দিয়।ছেন।” 

ব্রেলোকানাথের অধিকাংশ গল্প-উপন্ত।সের নায়ক একজন বুদ্ধ। “বাঙ্গাল 
নিধিরাম, “নয়নটাদদের ব্যবসা, “ফোকলা দিগন্বর) “ডমঞ্চ চবিত' ইত্যাদ 
প্রসিদ্ধ পুস্তক গুলির নায়ক দকলেই পরিশতবয়স্ক বুদ্ধ। লেখক নিজেও পরিণত 
বয়সেই সাহিত্য সাধনা সুরু করিয়াছিলেন) মন্তত সেজগ্কই তিনি 1নজের 
বয়সের চবিত্রকেই নায়করূপে অঙ্কন করিয়াছেন । আরও একটি কথা স্মরণ 
রাখিতে হইবে । তীহায় অনেকগুপি গল্প-উপন্যাসেই যজঙ্গিসী আড্ডার পাবুবেশে 
নায়কের মুখ দয়া অতীতের অভিজ্ঞতাই বণিন হইয়াছে । মেজন্ত বরমের 
প্রবীণতা এনব স্থলে অপরিহাধরূপেই দ্েখাইতে হইয়াছে । লেখকের দাহিত্য 
কাহিনী স্মরণ করিতে গেলেই একটি পলিতকেশ? রঙ্গ রসিকতাপ্রিয় আড্ডাধারী 
বৃদ্ধ আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার সহিত আমরা হালি, 
আবার তাহাকে লইয়াও আমরা হাসি। ইহাদের প্রধানত ছুইটি বাতিক, 
অর্থ আর বিবাহ । নয়নঠাদ ও ডমরুধরের কথ পূবে আমরা উল্লেখ কবিয়াছি। 
তাহাদের সহিত বিবাহ বাতিকগ্রস্ত ফোকলা দিগম্বর ও জনাদন চৌধুরীর নামও 
উল্লেখ কর] দরকার। দিগম্থর বিবাহ ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ও ওজ্তাদ। বার বার 
তিনি দয়াপরবশ হুইয়! অনেককেই কগ্ঠা্দীয় হইতে উদ্ধার করিতে চাহয়াছেন, 
কিন্ত বাদ সাধিয়াছে তীহার স্ত্রী। এবারও ভিনি নবকাতিক সাজিয়। বিবাহ 
করিতে আসিয়া বার্থ হইলেন । তখন তাহার কি উগ্রমুর্তি! লেখকের বর্ণনা 

“তাম্থুলরপ্রিত লালা, রক্তের ন্যায় তাহার ছুই কষ দিয়] প্রবাহিত হইতে 


৩৩৬ বঙ্গলাহিত্যে হাম্তরসের ধারা 


লাগিল। ফুলকাটা কামিজের বক্ষদেশ ও বেলফুলের মালা ভিজিয়! গেল। 
ঘোর উগ্র মুর্তি! তাহার উপর শোণিতপ্রায় লালার প্রবাহ_-তাহাকে ঠিক 
যেন রক্তমুখী মদ্দা কালীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল ।” 

এই অঙ্কের চুভাস্ত দৃশ্য তখন দেখা গেল, যখন রঙ্গমঞ্চে গলাভাঙ্গ৷ দিগম্থবী 
প্রবেশ করিল। তখন ফোকল। দ্রিগন্ধর ও গলাভাঙ্ষা দিগম্বরীর যে তাগুব 
স্থকু হইল তাহার বর্ণনা পডিতে পডিতে পাঠকের আত্মসম্বরণ করা সত্যই 
কঠিন। জনার্দন চৌধুরীর চরিত্র ফোকল! দিগম্বরের মত অতখাঁনি কৌতুক- 
জনক না হইলেও উহার ক্ষসতাশালী অনিষ্টকারিতার জন্য উহার গ্রত্তি 
লেখকের ব্যঙ্গের মধ্যে বাঁঝ ও জাপা! একটু বেশি মিশিযাছে। 

তবে বঙ্গের সধাপেক্ষা তীব্রতা ও তীক্ষতা দেখা গিয়াছে প্রধানত ঠিনটি 
চরিত্র-চিত্রণে | উহ্হারা হইল “কঙ্কাবতীঃর তন্ধ রায় ও ষাডেশ্বর এবং 
“ুক্তামালা র গুরুদেব । তন রাষের অথগৃরু, শীচাশয়তার সীমা নাহ । অর্থের 
লোভে একটির পর একটি কন্ঠাকে বিক্রয় করিতে তাহার বিন্দুমাত্র বাধে না। 
এমন কি বাঘের ভয়ে ভীঙ হইযাও সে অথের আশা ছাডে না এবং অর্থ 
পাইয়া মৃতিমাণ বাঘকেও জামাতা করিতে তাহার আপত্তি নাই। ষাঁডেশ্বরের 
প্রতি লেখকের বাঙ্গ আরও তীক্ষ ও মর্মভেদী। ষাভেশ্বর বাবাজী পরম 
নিষ্টাবান বৈষ্কব। তাহার দালানে হবিসংকীর্তনের কত না ঘটা। এই 
হবিসংকীর্তকের ব্যবস্থা করিয়৷ তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত হ্থাম ও মহাঞুকুট 
সেবা করিযা থাকেন। কিন্তু খাওয়া-দাওযায় কোন অনাচার তিনি সম্থা 
করিতে পারেন না। তারীফ শেখের বাডী হইতে বিশুদ্ধ মুব্রগীর মাংস 
আনিয়৷ তাহার সন্দেহ হইল, তারীফ শেখ হয়তো মুরগীর সহিত বরফ মিশ্রিত 
করিয়াছে । কি সর্বনাশ, বরফ । হাত তুলিয়! লইয়। তিনি বলিলেন, আমার 
খাওয়া হইল না। বরফ মশ্রিত মুরগী খাইয়া! শেষে ক জাতিটি হারাইব।" 
এই বরফ খাইয়াছিল বলিয়াই তো! তিনি খেতুকে জাতিচ্যুত করিয়া সনাতন 
ধর্মের মান মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন । 

ত্রেলোক্যনাথ-অস্কিত সর্বাপেক্ষা নৃশংস চরিত্র বোধ হয় “মুক্তামালা"র 
গুরুদেব। সেই গুরুদেবের আত্যস্তিক নির্দঘয়তার চিত্র অন্কন করিতে যাইয়া 
লেখক অসহিষুণ বেদন। ও ক্রোধে হাসিতে পর্বস্ত ভুলিয়। গিয়াছেন। ছাগল 
হত্যার ষে বীভৎস দৃশ্য তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে গুরুদেবকে মানুষের 
পর্যায়ে ফেলিতে আমাহদর হিধা হয়। 


ইজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যাস্ম 


ইন্দ্রনাথের রচনায় আমরা নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরসের পরিচয় পাই। ক্েকটি 
বিচ্ছিন্্ প্রবন্ধ ব্যতীত তিনি যাহ1 লিখিয়াছেন-_-কবিতা, উপন্তাস, গ্রহসন, 
চুটকী, নক্সা, সব কিছুই অবিষিশ্র বঙ্গব্যঙ্গে সরস হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত 
জীবনে তিনি তাহার বন্ধুবাদ্ধবদের লইয়া অবারিত হাস্তকৌতুকে মন্ত হইয়। 
থাকিতেন। তাহার রসাল উক্তিগুপির ঠবছাতিক স্পর্শ অনবরত তাহার 
সন্নিহিত লোকেদের আমোদচঞ্চল করিয়া বাখিত।১ জীবন ও জগৎকে তিনি 
এক বক্র-কুটিল দৃষ্টির শাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া মজা পাইতেন। যেকেহু 
তাহার সাম্ব্িধ্যে আনিত নেই তাহার ব্যঙ্গ স্ফুরিত মুখের দুই একটি মিঠেকড়া 
মন্তব্য না শুনিয়া অব্যাহতি পাইত না। তেমনি সমসাময়িক সমাজ ও 
রাজনীতির কোন বিষয়ই তাহার বিদ্রুপ-কষাম্সিত লেখনীাকে ফাকি দিতে 
পারে নাই। 

ইন্দ্রনাথের হাস্যরস লইয়! বিচাপ-বিগ্লেষণ করিবার পূর্বে তাহার মানসপ্রক্কতি 
«৪ ভাবাদর্শ সম্বন্ধে সুম্পইভাবে জান! দরকার। ইন্দ্রনাথ বঙ্কিম-যণ্ডলীর 
অন্তভুক্ত লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার সমদাময়িক অন্যান্ত লেখকদের 
যে বিশিষ্ট মানস-প্রবণতা। ও মতবাদ দেখ! গিয়াছিল তাহার প্রভাব ইন্দ্রনাথের 
উপরেও দেখা গিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নব-জাগ্রত শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভাবোন্নত বিপ্লব-বন্তা শুরু হুইয়াছিল তাহা! এ শতাব্দীর 
শেষভাগে অনেকট। নিরুদ্ধ ও শাস্ত হইয়! আপিল। পাশ্চাত্য আলোকের স্পর্শে 
যখন আমাদের বহুদিনকার স্প্তিমগ্ন দৃষ্টি উন্মেষিত হইয়াছিল তখন ক্ষণকালের 
জন্য একট] ভাঙ্গিবার ইচ্ছ।, একট। পরিবর্তনের মোহ আমাদের অন্তর অধিকার 
করিয়াছিল। প্রাচীন এতিহা ও প্রচলিত ধারাকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া একট! 
'অনিশ্চিত ও বিজাতীর আদর্শের স্বপ্নে আমরা বিভোর হইয়া! পড়িয়াছিলাম। 


১। তাহার কথ।য় কথায় রস, হুতরাং সকলেই তাহার কথ। শুনিতে ভালবাসিতেন এবং 
মস্ত্রমুগ্ধ হইয়। শুনিতেদ। তিনি শুধু লেখায় পঞ্চানন ছিলেন নাঃ তিনি ছিলেন মুত পঞ্চানন্দ। 
ঘরে বাহিরে কাজে অকাজে সকল অবস্থায় সকল স্থলে সকল সময়েই তাহার প**নন্দ মুতির শ্ৃতি 
দেখা যাইত, রহশ্ঠ ও রলিকত! ছিল তাহার মজ্জরাগত। এমন যে শু হাড়ের বাবপায়, আইন 
বাবদায়--.তাহাতেও ভাহার রদবিষ্তরেব কিছুমাত্র জল্পতা ছিল না । 


॥ ইল্জনাথ শ্বতি । ইন্ত্রনাথ গ্রন্থ'বলী ॥ 
২৯ 


৩৩৮ বঙ্গনাহিতোো হান্তবসের ধার! 


কিন্ত উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে সেই পাশ্চাত্য আলোক যখন আমাঁঘের 
চোখে সুস্থ হইয়া! আসিল তখন দেই আলোকে আমরা আমাদের সত্তাকে 
নৃতনভাবে আবিষ্কার করিতে চাছিলাম। সেই আলোকে অতীতের অন্ধকার 
দুর হইল, বর্তমানের মোহ অপনারিত হইল। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের 
স্থমিত সামপ্রস্তনাধনই তৎকাশ্পীন শিক্ষিত লোকেদের উদ্দেশ্য হইল। কিন্তু 
সবক্ষেত্রেই সামপ্তশ্তবোধ ও মানমিক ভারসাম্য যে অক্ষ রহিল তাহা নহে। 
প্রকৃতপক্ষে অনেকস্থলেই পূর্ববর্তী ঘুগের পাশ্চাত্য মোহের প্রতিক্রিয়াস্বরূপই 
যেন সনাতন ভাবাদর্শের প্রতি একটা অন্ধ ও নিবিচার আন্থগত্য দেখা দ্িল। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধাভাগে যে খ্রীষ্টান ও ব্রাঙ্গধর্মের অভ্যুান 
হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদন্বরপই শেষভাগে নব্য হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুখান 
ঘটিল। কিন্তু বিবেকানন্দ ও বস্কিমচন্দ্রের দ্বার! হিন্দুধর্মের যে উদার ও সার্ভৌম 
রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা সকলে উপলব্ধি ও অবলম্বন করিতে পারিলেন 
না। সেজন্ত ধর্মের বাহ ও ব্যবহারিক দ্িকটিই তাহার সব রীতিনীতি, আচার 
অনুষ্ঠান লইয় অধিকাংশ লেখকের চিন্তা ও চেতনায় বদ্ধ হইয়া! গেল। এই 
রক্ষণশীল ধর্মীসক্তির ফলে সর্বপ্রকার গ্রগতিমূলক সামাজিক আন্দোলন এবং 
জাতীয় ভাবোচ্ছাস তখন নিন্দিত ও উপহমিত হইতে লাগিল। লেখকগণ 
অনেকেই নব যুক্তি ও বিচারবোধ দ্বাপা প্রাচীন সমাজের অচল ও অন্রপযোগী 
বীতিনীতিগুপিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। নারী-শিক্ষা, বিধবা- 
বিবাহ, জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে সাম্যবোধ, নারী-পুকুষের সমান অধিকার ইত্যাদি 
এককালে গ্রাগতিবাদী লেখকদের দ্বারা বিশেষভাবে সমথিত হইলেও 
বস্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকগণ ইহাদ্দিগকে অত্যন্ত গ্িত ও সমাজক্ষতিকর 
ব্যাপার বলিয়াই মনে করিতেন। স্বয়ং বঙ্ষিমচন্দ্র দৃঢ় হস্তে প্রাচীন সমাজ- 
ব্যবস্থাকে বক্ষা করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের কবিতায়, 
গিরিশচন্দ্রের নাটকে ও অমৃতলালের প্রহসনে প্রাচীনের প্রতি একটি অন্ধ মোহ 
এবং নৃঙনের প্রতি একটি বিকুত বিছেষের ভাবই দেখ! যায়। তাহাদের এই 
মনোভাব কখনও গস্তীর, অশ্রমগ্ জীবনগাথায় এবং কখনও বা লঘু হাস্তচপল 
জীবন-তামাশায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 

ইন্দ্রনাথ এই লেখকগোঠীর অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন। সেজন্ 
উাঙ্থার লেখাতেও প্রগতিবাদী সমাজরূপের প্রতি তীব্র উপহাস এবং পুরাতন 
বিধিব্যবস্থার জন্য সুগভীর মমত্বই ধরা পড়িয়াছে। ব্রাঙ্গধর্মের উদার ও উন্নত 


ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৯ 


আদর্শ, বিধবা-বিবাহ পুনঃগ্রচপনের প্রচেষ্টা, জাতিভেদ দূরীকরণের আন্দোলন, 
স্বী-স্বাধীনতার ব্যাপক প্রভাব ইত্যাদি বিষয় লইয়! তিনি তাহার বাক্ষ- 
বিদ্রপের আসর জমাইয়াছেন। বাক্সর্বস্ব) তরল ভাবাশ্রয়ী ও ছুর্বলচিত্ত 
বাঙালী যুবকদের ভারত-উদ্ধাবের চেষ্টাও তাহার গ্লেষ-কণ্টকিত লেখনীর মুখে 
প্রকাশিত হইয়াছে । সমাজের মধ্যে যখন প্রবল প্রাণশক্তির প্রকাশ হয় তখন 
তাহার সংঘাতে কিছু ক্লেদাক্ত ফেনোচ্ছান উপরে ভাসিয়া উঠিবেই। শুধু 
কেবল ফেনোচ্ছাসের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রাণশক্তির কল্যাণময় 
অস্তিত্বের মুগ্য শ্বীকার না করা অন্তায়। অবশ্ঠ ব্যঙ্গকার জীবনপ্রবাহের 
উপচীয়মান ফেন-বুদ্,দ-চঞ্চল অসাগ দ্িকটাই তাহার শর-নিক্ষেপের লক্ষাবস্ত 
করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই প্রবাহের গ্রতি সামগ্রিক ও অপক্ষপাতী দৃষ্টির 
পরিচয় ন1 দিলে তিনি কেবল শ্রেণীবিশেষেব বিদূধক হন মাত্র, সর্বশ্রেণীর রমিক 
হন না। ইন্দ্রনাথের ব্াঙ্গরম তৎকালীন স্বাধীন ভাববিবোধী প্রাচীন আদর্শনিষ্ 
সমাজের কাছে যতই শ্রীতিকর হউক না কেন, চিবকালীন বিচিত্র কুচি ও 
ভাববিশিষ্ট লোকের কাছে কখনও আদরণীয় হইতে পারে না। তাহার দৃঁড 
আপোসহীন সামাজিক মতবাদ ছিল বলিয়া! তাহার তরল হাম্তধারার গভীরে 
সব সময়েই কোন সুস্পষ্ট রক্ষণশীল সমাধানের ইঙ্গিত থাকিত। 'পাচ ঠাকুরের 
ভূমিকায় তিনি পিখিয়াছেন, “রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে । আমি 
সরস বহস্ত লিখিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার 
অনুরোধে কিছু লিখি নাই, ইহা যেন পাঠক মহাশয়দের-:এখন আবার 
বলিতে হয়--পাঠিকা মহাশয়াদের মনে থাকে ।, 

অর্থাৎ লেখকটিকে আমর! যতই পঘু ও তরল মনে করি না কেন, আগলে 
তিনি তাহা! নহেন। তিনি গুরুগম্ভীপ উপদেষ্টা, সমাজ-সংশোধনের মহৎ 
কর্তব্য পালন করিবার ব্রতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। হানির খেলা দ্বার! 
ভুলাইয়া শাসনের জাতায় পেষণ করাই তাহার কাজ। 'পাচু ঠাকুরে*র 
পঞ্চানন্দের প্রতি পঞ্চানন্দের উপদ্দেশ নামক নক্সায় তিশি বলিয়াছেন, “মহা ব্রত 
উদ্যাপনের নিষিত্ত, দেবদত্ত মহাত্ত্র তোমার হস্তে দিয়াছি, বিবেচনা করিয়া 
প্রয়োগ করিলে সকল ধিষ্ব বিদুরিত হুইবে। যে পাপী সেই ভয় করে। 
তুমি পাপী শান্তি বিধান করিবে ।' শান্তি বিধান তিনি অবস্থাই করিয়াছেন, 
কিন্তু মুস্কিল এই যে, পাপী যে কে তাহা কোন্‌ পুণ্যবান বিচার করিতে পারেন? 
ভাল মন্দ সম্বন্ধে চুড়ান্ত মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কাহারই বা আছে? 


৩8৩ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্যরসের ধারা 


আন্ততোষ বিধবা কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া ইন্্রনাথ তাহার প্রতি 
কষ্ট হুইয়াছিলেন; কিন্তু আজীবন সমাজহিভব্রতী দ্বধর্মনিষ্ঠ আশুতোষের 
এই কাজ কোন্‌ উদ্বারচেতা ব্যক্তি অন্থায় বলিয়! অভিহিত করিবেন ? ইন্দ্রনাথ 
তাহার সাহিত্যে সত্যই মধুচক্র বচন] করিয়াছেন। কিন্তু সেই মধুচক্রের সন্ধান 
লইতে যাইয়া শুধু যে হুলের খোচায় জালাতন হুইতে হইবে তাহ নহে, 
সেই মধুচক্রের অভ্যন্তরে যে মধু সঞ্চিত আছে তাহা আস্মাদ করিলেও বুঝ! 
যাইবে যে তাছা ফুলের নির্যাস নহে তাহা। পরিশুদ্ধ নিশ্বরস। 

ইন্দ্রনাথ সামগ্রিক পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন, সেজন্য তাহার ব্যঙ্গবিদ্রেপের 
বিষয়বস্ধর মধ্যে একটা সাময়িকতার ভাবই লক্ষিত হয়। সেন্ট আইন- 
আদালত, শ্বায়ত্তশামন ও পৌরব্যবস্থা, ইলবার্ট বিল, কঙ্গরন, স্ুরেন্দ্রনাথের 
কায়াবরণ ইতণাদি বিষয় লইয়! তিনি যথেষ্ট রঙ্গব্যঙ্গ করিয়াছেন । সমসাময়িক 
জীবন টৈচিত্রোর দিকে সাংবাদিকন্থুলভ তীক্ষু দৃষ্টি ছিল বলিয়া তাঁহার কাব্য ও 
উপন্তাসেও তিনি রসসাহিত্য স্থপ্টি অপেক্ষা! সংবাদসাহিত্য হুষ্টির দিকেই 
অধিকতর প্রবণতা দেখাইয়'ছেন। সেজন্ত তাহার সাহিত্য সমসাময়িক 
কালে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও পরবর্তীকালে তাহার মূল্য 
ও বস ফুরাইয়। গিয়াছে । পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে তিনি 
লিখিয়াছিলেন, “আমার বিদেশী আমদানী 9৪%,:৪ আমার জীবনের মাধুরীর 
সঙ্গে শুকাইয়। গিয়াছে ।”১ 

বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রনাথের হাস্যরমকে প্যারীাদ ও কালীগ্রসন্নের হাস্যরুম 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন । কিন্তু ইহ কিছুতেই মানিতে পারা যায় না। 
প্যারীঠাদ ও কালীপ্রনন্নের হাশ্যরমে যে কালাতিশায়ী বাধারণীকৃত্তি ও ভাব- 
গভীরতা রহিয়াছে ইন্দ্রনাথের হান্তরসে তাহা নাই। তাহা ধূমকেতুর মত 
হঠাৎ আবির্ভৃত হইয়া তাহার আলোকময় পুচ্ছতাড়ন৷ হবার! সকলকে মচকিত 
ও ঝলসিত করিয়। ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়। গিয়াছে। 

“কল্পতর, ও “ক্ষুদিরাম” এই ছুইখানি হইল ইন্ত্রনাথের উপস্তাপ। ইন্দ্রনাথের 
উপন্তাসিক প্রতিভা ছিল নাঁ। উপন্তানে পরিবেশ-রচনা, সৌন্দর্ষ-বর্ণনা ও 
রসম্থগ্রির ক্ষমতা তাহার ছিল না। “কল্পতরু' বস্থিমচন্দ্রের ছার! প্রশংসিত 
হইয়াছিল এবং বাংলামাহিত্যের প্রথম ব্যঙ্গমূলক উপন্তান বলিয়া সকল 
সমালোচকের ছ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছে । কিন্ত আমার মনে হয়, বইখানি 

১। | ইন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সাধক চঙ্িতমালা। পৃঃ ২৩॥। 
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উপন্তাম হিসাবে সার্থক নহে, এবং ইহার কাহিনী এবং অস্তনিহিত রসধারার 
সহিত ব্যঙ্রসের কোন অনিবার্ধ ও অবিচ্ছেপ্ত যোগ নাই। কাহিনীর মূল 
ধার! লঘু হাশ্যরসাত্মক নহে, তাহা গুরু করুণরসাত্মক। যে কাহিনীতে জ্ণহত্যা, 
নরহত্যা ইত্যার্দির আতিশয্য রহিয়াছে, যেখানে তিন চারিটি অতি করুণ 
মৃত্যুর বর্ণনা স্থান পাইয়াছে তাহার সহিত হাস্তরসের কোন মৌলিক ও 
, স্বাভাবিক যোগ থাকিতে পারে না। স্বেহশীল! পিমী এবং হৃতভাগী বিমলার 
শোচনীয় মৃত্যু লেখকের সকল ব্যঙ্গকেই যেন চরম ব্যঙ্গ করিয়! সমবেদনার 
অশ্রধারায় আমাদের অন্তর সিক্ত করিয়া দিয়াছে। লেখক ব্যঙ্গকৌতুকের 
যে সব উপাদান গ্রন্থমধ্যে আমদানী করিয়াছেন সেগুলি কাহিনীর ভিতর 
হইতে স্বতংস্ফৃর্তভাৰে উৎসারিত নহে। সেগুলি লেখকের বাক্তিপত্তা হইতে 
কাহিনীর উপরে অনেক স্থলেই অসংলগ্রভাবে আবোপিত।১ লেখকের ৪8০ 
অথব। অহং এত প্রধান যে, তিনি বার বার তাহার উপন্তাসের ঘটন। ও তাহার 
মধ্যস্থলে আমিয়। উপন্যাসের সহিত পাঠকের নিবিড় যোগ ঘটিবার পথে বাধ! 
দিয়াছেন। তিনি যে টীকা-টিপ্লনী, মত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও 
অনেক স্থলেই অনময়োচিত ও পক্ষপাতদুষ্ট বলয়! মনে হইয়াছে । স্বয়ং নায়ক 
নরেন্দ্রনাথকে লেখক কল্পতরু বলিয়া! যথেষ্ট খ্যঙ্গবিদ্ধপ করিয়াছেন। কিন্ত 
উপন্যাসে বর্ণিত নরেন্দ্রের চরিত্রকে আমরা কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত 
করিতে পারি ন1, সেজন্ত তাহার সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব ও মন্তব্য আমরা 
অকারণ ও অসঙ্গত না বলিয়া! পারি না। নরেন্দ্র হয়তো! একটু নীচ, স্বার্থপর, 
কপট ও ইন্দ্রিয়পবায়ণ হইতে পারে, কিন্তু উপন্থামের কোন গুরুতর ঘটনাতেই 
তাহার দায়িত্ব নাই। আসলে লেখকের রাগ ক্রাহ্ধধর্মের উপর । নরেন্দ্রকে 
কূণট ব্রাঙ্গধর্মীবলম্বী রূপে অঙ্কন করিয়াই তিনি তাহাকে ব্যঙ্গের পাত্র করিয়া 
তুলিয়াছেন। শ্তধু নরেন্দ্র নছে, লেখকের ব্যঙ্গের লক্ষ্য আরও অনেক; যথা; 
স্বার্থপর, পরোপঙ্জীবী গবেশচন্দ্র ) নীচ গ্রবঞ্চক রামদাস) দাস্তিক ও শোষক 
জমিদার কালীপদ ধর; কপট, ধর্মভেকধারী বাবাজী ইত্যা্দি। চরিত্রগুলির 
আকৃতি ও প্ররুতি অবলম্বন করিয়া! লেখক যে ব্যঙ্গরসের অবতারণ। 


১। ডর প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য মন্তব্য এ স্থলে উল্লেখযোগ্য--কল্পতরুর যে রসিকত। 
তাহ। ওপন্তাসিক উৎন হইতে প্রবাহিত নহে, তাহা উপন্তাসের অগ্রগতি বৌধকারী, অবান্তর মন্ত্র 
সন্গিবেশ। আমর! বখন লেখকের রসিকতায় হাদি, তখন উপস্ভানের কথা আমাদের মনে থাকে ন1। 

॥ বঙ্গনাহিত্যে উপন্তাসের ধারা, ২য় সং, পৃঃ ৩০৭ ॥ 


৩৪২ ব্সাহিত্যে হাণ্যরসের ধারা 


করি্নাছেন তাহার অনেক স্থলেই বর্ণনাশক্তি ও চরিজ-চিত্রণ-নৈপুণ্যের 
পরিচয় পাওয়া! যায় । গবেশচন্দ্রের আকৃতি-বর্ণনা! উদ্দাহুরণম্বরূপ উল্লেখ কর! 
হইতেছে 

“বাস্তবিক গবেশ রায় যে একজন অস্মসাহমিক লোক, ইহ] তদীক় 
মৃতিদর্শনেই প্রতীয়মান হয়। মস্তকের কেশ হৃষ্টপুষ্ট, যেন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত, 
কোন রকমে শুকর-কেশর-সন্মার্জনীর শাঁসনে অল্প প্রতিনিবৃত্ত। চক্ষু ছু*টি 
প্রকাণ্ড, যেন পানশী নৌকার পিতলের চোক | কানের পরিবর্তে, যেন দুর্গা- 
প্রতিমার হস্তম্থিত পিতলের ঢাল কাভিয়া লইয়৷ ছু আধখানা করিয়া মন্তকের 
ছুই ধারে বসাইয়] রাখিয়াছে। গালের মাংস সরিয়। দিয়া নাকে যোগ দিয়াছে, 
স্থতরাং নাকটি যেন চিতল মাছের পিঠ। গোৌঁপের নীচে দাত, দাতের নীচে 
চিবুক। ঠোঁট ভিতরে ভিতরে আছে, কিন্তু দেখা যায় না। গণগ্ডার 
চমী গবেশের দেহে দ্মস্থি থাকতে শরীর যেন ঢেউখেলান। মাঝে মাঝে 
লেখকেব মন্তব্য ব্যঙ্গের ঝাজ হইতে মুক্ত প্রসন্ন রসিকতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে, 
তবে এরূপ নির্দোষ ও নিষ্বণ্টক রদিকতা তাহার বইয়ে বেশী নাই। একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। গবেশচন্দ্র মধুস্থদনের নিকট উপস্থিত হইলে মধুস্থদনের 
যে সখ হইল তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া! লেখক বলিয়াছেন-_ 

“হাবুডুবু খাইতে খাইতে পদ্মার জলে ভাসিয়! যাইবার সময় তুপার বস্তা 
পাইলে যেমন স্থুখ, অদ্ধকাঁর গলি রাস্তার ভিতর লঠন হস্তে পরিচিত ব্যক্তির 
সঙ্গ পাইলে যেমন সুখ, নিত্রিত গৃহস্থের দ্বার অনর্গল পাইলে চোবের যেমন 
সুখ; মালিনীর সহিত আলাপ হইলে স্থন্দবের যেমন স্থুখ $ বাডীর সম্মুখে 
শুড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হইলে মাতালের যেমন সুখ; এবং পরের ব্যয়ে 
পুস্তক প্রচারিত হুইতে পারিবে, ইহ শুনিতে হইলে গ্রস্থকারবিশেষের যেমন 
সখ, গবেশ রায়কে পাইয়া মধুস্দনের তদপেক্ষাও অধিক সুখী হইল।” 

ইন্দ্রনাথের ছ্িতীয় উপন্যাস “ক্ষুদিরামকে খাটি উপন্যাস বল! যায় কিনা 
সন্দেহ।১ লেখক ইহাকে গালগল্প বলিয়! ভালোই করিয়াছেন তবে ইহাকে 
ব্যঙ্গচিত্র বলাই বোধহয় ঠিক হইবে। ক্রাক্ষধর্ম এবং এ ধর্ম-গ্রবতিত নানা 
প্রগতিমূলক আন্দোলনের প্রতি তীব্র বাঙ্গবিদ্রপ করিবার উদ্দেশ্তেই এই 


১1 ঘটন' সন্নিবেশের আকন্মিকতা৷ ও তরল রসিকতার অতি প্রাধান্কের অন্ত গভীর এক নিষ্ঠ 
উদ্দেগ্তের অভাব গ্রন্থথানির ওপস্াসিক উৎকর্ষের পরিপন্থী হইয়াছে । 
॥ বঙ্গনাহিত্যে উপন্তাসের ধারা ৷ ডক্টর প্রীকুমার ষন্দ্যোপাধ্যায় -পৃহ ৩*৭-৩*৮ ॥ 


ইঞ্জনাথ বন্দোযোপাধ্যায় ৩৪৩ 


বইখানি লিখিত। লেখকের মুখপাত্র বোধ হয় বামুনঠাকুর। তাহার মুখ 
দিয়া বড় বড় উপদেশাত্মবক কথা বলাইয়া লেখক এই গ্রামা, অশিক্ষিত ও 
নি্ববৃত্তিজীবী লোকটিকেও শিক্ষিত ও প্রগতিবাদী ক্ষুদিরাম ও ভুপীভোজন 
অপেক্ষা! শ্রেঠ বলিতে চাহিয়াছেন। কৈবর্ডের ছেলে ক্ষুদিরাম বাবু সাজিয়া 
ব্রাহ্মপমাজের একজন উতদাহী সভ্য হুইয়] উঠিল, ইহা দেখাইয়া! লেখক 
ব্রান্মঘমাজের জাতিভেদহীনতা লইয়! ব্যঙ্গ কবিয়াছেন। ভুলীভোজনের 
ভিগিনী-উদ্ধারের বর্ণনা করিয়াও তিনি ব্রাহ্ষদের বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনের 
চেষ্টাকেও তীক্ষ শ্লেষের দ্বার! বিদ্ধ করিয়াছেন, পরিশেষে প্রেমনিকে তনে 
আলোকপ্রাঞ্ধ ব্রাহ্ম সভ্য ও সভ্যাদের যে বক্তৃতা ও পারস্পরিক মিলনের বর্ণন। 
করা হইয়াছে তাহাতে চূড়ান্ত ব্যঙ্গের পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে। সভার 
“সভাপত্বী” শ্রীমতী নিস্তাবের বক্তৃতা একটু উদ্ধত হইল। তিনি তাহার 
শঙ্খচিরুণী বিনিন্দিত চী" চটী রবে বক্তৃতা আর্ত করিলেন__ 

হৃদয়রঞ্জনগণ । এবং হ্ার়বপ্সিনীগণী;) আমি এ সভার পত্বী হইয়া, 
ভদ্ পাইতেছি। আমার সব চেয়ে যোগ্য তরী বীরাঙ্গনা এ সভায় বিরাজমন]। 
(পুরুষ কে না না) কিন্তু যখন আমাকে সম্মান করাই সভা-সভযীদের অভিপ্রায় 
তখন আমার পশ্চাতৎ্পদদী হওয়া আবশ্যক করে না। (করতালি) যেমন সাধ্য 
আমি» ততদুর পর্ধন্তই নিরবাই করিতে থাকিব । (খুব পাবেন খুব পার্বেন শব্দ)” 

লেখকের ব্যঙক্গরসের ফাকে ফাকে একটু আধটু বঙ্গরসেব স্পর্শও আছে। 
সে-সব স্থলে লেখকের সহিত মিলিয়া একসঙ্গে তৃপ্ডিকর হাসি হাস! যায়। 
স্রীলোক লইয়া! তিনি যে রুসিকতা করিয়াছেন তাহা একটু উপভোগ 
করা যাক-_ 

'্বীলোক চেতন নহে, অচেতন নহে, উত্ভিদি নহে, তিন প্রকারের পদার্থের 
কোন পদ্ার্থই নহে । স্ত্রীলোক, অপদার্থ । স্ত্রীলোক পৃথিবীতে হয় না, কেবল 
আকাশে ফোটে ।.**ন্ত্রীলোকের কঠে শব্ধ হয় বা, কেবল সঙ্গীত হয়, নেত্রে দৃষ্টি 
হয় না, কেবল কটাক্ষ হয়, বসনায় রস জমে না, শুধুই সুধা; ও্ঠাধরে হাসি 
নাই, কেবল বিজলি; নাপায় নিশ্বাস নাই, কেবল মলয়ানিল; এ যে বাহু 
মনে করিতেছ, উহা! থান নহে, অশ্বমেধের অশ্ব বাদ্িবার নিমিত্ত বনলতা ; 
তুষ়ি যাহাকে পাদচারণ মনে করিতেছ, তাহ] পার্দচারণ নহে, উহা জ্যোতির 
লীল। মাত্র । উহ্াই দেখিবার জন্ত আকাশে চপল চমকে- মামি আবার 
স্বীলোক জানি না." । 


৩৪৪ বঙ্গসাহিতো হান্তরসের ধারা 


একস্থানে নর-মৎকুণের যে ভীষণ সংগ্রাম বণিত হইয়াছে তাহ! প্রবল 
কৌতুকরসে আমাদের হান্তপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে । ছারপোক। 
সম্বন্ধে লেখকের গুরুগভ্ভীব বর্ণনা শুহুন--. 

“নরমত্কুণের ভীষণ রণ বর্ণনে আমার প্রায় সাধ হইতেছে । কিন্তু তাহা ত 
পারিব নাঃ কেহই যাহ] করিতে সাহস পায় নাই, আমি সামান্ত ব্যক্তি 
কেমন করিয়! সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব 1 নিরাপদ কন্দর হইতে ছারপোকার 
মেই উদ্মপূর্ণ নিগ্রমণ, মেই নিঃশব পদসঞ্চার, মানবগ্রীবার উপর মনেই 
অন্ত্রভেদী অবার্থ সন্ধান, পার্খপরিবর্তন হইতে না হইতে বিছ্যৎ গতিতে সেই 
অন্তর্ধান__এমব বর্ণনা কর কি আমার সাধ্য ।, 

ইন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা প্রগিদ্ধ গ্রন্থ হইল “ভার তউদ্ধার নামক পঞ্চ সর্গবিশিষ্ট 
বাঙ্গ কাব্য । এই বইখানির মধ্যেই তাহার বাঙ্গস্থির সর্বাধিক নৈপুণোর 
পরিচয় পাওয়। গিয়াছে । বইখানি মাইকেলের “মেঘনাদ বধ? কাব্যের এক 
অতি নিখুঁত ও সার্থক পারডি। “মেঘনাদে'র অনুকরণে ইহার সুচনাতেও 
বাণীবন্দনা বুহিয়াছে। শ্বধু কেবল তাহাই নহে, ইহার আদি হইতে অস্ত 
পধস্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিপুণ অন্গকরণ রহিয়াছে, এমন কি মধুকুদূনের 
নামধাতৃ প্রয়োগের বিশিষ্টতাকে পর্ধন্ত ব্যঙ্গ করিয়া ইন্্রনাথ অনুরূপ বহু 
নামধাতু প্রয়োগ করিক্লাছেন। যথাব্দাস্তিতে, হস্তিল; দ্বিতীয়িলে, 
ভোতাইতে, শীতলিয়া, পরান্তিব, কাসাইল, হাচাইল ইত্যাদি । ইন্দ্রনাথের 
উপন্তাসের মত এই কাবো ব্যঙ্গরসের ধারা অসংলগ্ন ও নিঃসম্পকিত নহে, 
তাহ! কাহিনীর ভিতর হইতে স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত। কাব্যখানির 
কাহিনীর মধ্যে এমন একটি উদ্তট মৌলিকত্ব রহিয়াছে, ইহার পরিবেশ-রচনায় 
মাঝে মাঝে এমন আকম্মিক ৪0৮-01109য কৃষ্টি করা হইয়াছে যে ইহা 
পড়িবার সময় হঠাৎ উচ্ছৃদিত প্রবল হাস্যবেগে উত্তেজিত হুইয়! উঠিতে হুয়। 
ভারত উদ্ধারে যাইবার পূর্বে সংগ্রামের নায়ক বিপিন তো স্ত্রীর দিকট হইতে 
বিদায় লইবার সময় কীদিয়াই আকুল। স্ত্রীও কাদিতে কার্দিতে বলিল, 
যদি নিতাস্তই যাইতে হয়, তবে যাইবার পূর্বে তিনি যেন একটু আলু ভাতে 
ভাত খাইয়া যান। যেমন বীর তেমনি ভার খাছ্য বটে। বিপিনের আ্ীর 
কথাগুলি শুন! যাক-- 

নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বলপভ, 
নিতাস্ত দামীর কথ! না বাখিবে যদি, 


ইন্্রনাথ বন্দোপাধায় ৩৪৫ 


(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিল বিপিন ) 

আলু ভাতে ভাত তবে দিই চডাইয়া, 

থাইয়! যাইবে যুদ্ধে ।” বিপিন সম্মত, 

ইংরেজ ও বাঙালী সৈন্ভের যুদ্ধ-বর্ণনায় ব্যঙ্গের তীক্ষ আঘাতের সহিত 

উদ্দাম কৌতুকের মিলন হইয়াছে। যুদ্ধের ০1108 হইল সেখানে, যেখানে 
একদিকে লাউ ও অন্যদিকে বটি প্রহরণ লইয়া প্রবল যুদ্ধ বাধিল। লেখকের 
বর্ণন কিছুটা উদ্ধৃত হইল-_ 

অলাবুর প্রহরণে সাজিয়৷ আবার 

গদীযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ, 

ইংরেজ বাঙ্গালী পুনঃ আরম্তিল রণ। 

নিভীক বাঙালী বীর বটি ধরি করে 

কচ কচ লাঁউ কাটি করে খান খান। 

অলাবু প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে, 

অস্থির বাঙালী সৈন্য তিষ্িবারে নারে, 

পড়িল সেনিক বহু ।- দেখি মিত্রক্ষয়, 

সারি দিয়া দাভাইয়া! বঙ্গবিপাসিনী 

নয়নে অজন্র অশ্রু বষিতে লাগিল 

অরাতি ব্দন লক্ষি, অসংখ্য ইংরেন 

পপাত সে ভূমিতলে, মমার চ বছু 

বণে ভঙ্গ দিল যারা ছিল অবশেষ, 

মাগিল জীবনভিক্ষ] বিনয়ে, কাতরে । 


ইংরেজরা এ-পর্বস্তও অবশ্য সন্ধির প্রস্তাব করে নাই, কিন্ক যখন উকিল 

সৈম্কগণ ভীম পরাক্রমে বটি ও শামলা লইয়া ইংরেঙ্গ সৈম্তের উপর হামল। 
করিল তখন তাহার বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিল-- 

তথাপি উকীল সৈন্য বটি হস্তে করি) 

বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে, 

পড়িল অরাতি মাঝে--পলার়নপর 

আপনি যাহার! এবে। জম জয় ববে 

আচ্ছন্ন করিল দিক হারিল ইংরেজ । 


৩৪৬ বঙ্গসাছিত্ো হাগ্ঠরসের ধাবা 


শাস্তির গ্রস্তাব যবে করিল অবাতি, 
উকীল সম্মতি দিল 

আলোচ্য কাব্যের নামকরণ হইতেই কবির বাঙ্গের মূল লক্ষ্য সহজেই 
বুঝা! যাইবে। জাতীয় আন্দোলনের মহৎ আশ] ও আবেগরঞ্রিত দিক লইয়] 
অনেক লেখকই অনেক কাব্য, উপন্তাস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্জ্রনাথ এ 
আন্দোলনের অসার ও অবাস্তব দ্রিকটিই হাসিব রঙে বাঙাইয়া আমাদের 
সম্মুখ উদ্ঘাটন করিলেন। বোধ হয় লেখকের প্রাচীন প্রথ। ও সংস্কার- 
বন্ধ মন বিদেশ ভাবাশ্রিত এ আন্দোলনের সার্থকতা সন্বদ্ধেই সন্দিহান ছিল। 
যে নব শ্বদেশী ভাবোদ্দীপিত যুবক ইংরেজের হাত হইতে ভারত উদ্ধারের স্ব 
দেখিত তাহাদের পরিকল্পনা ও কর্নপ্রণাশী কত অবাস্তব ও হাস্তকর এবং 
তাহার্দের চবিত্র কত ভীরু, দুর্বল ও কাপুকুষোচিত লেখক ব্যঙ্গের খোচায় 
তাহাই দেখাইতে চাতিয়াছেন। নায়ক বিপিন স্বদেশের উদ্ধাবচিস্তায় অতান্ত 
ব্যাকুল, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার আর তে] কোন অস্ত্র নাই, 
আছে কেবল আমাদেব দেশীয় বটি, সেই বটি দিয়াই পে ইংরেজদের একেবারে 
বটাইয়1 দিতে চায়-_ 

হায় রে দুঃখের কখ। অস্ত্র চালাইতে 
শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসি দেহে। 
বটাইয়। দিই যত পাষণ্ড ইংরেজ । 

এ হেন বীরপুরুষ কিন্তু পুলিশের ভয়ে এমনি ভীত যে, বন্ধুকেই পুলিশ 
ভাবিয়া একেবারে দি দকজ্ঞানশৃন্ত হইয়া উধ্বশ্বাসে পলায়ন এবং শেষ পর্যস্ত 
একেবারে-_ 

আডষ্ট বিপিন, মুখে বাকা নাহি সরে, 
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন রহিত, 

আর্ধ কার্করী সভায় স্বদেশী বীরগণের শুন্ঠগর্ভ আস্ফালন ও ডন 
কুইক্সোটের মত যুদ্ধের সর্প আহ্বানও লেখকের দ্বারা কম উপহালিত হয় নাই। 
বীরত্বের কি ভয়ঙ্কর বহিঃ প্রকাশ-_ 

বলিতে বলিতে 

ভীমবেগে কটিতটে কৌচার কাপড় 
জভায় বিপিনকৃষ্ণ, সমবোদনায় 
সকলেই নিজ নিজ কাপড কসিল। 


ইন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ৩৪৭ 


প্রবল শক্তিসম্পন্ন ইংরেজদের সহিত অকস্ত্রশস্ত্রহীন বাঙালীদের সংগ্রামের 
বিসদৃশতা লইয়াও লেখক কঠিন বিদ্রপ করিয়াছেন। নুয়েজ খালে ছাতুর বস্তা 
ফেলিয়া ইংরেজদের দেশে ফিরিবার পথ রোধ করা এবং বঁটি ও বালিমেশানো 
জলভরতি পিচকারী লইয়! সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া এবং গোলাবারুদের অভাবে 
লঙ্কা পটক! দ্বারাই যুদ্ধ চালাইবার আয়োজনের মধ্যে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের 
হাস্যকর অসম্ভাব্তাই লেখকের ব্যক্ষমিশ্রিত লেখনীদ্বার! প্রদশিত হুইয়াছে। 
প্রকুতপক্ষে ইংরেজদের পরাজয় এবং বাঙালীদের জয় ও ভাঁরত উদ্ধারের 
বর্ণনার মধ্যে লেখকের একান্ত কঠোর শ্লেষাত্মক দৃষ্টিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

পাচুঠাকুরে'র মধ্যে নক্সা অথবা চুটকী জাতীয় লেখাই সন্নিবেশিত 
হুইযাছে। লেখক কাব্য-উপস্ঠাসে যে সব বিষয় সম্বন্ধে বাঙ্গ-বিদ্রপ প্রকাশ 
করিয়াছেন সেগুলি এই বইয়ের মধ্যে আরও স্পষ্টতর এবং কগোরতরভাবে 
লেখকেব দ্বারা আলোচিত এবং উপহসিত হইয়াছে । কাহিনী ও চন্িত্রের মধ্য 
দিয়! পরোক্ষভাবে লেখক এখানে ব্যঙ্গ নিক্ষেপ কবেন নাই, স্বয়ং হাতিয়ার 
লইয়া এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সমসাময়িক স্াজনীতি ও রাজনীতির 
কোন বিষয়ই তাহার তীক্ষ দৃষ্টি এডাইয়! যাইতে পারে নাই। পুরাণ, ইতিহাস, 
ধর্মশান্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া, অনেক প্রতিষ্ঠিত ধারণা ও 

ংস্কারের উত্তট যোচড দিয়া তিনি ব্ঙ্গাত্মক হান্তরস স্গ্টি করিয়াছেন। 

পুরাণের দশ অবতার আমর! জানি, কিন্তু পঞ্চানন্দের দশ অবতার হইল পুলিশ, 
আদালতের আমলা, খোদ মেজিষ্টীর, জেলার জজ, উকীল, জমীদার, ব্রঙ্গো স্তর- 
ভোগী সংবাদপত্র, প্রজা এবং দশম অবতার কন্ধী হুইলেন স্বয়ং পঞ্চানন্দ । 
পঞ্চানন্দ বঙ্গদেশের যে ইতিবুত্ত রচন। করিয়াছেন তাহাতে আমরা জানিলামস 

“বগদেশে এক্ষণে যে সকল মহ বান করে, তাহার দুই জাতিতে বিভক্ত, 
কতক পুরুষ জাতি, কতক স্ত্রীজাতি। 

এই পুরুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । প্রথম, রাজপুরষ, দ্বিতীয় রোজকেরে 
পুরুষ ; তৃতীয়, কাপুরুষ ।' 

সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থিত লোকেদের অপার মর্ধাদী ও অসঙ্গত গৌবুব 
কইয়া তিনি অনেক বিদ্রপ বর্ষণ করিয়াছেন। মান নামক রচনাটির মধ্যে 
তিনি বলিলেন-- 

“ধোপাকে ভার দিও। সেছুটী পয়সায় তোমার সঙ্গদৌষ, চরিত্রদোষ, 
সকল দোষ ধৃইয় দিগ্না তোমার পুরাতন মান ইস্তিরির জোরে খাড়া করিয়া 


৩৪৮ বঙ্ষসাহিতো হাস্যরসের ধারা 


দিবে £ তোমার সেই নিখুত নিভাজ নির্মল মান লইয়া আবার তৃমি চৌঘুড়ি 
হাকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, বৃক ফুলাইয় চলিয়! যাইবে, কেহ পাশে আসিলে 
চাবকে দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে । মান ত ধোপার হাতে) আর ধোপা 
ছুপয়লার চাকবু। মানের জন্য আবার ভাবন। ?, 

বাঙালীর অঙ্ুকরণপ্রিক্পতা, কত্রিম রাজনীতিবিলাস ; অসার প্রগতিবাদিতা 
ইত্যাদি লইয়া! বন্থ স্থানেই ঠাট্টা-বিদ্রপ কবা হইয়াছে, তবে ইহার চুড়ান্ত রূপ 
দেখিতে পাই বঙ্গীয় ভারত ছিতৈষীর প্রতিজ্ঞাপত্র নামক রচনায় । লেখকের 
সর্বাপেক্ষা রাগ বোধ হয় স্ত্রী-স্বাধীনতা৷ ও নারী-পুরুষের সাম্যবোধের উপর। 
স্্ী-্বাধীনতা নামক রচনাটিতে একটি কৌতুককর গল্পের মাধ্যমে স্ত্রী-পুরষের 
উদ্ভট অবস্থা-বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । গল্পের নায়িকা কামিনীন্ন্দরী 
বাহিরে কাঙ্দকর্ম, ফুত্তি ও আমোদ লইয়া] থাকেন এবং ঘরে থাকেন তাহার 
পরিবার ভৈরব দাস। লেখকের কথায়__ 

“পরিবারের নাম ভৈরব দাস, কিন্ত কামিনীন্ুন্দরী আদ্র করিয়া তাহাকে 
ভক্নী বলিয়! ডাকেন। ভয়ী, কামিনীসন্দরী বসুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার ।, 

তবে উদ্দাম কৌতুক মিশ্রিত ব্যঙ্গের উৎকট আতিশয্যের নিদর্শন বোধ হয় 
রহিয়াছে গোরাটাদ নামক আখ্যাক্িকার মধ্যে। আখ্যায়িকার নায়ক নারী- 
পুরুষের সাম্যে প্রবল বিশ্বানী। তাহার স্ত্রীর প্রসববেদনার কথা শুনিয়। সে 
ভাবিল, এ বিষম অন্তাক্স ) স্ত্রী জাতিই কেবল প্রনববেদনায় কষ্ট পাইবে আর 
পুরুষ তাহার কোন অংশই গ্রহণ করিবে না। এ অন্যায় সে কিছুতেই বরদাস্ত 
করিবে না। সে বলিল, 

'া। আমি স্বীকার করি যে, এপর্বস্ত পুরুষে কুত্রাপি প্রসব করে নাই। কিন্তু 
এর কারণ কি! কারণ, শুদ্ধ পুরুষের অত্যাচার, আ্ীজাতির বিড়ম্বনা, আর 
তোমাদের অর্থাৎ আলোকের কু-অভ্যাস | কু-অভ্যাস, সমস্তই কু-অভ্যাম, 
আর কুসংস্কার, আর অত্যাচার। আমাকে যদি মা বাপ ছাড়তে হয়, ৰাগ- 
বাজার ছাডতে হয়__সেও স্বীকার, তবু এবার তোমাকে আমি প্রসব হ'তে 
দিচি না। আমি ফরাসডাঙ্গায় গিয়ে বাড়ি করব, সেখানে নিজে প্রসব করব; 
-তবু ত্রোমাকে আর কষ্ট সহ করতে, একমাত্র স্ত্রীজাতিতে বিড়স্বিত হ'তে 
দিব ন1।' 


যোগেজ্জচজ্জ বন্থ 


যোগেন্দরচন্দ্র ইন্দ্রনাথের হুযোগ্য শিল্ত ছিলেন। বস্তত উভয়ের মানসপ্রকৃতি 
ও সাহিত্যধর্মের মধ্যে এক গভীর মিল দেখা যায়। তবে রচনাশক্কিতে 
ইন্জনাথ অেষ্ঠতর এবং তার হাম্যরসও অধিকতর ব্বতঃস্ফুর্ত ও ম্বাভীবিক। 
যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরমত-অসহিষ্ণুতা ও রক্ষণশীলতা৷ ইন্ত্রনাথ অপেক্ষাও বেশী ছিল। 
সেজন্য বইয়ের পর বইয়ে একই ধরণের চন্ি্র অবলগ্বন করিয়! তাহার তীব্র 
বিছ্বেষপূর্ণ আক্রমণাত্মক দৃষ্টি ও রচনাভঙ্গির পরিচয় পাইয়া বিরক্ত হইতে হয়। 
আমাদের প্রতোকেরই কোন না কোন বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব আছে বটে, কিন্তু 
লেখকদের আমর! সব সময়ে সংকীর্ণ পক্ষপাতিত্বের উধের্ব দেখিতে চাই । যে 
মুহূর্তে আমরা তাহাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা সংকীর্ণ দলীয়ত। 
আবিষ্কার করিয় ফেলি সেই মুহূর্তেই তাহাদের লেখা সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতুহল 
আমাদের কমিয়! যায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী এক উদ্দার ও সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া 
আমাদের রসোশ্মুখ চিত্তকে অবিচ্ছিন্তরভাবে আকর্ষণ করিয়া চলেন। তাহার 
কোন মত বা উদ্দেশ্ঠ গ্রচ্ছন্নরভাবে পাঠকদের অলচেতন মনের আধো সঞ্চারিত 
হয়, প্রকাশ্টভাবে তাহাদের পূব প্রস্তত মন্রে উপবু চাপিয়া বসে ন1। যোগেন্্র- 
চন্দ্রও ইন্দ্রনাথের ন্তায় সৃস্ম ইঙ্গিত ও পরোক্ষ রীতির মধ্য দিয়া তাহার মত 
প্রকাশ করেন নাই, মুদগর ও মৃষল হাতে লইয়] শ্বয়ং প্রকাশ্ঠ সংগ্রামক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । তবে সাহিতািক যোদ্ধার সুবিধা! এই যে, তাহার প্রতিপক্ষ 
নিবাক ও নিরস্্। সেজন্য প্রতিপক্ষকে তিনি পরাজিত ও ধুলিশায়ী করিয়। 
আত্মগৌরব বোধ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে যে পাঠকের মনে বিপরীত 
প্রতিক্রিয়ার হ্টি হয় তাহ! বোধ হয় তিনি ভাবিয়া দেখেন না । যোগেন্্র- 
চন্দ্রের আত্যস্তিক গোৌড়ামি ও অতিশয়িত উদ্মার ফলে পাঠকের মন অনেক 
দমুয়েই তাহার সহিত সহযোগিতা করে না এবং সেজন্ত তাহার শিক্ষা ও 
শাস্তি্দান অনেক স্থানেই ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে। 

যোগেক্জ্চন্দ্রের বইগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার ব্যঙ্গ- 
বিজ্রপের লক্ষ্য হইল শিক্ষিত, প্রগতিবাদী, সমাজ সংস্কারক ও দ্বদেশহিতৈষী 
পুক্তষ ও নারী চবরিত্্র। সংক্ষেপে এবং স্পষ্টভাবে বল! যায়, তাহার ব্যঙ্গ-বিদ্রেপ- 


৩৫০ বঙ্গসাহিত্যে ছাশ্যরলের ধার! 


বিদ্ক চরিত্রের টাইপ হুইল 'মভেল ভগিনী'র নায়িকা কমলিনী ও 'চিনিবাস 
চরিতামুতে'র নায়ক চিনিবাস। এই দুইটি চরিক্রকেই বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন 
পরিবেশে তাহার লেখায় আমরা বার বার পাইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের প্রতি 
তীব্র বিদ্বেষ কপট ও অস্তঃসারশৃন্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রতি গভীর দ্বণা 
স্্রী-স্বাধীনতার প্রতি কঠোর ক্রোধ এবং শ্রদ্ধাভক্তিহীন বিজাতীয় আদর্শের 
প্রতি একান্ত অশ্রন্ধাই তাহার বচনার সর্বত্র পরিপ্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তাহার 
আদর্শ চরিত্র কমলিনীর স্বামী ব্রা্ষণ-__আচারনিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ ও সংসার- 
বিরুক্ত। কিন্তু এ ব্রাঙ্ষণ ঘে সমাজের প্রতিনিধি তাহারও যেমন দোষ ও 
দুর্বলতা আছে, তেমনি কমলিনী যে সমাজের প্রতিনিধি তাহাও শুধুমাত্র 
বিকৃতি ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ নহে। অথচ লেখকের দৃষ্টি এ সব দিকে নিবদ্ধ 
হম নাই। সেজন্য হান্যরপিকের উদ্দার ও সমদশী মনোভাব তাহার নাই। 
তাহার হাসিতে দলনিবিশেষে সকলে মিলিত হইয়! যোগ দিতে পারি না। 
যোগেশচন্দ্রের হাসি শাণিত ব্যঙ্গের স্থচিমুখে উদগত হইয়াছে । লেখকের 
মাক্াতিরিক্ত গৌডামি এবং বিপক্ষমতের প্রতি অসংবৃত বিদ্বেষের ফলে তাহার 
বাঙ্গোৎসারিত হাসি অনেকস্থানেই শুকাইয়! নিছক গালাগালি অথবা নীরস 
তত্বকথাঁয় পর্যবসিত হইয়াছে । লেখকের ব্যঙ্গরস প্রধানত চরিজ্রাশ্রিত, ঘটন1- 
শিত নহে । তিনি গুপগ্তাষিক বটে, কিন্তু উপন্তামের জটিল ঘইন] হ্ষ্টি কবিয়! 
তিনি তাহ হইতে ব্যঙ্গকৌতুকের ধার! উৎসারিত করিতে পারেন নাই। তুচ্ছ 
বিষয়কে গুরুতর ভাবার আবরণে আবৃত করিয়া এবং লঘু ও হীন চবিতকে ছন্- 
গম্ভীর অথব] 10০9৮-.6:0$9 রীতিতে বর্ণনা করিয়া! তিনি হাস্যরস উদ্রেক 
করিতে চাহিয়াছেন। লেখকের হাশ্তরসের আর একটি উৎস হইল অতিবঞ্চন | 
অবশ্য হাশ্তর স্থষ্টি করিতে যথাযথ ঘটন। ও চকিত্রকে একটু বাড়াইয়! বলিতে 
হয় তাহা ঠিক, কিন্তু যোগেন্দ্রন্ত্রের অতিরঞ্জন অনেক সময় প্রবল হাশ্তকৌতৃক 
উদ্রেক করিলেও তাহা সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে । অনেক স্থলে এই 
অভিরঞ্চনের ফলেই তাহার লেখায় সুস্ম ও মাজিত কুচিব অভাব দেখা যায়। 
যে দুনীতি ও ছুরাচারের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন সেগুলি 
অতিশয় অতিরঞ্চিত হওয়াতে যেমন অবিশ্বাস্ত ও উপেক্ষণীয় হইয় পড়িয়াছে, 
তেমনি লেখকের রচনাও অঙ্গীল ও অযাজিত ভাবে পূর্ণ হইয়া! উঠিয়াছে।, 


১। ডর আকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধীনযোগ্য--'লেখকের বিদ্রুগাস্থক 
অভিরঞ্জনের সাহায্য হাল্তরস সজনে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় স্ত্রই বিদ্কমান। অবন্ত এই প্রণালীতে 


যোগেজচজ বন ৩৫০৯ 


যোগেন্দ্রন্ত্র গুধানত উপন্তাসিক, তাহার কয়েকখানি গ্রন্থ, যথা--“কালাটাদ' 
শ্রীপ্ররাজলন্মী” প্রভৃতি বৃহৎ উপন্থাসের শ্রেণীতে পড়ে । 'বাঙ্গালীচবিত+ নামক 
গ্রন্থের তিনটি ভাগে ছোট গল্প ও নক্সা জাতীয় বচনার সমগ্ি রহিয়াছে । 
উপন্তানগুলির মধ্যে “মডেল ভগিনী” ও “চিনিবাস চরিতামুত' এই ছুইথানি গ্রন্থ 
বাঙ্গরসাত্ক উপন্যাম বলা যাইতে পারে । তবে ওপন্তামিক হিসাবে যোগেন্্র- 
চন্দ্রকে কখনই খুব উচ্চ গ্বান দেওয়! যাইতে পারে না। কাহিনীর নিপুণ বর্ণনা, 
হুঙ্ছু সৌন্দর্ব-স্্টি, নরনারীর সুগভীর চরিক্র-বিশ্লেষণ কোন দিক দিয়াই তাহার 
উপন্তাম উন্নত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। ত্বাহার বাঙ্গরসাত্মক 
উপন্তাসেও ব্যঙ্গরসের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ও অবিমিশ্রভাবে উৎসারিত হয় নাই । 
“মডেগ ভগিনী'তে কমপিনীকে বিদ্রপ করিতে করিতে মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া 
তাহাকে যেরূপ নারকীয় চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন, ত্রাহ্ধণের অশেষ লাঞ্চনা 
ও দুঃখভোগের মধ্যে এমন করুণ ও বীভৎম রসের অবতারণ1] করিয়াছেন এবং 
অপ্রাসঙ্গিক ও বাহুল্যছুষ্ট শ।স্বালোচনা এত বেশী প্রাধান্য পাইক়্াছে যে 
বাক্ষকৌতুকের পরিবেশ যেমন রূঢ়ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তেমনি 
পাঠকের আনন্দজনক রসাম্ভৃতিও তাহার মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অস্তহিত 
হইয়াছে । “চিনিবাস চরিতামৃতে'ও চিনিবাশ্র বৃদ্ধা মাতার শোকাবহ 
মৃত্যুতে উপন্তাসের ব্যঙ্গাত্মক হাস্থ প্রবাহ করুণরসে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
চিনিবাসের কোন উৎকট প্রীয়শ্চিঞ্ড কিংবা বীভত্প পরিণতি নাই বলিয়া! 
লেখকের ব্যঙ্গ-বিদ্রপ পাঠকের অস্তরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এখানে 
লেখক নিজে শাস্তি দেন নাই, সেজন্তই পাঠকের ঘ্বণ! ও ক্রোধপূর্ণ মন তাহার 
শান্তির চিন্তায় উন্মুখ হুইয়া উঠে। 

'মভেল ভগিনী” উপন্তাসে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের প্রতি লেখকের তীব্রতম 
বিছ্েষ পরিস্ফুট হইয়াছে । তৎকালীন ব্রাঙ্গদের আদর্শ ও আচরণের মধ্যে 
কোন কোন বিষয়ে হয়তো! কিছু কিছু কৃত্রিমত1 ও আতিশয) দেখ! গিয়াছিল, 
কিন্ত সেগুলিকেই বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করিয়া ব্যগ্গ-বিদ্রপের শাণিত মুখে 
উদ্ঘাটন কর! হয়তো শোভন ও সঙ্গত নহে। কমলিনীর পিতা ডেপুটা 
রামচন্ত্র ব্রাঙ্ষধর্মের উদ্দারনীতিতে বিভোর হইয়া নাপিতকে প্রেগালিঙ্গন দিতে 


হাতরস-সথষ্টি অপেক্ষাকৃত স্থল ও সম্পূর্ণ ইততরতা-বজিত নহে । স্থানে স্থানে অভতিরগ্নের মাত্রা 
অতিরিক্ত চড়িয় নুরু ও নুল্ষ্ সৌকুমার্ধের মীম লঙদন করিয়াছে । 
॥ বঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসের ধারা, পৃঃ ৩০৮ ॥ 


৩৫২ বঙগসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


উদ্যত হুইয়াছিলেন, গুরুদ্বেবের গলায় গলরজ্জু দেখিক্জ! ছুঃথে সহাগতভূতিতে 
ব্যাকুল হুইয়! পৃড়িয়াছিলেন, এসব বিষয়ের বর্ণন1 ব্যঙ্গমূলক হইলেও যথেষ্ট 
হাস্যজনক সন্দেহ নাই, কিন্ত ত্রাহ্মদের ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ লয় যে উৎ্কট 
ব্ঙ্গ বইখানাতে করা হইয়াছে তাহা সংযম ও শালীনতার সীমা অতি 
অশোভনরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে । “মডেল ভগিনী” এই নামটির মধ্যেই লেখকের 
কটু বিদ্রুপ ধরা পড়িয়াছে। এই ভগিনী অর্থাৎ কমলিনীর যে চত্িত্র-চিত্র তিনি 
অন্ধন করিয়াছেন তাহ প্রথম দিকে সহনীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রপের আঘাতে সরস ও 
উপভোগ্য হইলেও শেষদিকে লেখকের অনাবৃত ও অসহিষু দ্বণায় নিতাস্তই 
বিকৃত ও বিরল হইয়া পড়িগ্লাছে। ব্যঙ্গের মধো লেখকগণ লাধারণত গ্রেষ 
অথবা ব্যাজস্ততিবীতি অবলম্বন করিয়। থাকেন, তাহাদের বণিত প্রকাশ্য ও 
প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে একট। বৈপরীত্য থাকে বলিয়াই তাহা পাঠকের কাছে 
আমোদজনক ও আকরণীয় হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে পেখক সেই ভিতর 
ও বাহিরের বৈপরীত্য বজায় রাখিতে পারেন না, যেখানে গ্চ্ছন্ন কণ্টক ও 
অস্তঃশায়ী আঘাত প্রকাশ্ঠ ধিচার ও অনাবৃত শান্তিতে বূপাস্তরিত হয়, 
সেখানে ব্যঙ্গ কোথায়, রসও বা কোথায়? লেখক কমলিনীর প্রতি তাহার 
বিষম বিরূপতা চাপিয়! রাখিতে না পারিয়! একস্থানে বলিয়াছেন, 

কিলি-কলুষ-নাশিনী কুল-পক্কজিনী কমপিনী কোথায়? সেই বঙ্গভৃমি- 
দুন্দুভি, সেই দেব-দৈত্য-দানব-দলনী-দিগন্বরী, সেই ত্রিতাঁপ-নাশিনী তারা 
ত্রিনয়নী কোথায়? সেই সদাছন্্ সমররঙ্গিণী, সেই অনন্যরূপিনী তুবন ভুলানী 
উন্মার্দিনী কোথায়? সেই শিক্ষত পুরুষ প্রাণহারিণী, সেই ভবধাষে ভ্রাতামস্ 
জীবনী, সেই আদর্শ রমণী, মডেল ভগিনী আজ কোথায়?" 

কমলিনী চরিত্রের এই অতিবঞ্চিত ভাষা শুনিয়! আমাদের হান্তের পরিবর্তে 
বরং লেখকেব প্রতি বিদ্রপেরই উদ্রেক হয়। কমলিনীর অতি কমনীয় স্পর্শ- 
কাতর ভাববিহ্বলত1, তাহার ক্ষণে ক্ষণে বিলাপ, হা-হুতাশ, মুছণ ভ্রাতাদের 
প্রতি তাহার মধুর ও পবিত্র অনুরাগ ইত্যাদি বিষয় লইয়া লেখক ধে সরস বাঙ্গ 
কব্িয়াছেন তাহ] খুবই উপভোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত কারাঁবদ্ধ স্বামীকে 
অথাগ্ঠ খাওয়াইবার দৃশ্তে তাহার চত্রিন্র যেমন অস্বাভাবিক হইয়াছে, তেমনি 
অন্বাভাবিক ও অপসঙ্গত হইয়াছে তাহার অস্তিম নারকীয় গ্রায়শ্চিত্তভোগের 
দৃশ্ট । মানুষকে হাসাইবার উদ্দেস্ট যিনি লইয়াছেন তিনি মানুষের প্রতি 
কঠোরতম শান্তি বিধান করিতে একটুও কাতর হন না, ইছাই আশ্চর্য মনে হয্। 


মোগেজ্রচজ্ বন ৩৫৩ 


কমলিনীর মত এত অধিক বিদ্রুপ ও দ্বণা লেখকের কাছে আর কেহই 
পায় নাই বটে? তবে শিক্ষিতাঃ সংস্কারমুক্তী, আধুনিক ভাবাপন্ন! নাবীচরিক্র 
বহস্থলেই তাহার তীক্ষ ব্ঙ্গবিদ্রপের দ্বার বিদ্ধ হইয়াছে । 'চিনিবাম চরিতা- 
মুতে'র মধ্য গৃহশাসনমুক্তা, আলোকগ্রাপ্পা রমণীদের ছ্বারা ম্বদেশ-উদ্ধার 
প্রচেষ্টাকে তীব্র উপহাস করা হইয়াছে । 'শ্বচাপনায় পটার়সী হইলেই মেয়েদের 
ঘা স্বদেশ-উদ্ধার সম্ভব ইহ? দ্েখাইয়] উহাদের অশ্বচালনার যে প্রতিযোগিতা 
বর্ণনা করা হইয়াছে শাহ। বিশ্ষে ফৌডুকোদ্দ'পক হইযা উঠিয়াছে। নিতাই 
তাতীর অশিক্ষত বোন রাযমণিকে যেভাবে শ্িতীয় জ্ঞানবতী ও চিনিবাসের 
বজনৈতিক কর্মের প্রধান সহকমিণীরূপে অঙ্কন করা হইয়াছে তাহাতে চবিতেটি 
বিশেষভাবে ব্যঙ্গ ও কৌতুক এসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ব'মমণি বাংলা ভাষায় 
কথা খুখ কমই বলে । গল্ভীবভাবে মে বিশুদ্ধ স'স্কৃন্ ভাষায় যে সব উপদেশ 
বিতবণ করে "্চাহা। লজ্বন করা অন্য কাহারও পক্ষে ভে! নহেই, এমন কি স্বয়ং 
চিনিবাসের পক্ষেও সম্ভব নহে । [চনিবামের অভাগা মা ছেশের জন্য ব্যাকুপ 
মৃশপ্রান্ত হইয়া যখন অবশেষে সেই বাজ উপাধ্ধারী সন্তানকুলতিপকেব সন্ধান 
পাইল এব" তাহার গশা ধরিয়া কাদিতে লাগল তখন রাযমণি চিনিবাসকে 
দেবভাষায আদেশ দিল-_ 

“রাজন ! কিং করতেছং ইয়াং বুষ্ধাং দুষ্টাং পপানং ভিখারিনীং 
পদাঘাতং কৃত্াং- দূরং কুক; দুর" কুরু,_বপা বাহুল্য রামমণির আদেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালিত হইয়াছিপ। আধুনিক শিক্ষার ফলে যে সব নারী চিরগ্রচলিত 
গাহৃস্থা ধর্ষের নীতি ও আদর্শগুপি বিসর্জন দেয়, যাহার! সাম্য ও উন্নতির কথা 
মুখে ঘোষণ1 করিয়া শাশ্ুডী, ননদ এবং পরিবারের অন্যান্ত গুরুজনদের প্রতি 
নিতান্তই অভক্তি ও অবঙ্ঞ। দেখাইয়৷ থাকে তাহাদের প্রতি লেখক “বাঙালী 
চরিতে'র বিভিন্ন রচনায় বিদ্রপ বর্ণ করিয়াছেন । প্রগ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে 
মেমসাহেব নামক ঘষে নক্মাটি আছে উদ্দাহরণম্থবূপ তাহা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। বাংল। ভাষায় আউট এবং ইংরেজী ভাধায় হব হব আউট, মিসেস 
কাদঘিনী মিত্র রোগীদের ধরিয়া ধরিয়া] চিকিৎসা করেন । স্বাস্থ্য ও শালীনতা! 
সম্বন্ধে তাহার কড়া নজর । শাশুডীর হাতে পায়ে গোবর মাখা! দেখিয়া তিনি 
শিহুরিয়া উঠেন, তাহার গায়ে সেমিজ না দেখিলে লজ্জায় অধোব্দন হন, 
বলেন, 

“তোমার অঙ্গে দেমিজের উপর কোর্তী নাই কেন- আমার সম্মুখে অন্ততঃ 

০] 


৩৫৪ বঙ্গসাহিতো হাস্যরসের ধার] 


সেমিজ গায়ে দিয়! আস! উচিত ছিল--বৃদ্ধে, তোমার আবরণহীন বেশ দেখিয়া 
আমার অতিশয় লজ্জা! করিতেছে, কিন্তু তুমি স্বামী নগেন্জ্ের জননী, স্থতরাং 
তুমি কিছু দয়ার পাত্রী,-তোমাকে আমার এই কোর্তাটা দিলাম, শীদ্র 
অন্তরালে গিয। অঙ্গ বিধৌত করত উহ। পরিধান কর ।, 

শিক্ষিত, সমাজ-সংক্কারকামী ও নকল স্বদদেশহিতৈষী যুবকদের চকিত্র 
লইয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বহুস্থানে ব্যঙ্গবিদ্রপ করিয়াছেন। কিন্ত তাহাদের অধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। প্রধান চিনিবাস-চরিত্র । এই চরিন্রটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে 
উপন্যামখানি লিখিলেন তাহার নামকরণের মধ্যেই তীব্র শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত 
রহিয়াছে । চৈতন্ত-চরিতামুতের অন্তকরণে “চিনিবাস চরিতামুৎ্ এই নামক বণ 
করিয়া গেখক মর্মান্তিক ব্যাজস্ততির পরিচয় দিয়াছেন। সামান্ততম অবস্থা 
হইতে চিনিবাসের অভাবনীয় উন্নতি এবং রাজা উপাধি প্রাপ্তির কৌতুককর 
কাহিনী বস্কিমচন্দ্রের যুঁচরাম গুড়ের জীবন-চরিতকে মনে করাইয়া দেয়। 
বইথানিতে তখা কথিত রাজ?নতিক নেতাদের প্রতি কঠোর বিদ্রপ অকারণ ও 
অনঙ্গত নহে। চিনিবাসের মত্ত অনেক নকল স্বদেশনেতাই সাধারণ লোকেদের 
ছুঃখ-ছুর্দশা দুণীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজের নীচ স্বার্থ সিদ্ধ করে এবং জন- 
বিক্ষোভ স্থত্টি করিয়া শুধুমাত্র নিজের সম্মান ও সম্পদই বৃদ্ধি করে। কিন্তু যিনি 
দেশের কথ] চিন্তা করিয়া কাদিয়া আকুল তিনিই তাহার বৃদ্ধা, শেহাতুরা 
মাতার প্রতি এত নির্মম ও হৃদয়হীন। লেখক ছদ্ম বাহ্সত্তার সহিত প্রকৃত 
সত্তার এই বৈপরীত্য দেখাইয়া ব্ঙ্গরস স্থষ্টি করিয়াছেন। যে সহায়সম্বলহীন। 
হতভাগী মাত] পুত্রের নাম জপ করিতে করিতে ঘরিয়মাণ হইয়! পড়িয়াছে 
তাহাকেই সম্বোধন করিয়া স্বদেশের উদ্ধারকারী সন্তান লিখিলেন-_ 

“অয়ি ! মায়াবিনি ! ছুষ্টচরিত্রে ! কুলকলঙ্ককারিণি। কুলন্তাস্তবিনাশিনি ! 
তোমার মৃখ দেখিলেও পাপ হয়। তোকে জননী সম্বোধন করিতেও আমার ঘ্বণ! 
বোধ হয়।” টাউন হলে চিনিবাসের লোমহর্ষণ বক্তৃতার বর্ণনায় ব্াঙ্গের সহিত 
রঙ্গরসও মিলিত হুইয়াছে। সেই এঁতিহামিক বক্তৃতায় চিনিবাস জাতিভেদ, স্্রী- 
স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন! করিয়! স্থপবিত্র ভ্রাতৃভাৰ স্থাপনের কথাই 
উল্লেখ করিয়াছেন। জালাময়ী ভাষার ক্ফুলিঙ্গ ছুটাইয়া ঘোষণ1 করিয়াছেন-__ 

“ভাবতে সেই ভ্রাতৃভাবের অভাব-_সেই ভাব--সেই মহাভাব। ভারতীয় 
নবনারী মধ্যে এখনি প্রচলিত হউক-_এখুনি প্রচলিত হউক--আর, বিলম্ব 
সহে না--সহে না, সহে না। (ঘন ঘন করতালি )।, 


যোগেজচজ্জ বনু ৩৪৫ 


চিনিবাসের মত চরিত্র লেখক আরও কয়েকটি হ্ষ্টি করিয়াছেন। “বাঙ্গালী 
চরিতে”র প্রথম ভাগে প্রার্থন৷ নামক গল্পটিতে বেকার যুবকদের হ্বদেশ-উদ্ধাবের 
প্রচেষ্টাকে উপহাস করা হইয়াছে । “বাঙ্গালী চরিত” দ্বিতীয় ভাগের বড়বাবুঃ 
গদাধর, ক্যাবলচন্দ্র ইত্যাদি চরিত্র উল্লেখ করবা যাইতে পারে। গদাধর 
লেখাপডা শিখিয়া মন্ত একক্ধন দেশভক্ত হইয়! বসিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
ওজন্বিনী ভাষায় ছাড় মে কথা বলিত না। একদিন তাহার বাল্যবন্ধু হরিদাস 
তাহার চোখ টিপিয়া একটু রসিকতা করিতে গিয়াছিল বলয় গদ্দাধর বিষম 
ক্রোধে তাহার প্রতি তেজোগভ ছন্দোবদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিল-_ 

উত্তরিল, গদ্দাধর, ক্রোধে কম্প দেহ-_ 

কে তুমি চে কৃষ্ণকায়? ভোমরা ভরম 

হয় দেখি তব দেহ , কুকঠে উগার 

কেন কাল পেঁচা সম কিচমিচে ধ্বনি) 

( এবে ) অনেক সঙ্গেতে আসে সখা মখ বলি 
আপাপিতে মোর সনে এ এ্রশ্বর্য কালে । 
ভাই বল, খুডা বল, বাবাইয়া] বল-_ 
কিছুতেই গদাধর ভুলিবার নয়। 

হঠাৎ-বাবু ক্যাবলরামের সর্বাপেক্ষা বেশী রাগ বাবার উপরে । বাবার রং 
কালো বলিয়াই তো ক্যাবলরামের রং কালো হইয়াছে । তাহার এই রঙের 
জন্য ইংরাজের বুট-পদ-রজ ও সাবান মাখা সব ব্যর্থ হইল। পিতাকে দেখিয়] 
রোষকবষায়িত লোচনে দস্তে দস্তে ঘর্ষণ করিয়। পুত্র মনে মনে বলিতেন-_ 

*রে মূর্খ পিত ! তোমার বর্ণ দগ্ধ অঙ্গাবের ন্যায় এরূপ কৃষ্ণবর্ণ কেন? তোমার 
নিমিতই, প্রতিদিন শতবার বিধৌত হইলেও আমার এ দেহের মলিনত্ব 
ঘুচিতেছে না) আমি বলিতেছি-_-এ পাপে তোমার সদগতি লাভ হইবে না।' 

“মডেল ভগিনী'তে কমলিনীর বিলাঁত-ফেরত দাদা চ্যাটাজী সাহেখের 
উৎকট সাহেবীয়ান! লইয়াও লেখক কম ব্রিদ্রপ করেন নাই। চ্যাটাজা 
সাহেবের গায়ের বুঙও ক্যাবলবামের মতই আলকাতরাকেও হার মানায়) অথচ 
নিজেকে তিনি খান বিলাতী সাহেব বলিক্াই মনে করেন। সব কিছু দেশী 
জিনিসের গ্রতি তাহার বড়ই দ্বণা। বাংল! ভাষায় কথা বলা।তনি নিতান্তই 
অপমানজনক মনে করিয়া থাকেন। লেখকের কথায়--- 

“চ্যাটাজ! সাহেব, বাঙ্গালা কথা একরকম ভুলিক্ন গরিয়াছেন। বুঝিতে 


৩৫৬ ব্গসাহিত্যে হান্তরসেব ধাবা! 


পারুক আর না পারুক--প্রায় পনের আনা লোকের সঙ্গে তিনি 
ইংরেজীতে মনের ভাব বদল করেন। যেখানে নিতাস্ত উপায় নাই সেখানে 
তাহার ভাষা হিন্দী, তবে কদাচিৎ ছু* একস্থলে ব্যতিক্রম আছে--তখন ভাষা, 
বাকা বাঁকা বাঙ্গালা । যথা-কমলিনীর মাতা আহারের সময় চ্যাটাজীকে 
যদি বলেন, বাছা, আর একটু খাও। চ্যাটার্জী বাঙ্গালায় উত্তর দেন, হামি 
আব খাইতে পারব না, 

যোগেন্ত্রন্দ্রের লেখার অধিকাংশ স্থলে কঠোর ব্যক্রবিদ্রপের আতিশয্য 
থাকিলেও মাঝে মাঝে কটু ও তিক্ত রসবজিত মৃছ্মধুর গ্লেষমিশ্রিত হাস্যরসের 
পরিচয় পাওয়া যায়। “বাঙ্গালী চরিতে'র কয়েকটি লেখায় এই ধরণের হাস্ত- 
রসের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । হঠাৎ-কবি গোবর্ধনের কাব্যিকতা লইয়৷ লেখক 
একটি মনোরম পরিহাসাত্মক চিত্র অস্কন করিয়াছেন। দাসী যখন আসিয়া 
বলিল, “দাদাবাবু, বেলা অনেক হইয়াছে, মাঠাকরুন এখনও ভাত থেতে পান 
নাই, আপনি শীপ্রই আস্মন”, তখন গোবর অনবদ্য কবিতাক্স উত্তর দিল-__ 

যাও দাসী ধীরে ধীরে মন্থর গমনে ; 
পাথিব মাতাকে বল--“ভাত খাবে না।। 

মাতা আশঙ্কিত হইলেন, সতাই ছেলে পাগল হইয়া! গেল কিন? কিন্তু 

ছেলে তাহাকে ভক্তিবিনভ্রচিত্তে তাহার স্তোব্র রচন1] করিল-_ 
কজ্জল পৃবিত লোচন ভারে, 
স্তনযুগ শোভিত মূক্ত] হারে__ 

মা কিন্ত এই স্তোত্র শুনিয়। গ্রলয্প হইলেন না, তাহার মাথায় জল ঢাগিয়া 
বিষ্লুতৈল মাখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহরহস্য নামক গল্পচিত্রটির মধ্যে 
কামিনীকুমার যখন জানিল যে, তাহার প্রস্তাবিত বধু ইংরেজীতে আউট নহে 
তখন বিবাহ ও সংসারের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ছ হইয়াই একদিন অন্তর্ধান 
করিল। নব্যপস্থী বাবুদের ইংরেজী-জান। কন্তা বিবাহ করিবার উৎ্কট সথ 
লইয়া! লেখক এখানে পরিহান করিয়াছেন। পুজার চিঠতে প্রবাসী স্বামীর 
প্রতি কৃত্রিম অঙ্থরাগ জানাইয়। স্ত্রী কিভাবে পুজার লম্বা! ফর্দ পেশ করিয়াছেন 
তাহার বর্ণনাও বিশেষ হাস্তজনক হুইয়াছে। ছোকরা বাবুর মধ্যে নয় বৎসরের 
বধূর কাছে অপূর্ব কাব্যোচ্ছাসময় ভাষায় প্রচণ্ড প্রেম জ্ঞাপন এবং জামাই 
বাবুতে বারমেমে জামাই নীলমণিবাবুর অসার আত্মস্তিতা লইয়াও লেখক 
রমণীয় রলিকতা করিয়াছেন। 


যোগীন্দরচন্ত্র বস ৩৫৭ 


যোগেন্দ্চন্দ্র যেমন 120০1-178:010 অথব! ছদ্ম গম্ভীর ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা 
করিয়াছেন, তেমনি ছদ্ম গম্ভীর ভাষার অবতারণ] করিয়াও অনেক স্থলে 
হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছেন। তুচ্ছ পরিবেশে নিতাস্ত সাধারণ বিষয়ের বর্ণনা 
যখন অতিমাত্রায় গুরুগন্তীর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে তখনই এই হান্তজনক 
ছদ্গন্তীর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিনিবাস মুণ্চির সহিত এই ভাষায় কথা 
বলিয়াছে যথা 

'মুচিবর । ময়দীন-সভার উপযোগী, চতুর্দিক্ষু প্রবাহিত অনিল-সভার 
অন্থরক্ত, এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর কঠধ্বনি তুমি পাইলে কোথায়? তুমি শ্রী কমনীর 
কনালী-নিংস্থত ললিত-ভৈরব আরাব দ্বারা এইমাত্র কি অনিবচনীয় অব্যক্ত 
নিনাদ করিতেছিলে? হে মুচিকৃল-তিলক ! আমায় বুঝাইয়! বল, কোন্‌ 
উদ্দেশ্যে তোমার এ কোমল কণকুজন ব্যপ্লিত হইয়াছিল? 

“রমণীরতু নামক লেখাটিতে কিশোরীবাবুর কুপিতা স্ত্রীর বর্ণনাতেও এরূপ 
ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়__ 

'ষে মুর্তিতে পুতনা, গোপবালক শ্রীকুফ্ণের প্রাণ সংহান্রার্থ উদ্ভত হুইয়া- 
ছিলেন, এ মৃতি তদপেক্ষাও ভয়ঙ্করী, যে মুতিতে মহারাক্ষপী ভীষণবদন! 
ভীষণা, স-পাঞ্চালী পঞ্চপাগুবের স্বর্গপথ-গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, সে মূর্তি আজ 
অতি কোমল কমনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র পতঙ্গ কিশোরীবাবু 
সে দাবানলসদৃশ, অভ্রভেদদীশিখ মহ'গ্রির নিকট যাইয়া! কি বলিবেন ? 


স্বামী বিবেকানন্দের হাম্যরস 


মহাপুরুষদের জীবনচরিত আলোচনা! করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই লঘু হাস্যপরিহাসের প্রতি একট! প্রবণতা দেখাইয়াছেন। 
তাহার জীবনের গুরু ও গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন বলিয়াই বোধ হয় জীবনের 
হাক! ও তরল ছন্মরূপ ধারণ করিতে মাঝে মাঝে তাহাদের ইচ্ছ! হয়। 
আকাশের ঘনীভূত মেঘজাল যেমন সর্ষের স্থচিকণ আলোকম্পর্শে প্রদীপ হইয়! 
উঠে, মহাপুরুষদের ভাবগন্ভীর সত্তাও তেমনি হাস্যকৌতুকের বহিরাবরণে এক 
ন্িষোজ্জল মৃত্তি পরিগ্রহ করে। মানুষের সহজ ও ঘনিষ্ঠ রূপ ধরা পড়ে 
হান্তকৌতুকের বাস্তব পারবেশের মধ্যে । মহাপুরুষদের অমেয়, রহস্তঘন সত্তা 
এই হাম্যকৌতুকের প্রতাক্ষ উপায়টির মধ্য দিয়াই সাধারণ লোকের ধারণা ও 
উপলব্ধির সীমার মধো আসিয়া পডে। বামপ্রসাদ গভীর ভক্তিভাব একটা 
লঘু ও পরিচিত পরিবেশের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরামকুষ্ণদেব 
ধর্মের গুহ তত্গুলি হাক্কা ও সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরামরুষণ- 
দেবের প্রিয় শিশ্তু ত্বামী বিবেকানন্দও গ্রচ ধর্মতত্ব ও কঠিন জীবনসমস্থা 
নানাপ্রকার সরস টীকা-টিপ্পনী ও তরল ঠাট্রা-রসিকতার মধ্য দিয়! ব্যক্ত 
করিয়াছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্ত জীবনে প্রগাঢ জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়ের 
অদম্য ভাবাবেগের সমস্য ঘটিয়াছিল। তাহার অমৃপ্য জীবনের প্রতিটি মুহর্তই 
জাতীয় জীবনের কোনে সমস্যার নুচু সমাধানের চিন্তায় অথবা কোনে! 
সাংগঠনিক কাজে ব্যাপৃত হইয়াছিল | সেজন্য তীহার ভাবন;গভীর ও কর্ম- 
বছল জীবনে অলস অবকাশ ও শিথিল বিশ্রাম স্ছুর্লভ ছিল। কিন্তু তবুও যে 
তাহার হৃদয় প্রসন্ন অনুভূতির রসে সিদ্ধ এবং তাহার গম্ভীর বদনমগ্ুল কৌতুকের 
আলোকচ্ছটায় উজ্জল ছিল, তাহ! সত্যই বিস্ময়ের বিয়য় | অথচ তাহার 
জীবনচরিত পাঠ করিলে জানা যায়, তাহার অস্তরসমুদ্র গভীর ভাব ও চিন্তায় 
আলোড়িত হইলেও হাশ্তকৌতুকের হাক৷ ফেনাগুলি তাহার কথাবার্ডার মধ্যে 
ভাসিয়া চলিয়াছে ; হ্বামিজীর হাস্যরসবোধেত্ পরিচয় পাওয়া যায় তাহার 


হ্বামী বিবেকানন্দের হাস্যরস ৩৫৯ 


রচনা ও পত্রাবলীর মধ্যে, শিষ্তদের সঙ্গে বহু কথোপকথনে এবং অনুরাগী 
ভক্তদের স্বতিকথার মধ্যে । 

স্বামিজগীর কৌতুকপ্রিয়তা ও পরিহাস-রসিকতা সম্বন্ধে আমরা তীহার 
ভক্ত শিষ্কদের লেখায় অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি। "্যামিজীর সহিত 
হিমালয়ে নামক পুস্তকে নিবেদিতা লিখিয়াছেন £ “তারপরে পুনরায় কথা 
বার্ভার ভাব বদলাইয়! গেল এবং কেবল হাসিঠাট্রা, কৌতুক এবং গন্পগুজব 
চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়। অধীর হইতেছিলাম' ১ 
স্বামিজী যে কত লঘু বিষয় লইয়া! ঠাট্টা-তামাসা করিতেন তাহ! “্বামিশিষ্য- 
সংবাদ-এর একাধিক স্থানে লিখিত বহিয়াছে। একস্থানে লেখা হইয়াছে £ 
প্রথম হইতে স্বামিজী ভাবতচন্ত্রকে লইয়! নান! ঠাট্টাতামাসা আবম্তভ করিলেন 
এবং তখনকার সামাজিক আচার-বাবহার বিবাহ সংগ্কারাদি লইয়াও নানাবপ 
ব্ঙ্গ কৰিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহু-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের 
কুকচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্ন কোন দেশের সভ্য সমাজে 
প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ছেলেদের হাতে 
এ-সব বই যাতে না গড়ে, তাই করা উচিত'।২ স্বামিজীর আর এক শিস্কের 
লেখায় আমর] জানিতে পাবিয়াছি, তিলি কিভাবে ঠাক্টা-বিদ্রপের মধা দিয়া 
শিক্ষা দিতেন। সেই শিষ্য লিখিয়াছেন £ “ম্বামিজী অনেক সময় ঠাট্টা" 
বিদ্রপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন । তিনি গুকু হইলেও তাহার 
কাছে বসিয়া থাকা মান্টাখের কাছে বপার মতো ছিপ না। খুব রঙ্গরস 
চলিতেছে ; বালকের যতো হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত .কথাই 
কহিতেছেন, সকলকে হানাইতেছেন * আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে 
জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরস্ত করিতেন ঘে, উপস্থিত সকলে অবাক 
হইয়া ভাবিত,__- ইহার ভিতর এত শক্তি 1” 

স্বামিজীর হাসারসন্থ্টিতে পটু সঙ্বদ্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাহার 
কথোপকথন ও রচিত-সাহিত্য উভয়ের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহার 
কথা ও লেখার মধ্যে তাহার কৌতুকপ্রিয়তার অজন্র নিদর্শন ছড়াইয়া 
বুহিয়াছে। সমসামন্বিক ও অস্তরঙ্গ লোক ব্যতীত তাহার আলাপ-আলোচনার 


১ স্বামী বিবেকানদ্দের বাণী ও রচনা ( ৯ম খণ্ড), পৃঃ ৩১১ 
২ এ ভর পৃঃ২১১ 
৩ এ এ পৃঃ ৩৬৭৬৮ 


৩৬৩ বঙ্গসাছিত্যে হাস্যরসের ধারা 


রস আমন্বাদন করিবার ঘৌভাগা আব কাহারও হয় নাই। ভক্ত-শিয়দের 
শ্বৃতিকথনে তাঁহার হাস্তকৌতুক-প্রিয়তার বহু উল্লেখ পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেই 
হাস্তকৌতুক-প্রিয়তাঁর বিশেষ রূপটি কি ছিল, কিভাবে তিনি শব্ধ ও বাক্য 
প্রয়োগ করিতেন, তাহার বর্ণনাভঙ্গিটি কিরূপ ছিল, লোকেদের সহিত আলাপ 
করিবার সময় কি উপায়ে তিনি তাহাদের আগ্রহ ও কৌতুহল ঘনীভূত করিয়। 
অবশেষে কৌতুকের তরল আঘাতে তাহাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেন, তাহার 
টাকা-টিপ্সনী, ঠাট্টা-তামাপ1, শ্লেষ-প্বন্রপ কি বিশিষ্ট রীতিতে প্রকাশ পাইত-_ 
সেসব বিষয়ের বিশদ বিবরণ আমরা পাট নাই । শুধু কেবল শ্বামিশিষ্য-সংবাদ"- 
এব ন্যায় দুই একখানি গ্রন্থে স্বামিজীর নিজস্ব উক্তিগুলি প্রায় অবিকল উদ্ধ ত 
হইয়াছে । সেজন্য এ স্ব্সংখাক রচনায় তাহাব ব্যক্তিজীবনের হাস্যরসের 
নিদর্শন আমনা পাইয়াছি। কিন্ত হাম্তরসহ্থটিতে তিনি যে কতখানি দক্ষ 
ছিলেন তাহার যথার্থ পরিচয় আমর] পাইয়াছি তাহার নিজন্ব রচনার মধ্যে। 
পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাতা” “পত্তাবলী” প্রভৃতির মধো আমরা 
দেখিয়াছি, গম্ভীর তত্ব ও তখামূলক রচনাও তাহ।ব হাশ্তকৌতুকের বিমল 
আলোকচ্ছটায় কতখানি সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়াছি যে, 
ভাহার রমণীয় রচনাভঙ্গীর মধ্যে হাস্যরস কিভাবে দানা বাধিয়া উঠিয়াছে এবং 
তাহার তির্যক মন্তবাগুলির উপরে উপরে কৌতুকের কণাগুলি কিভাবে 
ঝলমল করিতেছে । 

স্বামিজী কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। সেজন্ত পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের 
কথা লইয়। ঠাট্টা-তামাপা করিতে তিনি বেশ মজা বোধ করিতেন। এই 
বিষয়ে শ্বামিীকে আর একজন ধর্মাবতারের সহিত তৃলন1 করিতে ইচ্ছা হয়। 
তিনি হইপেন নবস্বীপের নিমাই । নিমাই-এর মতই স্বামিজী অযোদপ্রিয় ও 
চঞ্চলচিত্ত ছিলেন এবং নিমাই-এর মতই তিনি তাহার ভক্ত-শিষ্বদদের পিছনে 
লাগিক্।।, তাহাদিগকে রাঁগাইয়া বিব্রত কবিয়া জা পাইতেন।, শিল্ত শরচ্চন্দর 
চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গীয় ছিলেন বণিয়! স্বামিজীর কাছে তাহাকে গায়ই নাস্তানাবুদ 
হইতে হইত । একদিন স্বামিজীর জন্য শিষ্য বন্ধন করিতেছিলেন, শ্বামিজী 
তাহাকে ঠাট্র। কৰিফা! বলিলেন : *দেখিল মাছের 'জুল' যেন ঠিক বাঙালদিশি 
ধরনে হয়”।৪ পূর্ববঙ্গে শব্দের আদিতে যে মহাপ্রাণতা লুপ্ত হস এবং ও-কার 
উ-কারে পরিণত হয়, "জুল" কথাটির মধ্যে তাহারই আভাস দিয়া খামিজী 


৪ দ্বামী বিবেকানন্দের বাদী ও রচনা ( ৯ম খও ), পৃঃ ২৩ 
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এখানে কৌতুক উদ্লেক করিয়াছেন। প্প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রস্থের একস্থানে 
তিনি পূর্ববঙ্গীয়্ একটি বহ্প্রচলিত উক্তি উল্লেখ করিয়া! বেশভূষা নম্বন্ধে তাহার 
মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। “ব্যাতন ন1 জানলে বোত্র অবোন্র বুঝবো 
ক্যামনে 1 ঠাট্রাচ্ছলে এই উক্তিটি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই 
ঠা্রা দ্বারাই তিনি একটি গুরু সামাজিক তত্ব বিশদভাবে তুলিক্া ধরিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । 


শিক্ু শরচ্চন্দ্রকে লইয়? ঠাট্টা করিবার স্থযোগ পাইলে শ্বামিজী আব 
ছাড়িতেন না। একদিন তিনি তাহাব অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিলেন £ “আব 
এক কথা শুনেছেন, 'আঙজ এই ভটচাজ বামুন নিবেদিতাব এটো খেয়ে 
এসেছে । তার ছোয়। মিষ্টান্ন না হয় খেপি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু 
তার ছোয়] জলট] কি ক'রে খেলি?”* এই উক্তির মধ্যে হিন্দুধর্সের 
ছত্মার্গের প্রতি ক্লেষ আছে; কিন্তু কৌতুকস্যট্টির চমৎকারিত্ব প্রকাশ 
পাইয়াছে, মিষ্টান্-খাওয়া অপেক্ষাও জল-খাওয়ার উপর অধিকতর গুকুত্ত 
আরোপ করিবার মধ্যে । শরৎ্চন্দ্রের অবিম্মরণীয় চিজ সেই টগর বোষ্টমীর 
একটা কথা এখানে মনে পড়িয়া] যায়, “বিশ বছর ঘর করেছি বটে, কিন্ত 
হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি কি ?” 


্বামিজী তাহার গুরুত্রাতা নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেও প্রায়ই হাস্া- 
পরিহাপ করিতেন । গিবিশচন্ত্রের অভিনব নামঞক্রণের মধোই তাহার 
কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন রহিয়াছে । গিরিশচন্দ্রকে তিনি ডাকিতেন জি. সি. 
বলিয়া । গিরিশচঙ্ছ্ের সহিত তাহার ধর্মবিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইত । 
স্বামিজী ছিলেন জ্ঞানমার্গীয় বেদাস্তধর্মে বিশ্বাধী, আর গিপ্িশচন্দ্র ছিলেন 
নিধেিচার ভক্তিবাদী। গিরিশচন্দ্রের এই অন্ধ ভক্তিবাদ লইয়াও তিনি কম 
ঠাট্টা-তামাসা করেন নাই। একদিন তিনি ঠাট্রা করিয়া গিরিশচন্দ্রকে 
বলিয়াছিলেন £ “কি জি. সি. এসব তো কিছু পড়লে নাঃ কেবল কেছ-ঝিটু 
নিয়েই দিন কাটালে”।* অবশ্য স্বামিজীর পরিহাসে কিন্ত গিরিশচন্দ্র তাহার 
মত বিসর্জন দেন নাই। 


& দ্বযমী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। ( ৬ষ্ঠ খণ্ড ), পৃঃ ১৮৪ 
গু এঁ (৯ম খণ্ড), পৃঃ ১২৩ 
৭ এ এ পৃঃ ৪৩ 


৩৬২ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধাবা 


শ্বামিজীর কথাবার্তার মধ্যে নানা! সরস ও শাণিত মন্তব্যের মধা দিয়] 
হাস্যরসের কৃষ্টি হইয়াছে । এই মন্তব্যগুলি একটু তির্ধক ও শ্লেঁষাত্মক ব্ূপ 
ধারণ করিত। গোবক্ষিণী সভায় জনৈক প্রচারক একদিন স্বামিজীর কাছে 
আনিয়। বলিলেন £ "গরু আমাদের মাতা" | এই কথার উত্তরে স্বামিজী যাহা 
বলিলেন তাহা বিশেষ উপভোগ্য । তিনি বলিলেন £ “হা? গরু আমাদের যে 
মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি-_-তা” না হ'লে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে 
প্রসব করবেন 1৮ ধর্মসাধনার পূর্বে যে ক্ষুধ|-নিবারণ প্রয়োজন তাহা বুঝাইতে 
যাইয়া শ্বামিজী একদিন যে সরস উক্তি করিয়াছিলেন তাহাও এ-প্রসঙ্নে উল্লেখ 
কর! যায়। তিনি বলিক্াছিলেন £ *ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে 
কৃর্মাবতারের পুজা] চাই--পেট হচ্ছেন দেই কুর্ম।১ পেটকে কুর্মাবতারের 
সঙ্গে তুলনা করিয়াই তিনি এখানে কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন। কথার 
ঈযৎ বিকৃতির মধ্যে অনেক সময় অর্থের গুরুতর ব্যবধান ঘটিতে পারে। 
স্বামিজীও প্রায়ই কোনো শব্দকে এমনিভাবে বিকৃত করিয়া গুরত্বপূর্ণ 
আলোচনার মধ্যে লঘু রসের সঞ্চার করিতেন। উদ্বোধন" পত্রিকার নাম 
তিনিই দিক্লাছিলেন, অথচ একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি শিষ্যকে এই পত্রিকা 
সন্ধে দিজ্ঞাস করিবার সময় পিহালচ্ছলে বপিলেনঃ “উদ্বন্ধন দেখেছিস; ?১০ 
ওকাকুরাকে (08817 ) তিনি বলিতেন “অক্রুর খুড়ো' ।১১ 

্বামিজীর লিখিত রুচনাত্ মধ্যে যে হাস্যরসের উপাদান যথেষ্ট রহিয়াছে, 
একথা পুবেই উল্লেখ করা হইয়াছে । ত্বাহার ভাষার মধ্যে তীহার 
বৌদ্রকরদীপ্ ব্যক্তিত্ব সর্বত্র বিরাগ করিতেছে । সেই ভাষা তাহার সত্তার 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্ম হইয়া রহিয়াছে । উহাতে তাহার এমন একটি 
স্বতঃস্ফৃর্ত অন্তরঙ্কতা ও সহজ অকৃত্রিমত। রহিয়াছে যে তাহ পড়ামাত্রই আমরা 
লেখকেব প্রতি এক অনিবার্ধ আকর্ষণ বোধ করি এবং তাহার বিষয়বস্তু ও 
রসস্্টিব সহিত একাত্ম হইয়া] পড়ি। সংস্কতের মহাপগ্ডিত যিনি ছিলেন তিনি 
চিগিপত্রে ও প্রবন্ধে তত্তবশব্দ ও বাগবীতি আশ্রয় করিয়া তাহ।র ভাষার মধ্যে 
এক অপুব স্বাভাবিকতা ও সাবলীলত। সঞ্চার করিলেন | তাহার একখানি পত্র 


৮ স্বামা বিবেকানন্দের বাণী ও রচন] ( »ম থণ্ড), পৃঃ » 
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গ্বামী বিবেকাননের হান্তরস ৩৬৩ 


হইতে এই ভাষার নিদর্শন দেওয়া হইল £ “তোমার ঠ্যাঙ জোড়া লেগেছে 
শুনে খুমী আছি এবং বেশ কাজ ক'রছ তাও শুনছি। **.আমার শরীর ঠিক 
চলছে না। মোদ্ধা কথা, আমারও আতুপুতু করলেই রোগ হয়। রাঁধছি, 
যা-তা খাচ্ছি, দিনরাত খাটছি, বেশ আছি, খুব ঘুমুচ্ছি*1!১২ 


উপরি-উদ্ধৃত ভাষার মধ্যে বোধ হয় “শরীর*-শবটি ছাড়া আর কোনো 
তত্মম শবই নাই । এই ধরনের ভাষায় পত্রের দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একট 
সরস ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চিঠিপত্রের অনেকস্থলে তিনি তীহার 
বাগবৈদগ্ধের পরিচয় দ্িয়াছেন। ত্র উপরি-উক্ত পত্রথানার মধ্যেই তাছাব 
নিদর্শন রহিয়াছে । যথা: “4809260 (প্রবুদ্ধ ভারত, )-ও ঘুমিয়েছে 
বুঝি? আমায় তো! আর পাঠায় না। যাক, দেশে তো “পিলগ, হইছস্তি' 
কে আছে, কে নেই রে রাম 11” 85509297 কথাটির শবগত অর্থ ধরিয়। 
তাহার বিপরীত শব্দ “ঘুমিক্সেছে*-র ব্যবহার এবং পৰিহাসচ্ছলে “পিলগ, 
হুইছস্তি'-এরূপ উতৎ্কলী বাক্য প্রয়োগের মধ্য দিয়া স্বামিজী এখানে কৌতুকরস 
সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। 


স্বামিজীব 'পরিব্রাজ ক? গ্রস্থখানিকে ভ্রমণ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট নিদর্শন 
রূপে গ্রহণ কর] যায় । গ্রন্থখানির মধ্যে জায়গার বর্ণনার সহিত বিভিন্প্রকার 
নরনারীর ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বু বিচিন্তর ও সরস মতামত 
প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। এই 
হাস্যরস উদ্ভূত হইয়াছে লেখকের তির্ধক সমালোচনার দুষ্টিতে উদ্ঘাটিত জগৎ 
ও মানবচিত্রের মধ্যে এবং তাহার শাণিত বাগ চাতুর্ধের মধ্যে । সিংহলীদের 
চেহারার বর্ণনা দিতে যাইয়া তিনি তাহার শ্লেষাতক, শুচীমুখ বর্ণনাকে 
কিভাবে সরস করিয়] তুলিয়াছেন তাহার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: “ওদের 
না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্র্ৃতিতে ঝাল! রাম বলো-_-ঘাগর- 
পরা, খোপা-বাধা, আবার খোপায় মস্ত একখান! চিনি দেওয়া! মেয়েমান্যি 
চেহারা! আবার--রোগা-বোগা, বেঁটে-বেটে, নরম-নরম শরীর! এব! 
রাবণ কুস্তকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে-বাঙল। দেশ থেকে 
এসেছিল--ত1 ভালই করেছিল। এ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমান্যের 
মতো বেশভৃষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের 


১২ ন্বামী বিবেকাননোর বাণী'ও রচন। (ভন খও ), পৃঃ ৮৯ 


৩৬৪ বঙ্গসাহিত্যে হান্তরসের ধারা 


উপর চোখ রেখে কথ! কইতে পাবেন না, আর তৃমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের 
কবিত! লেখেন, আর বিরহের জালায় “হাসেন হোসেন করেন--ওরা কেন 
যাক না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্ণমেণ্ট কি ঘুমুচ্ছে গা ?”১৩ 

উপরি-উক্ত দৃষ্টাস্তের মধ্যে সিংহলীর কথ বলিতে যাইয়া লেখক অলস, 
বিলাসী, মেয়েলিভাবাপন্ন বাঙালী যুবকদের প্রতি তীক্ষ শ্লেষের বাণ 
নিক্ষেপ করিয়াছেন । 

নেটিভদের প্রতি সাহেবদের স্বণা এবং সাহেবদের খোসামোদ ও অনুকরণ 
করিবার দাস-মনোবৃত্তিও শ্বামিজীর হাতে বহুস্থানে তীব্র কশাঘাত লাভ 
করিয়াছে । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল £ “দিশি কাপড ছাভলেই, দিশি ধর্ম 
ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে 
সুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোর! পায়ের বুট লাথি 
হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ ! পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ 
কব্লা। “সাধ ক'রে শিখেছিল্গ সাছেবানি কত, গোরাব বুটের তলে সব 
হৈল হুত”। ধন্য ইংরেজ সরকার! তোমার "তখৎ তাজ অচল রাজধানী” 
হুউক”।১৪ 

স্বামিজী তাহার কথা ও লেখার বনুস্থানে অনেক সরন গল্পের অবতারণা 
করিয়াছেন। এই গল্পগুলির মধ্য দিয়া তাহার কৌতুকোজ্জ্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও 
বিচিত্র সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়| যায়। সামাজিক আচার- 
ব্যবহার ও বীতিনীতির আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি এধরনের গল্পের অবতারণা 
করিয়াছেন। স্বামী তৃত্বীয়ানন্দের সহিত গঙ্গাকে পাঠ মান। প্রসঙ্গে শ্বামিজী 
এমনি একটি গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটি এই £ “কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি 
কলকেতার এক ছেলে শ্বাশ্তর বাড়ী যায়ঃ সেথায় খাবার সময় চারিদিকে 
ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজাম্ম জেদ, “আগে একটু ছুধ খাও' | 
জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, ছুধেব বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া অমনি 
চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা । তখন তার শ্বাশুড়ী অনন্দাশ্রপরিপ্নুতা 
হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললে, “বাবা! তুমি আজ পুর 
কাজ করলে। এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর ছুধের মধ্যে ছিল 
তোমার শ্বস্তরের অস্থি গুড়! করা, শ্বশুর গঙ্গা পেপেন' । 


১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। ( বষ্ট খওড ), পৃঃ ৮৮ 
১৪ এ ( বট খণ্ড), পৃঃ ৭৬ 


খ্বামী বিবেকানন্দের হাস্চরস ৩৬৫ 


দ্বামিজী তাহার লেখায় শব্প্রয়োগ ও বাক্যবিস্তাসের চাতুর্ধ দেখাইয়! 
অনেক স্থানে হাত্যরস উদ্রেক ককিয়়াছেন। তত্তব শব্গুলিকে সমাপবদ্ধ করিয়। 
যে কিরূপ হাম্যরসাত্মক করা যায় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল £ “কিন্ত 
কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসবিত কলকাতার বভ রাস্তার ধারে-- 
কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত ছ্যালে, টিকটিকি-ইছুর-ছু'চো-মুখরিত একতলা 
ঘরের মধ্যে দিনের বেলার প্রদীপ জেলে-আবকাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো 
হুকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মকুভূমি প্রভৃতি 
যে-_-হুবহু ছবিগুলি-_-চিত্রিত ক'রে বাঙালীর মুখ উজ্জল করেছেন, সে দিকে 
লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশ।” ।১৫ 

সাধারণ বস্ত লেখকের উদ্ভট কল্পনাম্পর্শে এবং নানা অতিশয়িত ভাষার 
আড়গ্বর ও অলঙ্কার প্রয়োগে কিরূপ কৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্ত 
শ্বামিজীর চেখার অনেক স্থলেই পাওয়া যায় । “পরিব্রাজক গ্রন্থের গোড়াতেই 
জাহাজে সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার বর্ণনার কথাই ধরা যাক £ “আমরা কাঠের 
বাঁডীর মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল ক'রে, খোটা খুঁটি ধ'রে চলৎশক্কি বজায় 
রেখে, সমুদ্র পার হচ্টি। একটা বাহাদুরি আছে--তিনি লঙ্কায় পৌছে 
বাক্ষস-বাক্ষপীর চাদমুখ দেখেছিলেন, আর আ।মরা রাক্ষপ-বাক্ষুপীর দলের সঙ্গে 
যাচ্চি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাটার ঠকঠকানি 
দেখে শুনে তু-ভায়ার তে। আকেল গুডুম। ভায়া খেকে থেকে সিটকে ওঠেন, 
পাছে পার্বতী রাঙডাচুলো৷ বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্াচ ক'রে ছুরিখানা তারই 
গায়ে বা বসায়-_ভায়! একটু নধরও আছেন কিন]? 1১৬ 

স্বামিজী গৃহত্যাগী সন্গ্যাসী হইলেও সামাজিক রীতিনীতি আচাবর-ব্যবহার 
প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কতখানি বুক্ৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সে-সম্বদ্ধে পৃথেই উল্লেখ কর] 
হইয়াছে । তাহার সামাজিক মতামত বোধ হয় সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক 
প্রকাশ লাভ করিয়াছে “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” নামক গ্রন্থে । গ্রন্থখানির মধ্যে 
আমাদের সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের বহু দৌষক্রটিঃ বহু ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি 
তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়! দেখাইয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের ঘনিষ্ট 
পরিচয় লাভ করিয়। তিনি মে-সমাজের ভালো ও মন্দ উন্ভষ দিক সম্বন্বেই 





১৫ শ্বীমী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। ( বন্ঠ থও ), পৃঃ ৬* 
১৬ রী এ পৃঃ ৫৯-৬০ 


৩৬৬ বঙ্গনাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য"ভাববিলামী দেশী সমাজের 
অন্ধ অনুকব্রপপ্রিয়তাকে তিনি সেজন্যই তীত্র বিদ্ধপে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। 
লেখক প্রাচীন ও সনাতন ভাবাদর্শ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্ত বলিষ্ঠ মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে তাহার মত এত তীব্র ও জোরালো! যে, বিপক্ষ- 
বাদীদের প্রতি তাহার ধিক্কার অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একস্থানে 
তিনি বলিয়াছেন £ “এ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, 
লেখ! বুড়ো! শিবের প্রধান অড্ডা। ও ঠকলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত বাৰণ নাড়াতে 
পারেননি, ও কি এখন পান্দ্ী-ফান্রীর কর্ম !! এ বুড়ো৷ শিব ডমরু বাজাবেন, 
মা কালী পাঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাশী বাজাবেন,_এ দেশে চিরকাল। যদি 
না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন ??১* 


১৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ( বষ্ঠ খণ্ড) পৃঃ ১৫১ 


রবীন্দ্রনাথ 


জগৎ ও জীবন নিয়ত ছুই বিপরীত শক্তির সংঘাতে চশিষ্ণু বৈচিজ্রা লাভ 
করিতেছে । মানুষের মনোজগতেও ছুই ঘিরোধী শক্তি অবিরাম ক্রিয়! 
করিয়। চপিতেছে--কখনো। সেখানে হাপির অলকানন্দ ঝরিয়] পড়িতেছে 
আবার কখনো ব! কান্মার ভোগবতীধারা উচ্ছুসিত হুইয়! উঠিতেছে। এই 
হাসিতে কান্নায় মিশিয়া জীবন চপে, সেজন্ত জীবন একঘেয়ে পুরাতন 
৪ বিশ্বাদ নহে ।১ হাসিতে জীবনকে যখন হাক্কা মনে করি তখন অশ্রভারানত 
মঘগুপি আকাশে জমিতে থাকে, আবাব যখন স্সশ্রর গুরু মেঘভার জীবনের 
টপর চাপিয়া বসে, তখন কোথা হইতে প্রসন্ন বাতাসে সেই মেঘগুপি অনৃশ্ঠট- 
লোকে উড়িয়। যায়। বাহার! শ্রেষ্ঠ জীবনশিপ্পী তাহারা এই হাসিকান্নামিশ্রিত 
জীবনের উভয় দ্রিক সমান কৌতুহল ও অনুরাগ লইয়া দেখিয়া! থাকেন । 
রবীন্দ্রনাথ এপ একজন জীবনশিল্পী ! জগতের হুস্ম্রতম সৌন্র্ঘ ও জীবনের 
গভীরতম বহস্তের অন্তর্লোকে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন । মানবজীবন ও 
বিশ্বজীবনের সবাঙ্গীণ ও চিরস্তন মিলনের বহন্ত তাহার মত জগতের অন্য 
কোন লেখক বোধ হয় জানিতে ও জানাইতে পাবেন নাই। কিন্তু জীবনের 
গভীরে ডুব দিয়া তিনি পরিপূর্ণ শাস্তি, সমন্বয় ও সামগ্তস্তের হূর্লভ রতুটি সন্ধান 
করিয়া পাইলেও জীবন-প্রবাহের উপরে যে আলোকোজ্জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
তরঙ্গগুলি হাসিয়! খেলিয়া উদ্দেশ্ট হীন আবর্ত রচন। করিয়া চলিয়াছে তাহাদের 
প্রতিও তিনি উদ্দাপীন হন নাই। মনে হয় মাঝে মাঝে তিনি তাহার 
তত্বান্বেষণ এবং সৌন্দর্ধ-পরিক্রম! হইতে বিদায় লইয়া এই অকারণ হাসিখুশির 
প্রবাহে সাঁতার কাটিতে চাহিয়াছেন। ইহ! যেন তাহার অবকাশ-বিনোদনের 
উপায়, মনোবিলামের অঙ্গ । বৃবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রধানত গীতিধর্মী, সেজন্ত 
বস্তপরিবেশ অতিক্রম করিয় স্বপ্নরঞ্তিত ভাবলোকের দিকে উড়িক্] যাওয়াই 
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৩৬৮ বঙ্গসাহিতো হাস্যরসের ধার! 


হইল তাহার স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু হাশ্যকৌতুক হুইল বিশেষভাবে বস্তজগৎ 
ও সামাজিক পরিবেশের সামগ্রী, সেজন্ তাহার প্রতিভার মৌল ধর্মের সহিত 
হাস্তকৌতুকের একটি অনিবার্ধ বিরোধ আছে, ইহা মনে করা যাইতে পারে। 
কিন্ত মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ যেমন অবারিত নীল আকাশে উভিবার পর মাঝে মাঝে 
তাহার ছোট নীভটিতে বিশ্রাম লইতে আসে, তেমনি কবিপ্রতিভাও দুবাত্ৃত 
ভাবলোক হইতে সময় সময় বিদায় লইয়া! এই মত্যজগতের মাটিতে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। এই মাটিতে মানুষের জীবন আবেগ-অনুভূতি, রস ও বৃহস্তে 
মধুর, আবার নানা বক্র ভঙ্গিঃ তির্ধক গতি ও আকম্মিক পরিস্থিতিতে অদ্ভুত ও 
হাগ্তকর । জীবনের এই অদ্ভুত ও হান্তকর দিকের প্রতিও তিনি তাহার 
কৌতুকপ্রফুল মনটি জাগ্রত করিয়া বাখিয়াছেন। কবি তাহার কাব্যের 
অসম্পূর্ণ 3981 এবং পবিপূর্ণ 10981-এর একটি দ্বন্দের কথা বলিতেন। এই 
অপম্পুর্ণ 39৪1 এর প্রতি তাহার আসক্তি ছিপ বপিয়াই তিনি মাটি প মানুষের 
প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। এই আসক্তির ফশেই তাহার উর্ব ভাবচারী কাব্যের 
মধ্যে যেমন বাস্তবমুখীনতা দেখা গিয়াছে তেমশি আবার ছোটগল্প, উপন্ত*স, 
প্রহসন, চিঠিপত্র ইত্যাদি সামাজিক মানব-সংক্রান্ত নান বিচিত্র সাহিত্য- 
ধারাও তাহার প্রতিভা হইতে উৎসারিত হইয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথের মনে হাস্তকৌতুকের ঘে অনর্গল ধারার অফুরান উৎসটি ছিল 
তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহাব অন্তরঙ্গ আত্মীয় ও প্রিয়জনেবা। তাহার 
কথায় ও মন্তব্যে কৌতুককণাগুলি হীরকের ছ্যতির মত ঝকমক করিত এবং 
যখন তিনি তাহার স্ুনির্বাচিত শব্দসমুদ্ধ ও অলম্কৃত বাক্যপূর্ণ সংপাপের 
শ্রোত মুক্ত করিয়া দিতেন তখন তাহা হইতে হঠাৎ উচ্ছৃসিত হাম্তপরিহাসের 
জলকণাগুলি তাহার সন্নিহিত ব্যক্তিদ্দের অভিভূত হৃদয়গুলিকে সরস ও সিক্ত 
করিয়। দিত। রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন 
এমন বেশ কয়েকজনের লেখায় তাহার বুনকুচির আলাপ ও সংলাপের পরিচয় 
পাইয়াছি। শ্রীগোপালচন্দত্র বায় তাহার “রবীন্দ্রনাথের হাস্তপরিহান' নামক 
গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত করিয়া] দিয়াছেন। অবশ্য উক্তি-প্রতাক্তির ঘাত- 
প্রতিঘাতে যে কৌতুকপ্রভা ঝলসিয়৷ উঠে কবির হাস্ত-পরিহাসের দৃষ্টান্ত 
তাহার স্থান নাই। কারণ তাহার সঙ্গিকটে ধাহারাই আসিতেন তীহাবাই 
তাহার অপামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নির্বাক ও অভিভূত হইয়া! যাইতেন। 
তাহার! শুধু মাত্র ছিলেন মন্ত্রমু্ধ শ্রোতা ও বিন্ময়াপ্ুত ভোক্তা । রসের 


বববীন্দ্রনাথ ৩৬৯ 


দরবাতে তাহাদের কেহ কখনো! হয়তো ছুই একটি নজরান1 দিতেন, কিন্ত 
সকলেই সেখান হইতে অপবিমিত ধনসম্পদ লইয়া ফিরিতেন। বুবীন্দ্রনাথের 
রূনিকতায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি, কোন গ্রাষ্া ও কুচিগহিত প্রসঙ্গের 
অবতারণ। অথবী কোন অতিশয়িত ও মাত্রাতিরিক্ত আবেগ-উদ্বপনার সঞ্চার 
হইত না। তাহা হ্ক্্, শাণিত, মার্জিত ও বৈদগ্ধাদীপ্ত । ভাছা দ1৮-এব 
আলোকে সমুজ্জল এবং নও০০৪৮-এর গাঢ রসে গভীর । রবীন্দ্রনাথ তাহার 
কৌতুকহান্ত নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত 
করিয়া আমাদের সাধারণ অন্ুভব-ক্রিপ্পা জাগ্রত করিয়। দেয়। কবির সবুস 
কথাবার্তায় এই কৌতুকহাস্ের নিদর্শন পাওযা যাইত । সেজন্য অনেক সময় 
তিনি কৃত্রিম গাস্ভীর্য বজায় রাখিয়! আোতাদের চিত্তে আশঙ্কা ও উৎকঠ 
জমাইয়া তুলিতেন এরং শেষে কৌতুকের খোচায় নেই গাস্তীয উন্মোচন করিয়া 
ফেলিতেন এবং শ্রোতাদের চিত্ত হঠাৎ প্রীতিকর স্বস্তি পাইয়। প্রবল হাশ্তবেগে 
হান্কা হইয়! পডিত। অনেক সময় প্রচলিত কথার এক অভিনব অর্থবাঞনার 
দিকে আমাদে৭ দৃষ্টিকে আকর্ষণ কারয়া, অথবা] কে।ন কথাএ কিঞ্চিৎ বিকৃতি 
ও বিপর্যয় ঘটাইয়! তান পরিহ।দের ফোয়।ৰা মুক্ত করিয়া দিতেন । কবির 
সম্বন্ধে সকলের মনে যে এক সলস্কোচ ও সমসমত্রষ মনোভাব ছিশ কবির 
রমিকতায় তাহা সহজ ও ঘণনষ্ঠতা-প্রয়ামী হুইয়] উঠিত। এই অসামান্য 
লোকটির মধ্যে চপলতা৷ ও রসিকতার সন্ধান পাইয়া তাহাদের অগ্থর প্রসন্ 
আমোদে পরিপূর্ণ হইয়া পাডভত; অবশ্য কবির গাভী কোন সময়ে 
শিথিল হইত না, এবং সেজন্যই তাহার রসিকতা আবেদন ছিল আরও 
গভীর । যিনি হাসাইতে চান তিনি যদি না হাসেন তবে শ্রোতার তাহার 
উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধো বিরোধিত। লক্ষ্য করিয়া অধিকতর কৌতুক 
বোধ কবেন। 

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরমের ধাবা আলোচনা করিতে গেলে সমসাময়িক 
কালের পরিচয়, পারিপাশ্থিক অবস্থা, কবির বা'ক্তযানলের বিশিষ্টত। ইত্া'দি 
বিশেষভাবে জনা দরকার । জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহা দৃষ্টিভাঙ্গ এনএত 
বিবতিত হুইয়াছে এবং সেই বিবর্তন-ধারার সঙ্গে সঙ্গে ঠাতাঝ হান্যবসের 
গ্রকৃতি নব নব রূপ লাভ কর্য়াছে। 

যৌবনের উন্মেষকালে, খন তাহার দৃষ্টিশক্তি শিলা-অবরোধে আবদ্ধ 
নদীর উৎসের মতই প্রকাশের আবেগে অস্থিরভাবে পাষাণপ্রাচীরে আথাত 


৩৭০ বঙ্গসাহিতো হাস্যরসের ধারা 


করিতেছিল তখন হইতেই জীবনের রঙ্গব্যক্ষের দিকে তাহার দৃি আকৃষ্ট হইল। 
তখন যৌবনের উদ্ধত আপোষহীন মনোভাব এবং নবলন্ধ মতবাদের অসহিষ্ণুতা 
তাহার রচনার মধ্যে উৎ্কটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ধর্ম, সাহিত্য, 
রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিপক্ষকে হারাবার দুঢ় সম্কল্প লইয়া! তিনি 
তাহার যুক্ত ও বিচারের অস্ত্রগুলি স্ৃতীক্ষ করিয়] সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন।১ আদি ব্রাক্গ-সমাজের সম্পাদ্ক-পদে অধিষ্তিত হুইয়। তিনি 
ধর্মকলহের ক্ষুদ্রতার মধ্যে সোৎ্সাহে মাতিয়া গিয়াছিলেন। স্বীয় ধর্মমতের 
প্রতি অন্তরাগের প্রাবলো তিনি গাণ্ডীব ধারণ করিয়া! মহারথী ভীম্ম সদুশ 
বঙ্ষিমচন্দ্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নব্যহিন্দুমাজের সহিত 
এই সময়ে তাহার যে মসীযুদ্ধ হয় তাহাতে সাহিত্যের শুভ্র পীঠস্থান শুধু কেবল 
কলুষিত হইয়া পভিক্াছিণ। দামু ও চামু' ধর্মপ্রচারঃ হিং টিং ছট ইত্যাদি 
কবিতায় এবং আর ও অনার্ধ, একান্নবতী, গুরুবাক্য গভৃতি নাটিকায় 
বিরুদ্ধধর্ধ ও সমাজবাদীদের প্রতি কবি রূঢ় আঘাত হানিয়াছিলেন। বিদেশী 
ইংরাজদের প্রতি নির্লজ্জ বহ্য ত1, বিজাতীয় আচএণের প্রতি নিবোধ আসক্তি ও 
নকল স্বদেশীয়ানার বিকৃতি ও ভগ্ডামি লইয়াও তিনি কম আঘাত করেন নাই। 
টোনহলের তামাসা, অকালকুম্মাণ্ড প্রভৃতি প্রবন্ধে, এবং দেশের উন্নতি; 
বঙ্ষবীর প্রভৃতি কবিতায় ইহার নিদর্শন মিলিবে। বিপক্ষ সমালোচকদের 
অপার সাছিত্য-রচনার প্রতিও ববীন্দ্রনাথ কম বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। 
গৌঁফ ও ভিম ও তার্ষিক নামক প্রবন্ধে এবং লেখার নমুনা, সারবান সাহিত্য 
প্রভৃতি নািকায় ইহার পরিচয় পাওয়] যায়। ন্বীয় মতের আত্যস্তিক তীরতা 
ও বিপক্ষ মতবাদীদের প্রতি অসহিষুণ অবজ্ঞ। ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ তখন 
যেখানেই হাস্তকৌতুকের আশ্রয় লইয়াছেন সেখানে তাহা ঠ্লেষের তীক্ষ কণ্টকে 
ও বিদ্রেপের নিম আঘাতে পরিণত হইয়াছে । 


কিন্তু সুখের বিষয়, বুবীন্দ্রনাথের এই গ্লেষ ও বিদ্রপপ্রিয়তার অনাবৃত ও 
অবারিত প্রকাশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। যৌবনের পূর্ণতা? সঙ্গে সঙ্গে তাহার 


১। “তরুণ লেখকের সর্ধগ্রালী ডিত্তে বিচিত্র সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সমাজ ও রাষ্ট্রসমন্তা জাগিতেছে, 
কিন্ত সবগুলিই লঘুত্তাবে আলোচিত। বালক" প্রথম রঙের বাক্স উপহার পাইয়া যেমন তেমন 
করিয়। নান প্রকাৰ ছবি আফকিবার চেষ্টায় যেমন অ+ন্থর হইয়া উঠে রবীন্্রনাথও ভাহার ভাষায় 
শ্তি' পাইয়। আপনমনে কেবলই রকম বেরকম রচন] লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। সামান্ত 
বিষয়কে বড়ো ও গস্তীর বিষয়কে লঘু করিয়। কেবল লেখার জন্তই যেন লিখিতেছেন। 

॥ রবীন জীবনী । ১ম।-১৪*। 


রবীন্দ্রনাথ ৩৭১ 


চুইিশক্তি যেমন পবিিপূর্ণ সিদ্ধির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তেমনি তাহার 
টাশ্তরসও বাকিবিছেষ ও অসহিষু। আক্রমণের কর্দমাক্ত আবিলতা৷ হইতে যুক্ত 
ইয়া স্বচ্ছ, নির্ল ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। গন্পগুচ্ছে'র গল্পগুগলর মধো এই 
্লীতিকর হাশ্যরসের বন্থ নিদর্শন রহিয়াছে । এ গল্পগুলির মধ্যে ব্যক্ষবিদ্রপের 
খাঁচা ও জ্বাল] যে স্থানে স্থানে নাই তাহ নহে, কিন্ত তাহা কোন স্থায়ী 
প্রদাহের স্ট্টি করে না। বেশির ভাগ গন্ের মধ্যে হাম্য ও করুণরসের ধারা 
পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক অবচ্ছিম্ন জীবনরস্‌ হইয়] রহিয়াছে । 
যে গভীর ও সর্বাত্মক সহাঠভূতি লইয়া পেখক গল্পগুলির মধো জীবনকে 
সর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহার প্রকাশ হাস্যরসের মধ্যেও দেখ! গিয়ছে। সেজন্য 
তাহা নিগ্ধ, প্রীতিপ্রপন্ন ও আনন্দমধূর। ছোটগল্পের এই নিগ্ধমধুর হাস্যরস 
ূর্ণতম পরিণতি পাভ করিল প্রহমনগুপলর মধ্যে। “গোভায় গলদ”, 
বৈকুষ্ঠের খাতা” ও “চিবকুমার সভার মধো একান্নবতী বাঙালী পারিবারিক 
ঈীবনের বস ও মাধুর্ধ 'নপ্ধ পুদ্পপৌরভের গ্তায় ছডাইয়া বাহয়াছে। রোমান্দের 
বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটারঞ্রিত জগতে ন্িপ্ধ রসিকতা যেন বৃষ্টিধৌত বৌন্রেব মতই 
প্রহনগুলির মধ্যে শোভা পাইয়াছে। যে অন্তর হইতে উহাদের উদ্ভব 
হইয়াছিল তাহাতে কোন বিক্ষোভ ও তিতুতা ছিল না, তাহ! ছিল ভর্ধ্ব 
নীলাকাশের মতই উদার ও সুন্দর । 

চিনের এই পরিতৃপ্ত প্রসন্ততা পরিণত যৌবনে রচিত তাহা 
গছ্যসাহিত্যের মধ্যেও দেখা যায়। ছন্্পত্র' ও পঞ্চভৃতের লেখাগুলিকে 
ষটান্তদ্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পাবে । জগৎ ও জীবনের প্রতি ওখন তাহার 
যে স্থগভীর প্রীতি ও সহান্চভূতি মনের মধ্যে উদ্বেপ হইয়া! উঠিয়াছিল, তাহাবুই 
স্পর্শে তৎকালীন হাস্তরসের মধ্যেও এক তৃপ্তিকর ও নির্মল ও আনন্দদায়ক 
ধারা সঞ্চারিত হুইয়াছিল। 

“ব্লাক।' ও সবুজপত্রের পুৰ পধস্থ রখীন্দ্রনাথের ভাষা! যে শিল্পব্ূপ ও রসব্ূপ 
লাভ কণিয়াছিল পরবর্তীকালে তাহার সম্পূর্ণ রূপান্তর দেখ! গিয়াছিল। পঞ্চাশ 
বছর বয়স পর্বস্ত তিনি গছ ও পদ্য যাহাই লিখয়াছিলেন তাহাতেই তাহার 
ভাষার অপরূপ এঁশ্বর্ধ, অলঙ্কারের বিচিত্র সৌন্দর্য এবং চিত্র-সংগীতের অদম্য 
উচ্ছ্বান দেখা গিযাছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে এবং সবুজপত্রের 
নবীনতার আকর্ষণে কবি তাহার রচনারীতির পারবর্তন করিয়া! তাহাকে কথ্য, 
লঘু ও সচল করিয়া! তুপিলেন। “বলাকা, হইতে তাহার মানবসাধন! 


৩৭২ বঙ্গসাহিতোো হাস্যরসের ধার! 


শুর হুইল। তাছারই প্রয়োজনে তিনি স্বপ্ন ও সৌন্র্যঘের] নিছক শিল্পজগৎ 
হইতে বিদায় লইয়া প্রাত্যহিক সমস্তাপূর্ণ মুত্তিকাজগতে সাহিত্যসাধনা আরম্ত 
করিলেন । রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির পূর্ববর্তী অধ্যায় শ্রেষ্ঠ না পরবর্তী অধ্যাক়্ 
শ্রেষ্ঠ সেই বিতর্কে যোগ দিতে চাহি না, কিন্তু কাব্যের দিক দিয়া সোনার 
তরাী+, “চিত্রা” ও গছযরচনার দিক দিয়! “গল্পগুচ্ছ * “ছিহ্্পত্র', “জীবনস্বৃতি, 
“বিচিত্র প্রবন্ধ” ও “প্রাচীন সাহিত্যের অতুলনীয় উৎকর্ষ সম্বন্ধে বোধ হয় কোন 
দ্বিমত হইবে না। প্রথম দিকের রচনার মধো যে হদয়ের মরসত। ছিল তাহাই 
শেষ দ্বিকের রচনায় প্রথর ও বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্থিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
“মানসী'র পর হইতে কবির রচনায় যে স্ষিগ্ধ বমণীয়তা , হাস্তকৌতুকের যে 
অশ্রনিষক্ত মমতা করুণ স্পর্শ পাওয়া যায়, শেষ বয়মের রচনায় উহাদের কোন 
নিদর্শন ছিল ন1। সেখানে বক্তোক্তির স্থঈমুখগুলি খোচ। দিবার জগ্য 
উদ্যত হুইয়া আছে ও বুদ্ধির বঙ্কিম রেখায় রমিকত্তা বিছ্বাৎ্ৎ ঝলকের মত ত্রুত 
খেলিয়া গিয়াছে । থম দিকের রচনা যেন হিউমার অর্থাৎ করুণ হাশ্তরসের 
পূর্ণতোকা নদী, ধীর মস্থর গতিতে শীতল শীকর ছভাইয়া ও কোমল পলিশ্বাটি 
হষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু শেষদিকের বচন] যেন উইট অর্থাৎ 
বাগবৈদদ্ধোর পাহাডী নধী, আবেগ নহে বেগই তাহার ধর্ম। শিপায় শিলায় 
প্রতিহত হইয়া উত্ক্ষিপ্ত জলবিন্দগুপিকে তীক্ষ ছুরিকার গ্ঠায় চারিদিকে 
নিক্ষেপ কবিয়াছে। 

“বলাকা'র মধ্যে প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজের প্রতি কবির গ্রেধাত্মক 
দৃষ্টিভক্ষির পরিচয় পাওয়া যায়। “ব্লাকা”র পর “পলাতকা' ও “লিপিকা'তেও 
অন্ুদার মংকীণ্ণ ও ক্ষুদ্র সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রতি তিনি কোথাও কোথাও 
পরিহাস-রঞ্রিত মু আঘাত হানিয়াছেন। “পুনশ্চ হইতে কবির গগ্ভকবিতার 
ধার! শুর হইল এবং এই 'পুনশ্চ' কাব্যে তিনি প্রাত্যহিক বান্তব পরিবেশ 
হইতে হাস্তপরিহাসের অনায়ীসলন্ধ ও অজন্মসঞ্চিত উপাদান গ্রহণ করেন । 
গছ্ভরচনায় কবির লেখনী শাণিত তলোয়ারের ন্ঠায় গথর সুর্ধ কিরণে চোখ 
ঝপলানো আলো বিকিরণ করিতেহিল | মেই তলোয়ারের বাকা মুখে দুর্বল ও 
দুষ্ট স্থানগুলি উন্মুক্ত হইয়া পডিতেছিল । “শেষের কবিতা" ও বাশরী”র যধ্যে 
এই ধরণের বচনার নিদর্শন পাওয়া গেল। ববীন্দ্রনাথের প্রতিভার ধার! লক্ষ্য 
করিলে দেখ! যাইবে যে, তাহার বয়ন যত বাডিয়াছে হদয়াবেগে ও মনোভঙ্গি 
ততই ঠিক বয়সের বিপরীত দ্দিকে অগ্রলর হইয়াছে অর্থাৎ বার্ধক্য উপনীত 


রবীন্দ্রনাথ ৩৭৩ 


হইয়া তিনি যৌবনের ধর্মে অনুপ্রাণিত হইলেন আব পরিণত বার্ধক্য তিনি 
শিশ্তর সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। প্প্রহাসিনী', “তাসের দেশ”, “সে? 
গেল্পসল্প”» “খাপছাডা”, “ছড়া” “ছডার ছবি' ইত্যাদি পুস্তকে তিনি শিশুমনের 
খেয়ালখুশি লইয়] বিলাস করিয়াছেন। এই সময় একদিকে রঙের রেখায় 
তিনি যেমন উদ্ভট ৪ অসংলগ্ন জগৎকে পরিক্ফুট করিয়াছেন, তেমনি কাপর 
লেখায় আবোল তাবোল ও খাপছাড1 জীবন লইয়] গেওুয়] খেপিয়াছেন। 
এই সব পুস্তকে মাঝে মাঝে বয়স্ক মনের বুদ্ধিবিলসিত উপাদান আছে বটে॥ 
কিন্ত কার্যকারপ-স্ত্রহীন, পারম্পর্হীন হাসি ও খুশির প্রবাহে শুধু মাতিয়। 
থাকাই কবির উদ্দেন্ট। এই বিকৃতি ও বিপর্যয়ের জগতে যে কৌতুকের 
বিস্ফোরণ ঘটিতে থ'কে তাহাকে স্নি্দিষ্ট বিশ্লেষণের মধ্যে আানা যায় না। 
তাহা যেন স্বতংস্ফুর্ত হুল্লোভেএ অষ্টরগোল। 


কবিতা 


রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম দিকে ব্যঙ্গ এবং শেষ দিকে কৌতৃকএসই 
প্রধান হইয়া উঠিয়াছে ইহ] আমরা উপরে আলোচনা করিয়1 দেখাইয়াছি। 
কিন্তু তাহার এমন কবিতাও কয়েকটি আছে যেগুলিতে স্িপ্ধ পারহাসোজ্জল 
রমসিকতাই বড হইয়! উঠিয়াছে। এসব কবিতার হাস্যরস মৃদু, অনুচ্চ ও 
হৃদয়ের অনুভূতির সহিত যুক্ত। কয়েকটি পত্রের মধ্যে এই হাস্যণসের পরিচয় 
পাওয়া যায়। “মানসী”র পত্র ও শ্রাবণের পত্র নামক কবিতা ছুইটি দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে । ছুইথানি পত্রই কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ম্মদারকে 
লিখিত । প্রথম কবিতাটিকে কবি বূসিকতা কবিয়1 তাহার কাব্য ও কল্পনা 
জগৎ হইতে বিদায় লইতে চাহিতেছেন _ 


দোহাই কল্পন] তোর, ছিন্ন কর মায়াডোব 
কবিতায় আর মোর নাহি কোনো দাবি, 

বিরহ, বকুল, আর বৃন্দাবন সপাবার, 
সেগুলো চাপাই কার স্বন্ধে তাই ভাখি। 

এখন ঘরের ছেলে বাচি ঘরে ফিরে “লেঃ 
ছু'দণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার । 

কলম হাকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেবা, 


তাই কৰি মানুষের। অস্থিচর্মসাব | 


৩৭৪ বঙ্গনাহিত্যে হান্তরসের ধার] 


দ্বিতীয় কবিতাটিতে কিন্ত কবি ঠিক বিপরীত মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, 
অর্থাধ, সেখানে তিনি বস্তজগৎ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কল্পনার সৌন্দর্ঘ- 
জগতেই পরিক্রমণ করিতে চাহিয়াছেন-_ 


আমলা শামলা স্রোতে ভামাইলি এ ভারতে, 
যেন নেই ভ্রিজগতে হাসিগল্প গান। 

নেই বাশি, নেই বধূ নেই রে যৌবনমধু, 
মুচেছে পর্থক বধূ সজল নয়ান। 

যেন রে শরম টুটে কদঘ্থ আর না ফুটে, 
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল। 

কেবল জগতটাকে জড়ায়ে সহন্্র পাকে 


গবর্ষেন্ট পে থাকে বিরাট বিপুল। 

“বিসর্জন' নাটকে স্বরেন ঠাকুরকে পিখিত উৎসর্গ পত্রখানিতে সমালোচকের 
প্রতি প্লেষ থাকিলেও উহাতে রপিকতার স্থরই স্পট হইয়া উঠিয়াছে। 
'মানমী'র নবদম্পতির প্রেমালাপ নামক কবিতাটিতেও অল্লপবয়পী কন্যার 
বিবাহের প্রতি একটু শ্লেব থাকিলেও উহার রুঙ্গরলই অত্ন্ত উপভোগা 
হইয়াছে । বিবাহবাসবে বর প্রেমাবেগে উদ্বেল হইয়া কনেকে যখন বিশ্বের 
প্রেমরাজ্যের নকল কথা নিবেদন করিতেছে, বাপিকাবধুর মন তখন পড়িয়া 
রহিয়াছে মেনিবিডাল, টোপাকুল ও পুতুলের জগতে । বরের উন্মুখ প্রত্যাশার 
সহিত বার বার কনের অবোধ উত্তরের এমন একটি বৈপরীত্য ঘটিয়াছে যাহ! 
প্রবল হাস্তবেগে আমাদের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়] তুলিয়াছে। বর ও কনের 
প্রেমালপাপের একটু নমুনা! দিতেছি-_- 


বর। 

জনম অবধি বিরহে দগধি 
এ পরান হয়ে ছিল ছাই, 

তোমার অপার প্রেম পাবাবার, 
জুড়াইতে আমি এনু তাই। 

বলো একবার আমিও তোমাৰ 
তোম। ছাঁডা কারে নাই চাই।' 

ওঠ কেন, ওকি, কোথ। যাও, সখী 


কনে। (সরোপনে ) আইঙ্বার কাছে শুতে যাই। 


রবীন্দ্রনাথ ৩৭৫ 


কবির “ক্ষণিকা”, “কণিকা” প্রভৃতি কবিতায় নিগৃঢ অর্থপূর্ণ হাস্তালের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 
নির্দোষ ও নিষণ্টক রসিকতা কবির শেষ বয়পে রচিত 'প্রহামিনী'র 
কয়েকটি কবিতাতেও দ্রেখা যায়। পরিণয় মঙ্গল, ভাইস্বিতীয়া, মাল্যতত্ 
ইত্যাদি কবিতা] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পরিণয় মঙ্গলে গৃহ কল্যাণী বধূর 
পরান্থবর্তিতার প্রতি ঈষৎ শ্লেষ থাকিলেও প্রসন্ন রসিকতার স্থুরই ইহাতে 
প্রধান। সুগৃছিণী হইবার জন্য নান] সরুপ উপদেশের মধো কবি স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছেন-__ 
বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে বেখে। গীতাটি, 
মাঝে মাঝে উলটিয়ো মন্গলংহিতাটি, 
'ভ্রী স্বামীর ছায়া! সম? মনে যেন হোশ বখ। 
ভাই-ছ্বিতীয়ায় কবি আশ] করিয়াছেন, তিনি যেন জন্ম-জগ্মাস্তরে শুধু ভাই 
হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্ত ভগ্রী হইবার দ্বায় নৈব নৈবচ। মাল্যতত্ব একটি 
অপৃধ কবিতা । জগামাপীর দেওয়া মালাকে গ্রহণ করিয়া কবি বাস্তবমপিণ 
সতাকে সাদব স্বীকৃতি দান করিলেন। কবি বলিলেন, 
একদিন তে ছন্দে বাধা অনেক কলরবে 
অনেক রকম রও চভানো জ্তবে 
স্থন্দরীদের জুগিয়ে এলেম মান 
আজকে যদি বলি আমার প্রাণ 
জগামালীব মালায় পেল একট? কিছু খাটি, 
তাই নিয়ে কি চলবে ঝগভ।ঝাঁটি। 
কবির অনেক কবিতায় সুক্্-কোমল আবেগ ও অনুভূতি প্রধান হইলেও 
উহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে হাম্তরসের একটি ক্ষীণধার1 অস্ত:সলিল। নদীর 
মতই প্রবাহিত হইয়াছে। কারুণ্য ও কোমলতার সহিত এই হাস্তরস মিলিত 
হইবার ফলে অনেক সময়েই কবিতাগুলির মধো রলবৈচিত্রা ঘটিয়াছে। 
দপোনার তর*র যেতে নাহি দিব কবিতায় গোডার দিকে খুঁটিনাটি বাস্তব 
সংস'রের চিত্র ভাবাবেগসমৃদ্ধ কবিতাটির মধ্যে সরসতা৷ হ্ত্ি করিয়াছে । পুরস্কার 
কবিতাটির মধ্যে কবি ও কবিপত্বীর হান্য-পরিহাসও যথেষ্ট শ্রীতিকর হইয়া 
উঠিয়াছে। পরশ পাথর, আকাশের চাদ ও গানভঙ্গ কবিতাগুলিতে মানুষের 
ভ্রান্তি ও বার্থতার চিত্রের মধ্যে যে হাস্তরম আছে তাহা কারণ্য ও সমবোদনায় 


৩৭৬ বঙ্গনাহিত্যে হাশ্যরসের ধারা 


অভিষিক্ত । এই ককণ হাশ্যবরসেরই অবতারণ! হইয়াছে পুর1তন ভূত্য ও ছুই 
বিঘা জমি নামক কবিতা ছুইটিতে। "ক্ষণিকা”র কবির বয়স, সেকাল ও 
জন্মাস্তর কবিতাগুপিতে কবির গ্রীতিকর রমিকতা বিশেষ উপভোগ্য হুইয়াছে। 
দেকাল কবিতায় কালিদাসের কালের কথা বলিতে বলিতে আধুনিক বমণীদের 
সম্বন্ধে কবি যে মন্তবা করিয়াছেন তাহ] খুবই সরস-- 


পরেন বটে জুতামোজা চলেন বটে সোজা মোজা 
বলেন বটে কথাবার্ড1। অন্যদেশীব চালে, 
তবু দেখো! সেই কটাক্ষ আখির কোঁণে দিচ্ছে সাক্ষ্য 


যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে। 

“পলাতকা'র অনেকগুলি কবিতায়, যথা-_ মুক্তি, ফাকি, শিষ্কৃতি ইত্যাদির 
মধ্যে রণিকতার স্পর্শ থাকিপেও উপেক্ষিত ও নিগৃহীত নারীজীবনের প্রতি 
সমবেদনাই বড হইয়া! উঠিয়াছে। অবশ্য নিষ্কুদ্ত কবিতা4 বাবা চরিক্রটির মধ্যে 
নিছক ব্যঙ্গের আঘাতই বহিয়াছে। “পুনশ্'র গগ্ভকবিতাগুলিতে বাস্তব 
জীবনের নান! ছোটখাট কাহিনী বণিত হইয়াছে । সেই কাহিনীগুপিতে 
যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত কোন চকিত ও চলমান মুহুতের অনুভূতি 
পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি কোথাও হাশ্তকৌতৃকের চমকপ্রদ স্পর্শে উহাদের 
প্রবাহ সরস ও চমৎকারী হইয়া ডঠিয়াছে। তিহু (অপরাধী) ও ছেলেটার 
অবোধ ছেলেমানুষী। কামেলিয়ার জন্ত ব্যর্থ যুবকটির অক্লান্ত সাধনা, সাধারণ 
মেয়ের বূডীন স্বপ্র, কিন্তু গোয়ালার গলির কানষ্ঠ কেরাণীর বাস্তব জীবনে 
অবাস্তব কন্পনা, ভীরু হ্ুনীতের হঠাৎ-লবধ পৌরুষ ইত্যাদির মধ্যে হাস্- 
কৌতুকের মৃদু শিঞ্চিণী যথেষ্ট সরসতা সঞ্চার করিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকবিতাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রথম যৌবনে রচিত 
হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে বাঁঝ ও তিক্তত। অত্যন্ত বেশি। এ কবিতাগুলির 
অনেকস্থলে ব্যক্তিবিদ্বেষ ও অন্ুদার ধ্নবোধই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, মেজন্ 
উহাদের কোন সর্বজনীন ও প্রীতিকর আবেদন নাই। মান্্াতি'রক্ত রঢতার 
ফলে অনেক কবিতাই রুচি ও শালীনতাবঙ্জিত হুইয়] পড়িয়াছে। কবি এ 
সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়! পরবতী কালে অনেক কবিতাই তিনি তাহার 
কাবাগ্রস্থ হইতে বাদ দিয়াছিলেন। “কভি ও কোমলে'র (১ম সং) পত্র 
কবিতাগুলির কয়েকটিতে তিনি তীক্ষ ব্যঙ্গবিদ্রপের কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্র রচনা 
করিয়াছেন। নব্য হিন্দুয়ানীর প্রতি যে উগ্র আঘাত তিনি হানিয়াছিলেন 


রবীন্দ্রনাথ ৩৭৭ 


হাতে তাহার উদ্দার ও ধর্মসমন্ধয়বাদী দৃষ্টি ছিল না, তাহাতে তাহার অলহিষুঃ 
ব্রাহ্মপ্তাই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। ন্হৃত্বর শ্রীযুক্ত প্রিঃ--স্থলচরবরেযু 
নামক কবিতায় আর্ধামি ও হিন্দুয়ানীকে বিজ্জঞপবাণে বিদ্ধ করিয়া! তিনি 
লিখিলেন-__ 
ক্ষুদে ক্ষুদে আর্ধগুলো। ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে, 
ছুচালে! সব জিবের ডগা কাটার মত গায়ে ফোটে । 
তার। বলেন আমিই কক্কি গাজার কন্কি হবেন বুঝি । 
অবতারে ভরে গেল ঘত রাজ্যের গলি ঘুজি। 
পাড়ায় এখন কত আছে কত কব তার, 
বঙ্গদেশে মেলাই এল বর৷ অবতার! 
দাতের জোরে হিন্দু শাস্ত্র তুলবে তারা পাকের থেকে | 
দীত কপাটি লাগে, তাদের দাতখিচুনীর ভঙ্গি দেখে । 
আগাগোড়াই মিথ্যে কথ! মিথ্যেবাদীর কোলাহণ, 
জিব নাচিয়ে বেডায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল। 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা! উৎকট বিছেষের অশোভন আক্রমণ রহিযাছে শ্রীমান দামু 
বন্ধ এবং চামু বস্থ সম্পাদক সমীপেষু নামঞ্ পত্রকবিতায়। চন্দ্রনাথ বন্থ ও 
যোগেন্দ্রন্দ্র বন্গ এই ছুই নব্যহিন্দুনেতাকে তিনি অত্যন্ত রূঢ় ও শালীনতা 
বিরোধী আঘাত ককিয়াছেন, যথ1-_ 
আদর পেয়ে নাছুস নুদুম আহার কবরুচে ক'সে, 
তরিবত্ট1 শিখলে নাক বাপের শিক্ষা দোষে। 
ওরে দামু চামু! 
এস বাপু) কানটি নিয়ে, শিখবে সাচার, 
কানের যদি অভাঁব থাকে তবেই পাচার ! 
হায় দামুহায় চামু! 
পড়াশুনে। কর, ছাড শাস্্র আঘাটে, 
মেজে ঘোষে তোরে বাপু স্বভাব চাষাডে । 
ওরে দামু ও চামু 
ভদ্রলোকের মান রেখে চল ভদ্র বলবে তোকে, 
মুখ ছুটোলে কুলশীলট1 জেনে ফেলবে লোকে | 
(হায় দামুহাক় চামু।) 


৩৭৮ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


পয়সা! চাও ত পয়স| দেব থাক সাধু পথে, 
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ যাবৎ ন ভাষতে। 
(হেদ্ামু ছে চামু) 

“সোনার তরী'র হিং টিং ছট নামক কবিতাটিও চন্দ্রনাথ বস্থকে বিদ্রপ 
করিয়া লিখিত অনেকে ইহ1 অনুমান কর্িতেন। অবশ্য ববীন্ত্রনাথ এ 
অভিষোগ অন্বীকার করিয়াছেন ।১ সামান্য বিষয় লইয়া! যাহারা গুরুগন্ভীব 
শব্বাড়ন্বর সৃষ্টি করে এবং নান! জটিপ দীর্শনিক বিষয্ষের অবতারণ] করিয়] 
পাণ্ডিত্য ফলাইতে যায় তাহাদ্দিগকে তীক্ষ বিদ্রপণ করিয়াই কবিতাটি রচিত। 
“মানসী+র ধর্মপ্রচার কবিতাটিতে উদদারচেতা, ক্ষমাব্রতী শ্্রীষ্টান পান্রীর উপর 
হিন্দুধর্মের গোৌঁড। সমর্থকদের কাপুরুষোচিত আক্রমণকে কৰি তীব্র ভাষায় 
ব্যঙ্গ করিয়াছেন। গৌভ] ধর্মধ্বজীদের অসহিষুণ ও ছিংসাত্মক নীতি অবশ্যই 
নিন্দনীয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের গ্রত্থি কবির বিদ্বেষও এখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, 
যথা_ 

ওঠো, ওঠো ভাই, জাগো, 
মনে মনে খুব বাগো। 

আর্ধশাস্ম উদ্ধার করি, 
কোমর বাধিয়া লাগে । 

কাছার্কোচা লও আটি, 
হাতে তুলে দাও লাঠি। 

হিন্দুধর্ম করিব রক্ষা, 
ুষ্টান হবে মাটি। 

যে সব নব্য হিন্দুনেতা হিন্দুদের নান! সংস্কার ও আচরণ বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থন করিতে চাছিতেন তাহাদের প্রতি কবি শাণিত বিদ্রুপ 
করিয়াছেন 'কল্পনা”র উন্নতি লক্ষণ নামক কবিতাক্ব-_ 

কহেন বোঝায়ে, কথাটি মনোজ এ 
হিন্দুধর্ম সত্য 

মূলে আছে তার কেমিত্রি আর 
শুধু পদার্থতত্ব। 


১। শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখষোগ্য--“আমাঁদের মনে হয় রূপকখ। লিখিতে 
শিয়। জিনিসটা, এই রূপ লইয়াছিল, মনের অচেতনে যে বিকল্ধতা ছিল, তাহ। ভাহার অজ্ঞাতেই 
প্রকাশ পাইর়াছিল ।” ॥ রবীন জীবনী (১)--২৪৫ ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ৩৭৯ 


টিকিট] যে রাখা, ওতে আছে টাক 
ম্যাগ্নেটিজম শক্তি, 
তিলক রেখায় বৈছ্যুত ধায় 
তাই জেগে ওঠে ভক্তি । 
বাঙালীজীবনের অপার ৰাগাড়ম্বরপ্রিয়তা, আরাম ও বিলাসপ্রবণতা এবং 
বাহজীবনের গতি ও সংগ্রামবিমুখতাকে বিদ্ধেপ করিলেন কবি ছুরস্ত আশা, 
দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর প্রভৃতি কবিতায় । 
অলস দেহ ক্রিষ্ট গতি, 
গৃছের প্রতি টান 
তৈল চালা নিদ্ধ তনু 
নিত্রারসে ভব, 
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো 
বাঙাল সন্তান । 
॥ দুবস্ত আশা ॥ 
উপরি-উক্ত পঙক্তিগুলির মধ্যে নাধারণ বাঙাগীজীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ময় 
সত্যের আঘাতে উদঘা্টিত হইয়াছে । ইহার! আত্মপ্রশংসায় স্ফীত হইয়। 
উঠেন এবং মলীধৃদ্ধে নিজেদের বীরত্ব জাহির করিয়া! থাকেন-__ 
উৎসাহেতে জলিয়া উঠি 
ছু হাতে দাও তালি। 
আমরা বড়ো! এ যেনা বলে 
তাহারে দাও গালি। 
কাগজ ভ'রে লেখো রে লেখো, 
এমনি করে যুদ্ধ শেখে, 
হাতের কাছে রেখো রে রেখো 
কলম আর কালি। 
॥ দেশের উন্নতি ॥ 
ইহার? দেশ-বিদেশের ইতিহাল পড়িয়া বীরবদে উদ্দীশেত হইয়া উঠেন, 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত যে বীরত্ব ও কর্মতৎপরতাণ পরিচয় দেন তাহাই বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য-” 
ঝি কোথায় গেল, নিষ়্ে আয় সাবু।-- 


৩৮০ বঙ্গলাহিত্যে হাশ্যাবুমের ধার! 


আরে, আরে এসো, এসো ননিবাবু। 
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবু, 
কালকের দেবে শোধ । 
॥ বঙ্গবীর ॥ 
রবীন্দ্রনাথের হান্তরস কৌতুক লক্ষণাক্রাস্ত হইয়াছিল শেষ বয়দে রচিত 

কাব্যগুপির মধ্যে। ইহা পৃৰে উল্লিখিত হইয়াছে ষে, কবি পরিণত বার্ধক্য 
শিশুমনের সহিত ঘনিষ্ঠ হুইয়। উঠিয়াছিলেন। সেজন্ত শিশুমনের শ্রীতিকর 
উদ্ভট কৌতুকরসের প্রতি তাহার একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা গিয়াছিপ। এই 
প্রবণতার নিদর্শন রহিয়াছে “প্রহামিনী”, খাপছাড়া” এসে?) “ছড়ার ছবি+। 
“গল্প সল্প, “ছড়া, প্রভৃতি রচনার মধ্যে । 'খাপছাড়া"য় রাজশেখর বন্থকে 
লিখিত কবিতায় কবি বলিয়াছেন-_ 

যদি দেখ খোললট! 

থপিয়াছে বুদ্ধের, 

যদি দেখ চপলতা 

গুলাপেতে সফলতা 

ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের ।** 

এই পঙ্ক্তিগুলি পড়িলেই বৃদ্ধ কবির চপল ছেলেমানুধী করিবার ঝোঁক 

সহজেই বুঝা যাইবে । ছেলেমানুষের যে কৌতুকজগৎ তাহা গভীর ও বিস্তৃত 
নহে, তাহা তরল ও ক্ষণিকের। তাহা ইন্দ্রধস্তর রুডীনবর্ণবিলাস, বড় স্বন্দর 
কিন্তু খুব ক্ষণস্থায়ী | তাহা রমণীয় আলোকছটায় উজ্জ্বল ভাসমান বুদ্ধদের ন্যায়, 
মুহূর্তেই বিলীন হইয়া যায়। এজন্ত কবির কৌতুকরসাত্মক কবিতাগুণি আকারে 
ছোট এবং প্রকারে গতিখীল। বাস্তব জীবন হইতে ঘটনা ও চরিত্র লইয় 
অভিরঞ্জনের প্রলেপ লাগাইয়া কবি উহাদিগকে কৌতুকজনক করিয়। 
তুলিয়াছেন। সাধারণ মানুষের চোখে যাঁহ৷ নুড়ি হান্তরদিকেব কাছে তাহাই 
চকমকি পাথর হইয়া! উঠে। তিনি যখন তাহ! হইতে আলে। কাহির কবেন 
তখন সেই আলোকে আমাদের বিশ্মিত চোখ ঝলসাইয়। যায়। উদ্ভট বিপর্ধয় 
ও অব্যাভাবিক বিকৃতির বর্ণনা করিয়া! কবি যে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন 
সেগুলির মধ্যে কৌতুকরস উদ্দাম ও নিছক শিশুর মনোরঞ্চক হুইয়] উঠিয়াছে। 
যেমন 'খাপছাড়ার, প্রথম কবিতাটি-_ 
ক্ষান্তবুড়ির দিদদিশাশ্ুড়ির 


এ 
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পাঁচ বোন থাকে কালনাক়, 
শাভিগুলে! তারা উগনে বিছাক়্, 
হাডিষ্চলো রাখে আলনায় । 
পাঁচ নগ্বর কবিতাটির মধ্যে দাড়ির যে প্রচণ্ড মহিমা বণিত হইয়াছে তাহা 
লত্যই রোমাঞ্চকর-_ 
তিবিশট] খুর একে একে 
ভাঙল যখন পটাৎ 
কামারটুলি থেকে নাপিত 
আনল তখন হঠাৎ 
ঘা হাতে পায় খা বটি 
কোদাল করাত সাবল। 
বর এসেছে বীরের ছাদে, হাতির হাচি, পাগডিতে তার জুতা-জোড়া পায়ে 
রঙিন টুপি প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও এই ধরণের কোৌতুকরস ফুটিয় উঠিয়াছে। 
ভোজ্য ও পানীয় দ্রবা লইয়া! অন্যান্য হাস্যরপিক কবিদের মত রবীন্দ্রনাথও 
কয়েকটি কৌত্বঁককবিতা বচন! করিয়াছেন। প্রহাসিনী”র কয়েকটি কবিতা 
এ প্রমঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভোজনবীর কবিতাটিতে হয়তো! কৰি 
অতিভোজনবিলাসীদের লহয়া স্ক্স গ্লেষ করিয়াছেন, কিন্তু কবিতাটির 
আছ্যোপান্ত গুরুভোজনের প্রশপ্তিতে ভরিয়া বহিয়াছে-- 
অস'কোচে করিবে কষে ভোজনরসভোগ, 
সাবধানত। সেট] যে মহারোগ। 
যকৎ যদি বিকৃত হয় 
্বীকৃত রবে, কিসের ভয়, 
না হয় হবে পেটের গোলযোগ । 
হ্থসীম চ] চক্র ও চাঁতক এই দুইটি কবিতায় চায়ের যে প্রশস্তি রচিত 
হইয়াছে তাহ চাপায়ীদের কাছে চিনকাল উপভোগ্য হইয়া! থাকিবে-_- 
হায় হায় হার 
দিন চলে যায়। 
চা স্পৃহ চঞ্চল 
চাতকদল চল 
চল চল হে! 
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টগবগ উচ্ছল 
কাথলিতল জঙ্গ 
কল--কল- হে! 
কীটপতঙ্গ ও জন্তজানোয়ার লইপ্াও কবি কয়েকটি কৌতুককবিতা রচনা 
কবিরাছেন । পপ্রহাসিনীব"র লিখি কিছু সাধ্য কী ও মশক মঙ্গল গীতিক1 নামক 
কবিতা দুইটিতে মশকেবু উৎপাত লইয়া! কৌতুক স্থষ্টি করিয়াছেন। “ছড়ার 
৪নং কবিতায় কাবুশি খিড়াল লইয়া যে হুলস্থুল কাণ্ডের বর্ণনা কর! হইয়াছে 
তাহারও কৌতৃকজনকত উল্লেখযোগ্য । "মে" ৬নং রচনায় বাঘের সম্বন্ধে যে 
দু্দাস্ত কবিতা ও হান্কা ছভা রিষাছে তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে আসিবে । 
উপবে নিছক কৌতৃকরসাত্মকক কবিতার কথা উল্লেখ করা হইল। কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের আর এক শ্রেণীর কৌতুককৰতা আছে যেখানে কৌতুকের সহিত 
বুদ্ধবৃত্তি ও সচেতন জীবনবোধের সংস্পর্শ রহিয়াছে । কোথাও একটু বাক 
মন্তব্য, কোথাও একটু সুল্ম শ্লেষের খোচা দিয়া কবি তাহার কৌতৃকের গতিকে 
হাসির শুভ্রোজ্ৰরঙ্শ আলোক হইতে মনের প্রচ্ছন্ন গুহায় চালিত করিয়াছেন । 
'খাপছাড়া” ও প্রহ্থাসিনী*র মধ্যে এই ধরণের অনেকগুলি বুদ্ধিমিশ্রুত কৌতুক- 
কবিতা রহিয়াছে । স্ত্রীর বোনকে শালী বলায় তাহার নিদারুণ অভিমান 
(খাপছাড়া_-৬১), কিংবা শালী কথা না বলাতে সংসারে গভীর 
বৈরাগ্য-_ 
বেদনায় সার! মন 
করিতেছে টনটন 
শ্যালী কথা বলল না 
সেই বৈরাগ্যে। 
॥ খাপছাড়1--৭২ | 
প্রভৃতি বর্ণনায় কবির পরিহাসরসিকতার পরিচয় পরিস্ফুট। সুন্দরী 
গ্রীর রান্নায় দেঁষ থাকিলেও বূপমু্ধ স্বামী তাহাতে কোন দোষ পান না। 
তাহারই বর্ণনা দিতে যাইয়। কবি লিখিলেন-_ 
খযাতি আছে সুন্দরী বলে তার, 
ক্রুটি ঘটে সণ দিতে ঝোলে তার, 
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে 
টু স্বামী তবু চোখ বুঙ্ধে খায় সে-_ 
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যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার, 
দোধ দিতে মুখ নাহি খোলে তার। 
॥ খাপছাড়া-_-৩৪॥ 
বন্তৃতাবাগীশ দেশহিতৈষী, হাম্যদমনকারী গুরু, প্রাইমারী স্কুলের ভয়ঙ্কর 
পণ্ডিত, প্রসাদপুষ্ট হীনচেতা সমালোচক গুতৃণ্ত অনেক শ্রেণার সামাজিক 
মানুষের প্রতিই কবি হাম্যসরন বিদ্ধপ নিক্ষেপ করিয়াছেন। অধধুনিক কবিতা 
সম্বন্ধে কবির মন্তব্য একস্থানে অতিশয় সরস ভণঙ্গতে প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
মন উড্ভু উড্ভু। চোখ ঢুলু ঢুলু, 
স্ান মুখখানিক কাছুনিক-- 
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো, 
ছন্দট] নিব্বাধুনিক। 
পাঠকেরা বলে) এতে] নক» সোজা, 
বু'ঝ কি বুঝনে যায় না সে বোঝা । 
কবি বলে, তার কারণ আমার 
কবিতার ছাদ আধুনিক”। 
প্রহাসিনী'র নারীপ্রগতি নামক কবিতায় বরনাবীদের বীরনারীর রূপ 
লইয়। চমত্কৃত কবি লিখিয়াছেন__ 
বেল গাড়ী আর মোটরের যুগে 
বহু অপঘাত চলিফ্াছি ভুগে 
তাহারি মধ্যে এল সম্প্রতি 
এ ছুঃসাহসে, এ তড়িৎ্গতি, 
পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া, 
দুর্বার তেজে নিষ্ুর নাড়া । 
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী 
প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি 
বহন করিয়া] এসেছে বঙ্গে 
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে । 
কবির ছড়াজাতীয়্ কবিতাগুলর মধ্যে ধ্ন্তাত্বাক ও বঙ্কারবহুল শবাহৃষ্টির 
সচেতন প্রক্লাম পবিস্ফুট । অনেক সময় তিনি শব্দের তালবেতানগের হাতে 
ডুগড়ুগ্গ দিয়া এক উদ্ভট স্ুরজাল রচনা ককরিক়্াছেন। এই সব কবিতার অর্থ 
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গৌণ, শুধু ধ্বনির আবোল-তাবোল নৃত্যই ইহাদিগকে কৌতুকরসাত্মক করিয়া 
তুলিয়াছে। “ছড়ার মধ্যে এই ধরণের কবিতার বন্ুলত্ব চোখে পড়ে। 
যথা-_ 
গলদ] চিংড়ি তিংড়ি মিংভি, 
লম্ব। দাড়ার করতাল, 
পাঁকডাশিদের কাকড়। ভোবায় 
মাকডসাদদের হরতাল 
অথবা, মুলুক জুড়ে উল্লুক ডাকে, 
ঢোলে কুলুক ভট্ট, 
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম 
কাদে তিনকডি চট্ট। 
কোন কোন কবিতায় কবি বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র শব্ধ প্রয়োগ করিয়া 
কৌতুকরস পরিবেষণ কৰিয়াছেন। অবশ্ট এই ধরণের কবিতার সংখা! বেশি 
নহে। উদাহরণস্বরূপ শুধু একটি কবিতার উল্লেখ করা যাক। “প্রহাসিনী'র 
ংযোজিত অংশের অন্তভুক্ত নাসিক হইতে খুড়ার পত্র নামক কবিতার 
কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল- - 
তুম ছাড়। কোই সমজে না তো হম্র1 ছুর।বস্থা। 
বহিন তেরি বন্ৎ 29৮ খিলখিল কর্কে হান্তা। 
চিঠি লিখিও মাকে দিও বনুৎ বন্ুৎ সেলাম, 
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম । 


নাটক ও প্রহসন 

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গ্রহসনে হাস্যরসের ধারা উচ্ছৃসিত বেগে প্রবাহিত 
হইয়াছে এবং সাহিত্যের নানা বিভাগের মধ্যে এই নাট ও প্রহসনের বিভাগে 
হান্তব্স সর্বাপেক্ষা! বেশি বিস্তৃতি ও প্রবলতা লাভ করিয়াছে । তাহার প্রথম 
দ্বিকের নাটকগুলির মধ্যে হৃদয়াবেগ এবং শেষ দিকের নাটকগুলির 
মধ্যে তত্বমন্নতাই প্রধান, কিন্ত এই উভয় প্রকার নাটকের মধ্যেই হাস্যরস 
এক অনিবাধ ধার। বপে প্রবাহিত হইয়া নাটকের কাহিনীকে সরস ও 
উপ্বভোগা করিগ্লা তুলিয়াছে। “রাজা ও বানী” “বিসর্জন” ও “মালিনী 
গ্রতৃত্তি হদস্গবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতমূলক ট্রযাজিক নাটক। করুণ ও গভীর 
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বদ এসব নাটকের মূল রস হইলেও হাস্যরসের উপাদান নাটকীয় উদ্বেগ ও 
উত্তেজনা হইতে দর্শকের যনকে মুক্ত করিয়! উহার মধ্যে ভাবাবেগের সমতা 
আনিবার জন্যই হ্যট্টি করা হইয়াছে । সাধারণ জনতার চরিজ্জর আনয়ন 
কারয়া তাহাদ্দের কথাবাতী। ও হাবভাবের মধ্য দিয়াহ এই নাটকীম্ব 161191-এর 
উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে । “বাজ ও রানী” ও "বসর্জনে, সাধারণ পোকেব! 
যখন আসিয়াছে তখনহ নাটকের ভাবপরিবেশ এক দুরাত্তৃও করুণ ও গম্ভীর 
জগৎ হইতে হঠাৎ যেন পর্াচভ যাটির জগতে মা।সয়া পড়িয়াছে। সেই 
জগতের পোকগুলি মাটির মতহ সরল ও সাধারণ, তাহাদের (শক্ষা-দীক্ষা নাই, 
বুদ্ধি বিবেচনা] নাই, সাহস ও শক্তিও নাই । তাহার! মুখ বু জঞ্জা সপ অত্যাচার 
উৎপীডন সহ করে এবং সহনসীমা অ তক্রম করিলে মরিহার আগে জ্ালয়। 
উঠে। তাহাদের ভান্তি ও ভীরুতা, অসঙ্গাত ও অব্যবাস্থ৩ চগুভার পরিচয় 
দিয়া রবীন্দ্রনাথ হাদিখাছেন, কিন্তু সেই হাসির সহিত সাধারণ মানুষের জন্ত 
সমবেদনায তাহার হৃদয়ের অশ্রুবা্পও কিছু কিছু মিশয্াছে। চবিভ্রগুলি 
আত স্বপ্ন স্থানই অধিকার করিয়া ম্বাছে এবং নাটকের পরবণ এতে তাহাদের 
কোন হাতও নাই কিন্ত তাহারা আমাদের অন্তরের মধ্যে বেশ স্থায়ী আসন 
দখল করিয়া বসে । “বাজ ও রানী"র কুণ্তর, কিন্তু এবং *বসজনের হাক, 
গণেশ, অক্রের প্রভৃতি চগিত্র কখনও ভোলা যাগ না। 
সাক্কেতিক নাটকগুলির মধ্যেও এহ সাধারণ চবিত্রগুল একটি অপরিহার্ষ 
ংশ গ্রহণ কারয়াছে । এহ সণ নাঢকে এ দুরূহ তত্বের মধ্যে যখন আমাদের 
দূরচারী কল্পন ও সথম্ম বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চরণ করিতে থাকে তখন বাস্তব জগতের এই 
চরিব্রগুল ম নবীয় প্রক্ক তর বচিত্র রস-নংবেদনে আমার্দের চিন্তকে শন 
আবেগে সতেজ করিয়া তোলে । “প্রাক্মশ্চিত্তে'র প্রঞ্জাদল, “অচলায় ওনে"র 
শোণপাংশ্ু ও'দর্ত কগণ, 'মুক্তধারা*্র উত্ততকৃট ও শিবতরাইয়ের নাগরিকদল, 
ধরুক্তকরবী"র যক্ষপুর স্থত শ্র মকবুন্দ হাস্যকৌতুকের বি"চত্র উপাদাণ ছাএ নব 
নাটকের মরমতা আনয়ন কারয়াছে। বৰ ভন্ন জনতার মধ্যে কঠেকটি চারত্র 
স্বকীয় বশষ্টতায় কৌতুক্করসের এক একটি টাইপ চরন্রূপে উজ্ভ্রশ হইয়া 
উঠিম্নাছে। দৃষ্টাগ্ুস্বপ্ধপ “মুক্তধারা"র র সক যাত্রাওয়ালা হব, “রক্ত ববা"র 
ঈর্যাপবায়ণ। চন্দ্রা ও স্থার্থাস্বেধী মোডপ, তপতীর শালীশাঞ্ছিত কুন্দন গ্ভৃতি 
চব্িতগ্ুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পাবে। 
রবাস্দ্রনাথ হাশ্তরষন্প্ির অচেতন উদ্দেশ পইয়া কয়েকটি চণিত্র অঙ্কন 


৩৮৬ ব্ঙ্গসাহিতো হাশম্যরসের ধারা 


করিয়াছেন । সেগুলিতে কোথাও রঙ্গ এবং কোথাও বা বাঙ্ষ পবিশ্ফট 
হষ্টয্নাছে। কোথাও চরিত্রের অস্তনিহিত হাস্যকর উপাদান উদঘাটিত হওয়ার 
ফলে তাশ্তরস ্বর্ত হইয়াছে আর কোথাও বা সংলাপের ক্ষরধার দীপ্সি ও 
শাণিত বক্রমুখের আঘাতে হাসির আলোক ঝলমল কবিয়াছ। “রাজা ও 
বাঁনী”র দেবদত্ চরিব্রটির কথা প্রথমেই উল্লেখ করিতে ভয় । দেবদতত রাজার 
বয়স্ত, হান্তপরিবেষণ তাহার কাছ । কিন্ত দেবদক সাধারণ বিদ্রষধক নহে”? 
তাহার বিদষকের ছদ্মৰপের নীচে তাহার মানন্িটিঅষী দবদী সল্পাটি প্রচ্ছন্ন 
আছে এব* তাঙ্গার আপাতনিধোধ উক্তির মধ্ো বুদ্ধিমাজিজ ও টবদগ্ধা- 
শাণিত বাঙ্গন্দ্ধেপের বাণগুলি লক্ষায়িত বৃহিযাছ । ধনগ্জয় বৈবাগী, 
দাদাঠাকুর, ঠাঁকদ! প্রভৃতি গুঢ আধাত্মিক বসাত্মাক চরিত্র হইলেও তাহাদের 
উক্তির মধো বাটপন্তলভ একটি সরল ও নিপ্ধ রসিকতার স্বর বিদ্বামমান । 
প্রায়শ্চকের বসক্ষপ্য উদার ও প্রীতিপুসন্ন র্দিক'লার একটি অবিশ্মরণীয় 
চরিত্র । কিন্ছ চণ্র্টি আমাদিগকে যেমন হাসাইয়াছে, তেমনি আবার 
কাদাইয়াছে | ঠিউমারের বসে চরিত্রটি অন্ভিষনক্ত 1 সামাক্িক জীবনে যে 
সব ক্ষুদ্র, নীচতা, নিরুতি ও ন্গামি ববীন্নাথব প্নবক্ত উৎপাদন কবি 
সে-সব বিভিন্ন দণ্ববষের মধো বপায়িত করিয়া 'শিক্ষ বাঙ্গবিদ্বেপের ছারা 
উচ্তার্দিগকে বিদ্ধ কবিয়াছেন । বাঙ্ষবসাত্মক চরিলগর্লির মপধো নাটাকাবের 
বাক্তিগত মত ও উদ্দেশ্টা অত্যন্ত স্পষ্ট তইক্না উঠিযাছে এবং তাহাব আঘাতও 
অনেক সময় স্থল ও অতিশয়িত রূপ ধারণ করিয়াছে । সেজনা এই সব চবিত্র 
যে হাস্ত উদ্দেক করে তাহ] নির্দোষ ও নির্যল নহে, তাহ" বিতর্ক, সংশয়, ক্ষোভ 
ও অসন্তোষমিশিত । প্রাণহীন শিক্ষা ও হাদযহীন শিক্ষকের নিরুছ্ধে বব'জনীথেব 
চিবস্থন প্রতিবাদ ছিল । এমুক্তধারা*ব গ্ুকমহাশয় “অচলায়তনে'র মহাপঞ্চক 
ও “বক্তকরবী”র অধ্যাপক চবিত্রের অধা দিয়া এ বাঙ্গমিশ্রিত প্রতিবাদ তিনি 
জানাউয়াছেন। “রক্তকববী'র কপট ধর্মধ্বঙ্গাধারী পেঁসাই ও পুকাতত্বস্বন্থ 
পুবাণবাগীশ এবং “ফাল্গনী'র নীতি ও তত্ববাগীশ আনন্দবিম্খ দাদা প্রভৃতি 
চরিত্র নাটাকারের বাঙ্ষবিদ্রেপের দষ্টাস্মস্বল। 

তাম্তকৌতক* ও বাঙ্গকৌতৃকণ এই ঘইখানি বইয়ের মুখা উদেেশ্তা হইল 
বঙ্গ অথবা বাক্ষমিশিত তান্ত উদ্রেক করা । "হাম্তকৌতুকে”র সব লেখাগুলিই 
হইল ক্ষুত্রাকার কৌতকনাটক । ইউরোপীয় শাবাভ-এর (0087886) অন করণে 
লিখিত এঁ নাটিকাগুলি হেয়ালিনাট্য নামে প্রথম বাহির হ* “ছিল, 


ববীন্দ্রনাথ ৩৮৭ 


বাঙ্গকৌতুকের লেখাগুলির মধ্যেও কয়েকটি নাটিক1 রহিয়াছে । হাশ্তকৌতুকের” 
নাটিকাগুলিয় মধ্যে কৌতুকই প্রধান । কোথাও একটু শ্লেষের খোচা, কোথাও 
বা একটু ব্যঙ্গের আঘাত থাকিলেও নাটিকাগুলির মধ্যে নিছক কোতৃকস্থট্টিই 
প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সেঙ্ন্য আকারে ছোট হইলেও উহাদের কাহিনীর 
মধো যথেষ্ট বিশ্ময়জনক উপাদান ও কৌতুহলোদ্দীপক ভাব রছিয়াছে। 
ছাত্রের পরীক্ষা, পেটে ও পিঠে, অভার্থনা, রোগেব চিকিৎসা চিন্তাশীল গ্রভৃতি 
নাটিকাগলি প্রধানত ছোটদের উদ্দেশ্টেই রচিত । ছাত্রের পরীক্ষায় নির্মম 
শিক্ষা প্রণালীব প্রতি ঈষৎ ক্লেষের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে |) অনার্থনায় এম. 
এ. পাশ করা৷ চতুভূজবাবুর গর্বান্ধতা বেশ একটু বিদ্রুপে বিদ্ধ করা হয়াছে। 
বোগীর বন্ধু, সম্ক্রবিচাব, আশ্রম পীভা, খ্যাত্বিি বিডগ্ষনা, অস্ত্যেষ্টি সৎকার 
প্রভৃতি নাটিকাগুলিত কৌতুকরসের প্রাবলা ফুটিযা উঠিয়াছে। আশ্রমপীভায় 
প্রেম, ভাষা ও প্রত্বতত্ব এই তিণপ্রকার বাতিক লইয়। প্রচুর কৌতুক করা 
হইয়াছে । তবে কৌতকের সর্বাপেক্ষা! আিকা বোপ হয় রহিয়াছে খান্তির 
বিভশ্বনায়। নাটিক'টিকর শেষে গায়ক-বাদকদের যেখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
হইল সেখানে বৌতকের উদ্দাম তাণ্ডব সকলকে যেন উত্তেক্গনার চরম 
তরে টানিয় আনিল। অজি সৎকারে বাবার মৃত্তার পৃন্ই ছেলের! 
কিভাবে মুত্া-পরক্র্তীকালের সব ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে সম্পন্ধ করিঙ্গ তাহার 
বর্ণনায় অরুতজ্ঞ সন্তানদের প্রতি মন অসন্তুষ্ট হইলেও কাহিনীর উদ্ভট 
মৌলিকতায় প্রবল কৌতকবেগে চঞ্চল হইয়া] উঠিতে হয়। চিম্কা'শীল ও 
বমিক এই ছুইটি নাটিকায় অনর্থক গুরুচিস্তা ও নিম্নন্তরের রসিকতার প্রতি 
লেখক একট উপগাম করিয়াছেন । কিন্তু কিঞ্চিৎ দঃ ও স্পষ্ট ব্যঙ্গ প্রকাশ 
পাইয়াছে আর্ষ ও অনার্য) একান্নবর্তা ও গুরুবাকা নামক নাটিকাগুলিতে। 
আর্ামি, প্রাচীন পারিবারিক আদর্শ, অন্ধ গুরুভক্তি প্রড়তি “বষধের প্রত 
অন্তান্ত বু স্থানের ন্তায় এই নাটিকাগুলিতেও রবীন্দ্রনাথ তাহার বিদ্বেষ গ্ুকাশ 
করিয়াছেন । 

'বাঙ্গকৌতুকে?র ন টিকাগুলি প্রধানত বাঙ্গধর্মী ॥। কিন্তু বশীকরণ নাটিকাটি 
কৌতুকজনক ঘটনাঙ্টিল প্রহ্সন। কয়েকটি রচনায় সংল'প থাকিত্ও 
সেগুলিকে খাটি নাটক বল! চঙ্গে না, কারণ একটি অথব] দুইটি চরিত্রের 
দীর্ঘ ও অনাটকীয় উক্ত পইয়াই এঁ রূচনাগুলি লিখিত । বিনিপয়স বেজ 
ও অব্রমিকের ন্বর্গপ্রাপ্তি একসংলাপী নাটিক% 70075755616 11011010809 ) 


৩৮৮ বঙ্গসাহিতো হাস্যরসের ধারা 


বিনিপয়সার ভোজে অক্ষয়বাবুর ছুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের এত আতিশযা বণিত 
ইইয়াছে ঘে, অঙ্ষয়বাবুর প্রতি সমবেদনা প্রবল হইয়। আমাদের হান্ট প্রবণতাকে 
রুদ্ধ করিয়। ফেলিয়াছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়] তত্বপ্রচাবের বিরুদ্ধে লেখক প্রতি- 
বাদ জানাইলেন সাণবান সাহিতা নামক লেখাটির মধো এবং নৃতন অবতারে 
অবতারবাদ ও অন্ধ ভক্তিবিহ্বসতার প্র" তীব্র বিদ্রুপ বর্ষণ কাঁরলেন। 

“বৈকুষ্ঠের খাতা", “চিরকুমার সভা” ও *শেষরক্ষা এই তিনটি হইল 
রবীন্দ্রনাথের খাঁটি পূর্ণাঙ্গ প্রহনন । তবে এই তিনটি প্রহসনের হাস্যরস তিনটি 
ভ্বতন্ত্র ধারা অবলম্বন করিয়াছে । “বৈকুঠের খাতাঃর হান্যরূস আশ্রয় কারয়াছে 
চরিত্রকে । বৈকুঞ্, কেদার, তিনকাড, আ'বনাশ, ঈশান, বাপন প্রভাত 
চরিত্রের নানা অসঙ্গতি, বিকতি* দোষ ও ছুর্বলতাই প্রহসনটির ভাস্তবসের উৎস 
হইয়াছে । “চিরুকুমার সভা"র হাশ্বুস প্রধানত নির্ভর করিয়াছে বিগ্াত্প্রভ 
বাগবৈদদ্ধের উপর । এই নাটকের প্রতোকটি চরিত্রই তাহাদের শ্বভাবগ 
বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা! চিত্তচমৎ্কারী বাকের দ্বারাই হাশ্তরস উদ্রেক কারয়াছে। 
€শেষরক্ষা"র হাস্তরস অবলম্বন কা'রয়াছে প্রধানত জটিল ঘটনাকে | ভুলভ্রান্তি- 
জনিত এক অশেষ কৌতৃহলোদ্দীপক ঘটনা হহতেই নাটকটির প্রবল 
কৌতুকরম উৎসারিত হইয়াছে । ঘটনাশ্রয়ী বালয়াই এই প্রহসনটির 
কৌতুকরম সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাবল্য লাভ করিয়াছে । 

“বৈকুগ্ঠের খাতান্য যে হাস্যরস প্রবাহিত হইয়াছে তাহা হিউমার অথবা 
করুণ হান্রসের পর্ধাষে পডে। জায়গায় জায়গায় করুণরম এত প্রবল হইয়। 
উঠিয্লাছে যে মনে হয়, প্রহসনটি বুঝি ট্র্যাজেডির সীমানায় প্রবেশ করিয়া 
ফেলিয়াছে। ন্েংশীল, উদীপচিত্ত ও একান্ত ভদ্র চবিত্র বৈকুঞ্জের বাতিক 
দেখাইয়! নাট্যকার হাসিলেও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহান্ুভতিতে তাহার হৃদয় 
কানায় কানায় পূর্ণ হইয়! রহিয়াছে । তিনকড়ির চপিত্রেও এই কাকুণ্য ও 
সমবেদনা! বর্তমান। অধিনাশের মতপরিবর্তন ও মনোরযা-বাতিক লইয়াও 
নাট্যকার যথেষ্ট পরিহাস করিয়াছেন। তাহার বাগ বোধ হয় একমাত্র কেদার 
চরিত্রটির প্রতি, কিন্তু নাট্যকারের প্রসন্ন উদারতা এই প্রহসনের মধ্যে এত 
বেশি পরিস্ফুট যে, কেদারকে শেষ পর্ধস্ত উন্মোচিত করিয়াও তাহার প্রতি 
তিনি কোন নির্মম শাস্তির বিধান করেন নাই। 

“চিরকুমার সভা'ব পরিকল্পনার মধ্যে একটি বিশেষ কৌতুকজনকতা 
বৃহিয়াছে। যাহারা কৌমার্ধব্রত অবলম্বন করিয়াছে তাহারাই কিভাবে 


রবীন্দ্রনাথ ৩৮৯ 


তাহাদের ব্রত ভাঙিবার জন্কা লাল্ায়িত হইয়া! উঠিল তাহার বর্ণনা যথেষ্ট 
কৌতুকোদ্দীপক হইয়াছে । অবশ্থা কৌমার্ধব্রত সম্বন্ধে যদি তাহাদের সত্যকার 
নিষ্ঠা থাকিত এবং বিবাহের প্রতি তাহাদের বিরূপ আরও প্রবল হইত, 
তবে তাহাদের ব্রতভঙ্গ আরও বোশ কৌতুকোদ্দীপক ও আনন্দজনক হুইত। 
ঘটনার বহস্তজনক উদ্ভটত্ব প্রধানত দেখ! গিয়াছে শৈলবালার পুরুষবেশ ধারণ 
করিয়া! চিরকুমার সভাগ সভ্য হওয়] এবং তাহাবুই ফলে নানা জটিল ঝৌতৃকময় 
ংকট্থত্টিয় মধ্যে! নাউকটির মধো কয়েকটি পুকষ ও নারাচরিরের সরস ও 
মধুর প্রণয়কাহিনীর আপর্তজ্টটিল বিবর্তন ও মিলনাস্ত পরিণতির ফপে ইহ 
নিছক প্রহসনের স্তর তইতে উন্নীত হই 00017760501 7010%09৪-এর পর্যায়ে 
উপস্থিত হইয়াছে । শ্রশ-দিপিন এবং নৃপবালা-নীরবালা জোড়ায় জোড়ায় 
নাটকের মধ্যে উপস্থিত করাতে যে সমান্তরাল সাদশ্য বা 681811617-00-এর ত্যটি 
হইয়াছে তাহ] পেৌতৃকবস বুদ্ধি াবিয়াছে । নির্যলার মহিত প্রকাশভীব পূর্ণ 
সঙ্কুচিত প্রেমের বণনাও বিশে উপন্ছোগা হষটয়াছে, 'চিরকুষার সভা*র 
হান্সরমেব পরান উৎস হইল অন্গয় ও রসিক |. কিন্ত ভাহাব1 নিজের! 
তান্টাম্পদ নভে । তাতারা হাস্তকার। তাঙ্গাদের চবিত্রের আধো কোন 
ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি নাই, কিন্ত শোহারা কথাব মধো হাসির বৌদ্র-ঝালসিত 
ঝরণাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে । দুইজনই 'আাভাদের পারিবারিক সম্বদন্ষের পুর্ণ 
স্রযোগ লইয়াছে । 'একজন হুগ্ৰীপতিতি আর একজন ঠাকুরদা । একজন 
শালীবাহন আব একজন নানীনারণ । বণীক্দ্রনাথ বাডাপী সংলাবের আত্মীয় 
সম্বদ্ধের মধো যেখানে হাস্ত-প'ধহাসের শ্মধুর অবকাশ আছে সেখানে মনের 
আনন্দে যথেচ্ছ বিহার করিয়াছেন । অক্ষয়েব গান ও বসিকেবর স'স্কৃত শ্লোক 
পুষ্পিত মধুবনের সুমধুর কুহুধ্বনর মতই হান্ত-পরিহাসের রমণীয় জগখকে 
আরও রমণীঘ় করিয়া তুলিয়াছে । “চিবকুমার সভার সভাপতি চন্দ্রবাবুর চরিত্র 
কারুণা সিক্ত হাস্যরসের দৃষ্টান্ত । আত্ম/ভাল1, আদর্শপ্রাণ ও বাক্তববুদ্ধি রহিত 
চরিত্রটির কথায় ও আচরণে আমবা হাসি বটে, কিন্তু তাহার একক ও অসহায় 
রূপটি দেখিয়া তার প্রতি সভানুভ'তশীল ৪ অনুরক্ত ন] হইয়া আমণা পাবি 
না। দাককেস্বর ও মুত্গ্য় অবিমিশ্র ও অবারিত কৌতুকরমের দৃষ্টান্ত । 
“শেষবক্ষা*র মধো হামারস যে রুহছসাঙ্চটিল ঘটনাকে আশ্রস্ন করিয়াছে তাহা 
পূর্বেই উল্লেখ কর হষ্টয়াছে। গ্রহুসনটি যেন এক সর্বঙ্গনীন ভুলের উপরেই 
খড়িয়া৷ উঠিয়াছে। ভুল বোঝা, ভুল চেনা, ভুল জান প্রভৃতি নান৷ ভুল 


৩৯০ বক্ষসাছিত্যে হান্তরসের ধারা 


তালধেতালের মতই ইহাতে যেন নানা উদ্ভট কাগুকারখানা বাধাইয়া 
বপিয়াছে 1১ চন্দ্রকানস্ত-ক্ষাত্তমণি, গদাউ-ইন্দু, বিনোদ-কমল ও ললিত- 
কাদদ্বিণাকে লইয়া নানা কৌতুক্জজনক পরিশ্থিতির মধ্য দিয়া মুনুমু্ঃ এমন 
আক্ষণ-বিকধণ সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, এক অনর্গল কৌতুকরসের উদ্বেল 
প্রধাহে আমাদের দিশাহার] হইয়া ভাসিয়া চলিতে হয়। 

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক তাসের দেশের মধ্যে বিভিন্ন তাসের মানব- 
মানবী মত ভাব ও আচপণ দেখিয়া আমাদেএ অত্যন্ত কৌতুক বোধ হয়। 
ছক্কা, পঞ্জা, গোলাম প্রড়তির যাস্ত্রিক নিক্পমনিষ্ট নাচগান যেমন কৌতুক জনক, 
তেমনি কুহিতনঃ হরতশী, ইস্কাবনী, টেক্কাণা প্রভৃতি তালা সশীদের 
মাঞ্চষের খত দেহ ও খনেব প্রসাধনের প্রতি অচ্পাগও হাসোদ্দখপক | তাশের 
আর তব মধ্যে আনুষের প্রকাত-আঞ্কাতি ও প্রক্কীতণ মধো এই ব্ষ্মাই 
অনবরত কৌতুকের নাঘাতে আমাদের মনকে উত্তেজিত করিতে থাকে । 


গাল্ন-উপত্যাস 


পণীন্রনাথের গন্ন ও উপন্যাসের মধ্যে হাস্যরসের আধকতর স্বতংক্ফুর্ত ও 
উস্কৃসঙ প্রকাশ হইয়াছে ঠাই।র অনবদ্য গল্পগুালতে। তাহার গল্পগুপি 
যেষণ পচনাশৈলী ও |শ্লবী।তএ দক দরগা বশ্থেগ শে ছোটগলের স্মশযাক্ধ- 
ভু, তেমান জীবনএমেপ [দক দয়া পেপাল 1৮৭স্তন সাহত্যএসসস্তোগার 
আস্বাপধনের সামগ্রী । রণীন্দ্রনাথ যখন গন্পগুচ্ছের গল্পগুশি লিখতেছিলেন 
তখন তাঁশ শ্দয়াবেগেদ দক দিয়া মানুষের জাবনকে শাবিডভাবে অন্ভব 
কাৰতোছপেন। সেহ জীবন আনপাব্দনার গঙ্ষাযমুনাম্থ মগ্ন। সেজন্য 
গঞ্গ্ডল পড়িবার সময় বেদশার আঘাতে আমাদের হদয় বিক্ষত হইতে থাকে, 
1কন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাসর প্রলেপে দেহ ক্ষতজ্ঞাপা জুড়াইয়। যায়। গল্পগালর 
মধে) হুগভার হাদয়এসের ধ।কা প্রথাহত হইয়াছে বলিয়া হাসাকৌতুকের স্বতন্ব 
ও বিশ রূপটি আমরা সেগু লর মধ্যে দোখতে পাই না| কোন ফেনিল 


১। শেষবক্ষাতে এনে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রস্থক্টির দিকে ততটা লক্ষ্য না রেখে ঘটনাসংস্কানের 
আকাম্মকতার উপরেই গোর দিয়।ছণ বেশী। এখানে চগিআগুলির মধে। এমন কোন বৈশিষ্ট 
নেহ যার উপর আশ্রয় করে হাস্তরসের সৃষ্টি হতে পারে। শুধুমাও ঘটণাচত্রের মধো পড়ে এর 
00960 04 77০23 গড়ে তোলবার যস্ত্র মাত্র হয়েছে । 

॥ রবীন নাহিতো হাস্ত:স- লরোজকুমার বন্ধ ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ৩৯১ 


বুদ, জটিল আবর্ত ও ব্রণীড়াশীণ তরঙ্গ ভঙ্গের মধো হাস্তকৌতুকের বূপ পরিস্ফুট 
হয় বটে, কিন্ত তাহ! সেই মূল বমধারার সহিত অবিচ্ছেগ্যভাবে মিলিয়া আছে। 
তাহ আভাসে ইঙ্গিতে নুহুর্তে মুহ্বুতে ফুটিক্কা! উঠে, কস্ক অকাট।রূপে প্রকটিত 
হুইয়। আমাদের দৃষ্টির উপর জবরদত্তি করে না। গনগ্লর হাস্তরস প্রবহমান 
বাতাপের মত। বিকীর্ণ ফুলের গঞ্ধের মত মনকে পুলকিত করে কিন্তু ষেন 
ধরা দিতে চায় না। কোথাও একটু [তর্যক পুষ্টি, কোথাও বা প্রপাশ ছুই 
একটি রঙের আচড়, আবার কোথাও হয়তে। হঠাৎ্অ'লো।কত কোন ভ্রান্তি 
ও অনঙ্গ।ত হান্যকৌতুকের অবিরাম দ্ধ স্প্শেখ ছাক। পঞ্লগ্ত পলকে অশেষ 
প্রাতপ্রদ কাগয়া তুপিয়াছে। 

নিছক কৌতুকম্থষ্টির ডদ্দেশ্ট্ে ববান্দ্রণাথ বোশ গল্প ,সখেশ পাহ 1] এট 
ধরণের গল্পের মধ্যে হৃচ্ছাপুথণ নামক গল্পটির উল্লেএ করা ৭ হও পাবে 
পুত্রের পা হহবাথ আকাজ্ষ। এবং পিতার পুত্র হবার খনার ফলে থে 
কৌতুককর পাঁরস্থিতিগুাপগ উদ্ভৎ হইয়াঃছপ তাহাদের বণনাহ গল্লার ধধো 
প্রবল কৌতুকরল স্ছপ্টি কাপয়াছে। একটা আষাটে গলীকে ও এই শ্রেণীতে 
ফেপা যাইতে পাণে। আছ্যন্ত মু এব" প্রচ্ছন্ন ক্লেষের হবে রচিত গল্পগুশির 
মধ্যে দর্পহরণ, অধ্যাপক প্রভাত গল্পগুলি পড়ে । হংবেজীশবিশ গর্বাঞ্ধ স্বামী 
গল্প লিখিবার প্রাতধোগ তায কিভাবে আব নিকট পরাজিত ₹হলেন তাহাই 
শ্লেধাতআক বর্ণনা রহিয়াছে দর্পহএণ গলটিতে। অপার বদ্যার 'অহস্কার ও উদ্ধত 
অহমিকার প্রতি চাপা গ্লেষ ফুটিয়। ডঠিয়াছে অধ্যাপক নামক গল্পটিতে। 
কৌতুক ও ব্যঙ্গের [মিশ্রণ হইয়াছে রাজটিকা গণ্পটিতে। একদিকে শাপী ও 
অন্ঠাদকে ইংরেজ এই উভয় সঙ্কটে নবেন্দুর চরিত্র কৌতুকের পাত্র হইয়। 
উদ্জিয়াছে | অবশ্য নবেন্দুৰ মধ্য দয়া খেতাবপ্রয়াসী ইংপ্েজের গাবক লোকদের 
প্রতি বিদ্রপও ম্পষ্ট হইয়। দেখ। দিয়াছে । ব্যঙ্গবিদ্রপের অনাবৃত কঠোরতা! 
ফুটিয়া উঠিয়াছে বিচারক গল্পটিতে। বিচারক মোহিত অতাস্ত কড়া ।খচারক 
ও মেয়েদের চারিত্রিক বিশ্তুদ্ধি সম্বন্ধে সতর্ক ও প্রথরদৃষ্টি। অধৃষ্টের নিমম 
পরিহাসে ষে মেয়েটির 1তনি সবন।শ করিয়াছিলেন তাহারুই ফাসির হুকুম 
তিনি দ্িলেন। বিচারক এই কথাটির মধ্যে লেখকের মর্মান্তিক ব্যঙ্ষই স্পট 
হুইয়া উঠিয়্াছে। হাস্তরসের সহিত কারুণোর বিশ্রণ হইয়াছে ঠাকুরদা 
গল্পটিতে । ঠাকুরদা নিজের দারিদ্র্য ও হীন অবস্থা গোপন করিবার জন্ত 
লোকের কাছে অনেক মথ্য। কথ] বালতেন এ কথা সতা, কিন্তু ডাহা অলহাস্ 


৩৯২ বঙ্গনাছিত্যে হাশ্রসের ধাবা 


ও নিরুপায় অবস্থার জন্য তাহার প্রতি সহানুভূতিতে আমাদের মন পূর্ণ হইয়া 
উঠে। অবশেষে এই সঙ্জন ও সদাশয় লোকটি একটি কুৎসিত ষড়যন্ত্রের দ্বারা 
কিভাবে বিব্রত ও লাঞ্ছিত হইলেন তাহার বিবরণ পরিবার সময় দমবেদলায়্ 
ও অশ্রভারে আমাদের অস্তর অভিভূত হইয়! পড়ে । 

ববীন্দ্রনাথের শেষ বয়মে রচিত গল্পগ্রন্থ “সে ও “গল্পসন্প। ছোটদের 
ভুলাইবার জন্া বাস্তবের সহিত অবান্তবের মিলন ঘটাইয়াছে। “সে'-র চিত্র 
গল্প ও ছড়াগুলি অসংলগ্ন আবোলতাবেোল-হৃষ্টিব দৃষ্টাস্ত । “মের উৎসর্গপত্রে 
কবি লিখিয়াছিলেন, “যেমন তেমন এরা বাঞ্াবীক: কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি 
দিয়ে আকা ? জ্াজগ্ুবিব সহিত অনেক গুট ওত্বের সমাবেশ হইয়াছে 
ইভাব গল্পগুপিতে । গলসঙ্গে নাতনী কুসমীকে দাদামহাশয় পুরাতন “দনের 
অনেক জ্ীবনকারি নী বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাহনীগুলি তাহার নিজের 
জীবনের অভিজ্ঞতাপন্ধ। ছেলেবেশাব স্মৃতিকথা আলোচনা করিয়া নাণা 
কৌত় ককর ঘটণ"ই গল্পগুলির মধো বণিত হইয়ছে । কবির টকৈফিয়ৎ__ 

আমাদের কাশ থেকে ভাই, 
একালট। আছে বভ দ্বরে- 
মোট] যোটা কথাগুলে। তাই 
নলে থাকি খুব মোটা শ্ববে। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকে ল্দিখহ উপনাসগুলিতে যে হাস্যরসের পরিচয় 
পাওয়া যায় তাহা মুছু, অন্ুচ্ছৃসিত ও গ্রচ সঞ্চারিত তাহা হৃদয়রস' সগ্ধ 
হিউমার | তাহ] মনকে গরসন্ন ও দিক বকে, কখনও পা বেদনার করুণ স্পর্শে 
মনকে কিছু ভারাক্রান্ত করে । কিন্তু শেষ দিকে, বিশেষত 'গোবরাঁর পরে 
পিখিত উপন্তাপগুলিতে হৃদয়ের স্পর্শ অপেক্ষ মননের বান্কাই বড হুইয়াছে। 
বাগবৈদগ্ধ্যের শাণিত ঝলক ও বিরোধমুলক অলঙ্কার চিত্তচমৎকারী ঘ্বাত- 
প্রতিঘাতে তাহার উপন্তাণ যেন তীক্ষ অস্ত্ঝপসিত যুছক্ষেজে পরিণত হইয়াছে ।৯ 


১। শ্রদ্ধেয় ডঝ্টীর খ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায় মহাশয়ের উত্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা,_'এই 
উপন্ঠ।সগুলিকে উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনীর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিপবীত ধাবার সমাবেশ দেখ। য'য়। 
লেখকের ভাঁষ! ও বর্ণনাভন্গ প্রায় সর্বত্রই €19181270-এর লক্ষণাক্রান্ত ॥ 2/6:510)-এর উপস্থ সের 
মত রবীন্ক্রনাথের শেষ যুগের উপস্থাসের এক প্রকাব তীক্ষ কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ওঁজ্ছলা 
(1065]15০0581 চ11111800), দ্রুত, অবসরহীন সংক্ষিগততার মধো গভীর অর্থগৌরবের দেযতন। 
(6218:517) জামাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকুৃত ও অন্ভিভূত করে। 

॥ বঙ্গদাহছিত্যে উপন্তাসের ধারা ॥ 


ববীজ্জনাথ ৩৯৩ 


প্রথম যুগের উপন্থাম হইতে তিন রকম ছান্তরসের তিনটি দৃষ্টাত্ত লইয়া 
আলোচনা করা যাক। কোৌতুকরসের দৃষ্টাস্তত্বরূপ 'গোরা”র টৈপাস চরিঞ্রটির 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পাবে। তাহার চেহারার বর্ণন। লেখক এভাবে 
দিয়াছেন, “বেটেখাটে] আটসীাট মজবৃত গোছের চেহারা, কামানো গৌফদাড় 
কিছুদিন ক্ষৌরকর্জের অভাবে কুশাগ্রের সায় অস্কুরিত হহয়া উঠিয়াছে। 
তাহার বাড ও বৌ লাভ করিবার কল্পন1। সেই অধেক রাজত ও রাজকন্যা 
পাইবার স্বপ্নে মতই পাঠকের মনে বৌতক সঞ্চার কায়াছে। *গোরা'র 
পান্থুবাবু চরিগুটি ব্যঙ্গরসের উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ কণা যাইতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ 1নজে ব্রাহ্ম হইপেও ত্রাহ্ম-ধর্লাবলগ্ধীদের অন্ুদাবতা, ক্ষু্রতা ও 
পরম"*অপহিষুঃ শাকে কতখা'ন নিন্দা কার্তেন তাহা শির্শন মিলবে এই 
চারতনিতে । স্বজাতি ও ন্বদেশের ময্দানে ভোট কাযা যাহারা আগ্রগৌবব 
বোধ কবে তাহাদের প্রতি তীব প্রবাদ এহ চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া 
লেখক বাক্ত করিয়াছেন । সে নজেকে নিব্কুশ ও পু ঢষিত কারিতে যতবার 
চেষ্টা করিয়াছে ততবারই পবাজযেব অনপানয কালিখাষ শিজেও মুখ মগুপকে 
কুৎাসত ও তাশ্থাকর করিয়া ফেপিযাছে | নোকাড়ু পার হৈতোক্য ১ক্তবতীকে 
হিউমাবের দৃষ্টাগুত্রূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে | এহ সর্ধাশয় ও শ্বাসক 
লোকটি সবসময়ে একটি সর ও উপভোগ্য এসে পাঠকের চ৫কে গ্রসন 
করিয়া রাখে । 

শেষ যুগের বৈদদ্ধাদাপ হাস্থা রসের একটি সার্থকতম দষ্টান্তরপে এহ যুগের 
দেপ্র্ঠ উপগ্ভাস “শেষের কবিতার আলোচনা করা যইতে পারে। “শেষের 
কবিতার বাগ ভঙ্গি উহার নায়ক অমি» রায়ের মই প্রচাপত, প্রমাণিত ও 
গুতিষ্ঠিত সব কিছুর বিরুদ্ধে এক উচত ও দুর্দান্ত প্রন্ধাদ। হই উপন্গাসের 
গুতোকটি কথাই হীরকের ছাতির মতই উজ্জল 'াপোকধিলাসে মতত 
চঞ্চলগতি হইয়! উঠিয়াছে। ইহাতে যে রোমাব্দেৰ শ্রোণ্ন প্রবাহিত হইয়াছে 
তাহা মুহুর্তে মুহূর্তে বিরোধাভাস, বিষম, অনন্ত ও বিকুদ্ধ-বিন্ঠাস গুভূতি 
অলঙ্কারের উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া উৎক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাসে ঝপমল করিয়া 
উঠিক্াছে। বইখানি পড়িবার সময় প্রতি পদে পদে হুস্ম বৃদ্ধ ও চিন্তাশকির 
পরীক্ষা দিয়] ইহার অন্তঃশাম্ী রলধার! সম্ভোগ কঠিতে হইবে । কিন্তু তবুও 
কোথাও মনে হয় না যে, ইহার অন্তনিতিত ভাব চার ভঙ্গিজালে আচ্ছন্ন 
হইয়া গিয়্াছে। নীল আকাশে তারার চুমকীর মতই ভাবের সহিত ভঙ্গি 


৩৯৪ বঙ্গমাছিত্যে হাশ্তরমের ধার! 


এখানে এক হইয়া রহিয়াছে । “শেষের কবিতা'য় বাগ বৈদগ্ধে।র সহিত প্রায়ই 
বাঙ্গ বদ্ধপের বসান মশিয়াছে। অমিতে4 মতহ বখীন্দ্রনাথ স্টাহুপেবু প্রাতি 
ছিপেশ শ্রদ্ধাশীল কিন্ত ফ্যাসানের প্রি ঘোর বাতশ্রদ্ধ। উগ্র ফ্যাসানদুরস্ত 
উন্মা্গগামী পপাখীদের সুখোপ [তান একটু ননমভাবেই উন্সোচত 
কারয়াছেন। অযৃতের দুহ বোন 1লসি-ীশলির বর্ণনা কাঁতরতে যাইয়া তিনি 
বাললেন, 'এর] খুটখুড করে ভ্রুত পয়ে চলে) উচ্চৈ:স্বরে বলে , স্তরে স্তরে 
তোলে সুক্ষাগ্র হাস » মুখ ঈষৎ বেঁ কয়ে শ্মিওহাণ্ডে উচু কঢাক্ষে চায়, জানে 
কাকে বলে ভাগ চাদশি। [কিন্ত লেখকের ব্যঙ্গ সবাপেক্ষা শাশিত ও 
কঠোর হইয়াছে নরেন মঢার ও তাহার বোন কেটি |মটারের চাবত্র চিএপে। 
আহেণা বিপাতী ও মকটীবুত্ত পপুণ নেন মঢারের [5ত্র অন্কন কাওতে 
যাহয়া লেখক বালয়াছেশ১ “ওএ স্রযাভ-বকীণ হুংবোজ ভাবাঞ ডচ্চাএণঢা 
বিজাভত, ধিপাপ্বত। আমীপত চক্ষু 'অপস কটাক্ষ শহযোগে অনাতব্ক্ত 
যাবা আভজ্ঞ তাদের কাছে শোণা যায় হংলগ্ডের অপেক শালরভবাশ 
আমীএদের কণ্প্ধরে এইরকম শদ্গধ জামা | কেটি (মটার তাহার দাদ।এহ 
যোগ্য বোন। তাহার খাঙাণী শারাশমাজ-বাহভূতি ডৎকট আকাতি ও 
দেহসজ্জার পুঙ্খাগ্রপুঙ্থ [বরণে মধ্যে আক্ষছুরিকাঞ মম্ভেদী আঘাতেন্র বন 
চিহবদ্মান | এ।হার পাতুকার বণনা দতে যাহয়া লেখক মন্তব্য কারয়াছেন, 
“সবচেয়ে যেটা এনে ছুশ্চিন্তা ডত্েক করে সেট। ওর সমুচ্চ খুরওযালা 
জুঙাঞ্জোভায় কুটিশ ৬ শমায়, যেন ছাগপজাতীয় জীবের আদর্শ শিশ্বৃত হয়ে 
মানুষের পায়ে গঙন দেবা বেশায় স্ুষ্টিকতা ভুল কর্দে লেন, যেন মুচির 
দও পদোনা ৩র (কৃত বর্তায় ধরণাকে পীভনল করে চলার দ্বারা এভ্যোল্যুশনের 
ত্রুটি সংশোধন করা হয় ।? 


প্রবন্ধ ও আলোচন৷ 


পাহছতোর অন্ঠান্ত বিভাগের গ্তায় প্রবন্ধ বিভাগে« বখীন্দ্রনাথ তাহার 
অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতষ্ঠিত কারয়াছেন। প্রবন্ধ-পাহিত্য তাহার হাতে 
এক নৃতন রসলৌন্দধ ও িল্লোৎকর্ষে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। শুধু কেবল বিতর্ক ও 
বিচাঝ লহে, তত্ব ও তথাসন্িবেশ নহে, প্রবন্ধের মধ্যে অনুভূতিরসাপ্ুত হৃদয়ের 
যে স্পর্শ আনা যায়, আবেগ ও কল্পনার অঙ্গরাগে যে ইহাকে অনিন্দাহন্দর 
মাও দ্বান করা যায় তাহার পরিচয় পাহলাম আমর তাহার প্রবন্ধ-সাহিত্ো। 


বুবীন্্রনাথ ৩৯৫ 


এই রসাল বমণীয়তার জন্তই তাহার প্রবন্ধে আমরা বস্তু অপেক্ষা! লেখকের 
সবল, অন্ভূভতকোমল হাদয়ের স্পশটুকুই বেশি পাই। কখনও হা।সর শুভ্র 
আপোক ছডাইয়া, কখনও কৌতুকজণক কোন ঘটনা বঙ চডাহয়া, কখনও 
বা গভীরভাবে পসিকতাগ ছুত একটি অব্যর্থ বাণ শিক্ষেপ কাযা তনি তাহার 
ব্যাক্তসন্তাকে* পাঠকের সম্মুখে সতত ভালা ধেন। 

পু ব্যঙ্গকৌতুকের মধো যে প্রবন্বগুলি আছে সেগুলিতে শ্লেষ ও বাঙগের 
ভাবহ প্রধাণ। মুছু-শ্লেষাত্সক হাস রপপ্রধান প্রবন্ধগুলর মধ্যে রাসকতার 
ফপাফল মীমাংসা প্রভীত প্রবন্ধের নাম করা যাহতে পারে। বঝালকতার 
ফলাফল প্রবন্ধটিতে পোককে হাসপাইতে যাহয়া বিপত্তি লস বখবুণ 
রাহজাছে | অবাসকের প্রন গ্ুচ্ছন্ন শ্লেষেব ভাবহ ইহাতে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
মীমাংসায় বোমান্টিক খা ধব এক বাস্তব 5 *ৎসার মধ্যে হাস্থএুসর প্রবগতা 
দেখা গিজাছে। বাশর শ্বরে একজন রোমান্টিক নায়কা বিরহিণা রা ধকার 
হ্যায় বিহবল হহসা বালতে পা'গপ) 'আমাএ এ কী হইল, এ কী বেদনা । শন্দ্া 
নাহ, আহার নাহ্‌, মনে আখ নাই । থাঁককা থাকয়া চমকি চমক উঠ্ভি।? 
ইহার উত্তর বেশ ডপযুক্ত, 'তোমার বাত হহয়াছে। অতএব পুবে হাওয়। 
বাহলে যে দ্বার রোধ করিয়া দাও সেটা ভালোই কর।” ডেঞ্ে পিপড়ের 
মন্তবা, প্রত্বঙত্ব, লেখার শমুনা, পয়সার লাগ্ুন। প্রভাত ঞুবন্ধের মধ্ো 
বাঙ্গাবন্রপের আীক্ষ তা গ লেখকের হস্পষ্ট মত ও পথ ব্যক্ত হুহয়াছে । ডেঞ্ে 
পিপডেব মন্তব্য ও পয়সার পাঞ্ছনায় 1বদেশী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রাতবাদ বুটিয়। উত্ভিয়াছে। দুহটিতেহ বপকেবু মাধাষে বিভিন্ন জা।ত ও 
সম্প্রদায়ের কথাই লেখ করা হইয়াছে । [পপডের প্রতি ডেঞ্েদের ঘ্বুণ। ও 
তাহাদেপ খাদ্য আত্মপাৎ করিবার মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি সাআজ্যব'নী 
ইংরেজদের বিদ্বেষ ও তাহাদের খাছ্ভ হখণ করবা হইয়াছে । পক্সসার লাঞ্চনায় 
দরিদ্র ও ছুর্ভাগ্াপীডত জনগণের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর মাম্্ষের বিজাতীয় 
অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের [চন্ত্র বিদ্রপকষায়িত ভঙ্গিতে অক্ষিত হইয়াছে । শিষ্ন- 
অবস্থার মাগষদের মধ্যে যাহারা ভণ্ড ও চেজাল তাহারাই শুখু সামাজিক- 
ভাবে নিজেদের স্থবিধা কারয়া লইতে পারে। প্রত্বতত্ব ও লেখার নমুনা এই 
দুইটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহার বিকদ্ধমতখাদীদের লেখা ও ।.ববধণার প্রতি 
বিদ্ধপ নিক্ষেপ কপিয়াছেন। নব্যহিন্দুদের মধ্যে যাহারা প্রাচীন ভারতের 
গৌরব এাতহাসিক গবেষণার দ্বার! প্রতিপন্ন কারবার চেষ্টা করিতেন তাহারা 


৩৪৬ বঙ্গলাছিতোো হাশ্তরলের ধার! 


বিদ্রপবিদ্ধ হইলেন প্রত্বতত্ব প্রবন্ধটিতে। নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি 
অহ্থবরাগ দেখাইয়া! যাহারা তৎকালীন শাহিত্যে তরল ভাবোচ্ছ্াম প্রকাশ 
করিতেন তাহার] উপহদিত হইলেন লেখার নমুনায়। 

অন্তরঙ্গ সুরে রচিত চিঠিপত্রগুলির মধ্যে নান! হাম্তকৌতৃকের উপাদান 
ছডাইয়া রহিয়াছে । কথোপকথনের মধ্যে ববীন্দ্রনাথের যে রসিক ও বিদগ্ধ 
সন্তাটি ফুটিয়া উঠিত তাহাই ধরা পড়িযাছে তাহার চিঠিপত্র গুলির মধ্যে ] 
চিঠিপত্রের বিশিষ্ট শিল্পটি রবীন্দ্রনাথের ছাই বাংলা সাহিতো প্রবতিত 
হ£ল। তাহা পূর্বে চিঠিপন্বে থাকিত শুধু মাত্র স্বাদ, তাহ] ছিল 
গয়োজনের বাহন, অপ্রয়োজনের আনন্দ নহে। রবীন্দ্রনীথের চিঠিপত্র 
সংবাদ সাহিতো পরিণত হইল, তথাবস্ত বুসপ্রবাতে রূপান্তরিত হইল। 
“ছিম্নপরে”র পত্রগুলিব কথা দৃষ্টান্থহরূপ আলোচনা করা যাইতে পাবে। 
পত্রগুলি তিন যখন লিাখকেছিলেন তখন যোবনের আনন বসে তাহ!ব হাদয় 
কানায় কানায »বিধাছিল, বন্ধুবান্দবদের স'হচয ও হাদয়ম্পর্শ পাভ করিবার 
জন্য তাহার গ্রাতিপসন্ন সন্ডাটি সর্বদাহ উন্মুখ হই* হিল । একাদকে জীবনের 
গভীরে ডুব দিবার জন্য গাব অন্টরাগ, আশশ্ম.ক জীবনের বহিঃপ্রপাশিত 
ফেনিল পাঁলাচঞ্চণ তরঙ্গে নিলাম করিবার প্রবশ আগ্রহ--এহ ছুই রকম 
প্রবুত্তিই তাত'4 মধ্রো তখন দেখ। গিমাছিপ। সেন পাথবীএ রহস্য ও সৌন্দর্য 
বাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মান্ুষেব জীবন্রে ছোটখাট ভাস্কর 
দিকগালি তুশিয়| ধবিবার উচ্ছাত দেখা গিখাছে পনগ্গালব মধ্যে । স্কুলের 
ছেলেরা বিকৃত বিশুদ্ধ ভাষায কিন্গাবে আপ্দন পেশ করিপ ( পত্র--১৭ )) 
যোবতীর মান ভাঙ্গাইবার জন্য নৌকাব ম ঝবা কি স্বরে কেমন করিয়] গান 
গাহিল ' পত্র- ৯৩), দ্াঞ্জিকিঙের পথে যাহখার সময় কবির কিকপ বাক্স 
21)01)18 ( পত্র--ন ) হইল এই সঞ্চল টুকপা ট্রক4া ঘটনার মধ্য দিয়া তান 
হাস্তকৌতুকের কণা ছডাইয়া চল্য়াছেন। তুচ্ছ ও অনালোচ্য বিষয় গুরু- 
গম্ভীর বীতিতে আভঙ্ববের সঙ্গে বর্ণনা করিয়া তিনি অনেক লেই কৌতুন্তরস 
স্থষ্টি করিয়াছেন। একস্থানে বাতের উপর তিনি যে সরস মন্তব্য করিফাছেন 
তাহার কিছুটা] অংশ উদ্ধৃত হইল-_ 

“কোমরে বাত হলে চন্দনপন্ক লেপন করলে দ্বিগুণ বেডে ওঠে, চন্দ্রমাশালিনী 
পৃণিমা যামিনী সাত্বনার কারণ ন] হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়, আর স্সিগ্ক 
অমীরণকে বিভীষিকা বলে জ্ঞান হয়-- অথচ কালিদাস থেকে বাজরুষ বায় 


বুবীঙ্জানাথ ৩৯? 


'পর্স্ত কেহই বাতের উপর এক ছত্র কবিতা লেখেন নি, বোধ হয় কারও 
বাত হয় নি।? 

'জীবনস্থৃন্টির প্রবন্ধগুলিও ন্িপ্ধ রসিকতার আলোকে উদ্ভাসত হইয়া 
রহিয়াছে । পরিণত বয়সে পশ্চাৎপ্রসারী দৃষ্টি দিয়া যখন ছেপেবেলাকার 
দিনগুলি দেখা যায, তখন তাহাদের মধো অনেক হাস্যকৌতুকের বমণীয় 
উপাদ্দানই চোখে পডে ছোটবেলায় মনের মধো যে প্রবৃত্তি ও প্রবণতা, ভয় 
ও বুহস্য বাপা বাধযা থাকে বধস্ক মনের নিকট সেগুলি কতই না! কৌতুক 
যোগাহয়া! থাকে ' ববনন্দ্রশাথ শৈশবে পু'লপম্যানের নামে কিরূপ ভঙষে 
অণ্ভভূত হয়া পাডতেন, ে'প"গু পকে ছাত্রজ্ঞান করিয়া 1কভাবে তাহাদের 
উপর যৎ্পরোনাস্তি লাঞ্চনা টালাইঙেন তাহার বর্ণনা অতান্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে 
অতিশষ সরপ করিয়া |দয়াছেন। ছোটনেপায় যে সব লোকের সংস্পর্শে 
আসিয়া আমোদ পাইয়াছিলেন তাহাদের চবিত্র সরম ভঙ্গিতে গ্রীতির স্পর্শে 
উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন কৌতুকপরায়ণ কৈলাস মুখুজ্যে, স্থপক বোস্বাই 
আম সরৃশ নিপ্ধ মধূর শ্রীকঞ্ঠবাবু, কালো মোম-জাযা-মগ্ডিত, দের্দগু-প্রতাপ 
লাঠিয়াল এপং প্রেতশোকের সণ্গীতসাধক মুনশি প্রভৃতি চরিত্র জীবনস্থতির 
পাঠক কোনদিন ভূ লতে পারিবেন না| 

হাস্তপরিহাসের সরস স্পর্শে গুরুগম্ভীর তত্ববস্তও কিরূপ উপভোগ্য হহয়া 
উঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় পঞ্চভূতের প্রবন্ধগুলির মধ্যে। হাস্তরসের 
আলোচনায 'পঞ্চভূতে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, কারণ এই বইখানিতেই 
রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক সম্বন্ধে দুইটি অতুলনীয় প্রবন্ধ_কৌতৃকহাস্ত ও 
কৌতুকহাস্তের মাত্রা রহিয়াছে। হাম্তকৌতুকের প্রকৃতি ও প্রকাশ সম্বন্ধে 
তাহার মন শকালে ঘে বিশেষ ভাবে সজাগ ছিল তাহা এ প্রবন্ধ দুইটি হইতেই 
বুঝা যায়। ক্ষিতি, অপ (শ্রোতোস্থিনী ), তেজ ( দাপ্তি ), মরুৎ ( সমীর ), 
ব্যোম এই পাঁচটি চরিত্রের প্রতোকটি প্রবন্ধে আনিয়া তাহাদের নিজন্ প্ররুতি 
অগ্যায়ী কথোপকথনের অবতারণ1 করিয় নান। ছুরূই ও জটিপ তত্বকে রমণীয় 
ও সম্ভোগা কৰিয়া! তোল! হুইয়াছে। অ্ত্রোতাস্থিনী ও দীপ্কির চঞ্চল মেয়েলী 
ভাৰ ও আচরণ এবং তব্যাষের অদ্ভুত সাজসজ্জ। ও গম্ভীর আক'তই সবপেক্ষা 
বেশি হাস্য উদ্রেক করিয়াছে । ব্যোম অন্যান্ত সভ্যদের দ্বার! উপহুসিত হইলেও 
আসলে তত্ব আলোচনায় সেই বোধহস্ সর্বাপেক্ষা! বেশি অংশ গ্রহণ করিয়াছে, 
কিন্ত আসলে তাহার! সকলেই সম্মিলিতভাবে এক একটি অখণ্ড তত্বই প্রাতপন্ 


৩৯৮ বঙ্গলাহিত্যে হাস্তরসের ধাব! 


করিয়াছে । প্রবদ্ধগুলির মধ্যে তর্কবিতর্ক এবং পরস্পরের প্রতি শ্লেষ-মস্তব্য 
প্রভৃতি ছল মাত্র এবং তত্ব-আলোচনাই মুখ্য, কিন্ত এ ছল হইতেই হাম্ত- 
কৌতুকের প্রবাহ উৎসারিত হইয়াছে । 

“লিপিকা”র রচনাগুলিতেও হাস্যরসের অনেক নিদর্শন বতিয়াছে। ১নং 
বিভাগের রচনাগুপি গগ্ভকবিতাবর শ্রেণীতে অন্তভুত্র করা চলে এবং গাঢ় 
অন্রভূতির স্পর্শ থাকায় এই রচনাগুণিতে হান্যকৌতুকের উপাদান নাই | ২নং 
ও ৩নং রচনাগুলিতে গল্পের মাধাযে নান! তত্বেব অবতারণা তইয়াছে। নামের 
খেলায় নায়ের প্রতি সকল মানষেব স্বাভাবিক লোড লয়া পরিহান করা 
হইয়াছে । ভুলস্বর্গে বেকার লোকটি কেজে! পোকের স্বগে যাইন্ন] যে বিভ্রাট 
বাধাইয়৷ বলিল তাহারই কৌতুককর কাহিনী বণিত হইয়াছে। কর্তার ভূত ও 
তোতাকাহিনী এই ছুইটিই হইল বদ্রপাত্মক রচনা । কর্তার ভূতে আমাদের 
দেশবাপীর আগ্নপ্বশ্বাসের অন্াব ও অশ্পনের প্রতি অন্ধ ও ভ'তিবিহবল 
আচগত্যকে কঠোর বিদ্রাোপেব আঘাতে বিপর্যস্ত করা হইয়াছে । তোতা 
কা হনীতে জীবনের আপন্দৎস হইত বধ কারয়া সীম বদ্ধ ও শিয়মণনকবত্রিত 
রূঢ় পরিবেশের অশো শিক্ষাথিগশকে যে 2বোধ এ কুনিম শিক্ষা দেওয়া হয় 
তাহার বিরুদ্ধে আনন্্াদী, ।শক্ষাস্স্থারক কবি তীব্র প্রাত্বাদ' বাক্ত 
করিয়াছেন । 


শরহুচজ্র 


বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা করুণহৃদয় সতামুভূতিশীগ লেখক হইলেন 
শরৎচন্দ্র । অন্যান শেখকের মধো অন্যান্থ গুণ থাকিতে পাবে, কিন্ শবৎচক্ত 
হইলেন খাটি বাঙাল" । বাঙালীর হৃদয়মথিত প্রেম ও কোমলশার অমুতধাবায় 
তাহা প্রণ্তভা অভিষিক্ত হইয়াছিল। সেই প্রতিভার প্রথর দীপ্তি ও উজ্জ্বল বর্ণ, 
বিলাম আমাদের বুদ্ধিবিলসিত দষ্টিকে আকধণ করে না, কিজ্ঞ তাহার শান্ত ও 
শীতল চন্দ্রিকারাশি আমাদেল জদযকে আপ্ুত করিয়া দেয়। জীবনের জ্ঞালো! 
ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, স্বকৃতি ও বিরুতি সব কিছুই তিনি সঙানভূতিপিক্ত ও 
সমবেদনা-করুণ দৃ্টি দিযা দেখিয়াছেন। সেজন্য যাহা স্তুপ, যাহা সাধারণ ও 
যাহ। অন্থন্দর সে-নব বস্তু তাহার সাহিত্যে এক বেদনারসসিঞ্চিত সৌন্দর্য লাভ 
কপিয়াছে । ঘাসের উপর “শশিরনিশ্দু থাকিলেই তাহা মানাহব হইয়] উঠে, 
জলপূর্ণ সরোববেই পদ্মের দ্ূপ বিকসিত হয়। তেমনি সাহিতা ও শিল্লের 
সৌন্দর্য ফুটিয। উঠে বেদলাপ করুণ অশ্রাষ্পর্শে। জীবনের বেদনা-উৎস হইতে 
উদ্ভুত সৌন্দধের অপবপ প্কাশ আমরা দেখ শরৎচন্দ্ের সাহিতো। কিন্তু 
শরৎচন্দ্র জীবনরসের নিবিকার ও নিবিচার ভোক্তা । সেই বস শুধু মধুব নছে। 
তাহ] কট্র অগ্ তিক্ত ও কষাষ পুভ়ৃতি আন্বাদের সঠিত যুক্ত । সেজন্য স্লেহ, 
গ্লীতি 'প্রভৃণ্ত হৃদয়ের স্থকোমল হাদয়বুত্ধির সহিত ভুলত্র'শ্থ, পিরুতি ও অসঙ্গতি 
প্রভৃতি জীবনের বাহা ও স্থুল উপাদানগুলিও সাহার সাহিতো স্কান পাইয়াছে। 
কিন্ছ যে ব্দেনারস তাহার সমস্ত সৃষ্টির মূলে বাহয়াছে তাহার সিক্ত স্পর্শে 
হ কৌতুকের উপাদানগুলিও বেদনাশ্রধৌত হইয়া উঠিয়াছ। চতুষ্পার্শে 
জলবেটিত বালুকাভমি সূর্যালোকে »শসিতে থকে বাট, কিন্তু তাহা অনবরত 
জলগরবাহে সিক্ত ভয় । শরৎচন্দ্রের হাশ্তপরিহ্হাসগড বিমল আন্ন্দ"কি রণ 
ছভাইবারু সঙ্গে সঙ্গেই সমবেদনার করণ প্রবাহ অভিন্লাত হয় । তিনিই বোধ 
হয় আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ করুণ ভান্তরসম্ষ্টা। তাহার হাস যেন শশ্রুর 
জমাট তুষাররাশি, যেন জলভারানত মেঘের বুকে চঞ্চল বিট্াৎ-বিলাস। 

যথার্থ হিউমাবশিল্পীর মত শরৎচন্দ্র যাহাদের লইয়া হাসিয়াছেন তাহাদের 
আবার নিনিভজ্ডাবে ভালোবাসিয়াছেন, যাভারা! জীবনের গকাশা বাক্ছপাথ 
চলিতে পারে না, অন্ধক”” চ্ছন্্ গোপন হুড়ঙ্গপথে যাহার] তাহাদের বিডন্থিত 


৪০০ বঙ্গলাহিতো হাশ্যরসের ধার! 


জীবন বহন করিয়া চলে, ষাহাবর। হলাহলপাত্র অশ্রজলের সঙ্গে খিশাইয় পান 
করে তাহারাই শরৎচন্দ্রের পরিচিত ও প্রিয় চরিত্র । তাহাদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্য 
বর্ণন! করিয়া তিনি আমাদের কাদাইয়াছেন কিন্ত তাহাদের ব্রা ও বিকৃতি, 
ভ্রান্তি ও ছুবলতা দেখাইয়া তিনি আমাদের হাসাইয়াছেনও বটে। নন্দমিস্ত্রী ও 
টগর বোষ্টমী, থাকোবাব। ও সাধুজী. প্রিয়নাথ ও কৈলাস খুডা, দীননাথ ও 
ধর্মধাস, এবং পোডাকাঠ প্রভৃতি চরিত্র নিতান্তই তুচ্ছ ও সাধারণ, কিন্ত সিগ্ধ 
পরিহাসের স্পর্শে তাহারা এক একটি অবিশ্মরণীয় হাস্তরসের উৎস হইয়া 
উঠিয়াছে। জীবনের সমস্যাজটিল, আবর্তসম্কুল পথে যাহাদের সহিত তাহার 
পরিচয় হইয়াছে তাহাদের বেদনা ও জিজ্ঞাসা তিনি চোখের জলের ভাষায় 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্ধ যাহারা শিত্যকার সমাদ্দের পায়েচলা পথটিতে 
আনাগোনা করে, যাহারা আমাদের অস্যরঙ্গ ও আত্মীয় তাহাদের প্রতিও তিন 
তাহার কৌতুহপী ও কৌতৃকসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের কলহ 
ওভালোবাদা, ভূল-বোঝাবুঝি ও সাময়িক মন-কষাকধি, বাতিক ও অন'মনস্কতা, 
ক্ুদ্দড়1 ও নীচত। তিনি হাগ্তপবিহাসের আঘাতে উদ্ঘাটন করিয়। দিয়াছেন । 
কিন্তু তিনি নিজেকে স্বতগ্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই । যাহ'দের লইয়া 
তিনি মজা করিয়াছেন, তিনি তাহাদেরই একজন, বও মাখাইতে যাইয়। ঠিতনি 
নিজেও বুঙ মাখিয়া ফেলিয়াছেন। যে আঘাত তিনি তাহাদের দিয়াছেন সেই 
আঘাত তিনি দ্বিগুণ সহা করিযধাছেন। অবশ্য তাহার হাস্যরস প্রধানত হিউমার- 
ধর্মী হইলেও তাহাতে যে ব্যঙ্গ একেবারে নাই তাহা নহে। তাহার হৃদয় করুণা 
ও সমবেদনায় পূর্ণ ছিল বলিয়াই মানুষের নীচতা, ভগ্তামি, স্বার্থপরতা ও 
অপচিকীধা দেখিয়৷ মাঝে মাঝে তিনি অলহিষুত ও তিক্ত হইক্লা উঠিতেন। 
গোবিন্দ গান্ুলি, গোলোক চাট্ুজো, রাসবিহারী প্রভৃতি চরিত্রকে সেজন্য তিনি 
ক্ষম। করিতে পাবেন নাহ । কিন্তু বু তাহাদের শাস্তির ভার তি-ন গ্রহণ 
করেন নাই, সেই ভার তিনি দিয়াছেন পাঠকদের উপর | 

শরৎচন্দ্রের হাস্যরস প্রধানত চরিজ্রকে অবলম্বন করিয়াছে । চবিত্রগুলতে 
কখনও তাহার রঙ্গ, কখনও বা ব্যঙ্গ ফুটিয়াছে। কিন্তু তিনি নিজে নেপথ্যেই 
অবস্থান করিয়াছেন, কোথাও পাঠক ও তাহার অঙ্কিত চারিজ্রের মধো নিজেকে 
আনিয়া ফেলেন নাই । মাঝে মাঝে কাহিনী বর্ণনা কালে ছুই একটি লরম 
মন্তব্য ও কৌতুকজনক উক্তি করিয়া পাঠকের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহ। নিতান্তই ক্ষণকালের জন্ত । কিন্তু যেখানে তিনি 
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নিজেই হাশ্যরদ পরিবেষণের ভার লইয়াছেন সেখানে তিনি তাহার নিজন্ব 
বর্ণনার অবতারণা করিফ়াছেন । সেখানে তাহাকে আমাদের অত্যন্ত কাছ'- 
কাছি হান্তরসিকের ভূমিকায় অব্তীণ দেখিতে পাই । সেখানে তাহার ভাষায় 
কৌতুকের কথাগুলি শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকের মত বিরাজমান । বাক্যবিস্তান-প্রণালী 
ও বলিবার ভঙ্গিটি হাশ্যকৌতৃকের বুডীন চর্ণে মাঞ্জিত। নিজের মুখের আকৃতি 
গম্ভীর করিয়া, পাঠকের মনে কৌতুহপ ও উদ্বেগ হ্্টি করিয়া, কখনও রহিয়] 
সনহয়], কখনও বা অকণ্মাৎ্ তিনি কৌতুকের ব্রহ্ষান্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকেন। 
পাঠক হস্তচালিত পুত্তলিকার ন্যায় তাহার হস্তনির্দেশে যেন হাসিতে আবস্ত 
করে। কিন্ত একবার হাসি আবস্ত হইলে শরৎচন্দ্র যেন নিশ্নম ও ক্ষমাহীন 
হইয়] উঠেন। একটির পর একটি অস্ত্র নিক্ষেপ কবিষ়া] পাঠকের দেহ ও মন প্রায় 
অস্লাড করিয়া ফেলেন। (শ্রীকান্ত? প্রথম পর্বের মেজদার্‌ নিদাকণ অধ্যয়ন-নিষ্ঠা 
ও দি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের লোমহর্ধণ ঘটণ! প্রবল কৌতুক রসের দৃষ্টাস্তত্বরূপ 
প্রথমেই মনে আসিবে । মেজদার প্রতি ব্যঙ্গ করিতে লেখক ছাডেন নাই তাহা! 
সত্য এবং মেজদার পরীক্ষার ফলাফল ও অবিচল অধ্যয়নসাধনার একটি 
গুরুতর বৈষম্যের ফলে তাহার চখিত্র অধিকতর কোৌতুকাখহ হইয়াছে অন্দেহ 
নাই, কিন্ত কৌতুকের প্রাবলা দেখা গিয়াছে থুথুফেপা, নাকঝাডা, তেষ্টাপাওয়া 
ইত্যাদি টিকিটের প্রবর্তন ও তাহাদের নিখুত ও স্বচার তত্ভাখধানে । মেজদার 
সম্বন্ধে শপৎচগ্দ্রের মন্তব্য এই কৌতুকপর্বের চুভাস্ত পরিণতি, "কিন্ত মেজদা 
দুর্ভাগা, শাহাব নিবোধ পরীক্ষক গুপো তাহাকে কোনদিন ।চনিতেই পারিল না। 
নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রাতি এপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সঙ্থকে 
এমন সক্ষম দ্রায়িত্বোধ থাক সত্বেও তাহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে 
লাগিল। ইহাই কি অদৃষ্টের অন্ধ বিচার? যাক-_-এখন আর সে ছুঃখ জানাইয়। 
ক হইবে 1” এই রোমাঞ্চকর অধ্যয়নপর্বের পরেই দি রয়েল বেঙ্গণ টাহুগা 
পর্ব । মেজদার সেই প্রদ্বীপ উপ্টাইয় চিৎ হয়া আজ ৷ শব্দ, পিসেমশাই ও 
তাহার দুই ছেপের গগনবিদারী [চৎকার, শ্রদ্ধাম্পদ ভট্চাষামশাইকে চোখ 
মনে করিয়া দরওয়ানদের বেদম ঠেঙানি, হিন্দুস্থানী দরওয়ানদের অভূতপূর্ব 
পরাত্রম্ এবং পরিশেষে ক্রুদ্ধ ভট্চাষ্যি মশাইয়ের অনবগ্ হিন্দী বকুশিঃ “এহ 
হারামজাদদ। বজ্জাতকে বান্তে আমার গতর চূর্ণ ছে! গিয়া। শ্ো্টা শাপার 
ব্যাটার আমাকে যেন কিলায়কে কাটাল পাকায় দিয় এই সবের মধ্য দিয়া 
হে দক্ষষজ্ঞ ব্যাপার ঘটিণ্ব তাহাতে হাসির আঘাতে আঘাতে আমাদের নিতান্তই 
২৬ 
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বেসামাল হইয়া পড়িতে হয়।) প্রবল কৌতুকের দৃ্ানশ্বরপ মেখনাদবধের 
অ-পূর্ব অভিনন্ন ব্াযাপারটিরও উল্লেখ করিতে হয়। বিরাটদেহ ও বিশালপেট 
মেঘনাদ যখন প্রচণ্ড লাফ দিয়! স্টেজে প্রবেশ করিলেন তখন ফুটলাইটের পাচ 
ছয়টি ল্যাম্প উন্টাইয়। গেল এবং তাহার কোমরবন্ধটাও পটাস করিয়! ছি'ভিয়! 
পড়িল। হৈ চৈ পড়িয়া গেল, কিন্ত বীর মেঘনাদ অবলীলাক্রমে এই সঙ্কট 
উত্তীর্ণ হইয়া? গেলেন। শরৎচন্দ্রের মন্তবাই শোন! যাক-ন্ত বীর? ধন্য 
বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধন্ুক নাই, ব1 
হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অন্তকৃল নয়_ শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে 
দ্বেখিয়াছে 1 অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা! পলাইয়া৷ আত্মরক্ষ 
করিতে হইল ।, শ্রীকান্ত" দ্বিতীয় পর্বে জাহাজে উঠিবার আশায় প্রতীক্ষারত 
যাত্রীদের যে বর্ণন1 দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও শরৎচন্জের বাস্তব বর্ণনানৈপুণ্য 
ও কৌতুকের নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে । পিলেগক1 ভগদবির যে বিবরণ তিনি 
দ্িম্াছেন তাহ] বিশেষ কৌতৃকজনক । জাহাজের লোকেদের থে সম্মিলিত 
জাতীয় সংগীতের বর্ণনা লেখক দিয়াছেন তাহা! তে] দত্তরমত রোমাঞ্চকর । 
কিন্তু এই বিভিন্নজা'তীষ গায়কদের মধো কাবুলিয়ালার গানের মত এত 
আমোদজনক বোধ হয় আর কাহারও গান নহে। শরৎচন্দ্র উক্তি, 
জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্বান কিন! জানি না না হইলে, কাবুলিয়ালা 
গান গায়, একথা কে ভাবিতে পারে?” বর্মী স্ত্রীকে ঠকা ইয়া ষে বাঙালী যুবকটি 
দ্বেশে রওনা হইল তাহার বিদায়-দৃশ্ঠটির মধো প্রবল কৌতুকরস থাকিলেও 
লেখক যেন সেই কৌতুকরসে যোগ দেন নাই, তিনি যুবকটির হৃদয়হীন 
অকৃতজ্ঞতার বিরুদ্ধেই তীত্র নালিশ জানাইয়াছেন। আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় 
অভিভূত বর্মী স্ত্রীকে কপট সাম্বনা দিবার ছলে যখন সে বাংল ভাষায় বিলাপ 
করিয়া বলিতে লাগিল, “রে আমার বরতনমণি। তোকে কদলী প্রদর্শন 
কবিয়] চলিল'ম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া! চলিলাম 1, তখন নিকটবর্তী বাঙালী 
শ্রোতাদের কাছে তাহ কৌতুকাবহ হইয়াছিল সন্দেহ 7াই, কিন্ত তাহাতে 
মানবচরিত্রের এক আত্যস্তিক নৃশংসতার দ্দিকও লেখকের দ্বারা উদ্ঘাটিত 
হুইয়াছে। 

অবিমিশ্র কৌতুকরস ছষ্ট্ি করিবার জন্য শরৎচন্দ্র যে চরিব্রগুলি শষ 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রথমেই মনে পভিবে 'ভ্রীকাস্ত' ঘিতীয় পর্ধের 
নন্দমিস্্রী ও টগর কোষ্টমীব কথা । টগর বোষ্টমী জাত বোইমের মেয়ে িশ 


শব 


শরঙচজ ৪০৩ 


ব্ছর ঠকবর্তের ঘর করিতেছে বটে কিন্ত কখনও তাহাকে হেঁসেলে ঢুকিতে দেয় 
নাই। নন্দ একটু নিরীহ গোছের, একটু রসিকও বটে, কিন্তু টগর বোষ্টমীপ 
এ ভাটার মত চোখের কড়া নজরে এবং মোটা জোড়া ভুরুর প্রথর শাসনে 
তাহাকে সর্বক্ষণ বন্দী থাকিতে হয়। নন্দমিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর মল্লযুছ্ধের 
জয়পরাজগ্পের কথা শরৎচন্দ্র উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্ত আমর! অনুমান 
করিতে পারি টগর বোষ্টমীপই নিশ্চয় জয় হইয়াছিল। সাধুসন্্যাসীব চরিত্র 
লইয়া! শরৎচন্দ্র অনেক স্থলেই কৌতুকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন । ('ভ্রীকাস্তে”র প্রথম 
পর্বে যে সাধুবাবার শিত্বত্ব শ্রকান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ভোজনবিলাম, 
গঞ্জিকাসেব! ইত্যাদি বিবিধ উচ্চাঙ্গের পারমাধিক সাধনার যে বর্ণন1 বহিক্জাছে 
তাহা! বিশেষ কৌতুকজনক ) আর একজন কৌতুকরসাত্মক সাধু হইলেন 
চবিন্ত্রহীনের থাকোবাবা। মদ ও গাঁজার প্রতি ইহার আসক্তি অসাধারণ, 
তবে ইনি পৃব্ক্তি সাধুবাবার স্থায় শাস্তস্বভাব ও উদারচেতা নহেন, ইহার 
মেজাজ অত্যন্ত উত্তপ্ধ এবং মুখের ভাষাও অতাস্ত স্পষ্ট ও শাণিত, কথায় 
কথায় ইনি লোকের সঙ্গে সন্রাসীর অবিধেয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া! বসেন। 
বেহারীর হাতে ত্রিশূল দেখিয়া তাহার কুকুরের মত সভ্য চীৎকারের দৃষ্ঠটি 
ভুলিবার নহে। 

কারুণাসিক্ত হাম্তবসাত্মবক চরিত্রগুলির আলোচনা! করিতে গেলে গ্রথমেই 
'বামুনের মেয়ে”র প্রিয়নাথ ডাক্তারের কথা মনে পডিবে। এই সরল, আত্মভোলা 
পাগলাটে ও উদ্বারহৃদয় ভাক্তারটিকে কখনও ভোল। যায় না। হোমিওপ্যাথির 
প্রতি তাহার অমামান্য শ্রদ্ধা, হোমিওপ্যাথি উধধগুলিও তাহার নখদর্পণে, কিন্তু 
তাহার শুধু নাই একটুখানি বাস্তববুদ্ধি ও সাংসারিক জ্ঞান। পরাণ চাটুধষ্যের 
সঙ্গে প্রতিদ্বন্বিতা করিক্না হোমিওপাথির মান বাখিবার জন্য ক্যাষ্টর অয্নেল 
নেবন, পা-মচকানর চিকিৎসা করিতে যাইয়। মৃত্যুভয়ের ওষধ ব্যবস্থা করা, 
বোগীর আশায় হা পিত্যেশ করিয়া বসিয়া থাকা এবং হোমিওপ্যাথির ওুঁধধগুলি 
বীজমন্ত্রের মত জপকরা' প্রভৃত্তির বর্ণনা পড়িতে পড়িতে প্রবল হাস্যবেগে 
উত্তেজিত হইতে হয়, কিন্তু শুধু কেবল হাসির মধ্য দিয়] চরিত্রটি শেষ কর! 
যায় না। হাসির সঙ্গে সঙ্গে চণ্রদ্রটির প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ ও সমবেদনা 
জন্মিতে থাকে তাহাই আমাদের হৃদয়ে চিস্থায়ী হইয়া বপে, তাহার প্রতি 
সকলের অনাস্থা ও অবজ্ঞা, স্ত্রী জগন্ধাত্রীর তীব্র ভত্সনা এবং অবশেষে 
গোলক চাটুযোর পৈশাচিক ব্যবহার, প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের করুণরসাপ্লুড 


৪০৪ বঙ্গমাহিত্যে হাস্তরসের ধাবা 


শ্বস্তর হইতে তাহার জন্ত অপরিমেয় সমবেদন। ক্ষরিত হইতে থাকে । “চ্জ্র- 
নাথের দাবাখেলার বাতিকগ্রস্ত স্রেহত্বীল বৃদ্ধ কৈলাসখুড়ার চন্রিত্রটি এরকম 
আর একটি ককুণ হাস্তরলাত্মক চরিত্র । কৈলাসের সরল কথাবার্ত! ও দাবার 
প্রতি অত্যধিক আসক্তি আমাদের কৌতুক উদ্রেক করিলেও তাহার অনাবিল 
স্নেহের প্রকাশ এবং বিচ্ছেদকাতর জীবনের পরিণতি আমাদের অন্তঃকরণকে 
সমবেদনায় আর্জ করিয়া দ্বেয়। “অরক্ষণীয়া'র পোড়াকাঠচরিত্রটি ছিউমাবের 
আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ] দৃষ্টান্ত । শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিশীল জীবন- 
বোধের অদ্ভুত ক্ষমতা--পোডাকাঠের মধ্যে তিনি ন্মেহ ও সহান্্ভূতির শীতল 
রসধারা প্রবাহিত করিয় দিয়াছেন! তাহার কালো রোগ এবং লম্বা দেহ, 
অনাবৃত মাড়িযুগল, বীভৎস হানি এবং কাংশ্যনিন্দিত কন্বর গুভূতি সকলের 
মনে ভয়মিশ্রিত কৌতুক উদ্রেক করে। কিন্তু সেই আবার তাহার অর্থপিশাচ 
স্বামীর কবল হইতে জ্ঞানদাকে উদ্ধার করিয়াছে, রূপার গোট বাধা দিয়া 
তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা কবিয়াছে, এবং চোখের জল ফেলিয়! তাহাকে ও 
তাহার মাকে বিদায় দিয়াছে । সে পোড়াকাঠরূপে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে 
প্রথম আসিয়াছিল, স্থু্ভিত চন্দনবুক্ষ হইয়াই দে তাহার হাদক়ভূমিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইল। 
পলীগ্রামের সাধাব্ণ মানুষের দোষ ও হুর্বগতীা লইয়া শরৎচন্দ্র অনেক 
হাম্তপরিহাস করিয়াছেন । ইহার! ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর, অপরের অহিত ও অপকার 
করিবার জন্য ইহার! সর্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু ইহার বড় গরীব ও হীন 
অবস্থাপন্ন। সেজন্ ইহাদের নীচতা ও অন্যায় কাজ দেখিয়া আমরা ইহাদের 
প্রতি কিঞ্চিৎ অন্ুকম্পামিশ্রিত অবজ্ঞাই প্রকাশ করি। ইহাদের দুইটি সার্থক 
ৃষ্াস্ত হইল পলীসমাজের ধর্মদাস ও দীন্থ ভট্চাজ। ধর্মদাপ শুধুমাত্র ধর্মেরই 
দাস বটে, সেজন্য ছোটলোকদের গ্রতি তাহার নিদারুণ ম্বণা এবং বমেশের 
হিতৈষী হইয়া! অপর সকলের নিন্দায় তাহার প্রগাঢ় অন্থরাগ। তাহার 
নিরবচ্ছিন্ন কামির মধ্য দিয়া সে সত্য ও হিতকথা বলিবার জন্তই আকফুলি 
বিকুলি করিয়াছে। দীন ও তাহার উলক্ষ অভুক্ত ছেলেমেয়েদের বর্ণন] দিতে 
যাইয়া! লেখক আমাদের হাপাইয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা দাবিপ্রা- 
পীড়িত পল্লীবাসীদের একটি অতিবাস্তব ও করণ চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া 
ধৰিয়্াছেন। এই রকম আর একটি চরিত্র হইল এই উপন্থাসের বাড়ুয্যে 
মশাই। বীডুয্যে মশাইয়ের মুখে কলিকাতার নিন্দা, বিনা পক্সান়্ কথায় 
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ভুলাইয়া জিনিস আত্মপাৎ করিবার সচতুর দক্ষতা প্রভৃতি দেখাইয়া! শরৎচন্ত 
যথেষ্ট ছাত্যরস স্ষ্টি কবিয়াছেন। 
শবৎচন্দ্রের অনেকগুলি বিশিষ্ট চরিত্র পরিবেশ সম্বন্ধে উদদালীন, খাপছাঁড। 
ও অগ্তমনস্ব । প্রত্যেক সামাজিক মানুষ যখন তাহার পারিপাণ্থিক অবস্থা গ 
চরিজ্জ সম্বদ্ধেও সচেতন, নিতানৈমিত্তিক ঘটনা ও ক্রযাঁকর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
(নে অবহিত তখনই লে সুস্থ ও স্বাভাবিক । কিন্তু যখন সে একা, বিচ্ছিন্ন 
অসংলগ্ন ও অন্যমনস্ক তখনহ সে হাম্ত উদ্রেক করে। এই স্গদ্ধে বাগর্সো খুব 
ভালো আলোচন' করিযাঙ্ডেন। বার্গসৌ বলিষ ছেন, যখন হামবা আমাদে+ 
প্রতিবেশী 9 সামা্জক জীবন সঙ্ছদে উদাস'ন হই, তখনই কমেডির জগৎ 
আরম্ভ ইয ১ শবৎচন্দ্রের অপ্কে নামক একপ উদ্দাধীন ও অন্যা্ল্ক্কপ্রকুতিখ । 
অবশ্য এই ঈদাস*ন] ৪ 'তমনক্কভীর আগভ হালা নায়িকাদের যত ও 
ভালোবাসা মহজে ও অধিক প'রমাণে লাভ করিতে পাধিয়াছে। কিন্ধ তাহাদের 
শিশুন্বপভ সংসা4- অনভিজ্ঞ, কথায় ও কাছে এক্স শোধ সখশানা এ+ আব 
ও স্বার্থ সন্বদ্ধে আঁশান্কক অবহেপা ভাভ্দর চাগকাক শাশাম্পদ করিয়? 
ভুলিয়াছে। তাঙগাদের কথা ও আচবণ আমবা মজা পোধ করি, কি” 
তাহাদের প্রতি এক সেহশী" সহাভ৯টিতেও আমাদের অস্কর পূর্ণ হইল থাকে। 
'বডদিদি”€ হপেন্্রনাথের কথাই ধরা যাক ক্তবেন্্রনাথ শিশুর মত অলহাৎ 
এবং সাণ্সাপ্দিক সকল ব্যাপারেশ অপটু । তাভাএ “ই অসহায়, পটু ভাব 
অনেক সময়েই কৌতুক উৎপ'্দন কারয'ছে। দ্দত্তাৰ নরেনও এহপকম এক। 
খেয়াী আত্মভোশ! ও অবোধ চরিবধ | তাহার খা ওযাপরার দিকে পক্ষ্য নাই, 
চলাফেরা স্বন্ধেও কোন শিকপম নাই, কোন দিশিসকে গোপন কারবার জন 
তাহার কোন যত্বও নাই । বিজয়াব মনের গেপনঙ্ম রম্য শা জানিয়1 এ 
আনাডী বৈজ্ঞাশিকটি এক এক সমন এমন এক একটি কাণ্ড বাধাইযা সিয়াচে 
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৪৬৬ বঙ্গলাছিত্ো হাস্যরসের ধার! 


আত্মবিস্থৃতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আমরা পাইলাম “নিষ্কৃতি'র বড় ভাই গিরিশের 
চরিত্রে। এই ন্েহশীল, মহাপ্রাণ আত্মবিস্বত লোকটি সংসারের সকল কলহ 
বিবাদ, ঈর্ষা! ও স্বার্থপরতার ভধ্র্বে নিজের এক শ্বতস্ত্রলোকে যেন অবস্থান 
করিয়াছে । মাঝে মাঝে তাহাকে পঙ্কিপ সংসার-আবর্তের মধ্যে টানিকস। 
নামাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু তাহার নিস্পৃহ উদ্াসীনতার বর্ম ভেদ কবা 
সম্ভব হয় নাই। সে এমন কথা বলিয়াছে, এমন আচরণ করিয়াছে যে ঈর্ষা ও 
স্বার্থের সব ষড়যন্ত্র একেবারে বিপর্ধস্ত হইয়া গিয়াছে । তাহার অসচরাচর-দৃ 
সংসার-অনভিজ্ঞত1, আপন স্বার্থের প্রতি একান্ত ওুঁদাসীন্ত প্রভৃতি হাম্যজনঞ 
হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক সর্বজনীন প্রীতি ও সহানুভূতির আসনেও 
তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । সর্বশেষে এই অদ্ভুত লোকটি যে অপ্রত্যাশিত 
কাজটি করিয়া বিল তাহাতে এক আকম্মিক [বশ্মযর়জনিত কৌতুকবোধের 
সঙ্গে সঙ্গে এক প্রসন্ন স্বস্তির তৃপ্চিকর স্পর্শে আমাদের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে। 
শরৎচন্দ্রের এমন কয়েকটি চিত্র আছে যাহাদের চরিত্র হইতে হাস্যরস 
উৎসারিত হয় নাই, যাহার" নিজেরাই সচেতনভাবে শাণিত ও চমৎকারী 
বাকোর দ্বার] হাশ্যরস স্যষ্টি করিয়াছে । তাহাদের চারত্রগত বৈশিষ্ট্য ছাপাইয়া 
অনেক সময় তাহাদের নসপ্ধ পরিহাস, চুল রমিকতা কিংবা ধারাল বিদ্ধিপ 
তৈলাধার প্রদীপের উপরিস্থ উজ্জ্বল শিখার ন্যায় শোভা পাইয়াছে। “গৃহদাছে'র 
উপভোগ্য চবিত্র মৃণালের কথা দষ্টান্তত্বব্ূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মৃপাল 
সেকেলে পললীলমাজভুক্ত রুঙ্গরসিকা রমণী । অন্যের স্ত্রীকে সতীন বলিয়া! সম্বোধন 
করা, নিজের স্বামীকে অপরের সহিত ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করা--এ 
সব রসিকতা অচলার মত আধুনিকী নাবীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু একথ। 
সত্য যে, গৃহদাহের গভীর সমশ্যাজটিল বিষাদক্রিষ্ট কাইিনীর মধ্যে যখনই মুণাল 
আসিয়াছে তখন স্ুর্যালোকে দূরীভূত কুয়াশাজালেব ন্যায় সব বিষাদ ও শ্লানিমা 
ঘেন বিদুরিত হইয়া গিয়াছে। '্্রীকান্তের রাজলক্্ী ও কমল্লতা এই ছুইটি 
চবিত্রই পরিহাসপ্রিয় রমণীর আকধণীয় দৃষ্টাস্ত। বাজলম্ম্ীর আসণ সত্তাটি হইল 
অন্তত স্বপীড়িত অশ্রসবন্থ একটি বিধব। রুমণী, কিন্তু কালে। জলের উপরিস্থ শাদ। 
ফেনাব ন্যায় তাহার নিবিড বেদনাঘন আসল সত্তাটির উপরে একটি রঙ্গরসচঞ্চল 
ছল বাইজীসত্তা আছে। তাহার বিলোল কটাক্ষ এবং নৃপুরশিঞ্চিত চঞ্চল 
চবণের স্তায় কৌতুকবিলপিত বাকাগুলি উষ্ণ মিরার উজ্ডীন বাম্পের মতই 
চতুর্দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহার শ্বভাবপ্রসন্ন মৃতিটি আমাদের পৰিতৃপ্ঝ 


শবৎচন্ ৪৭৭ 


অন্তরকে ভরিয়া! রাখে । মাঝে মাঝে সে তাহার অন্তববেধন। গোপন কিয়া 
গ্রকাস্তে'র সহিত তরল রসিকতাত্ব নিজেকে খুব হজ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু 
ব্যাকালে প্রসরু হ্াশোক যেমন নিমেষের মধ্যেই কালো মেঘে আচ্ছন্ন হুহয়। 
বায, তেমনি মুহুর্তকালের মধ্যেই তাহার কৌতুকপ্রসুল্প মুখমণ্ডপ অস্তরবেদনায় 
ম্লান হইয়া পড়ে । রাঞজ্লক্ষ্ীর ন্যায় কমললতাও হাস্তপরিহাসের বঙের প্রলেপ 
পা তাহাখ ছুঃংখময় জাবনের কালে। রূপ লুক্কায়ত রাখিতে চাঁহয়াছে। এহ 
'আনন্দময়া কী্তনরসে মাতোয়ার] বৈষ্ণবাটি শুধু কেবপ শ্রকান্ডের মন নহে 
সমগ্র উপন্যানের পারবেশটিও মধুর আনন্দরসে অভিাসাঞ্চত করিয়! দর্নাছে। 
শরৎ্চন্দ্ের অলামান্য হৃহি করণময়ার ক্ষুরধার রসিকতা একটি আবম্মরণীয় 
দৃষ্টান্ত । কিরণম্্রী হদয়বতী সহনশীল পারা নহে, সে তাক্ষ বুঙ্গমতী মননশীল 
নারী। জীবনের ছুতোগ ও বঞ্চনা তাহার বুভুক্ষু মনকে ব কাহয়া একটি ধন্কে 
পরিণত কাখয়াছে। মেই ধন্ধক হছতে যে-সব তীক্ষ বাণ |শাক্ষপ্ত হইয়াছে 
সেশ্ুপি প্রতিরোধ করিতে পারে এমন পাধ্য কাহারও নাই। দ্ংশনোগ্ধত 
সপের ন্যায় তাহার বকা ওষ্টাধরের মধ্য দিয়! নির্গত বাক্যগুলি তীক্ষধার 
ছাএকার গায় অশরের মমে যাহয়! [বদ্ধ হয়। কিন্ত কিবণনয়ীর ব্যক্গাবন্ধরপপ্ডণি 
শুধু কেবল অপরের প্রত শাক্ষপ্ত হয় না, সেগ্প তাহার নিঙ্গের প্রাতও 
ডান্ধষ্ট হয়। তাহার হাণ অবস্থ। ও দুর্বপ হৃদয়বুাত্তকে কঠোর বিজ্রপ দ্বারা বঞ্ 
করতেও তাহার বাধে না। [করণমক্সীএ বাক্যগুাল জাহাখ প্পের ন্যান_ 
আনবাধৰেগে আকধণ করে, আবার আনর্বাণ আগুনে দগ্ধ করে। 
যে-সৰ চরিত্রের মধ্যে শরৎ্চত্দ্রের ব্যঙ্গরসেরে পারুচয় পাওয়৷ যার সেগুপি 
লইন্জাই এখন আমরা আলোচনা করিব। (শ্রকান্তে'র শতুনদাচারত্রাটই প্রথম 
উল্লেখ করা যাক। তাহার সম্বন্ধে শরৎ্চন্দ্র বালয়াছেন, “বস্ততঃ আম এমন 
স্বার্থপর, অপজ্জন ব্যক্ত ঞাবনে অল্পহ দেখিক্লাছ।” তাহার উতৎকট শ্বার্পরতাএ 
প্রতিটি [ক্রয্নাকলাপের মধ্য দিয়! শরৎচন্দ্র তাহার প্রতি কঠোর বিদ্ধপ বর্ষণ 
কারয়াছেন। শরৎ্চন্ত্র বোধ হয় এই একটি মাত্র চরিত্রকে শান্তি না দি 
পারেন নাই। দঞ্জিপাড়ার ঠুন ঠুন পেক়ালাসপাধক এই অসাধারণ বাবুটি 
অবশেষে যে বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন তাহা! বোধ হয় তাহার নিষ্ঠুর 
স্বার্থপরতার প্রাপ্য শাস্তিকূপণেই লেখকের ছারা বিহিত হইল 1) “চপরিত্রহীনে 
সবোঞ্জিনীর পাণিগ্রার্থ শশাঙ্কমোহনের চরিজ্রের মধ্য দরিয়া শরৎচন্দ্র অন্তান্ত বনু 
বাঞ্ষপেখকদেএ মত মতুুগ্র সাহেবিগ্ানার প্রতি কঠোর বাঙ্গ নিক্ষেপ 
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করিয়াছেন। শশাহ্মষোহন সগ্থন্ধে লেখকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, শিশাঙ্ষ- 
মোহুনে্র রংটা নেটিভ, মেজাজটা ব্রিটিশ, তিনি বাঙল। বলিতেন অস্ত, 
ইংরাজী বলিতেন ভুল ।” “শেষপ্রশ্শে নীতিবাগীশ, প্রচপিত সমাজবিধির গৌভা 
সমর্থক অক্ষয়চনিত্রটিও শরৎচন্দ্রের ব্যক্ররসের একটি অনবদ্য দৃষ্টাস্ত । এই সব 
চরিত্র যে কত অসার ও কৃত্রিম তাহা! তিনি অব্যর্থ বিদ্রেপের আঘাতের মধ্য 
দিয়া পরিস্কুট করিয়াছেন। কমলের নীতিত্রোহিতার ঘোর নিন্দা করিয়া 
অবশেষে তিনিই সেই কমলের একখানি চিঠি পাবার জন্ত কি বাগ্ 
লোলুপতাই না দেখইলেন! অন্ধ অতিশায়িত গ্রভুভক্তি ও নীচ স্বার্থসিথির 
ব্যঙ্গাত্মক রূপ ফুটিয়াছে “দেনা পাঁওনার গোমস্তা এক কডি নন্দীর চগ্িতে | 
ছিত্রসন্ধানী, নিন্দাপ্পুণা ও কলহুপরায়ণ] অনেকগুলি স্ত্রীচরিব্রই খাঙ্গের ম্পশে 
উজ্জল হইম1 শবৎচন্দের সাহিতো দেখা গিয়াছে । “অকক্ষণীয়া'র স্বর্ণমঞ্জবী, 
“চন্দ্রণাথে'র হবিণাল] “বিন্দুর ছেলে'র এলোকে শী, 'পলীসমাঞ্জের মাসী প্রভা ন 
চরিজ্রগুলিব কথ! মনে আমিবে। কিন্ত এই ধরণের চরিব গুলির মধ্যে সেণা 
বোধ হয় 'বামুনের মেয়ের পাঁসমণি | ছোট জাতের প্রন তীহাব স্বুণা, মিলা 
বচনায় তাহার অসাধারণ পটুতা, অপরের জাত ও কুলবক্ষায় তাহার গভীর 
আগ্রহ এবং ঘটকা'লীতে তাহার অসামান্ নিপুণতা। গোপোক চাটুষ্ের 
যোগা সহকারিণী রূপে রাসমণিকে খাড়া করিয়)? শরৎচন্জ্ পলীসমাভে ব 
একজোড়া জঘন্যতম পুরুষ ও নারী চারত্র ামাদের সম্মুথে তুলিয়া ধরিয়াঁছেন । 

শরৎচন্দ্রের বাঙ্গরসাত্মক চরিত্রগুলির মধো তিনটির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত । 
এ তিনটি চরিত্র হইল গোবিন্দ গাঙ্গুলী, গোলোক চাটযো ও বাসবিহা'রী । 
মানুষের দুর্বলতম হৃদয়বৃত্তি এবং গভীরতম অপরাধ শরৎচক্্ ক্ষমানননর দুটি 
দিয়া উপঞ্নি করিয়াছেন, কিন্ত যেখানে তিনি দ্েখিয়াছেন ধর্মের নামে মাঘুষ 
স্বণ্যতম অধম আচরণ করিতেছে, নীতির নাম করিয়া অতি কুৎসিত ছুননীতিএ 
মধ্যে নিমগ্জ হইতেছে, ৬দার ও উপকারী সাজিক়। নিজের শিকৃত স্বার্থ সিদ্ধী 
করিতেছে সেখানে শরৎচন্ত্রের মমতাককণ দৃষ্টিতে অভিশাপ জ্লিয়া উঠিয়াছে । 
কিন্ত তিনি কখনও সংযম হারান নাই। সেজন্ত এই চবিব্রগুলি অঙ্কনে তিন 
কখন৪ নিজের উ্মা কি অসহিষ্ণ মন্তব্য জোর করিয়া চাপান নাই কিংবা 
তাহাদের কোন উৎকট নৈতিক শাস্তিবিধানও করেন নাই । যেখানে লেখক 
যত নীরব মেখানেই তাঁহার ব্যক্ত তত মর্মভেদী। 

কাপট্য, ভণ্ডামি ও অসাধুতার একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত হইপ 'পল্লী-সমাজে'র 


শরৎচন্র চিজ 


গোবিন্দ গাঙ্গুলী চরিত্র। গোব্ন্ি গাঙ্গুলী অদ্বিতীয় অভিনেতা, নিজের আসশ 
নীচ উদ্দেশ্য গোপন করিয়া অতি সরস ও আস্তবিকতাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা 
অপরের মনোরঞ্জন করিতে তাহার জুণ্ড নাই। একবার বমেশ ও আর 
একবার বেণী ঘোষালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গোপনে দুইজনের বিরদ্ধে 
ছুইজনকে লাগাহয়া সে শুধু কেবল নিজের হীন স্বার্থ সিদ্ধ করিয়াছে । তাহাকে 
দেখিলে মনে হয় তাহার মত সদাপাপী, পরোপকারী আত্মীর় আর নাই, 
'মাসলে তাহার মত হীন, ভ্রুর ও কুটিল পোকও আর চোখে পড়ে না। 

তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, গোবিন্দ গাঙ্ুপী যত নীচ « 
্বার্থপঞ্ধ লোকই হটক না কেণ “বামুনের মেয়ের গোণবোক চাটুযোর অপরিচ্ষে 
নীচাশয়ত। ও নৃশংসতার সহ্কিত তাহার তুলনাই হম না। সমগ্র শরৎ- 
শাহিতোও৪ একপ একটি অবিমিশ্র শধতানচরিত্র বোধ হয় আর দ্বিতীয় দেৎ' 
যায় না। প্রতি নিশ্বাসে সে মধুষ্থপনের লাম করিতেছে, কি প্রতি মুহতেত 
£ল মধুস্থদনেব ইচ্ছার ধিরুদ্ধ কাটই করিয়া চপিযাছে | বান্ষণ্যধর্জের মু্তিমাণ 
ন্মবতাপ যে সেই আবাব দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধের মবশুমে ভাগণ শেভা চাল'প 
দ্বার বাবসাষে লিপ্ত । এমন কি গোক চাপান দিবার জন্ত মুললমান 
এ[ব্সায়খকে চডা সুদে টাঁকা ধার দতেও তাহার আপন্তি নাই । অপবেণ 
পুল ও সম্রম রক্ষার জন্য যাহার ছুশ্চন্তার অবধি নাই, সেহ আবার 'একটিপ 
পর একটি করিয়া অসহায় নারীর সখনাশ করিতে উদ্যত । "নাহার ক্ত্রিম 
বহিঃসত্তার ইন্নাবরণের সঠিত আমল সন্গাটির এত গুরুতর বৈষম্য যে, এশ 
বৈষম্যেই আমাদের হাস্য উদ্রেক করে। কিন্তু এই হান্য প্রমন্গ ও নির্মম 
পহে, তাভা ক্ষোভে মন্ষিন ও অলস্থটোষে তিক্ত । গোপোক চাটয্যে সন্থঙ্গে 
শব্রৎচন্দ্রের কয়েকটি ব্যঙ্গোক্তি উদ্ধত হইল-_ 

১। দেই হিন্দুচুভামণি পরাক্রান্ত বাক্তিটি এইম'জ্র তাহার বৈঠকথানায় 
আলিয়। বাসপাছিলেন। 

২। ভগবদ্তক্ত গৃহস্থ সন্্যাসা চাটুজ্যেমহাশয় দগ্ধ হুকাটা তুলিযা লই 
1ঢস্তিত মুখে তামাক টাঁনিতে লাগিলেন । বিষয়কর্ম বোধ করি বাবিষের মঠ 
বোধ হইতে লাগিল****০। 

৩। আন, পৃজান্িক এবং যথাবিছিত সাত্বিক জলযোগাদি সমাপনাস্ত গ 
মুতিমান ক্রা্ষণ্যের স্ঠাক্স গোলোক চাটুয্যে মহাশয় ধারে নীচে অবতরণ 
করিলেন: 4 


৪১০ 'বঙ্গলাছিতে ছান্যরসের ধার! 


যে লোকটি জঘন্ততম অন্তায় ও অপরাধ করিয়াছে, সেই সমাজের উচ্চতম 
শীর্ষে অবস্থিত হুইয়া উহাকে পরিচালন করিতেছে। ইহাই দেখাইয়া শরৎ্চন্তর 
গোলোকের মারফত আমাদের সমাজ ও সমাজপতিপ বিরুদ্ধে কঠোরতম 
বন্ধপের আঘাত হানয়াছেন। , 

ব্ঞ্করসাত্মক চারত্রগুালর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুঅস্কিত হইল রানবিহারীর 
চরিন্ত্র। এবূপ একটি মান্রিত, পারপাট ও আনগ্কলানিপুণ ভণ্ড ও অপাধু 
চত্রিত্র সমগ্র বাংল সাহত্যে আর দ্বিতীয় আছে কিনা জাণ না। তাহার 
সংযম এত অটল, কথাবাত। এত ন্প্ধ ও কোমল, ব্রাঙ্গণ্যধম ও পর্মপিতার 
প্রতি নিষ্ঠা এত প্রথল যে, সাধারণ পোকের সাধ্যহ নাই তাহার কথা ও 
আচরণ ভেদ কারয়] গ্রকত উদ্দেশ্য অবগত হইবে । কেবলযাত্র শেষের দকে 
দুইবার [বজয়ার কাছে তাহার বহু শিক্ষা ও সাধণালঞ্ধ মুখোসটি অনাবৃত হছবা 
[গয়াছে, এবং এ ছুহ স্থানেই চাবুজট ক্ষুত্ব হহয়। পাডয়াছে। াব্জয়ার সম্পত্ত 
দখল করিবার জগ্তা বপাণবিহারার সাহত তাহার ববাছের সথকোৌশণা 
উদ্যোগ ও আয়োজন» বিলাসের উদ্ধত চাঁরত্র সংযত বাখবাঞ্ধ এবং 
বগয়ার কাছে অতি স্ুচতুর উপায়ে তাহাকে প্রাতষ্টিত কারবার চেষ্টা, 
নমস্ত্রিত লোকেদের সম্মুখে বিজগ্বাকে প্রাতখাদ করিবার সুযোগ না দগ 
[বজঙ্জা ও [বলাপের আসন্ন ববাহের কথ! ঘোষণ। কারয়া উহাকে এক 
আনবাধ ব্যাপাররূপে কলের মনের মধ্যে বন্ধমূপ কায় দেওয়া, পরমকারুপ ক 
'জঅগদীশ্বরের ধ্যানে তদগত ও অশ্রাবহবল হুহয়।া নিজের প্রতি সকলের শ্রদ্থা 
আকর্ষণ কর! এ-সমস্ত কাজগাল [তান এত স্ুচাক্ক ও হুদক্ষভাবে কাবয়াছেণ 
যে, তান সব অবস্থা! নিজের অন্কৃলেই আ নয়৷ ফেপিয়াছেন। তবে শেষ 
রক্ষা আর হুইল না। পাঠক বাপবিহাপ্সীর প্রকৃত মনোভাব ও ডদ্দেশ্য জালে 
বলিয়াই তাহার প্রতিটি কথ। ও কাজ তাহার মনের মধ্যে ব্যঙ্গামাশ্রত হাস্য 
উদ্রেক করে, কিন্তু তাহার নিখুত অভিনয় এবং স্থমাঁ্তত অগ্তায় আচঞণ 
দেখিয়। তাহার তারিফ না! করিয়াও পাবে না। লেজন্ত লোকটি বার বার জন 
লাভ কারুয়৷ সর্বশেষে খন পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হুইল তখন পরিতৃপ্তির 
সহিভ একটু সহানুভূতির ভাবও যেন [মশিয়া থাকে | রাপবিহারীর প্রাতি 
কথাক্ম ও ব্যবহারে শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেহ 
বাধ সুঙ্ছ হইলেও অসহা জালাময় নহে এবং তাহাতে রঙ্গের খাদও কিছু 
মিশিয়াছে। 


প্রমথ চৌধুরী 


[বাংলা নাহিত্যের আলো ও আধারের রহম্য-মিতালীর মধ্যে যেন একটি 
বাক! বিদ্যুৎ ঝলকের মতই প্রমথ চৌধুরীর আবর্ভাব। আমাদের জলভারানত 
নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সাহিত্য-জীবনের মধ্যে এই বিদ্যতৎঝলক এক তীব্র জালাময় 
জ্যোতির পরশ আনয়া দিল। তাহাতে আমাদের জীবনের হত পুৰ্ধিত 
বেদনা ও ম্দির-বিহবপ স্বপ্ন মুহ্ুতের মধ্যেই যেন শ্বচ্ছ, লঘু ও তরল হইস়্। 
গেল। প্রবহমান জলধারা যেমন সুধের আলোকে বাম্প হইয়। উ্ধ্ শুন্টে 
বাছিত হয়, প্রমথ চৌধুখার সাহিত্যেও তেমান আমাদের করুণ জাঝন- 
ধারাকে বুডীন বাম্পেরক আকারে ভধ্বে উাডতে দোখলাম। এতদিন 
জলকেহ সত্য ভাবয়া কাদয়] কাটিয়া সার! হইয়াছ, এখন বাম্পকেও অত) 
পে খিয়। হা[সয়া খেলিয়া তাজ! হহয়৷ ডঠিলাম ! 

প্রমথ চৌধুরার রসদৃষ্টি আগোচন] কারতে গেলে ঘমসাময়িক যুগ প্রবণতার 
কথ। ডল্লেখ কাপতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পৃব হহতেহ সমগ্রাবশ্বসাহিত্যে একটি 
নুতন জীবনাজজ্ঞালা, শমাজসচেতনতা, প্রচালঙ পামাঞ্ক ও অথনৈতক 
ব,বস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ধৃমা(য়ত হুহয়। উঠিগ্লাছিল। বাংলা সাহিত্যে 
এই বৈশিষ্ঠযগুলি আত্মপ্রকাশ কণ্রে সবুজপত্রের মধ্যে | প্রমথ চৌধুরা যৌবনে 
ধাও রাজটীক] নামক প্রবস্ধটির মধে/ বালয়াছেন, “সমাজে নৃতন প্রাণ, নৃতন 
খন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নৃতন স্থখছুখ, নৃতণ আশা, নৃতন 
শোলিবাপাঃ নৃতন কতব্য, ও নৃতন চিন্ত। [ত্য উদয় হুচ্ছে। সমগ্র সমাজের 
এই জীবন-প্রাহ যিনি শিবের অন্তরে টেনে নতে পারবেন, তার মনেব 
যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই এবং তান আবার কথায় ও কাজে সেই 
ধৌবন সমাজকে ফিঁরয়ে দিতে পারবেন।, এহ যৌবনআাবেগে উদ্দাপিত 
হইয়াই সবুজপত্র দের্িন প্রচলিত নাত, সংস্কার ও জীবনবোধের বিরুদ্ধে 
বকোহ জানাইলেন। পরবর্তী কলোল-যুগে সমাজবিপ্রব যে বন্যৎ্সবের 
আকারে ছড়াইয়। পড়িয্নাছিপ তাহার সুচন! হইয়াছিল এই সবুঙ্গপত্র হইতে 
(নক্ষিপ্ত অগ্নিশলাকা হুইতেই। এই রিপ্লবাত্বক আদর্শের রূপই ফুটিয়া উঠিযাছিল 
প্রমথ চৌধুরীর ষাছিতোর ভাষা, ভঙ্গি ও রসবোধের ক্ষেত্রে। তাহারই ফলে 


৪১২ বঙ্গলাহিত্যে হাম্যরসের ধার! 


সাধুভাষার গন্ভীর প্রবাহের স্থলে আনিল চলিত ভাষার লঘু ও চুল ধাবা, 
হৃদয়ের সরসতার পরিবর্তে আমর] পাইলাম বুদ্ধির খু তীক্ষতা, এবং চরিত্র ও, 
ঘটন] ছাডিয়! হাঁসির হীরকছ্যুতি ঝলসিয়। উঠিল এনগ্রেভকরা বাক্যের সুল্ম 
মার্জিত মুখে । 

প্রমথ চৌধুরীর বুসপ্রতিভার বিকাশে তাহার পারিবারিক ও সামাজিক 
পরিবেশের প্রভাব৪ কম নহে । ধনী ও অভিজাত পরিবারে তাহার জন্ম । 
সেজন্য তিনি জীবনে পাইয়াছিলেন নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞান অন্নশীলনের স্থপ্রচুর 
'মবকাশ। বুহৎ বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! অবিরাম অধ্যয়নের ফলে 
মাচষের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে বক্র, সংশয়ী ও অবিশ্বাসীভাব আসে তাহ] প্রমথ 
“চীধুরীর মধ্যেও দেখা গিয়াছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে না মিশিসে, 
মানুষকে ন1 ভালবাসিলে, মাটির পরশ ন। পাইলে জীবনের মধ্যে স্সিপ্ধ, কোমণ। 
সমবেদন। জাগ্রত হয না, তাহা ইম্পাতের মত কঠিন ও উজ্জল হইয়] উঠে 
কিন্তু সাধারণ মাটির মাতষের সহিত যোগ না থাকিলেও ভিশি একক স্বাতস্্্যে 
১ধ্যেও নিজের জীবনকে অবরুদ্ধ াখেন নাই | 1*নিও গোষ্ঠী ভুক্ত, আড্ড'ধার" 
লোক ছিলেন। তাহার 'চার ইম্ারী কথা”, “নাল লোহিত, বোষালে, 
ভ্রিকথা” ইত্যাদি গল্পগুলি এক সরপ আড্ডার পরিবেশেই লিখিত হইয়াছে 
1কন্ত ভ্রাহার স্বজন-পারমগ্ুলের মধেো সাধারণের প্রবেশ-অধিকার নাই । 
সেখানে শেবি-্যাম্পেনের পাত্র কানাষ কাশায় উচ্ছল, ইংরেজী বকুনি ও 
ফব্বাসী কেতাবর ছডাছডি, হ্ক্ম বিঙক ও বিচারের ঝপকিত৩ ঘাত প্রতিঘাত। 
প্রমথ চৌধুরী বীরবপের বদিকতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া বণিয়াছিলেন. 
“আমি বাঙালী জাতির বিদূষক মাত্র ।* কিন্ত ইহ! মনে রাথিতে হইবে যে, 
খীরবলও বিদৃষক বটে, কিন্তু তিশি বার্দশাহের বিদুষক। তাহার শিষ্য প্রমথ 
চৌধুরীও প্রকৃত রাজা-বাদশাহের বিদুষক না হইশেও রাজা-বাদশহের মত 
মাজিতরুচি, সংস্কৃতিমান, সীয়াবদ্ধ, অভিজাত অম্প্রদ্নায়েরই বিদূষক ।১ 
মেজন্য তাহার হাস্ত-পরিহাস দ্রুতচা'লত শাণিত তরবাকিঝ মত নিমেষে চোখ 


১1 অধ্যাপক রণীন্জ্রনথ বাধে উক্তি উদ্দেখযোগ্য “ষ্টার প্রকুতিৰ মধে) মধাযুগর সভা নদহুশঙ 
বৈশিষ্ট ছিল । বাগ বৈদগ্ধা, মজদ্শী মন অভিজাত মান'সকহা সদ কিছু মিশিয়ে বি'শ শতাব্দীর 
ইতিহাসে রাজদভার সাহিতোব রেশ্টুকু যেন তর মনেব গড়নে ও বলার ঢংয়ে কিছু কিছু 
পাওয়া যায়। 

॥ বাংল সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী । পৃঃ ১৩--১৪ | 


প্রমথ চৌধুরী ৪১৩ 


ঝলনিয়৷ দেয় এবং দেখিতে দেখিতে মর ভেদ করিয়া যায়। কিন্তু প্রমথ 
চৌধুরী শুধুমাত্র বিদূষক নহেন, তিনি সাহিত্যিক-বিদূষক | রাজনভার 
বিদুষকের মত বাজসভার সাহিত্যিকও স্তাহার সগোত্র । জয়দেব ও ভারতচন্ত্র 
ঈম্বদ্ধে বহু লেখাও মধ্যেই এই সগোত্র-সম্পর্ক প্রমাণিত হইঘাছে। ভাষা ও 
বসিকতার দিক দয! ভারতচন্দ্রকে তিনি নিজের গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। বরাজপন্ভার কাবদে«ধ মনোরঞ্চন করিতে হয় আযোদপ্রিক় 
এসবিশাশী রাজ) ও পভাসদ্বর্গের। সেজন্য তাহাদের কা'বতাক্প প্রচ্ছন্ন ভাব 
ঘাহাই হঈক না কেন তাহানে ভাষা ও শিল্পের জৌলুস ও স্মমিত অলঙ্কার 
পরিপাটা থাকা দর্নকার। প্রমথ চৌধুরাও তাহার পূর্বস্থরী পাজসভার কবিদের 
সক্রুসরণ করিয়। ভ্রাহার সাহিতো ভাব অপেক্ষা! ভঙ্গিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, 
স্বায়সংস্পশা হিউমার অপেক্ষা বাকাচ্ছু রত উইটই তাহার সাহিত্যে বড 
হইয়া] উঠিয়াছে | 

প্রমথ চৌধুরীর মানসগঠন ও বলবোধের উপর ফরাপী সাঠিতোর প্রভাব 
স্ববনবিদিত। স্বচ্ছ ও বাস্তব দুিভঙ্গি, তীন্্ ও মাঙ্জিত বাগ.নেপুণ্য, 
হাগ্যপরিহামপটুতা এ সমস্ত বৈশষ্ট্য ফরামী সাহত্যকে বিশিষ্ট করিয়া 
$লিয়াছে। ফরাসীজাতির হাস্যকৌতিক প্রবণ শার কথা আলোচনা করিতে 
যাইয়া! চৌধুরী মহাশয় ফরাসী সাহিত্যের বর্মপরিচয় নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 
“ফরাসী জাত হাসতে জানে, তাহ তারা কথায় কথা ক্রোধাদ্ধ হয়ে ওঠে না, 
"এীক্ষ হাসির যে ক মনভেদা শান্ত আছে, এ সঙ্ধান যারা জানে তাদের পক্ষে 
কটুকাটধ্য গুয়োগ করা অনাধশ্যক । যার হাতে তরবারি আছে, সে লগুড 
ব্যবহার করে না। ভণ্ম়্ারের হাসির যে বিশ্বজয়ী শক্তি ছিল, তার তুগনায় 
পথিবীপ সকল দেশের সকল যুগের সকল জেবেমিয়াব্র উচ্চবাচ্য যে ব্যর্থ এ সত্য 
পৃথিবীন্বদ্ধ লোক জানে ।” ফরাসীজাতি হাস্যপরিহাসপ্রিয় হইলেও তাহাদের 
হাম্তপরিহাসে হিউমারের নিদ্ধ গভীরতা নাইঃ তাহাতে উইট-এর প্রথব 
উজ্জ্বলতাই বিদ্যমান ।১ ইংবেজজাতি ভাবগভাগর, স্বাতস্ত্) প্রিয়, সেজন্ত তাহাদের 
হাস্যবুস প্রচ্ছন্ন, বিষাদমধুর ও হৃদয়স্পর্শযুক্ত, কিন্তু ফরাসীরা। প্রকাশ্ত আমোদ প্রিয় 
তরলচিত্ত, বাকৃনিপুণ জাতি । ইংরেজদের হাস্যরস ঘটন ও চরিত্রের মধ্য হইতে 
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৪১৪ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


উৎসারিত অস্তংশীল সলিলপ্রবাহছঃ কিন্তু ফরাসীর হাস্যরস বাকাসংঘাতজনিত 
ভাসমান ফেনধার1--উজ্জ্ল কিন্ত অগভীর ।১ ফরাসী সাহিত্যে এই বিশ্ষে' 
জীবনদৃ্টি ও বুদ্ধিধর্ধী বাগ বিলাসী হাস্যরসই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে নুস্পষ্ট- 
ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
বিংশ শতাবীতে বাংলা সাহিত্যের তিনজন সাহিত্যনেতা তিনরকম বস 

হুষ্টি করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর কারবার বুদ্ধি লইয়], শরৎচক্ত্রের ক্ষেত্র হৃদয় 
এবং রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষ বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিপূর্ণ মিলনে ৷ প্রমথ চৌধুরীতে 
উইট, শরখচন্দ্রে হিউমার এবং ববীন্দ্রণাথে উইট ও হিউমারের অপৃৰ 
আত্মীয়তা । শরৎচন্দ্র কান্নায় বিগপিত, ববান্থনাথ হাসি ও কান্নায় দোলায়িত 
কিন্তু প্রমথ চৌধুরী শুধুমাত্র হাপিতে মুখরিত। হাসি ও কান্না নামক সনেটে 
চৌধুরী মহাশয় বশিয়্াছেন__ | 

তাই আমি নাহি করি ছুঃখেতে মমতা, 

হ্থথা যার1, তারা মোর মনের মানুষ । 

হাসিতে উড়ায় তারা শ্চুর ক্ষমতা, 

মনে জেনে বিশ্ব শুধু রডীন ফাঞষ। 


আমাদের দেশের সাধারণ ধারণা এই যে, গাস্তীর্ধই হইতেছে মানষের ভূষণ 
এবং হাসি এক নিয়ন্তরের ইতরামি ছাডা আর কিছুই নহে । নেই ধারণার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়1 তিনি পিখিলেন, “আশা করি, যে হাসতে জানে ন। 
সেই যে সাধুপুরুষ ও যে হাসতে পারে সেই যে ইতর, এ হেন অক্ডুত ধারণ! 
এদেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না । আমি লোকের মুখের হাসি 
কেড়ে নেওয়াট1 নৃশংসতা মনে করি ।” ( ভাবতচন্দ্র ) 

প্রমথ চৌধুরীর হাসিতে কোন স্থায়ী প্রভাব ও গভীর উদ্দেশ্ত পরিস্ফুট 
নহে। কিন্তু সেই হাঁসি একেবারে নিষ্ল ও নিষ্কণ্টকও নহে । তাহার হাসি 
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প্রশ্ণথ চৌধুরী ৪১৫ 


আমীলিত নয়নের কুটিল ভঙ্গিতে, জ্বভঙ্গের কুধিগত রেখায় ও বক্র ওষ্টাধরের 
বঙ্কিম ইঙ্গিতে প্রকাশিত । তাহাতে মাঝে যাবে বিরক্ত তর্জনী সমাজের 
ভ্রান্তি ও দুর্বলতার দ্দিকে স্থিবনিবন্ধ হইয়া! থাকে এবং শাসনের কশা ঝিলিক 
মাবিয়া উঠে । 7367087880৪ নামক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন-_- 

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের বর্ম, 

হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক । 

এ চাবুক যে তিনি একেবারে পান নাই ও বাবার করেন নাই তাহ] নহে | 
ভারতচন্দ্র নামক প্রবন্ধের মধো তিনি বলিয়াছেন, “সাহিতোর হাসি শুধু মুখের 
হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জডতার প্রতি গ্রাণের 
বক্রোন্তি, সামাজিক মিথ্যার 'প্রতি সতোব বক্রদৃ্টি । প্রমথ চৌধুরীর বক্রুদষ্টি 
আমাদের জীবনের মুঢতা ও জড়তার প্রতি; আমাদের অতীতবিলামী, 
প্রগতিবিরোধী জীর্ণ ও প্রবীণ মনোভাবের প্রতি । তিনি একটি উন্নািক 
বুদ্ধিসর্ন্ব দুটি লইয়া জীবনের প্রতি গভীর আকাজ্ষা ও আসক্তির সমালোচনা 
করিয়াছেন । সেজন্য তাহার শ্লেষের আঘাতে হৃদয়েন্র ভিত্তি টিয়া গিয়াছে 
এবং ব্যলের ফুৎকারে আসক্তির লেহার্র গ্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে । উইট 
অথবা বাগবৈদগ্ধা লইয়া ধাহাদের কারবাব্‌ তাহার] জীবনের গুরু ও গভীর 
বিষয়কে এইভাবে লঘু ও তরল করিয়া দেখেন। যাহা সাধারণত প্রশংসা ও. 
সম্্রম উদ্রেক করে তাহাই তাহাদের মনে এক লঘু; পবিহাসোচ্ছল ভাব 
জাগ্রত করে ।১ 

বাগ বৈদগ্ধোর রস ফুটিয়া উঠে তুলনা ও বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া। সেজন 
ইহাতে সাধারণত দুইটি বস্তর অবতারণ1 করা হয়।২ এই দুষ্টটি স্তর আপাত- 
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/16, 55 91901060119150 6077) [06101%) 18 01961708518 0100 0 09005 10৮61 
050, 200 ৪০ 910011৩ £0 81৮০2. 010150%8, 8৪ 00 177905 105 110015 190 168৪5 00৩ 
[১৫2 15015 11600 800 00181598 7 01 10 01৮61 0701 80771080101) 0 ৮76৪0 0001: 
86806105 হিওতে 0780 0101 15 190 ৪00 11001099150 1050680 01 0:001010 ও 
[9:25 10509520115 81920 ৪04. ০5:21660. 08831010) ৪৪ [00600 0065, 
0815 005০০: (16০00053017 015 0০1%16 26518) 15 
2, 1. 10জ্ 5৩ 765 €০ 05 05 £১:0100815 0050590981092 06 [01591- 
101782 [0৬৪9 (0৫. 018 11৮৩] 0100৪৮৮ 04 4১810511800 0 091080886 8510579115 
06 10010, 
৬/৮ ৪20 11005080505 15185 চসটেছে ৮.৪ 


৪১৬ বঙ্গলাহিত্যে হাস্তরসের ধাবা 


সাদৃশ্তের মধ্য দিয়! বৈসাদৃষ্ঠ অথবা আপাত-বৈসাদৃশ্তের মধ্য ছিয়। সাদৃশ্য 
দেখানই লেখকের উদ্দেশ্ট । কোন সময়ে এই দুইটি বস্ত ব্যক্ত, আবার কখনও 
বা ইহাদের একটি ব্যন্ত ও অপরটি অব্যক্ত থাকে । বাগবৈদগ্ধ্যে প্রধানত ঘে 
“লঙ্কারুগুলল বাবহৃত হয় দেগুপি হইল শ্লেষ, বিবোধাভান্স, বিরোধোক্তি, প্রড়ি- 
ণিষ্ভান বাবিকদ্ধ বিন্যাস । ্লেষের মধ্যে একটি কথার দুইটি অর্থ থাকে । 
বুদ্ধমান পাঠক প্রচ্ছন্ন অথটি আবিষ্কার কর্ররয়া কৌতুক বোধ করেন। বিরোধ।- 
পাঁসে (ভ)01818) আপাতবিরোধের মধ্যে গৃঢ সামঞ্চম্ত এবং বিরোধোক্তি ৫ 
(9%০০:০) মধো ছুহটি উগ্রবিরোধা শককে পাশাপাশ রাখিয়া! আপা 
'বঝোধের কৃষ্টি কর] হহয়! থাকে । প্রতি বি্যাল বা বিরুদ্ধ বিস্তাপ অলঙ্কাবে 
প্রায় সমোচ্চা্রিত শব্দের একত্রিত বিস্তাসের মধ্য দিয়া বিকদ্ধ ভাবের ব্যঞন। 
ক্র] হয়। এহ অশক্কাপপগ্তাপ প্রমথ চৌধুরীর সাহত্যে প্রচুর পরিমাণে বাবন্ৃত 
হইয়াছে কিন্ত অনেক সময় লেখক যেন শব্দের মোহে পঙ্ডিয় গিয়াছেন, সেজশ্ 
ভাব ও বিষয়ের দিকে লক্ষা না রাখিয়া শব্দের পর শব্ষের ।মপন ও সংঘা ৩ 
ঘটাইয়া এক স্রনিশুণ সাহিত্যিক ব্রড়াকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। শব ও 
বাকের নানারকম বিশ্তাস ও মচতুর প্রয়োগরীতিও মধ্য দিয্' চমত্কারত্ব শ্হস্থ 
করা যায় বটে, ক দ্ধ যদি এসব শব ও বাক্য ভাবব্যঞ্ন। ও বিষয়বস্ত পারস্ফৃচনে 
সাহায্য না] করে তবে এ চমত্কাবত্ব স্থাকী ও দার্ঘ উপভোগা হয় সা।১ 

প্রমথ চৌধুরীর কাবত্বশাক্তর নিদর্শন “সনেট পঞ্চাশৎ্ ও “পদচারণ” এই 
তইখান কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 1নবদ্ধ বাহয়াছে। তাহার প্রাতভা গীতকাবা 
রচনার অনুকূল ছিল না, কারণ গী।তকাবে।ব মধ্যে যে রোমান্টিক ভাবান্ুভূতি 
স্বপ্ন ও সৌন্দধময়তা এবং আত্মগত আবেগোচ্ছাম থাকে সেগুলি তাহার 
মনোরাজ্যে নাষন্ধ ছিল। সনেটের দৃঢপিনদ্ধ, শিল্পহৃঠীম কূপের মধ্যেহ 
তাহার মার্দিত, কণানিপুণ প্রতিভা সাবলীল প্রকাশ লাভ করিতে পারয়া- 
ছিল। কিন্তু সনেট সংযত ও আঙ্গকনিয়ান্তরত হইলেও কবিতা তো বটে। 
অথচ প্রমথ চৌধুরীর বাগ.বিলাপী ব্যঙ্গনিপুণ প্রতি! ও কবিতার ভাব ও 





১। ভ্যাজলিটের মন্তধা প্রণিধানযোগা-_ 
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প্রযথ চৌধুরী ৪১৭ 


সৌন্দর্যের একান্তই বিরোধী ছিল, সেজন্য কবিতা লিখিলেগ কবিতার জগৎকে 
তিনি যেন প্রতিবাদই ককিয়াছিলেন। কবিদের চিরাচরিত রীতি অন্থসরণ 
করিগ্না তিনিও বহিঃপ্রকূতি ও মানবহৃদয়েক প্রত্তি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তাহার বাকা চোখে শৌন্দর্য ও ভাবাবেগ সব বিরূপ ও বিকত হইম| 
দেখা দিয়াছে । সমালোচকদের প্রতি একটু শ্লেষ থাকিনেও বিজের পনেট 
সম্বন্ধে তাহাদের যে উক্তি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন 'াহ] সম্পূর্ণ সভা 
আমার সশ্টে নাকি নিবেট হন্দরী 
বর্ণের প্রলেপে দেহ কঠিন চিঞ্চণ, 
চরণে আভবণে নাহিক শিক্কণ, 
বুকে নাই প্রাজমন্থ্া, উদতে ঈদ 
শ্িশিপ্দশশ 'ত্ী, আমা স।মাদ ওটি, 
মসীকষ স্বর তল লিউদক ঈচ্গ ৭ 
মুগ্ধ “তত মি শুধু কারি ৭ পীল্ল এ, 
এ কপ পশে ন। হাপ্দ নয়ন বণ । 
| মামার সন্দটে। পদচারএণ | 
অনেক সমযেই কবি সনোটর শেষণ্দক বিষম ব্িভূ"্ত এএন একটি মন্তবা 
করিযাছেন ভাহা পাঠকের একটি বশেষ বসমগ্র অন্বস্ঠান্চকে মাকান্মক আঘাতে 
চদ্ভ্রান্ত করিয়া দেয়। কাটাপী চাপা কবিতাটি পষ্টস্তত্ঘরূপ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। চাপার প্ু্পনকা বর্ণনা করিতে করিতে কর্বি শেষে বলিলেন-- 
পত্রের নিজেছ বর্ণ, ফল হতে গন্ধ, 
আকুতি ফুলের কাছে করিয়া ধা, 
সর্বধর্ষ সমন্বয় লোভে হ*য়ে অন্ধ; 
স্বধর্ম হারিয়ে হলে সর্বজাতি- না রি। 
অনেক কবিতায় তিনি প্রকৃতির বর্ণনা কবিতে যাইয়া! গ্রচপিত বর্ণনারীত্তি 
ও অলঙ্কার বর্জন করিয়া স্ুল বাব ও সংস্কাপবিরন্ধ বীতি অবল্গম্থণ 
করিয়াছেন । আমাদের চিরকাপীন কান্যলত্বার ও শক্ম কল্পলাচারতা 
ইহাতে কঢ় আঘাত প্রায় এবং 'হাারই ফসে হান্ুবুপ উচ্ছসিন তইয়া উঠে। 
বর্ষ নামক কবিতার কিক্সদংশ স্টল্লেখ করা যাক-_- 
কালো কালো মেঘগুলো 
জগ খেয়ে পেট ফুলো, 


৪১৮ বঙ্গমাহিভোো হাস্তবসেব ধারা 


পুটু লি পাকিয়ে শুলে। 
জুডিয়ে আকাশ । 
হাঁতীর মতন ধড 
নাহি তাছে নড চড, 
শাক ডাকে ঘ্ড ঘ্বড 
চারিদিক ছেযে 
প্রমথ চৌধুরী ভীকতা « জডতা, অকাপপকতা ও অতিবিজ্ঞতাব প্রতি 
অত)৭ বিরূপ । সেজন্য £%*ব স।খতাঁষ ইহাদেব প্রত অনেক গলেই শ্লেধ 
ও বদ্ধপ বধিত £শয়ান্ছা জ্যপ্দবের প্রভাবে বাঁগালীজাতিব উন্ত্রিয়বিশ।দ ৪ 
পৌক্ষহীন্তার প্রতি ছে এক বাশ নি ক্ষপ করিধা ভিন শিখি লেন- 
উদ্মা" খদনকাগ জাগালে যৌবনে 
বন্টন কবিগুর দীক্ষা দিলে বঙ্গে ॥ 
কণপ্ষণ» চিহ্ন লাই অবলাব অঙ্গে 
পৌব হ্বব পবিচষ আঙ্গেবে চুদনে | 
পাশিল চাঁতুখী হ'ল নাবীর মোচন । 
বাণী ১ $ভুব” কাস্ত কোমল বচন ॥ 
॥ জ্যদেব। সনেট পঞ্চাশ ॥ 


ববিতার জগতে ধাহাপ। স্শীতি ও ভকচি বজায় প্রাখিবাব জগা তীক্ষদু্ 
শিবন্ধ সা খন ১হাদের কি 1২ ৬পহস কখিয। কবি বশিলেন-_ 
চকু ১ নীতি যুগল চ্ডাৌ 
কল্পন ০৭75 প”য বেড়ি। 
কবিতা কষেদী, বাঁধার মত 
দায় পডে »লে গৃহিণী-ব্রত | 
বীন্ বাঙ্ধে বনে ব্সন্থ রাগে, 
জটলা কুঠিশ। ছুমাবে জাগে । 
॥ কবিত। লেখা । প্চাণ ॥ 
ধন্ধৃব প্রা মামক ক বতাটিতে কবি তাহার সাহিত্য-জীবনের আদর্শ 
বাত কগিষ।ছেন? কবিতাটির মধো তিনি যতপ্রকার আমি আর নীতি 
আছে নব ক্ছুব্র গতিই তাহাক তীব্র অনাস্থা ৪ অশ্রন্থা কাশ করিয়াছেন। 


গ্রযখ চৌধুরী ৪১৯ 


এখানে তাহার অসহিধঃ উদ্মার ফলে বাঙ্গের আর্টও ক্ষ হইয়া পড়িয়াছে । 
কবিতাটির কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হইল-- 
ঠকিতে যদিও শিখি, শিখিনে ঠকামি | 
জীবনে জ্াঠামি আর সাহিতো শাঁকামি 
দেখে শুধু আমাদের জলে যায় গার, 
কালে গুরু নই গোলা, প্ররৃতির জাত, 
আজো তাই কাচা আছি, শিখিনি পাঁকামি | 
নীতি আব রাজনীতি আব ধর্শনীতি, 
ফত এর, গরু মেজে শিক্ষা দেয় নিতি। 
প্রিষ শিষ্য কারো নই তুমি আব আধ্রি, 
আমাদের রোগ খোঁজা গুরুবাকো গানে, 
অথ এদেশে সবে ঠিক মনে মানে, 
যা কিছ বোকামি নয় তাঁনাই ক্ষাপামি | 
॥ বন্ধুর পতি । পদচাপণ ॥ 
যে ভাবাশ্গভূতি ও প্রাণরসেন অভাবে প্রমথ চৌধুরীর কবিতা নিখত শিল্প- 
নিষ্ঠ হইয়া আঁনন্দ!বেগ সঞ্চার করিতে অন্মম হইয়াছে তাহাদের অশানৰে 
তাহার গল্পও জীবনের বিতর্কশ্ছঈতে সার্থক হইয়াও জীবনের বস£টিত সার্থক 
হইতে পারে নাই ' কাহিনীর অবাধ ও অবিচ্ছিন্ন গত, হদয়বৃত্ির গভীর 
বিশ্লেষণ, জীবনের আনন্দবেদনামিশ্রিত রসঘন বণ তীভার গল্পে আমরা পাই 
না| সেখানো বতকিত কাহিনীর উপলব্যথিত গ'ত, আলোচনা কন্টকিত 
বক্তা এবং শুক যনপর শান হাকুটিন পু্িই ফুটিয়। তঠিগাছে ।১ 
তাহার গল্পগুলি এন্ধপ খাপছ্াড়া, বিচ্ছিন্ন ও অশ্াসর্ণিক কথা-কণ্টকিত 
হইবার কারণ, গল্পগুলি 'একটি বৈঠকী পরিবেশে র:৮ত হইয়াছে। সেজন্ত 
গল্পের বক্তা ও শ্রোতাকে বণিত গল্পের মধ গ্রায়ই আন্মপ্রকাশ করিতে দ্বেখা 
গিয়াছে এবং তাহারই ফলে গদের অবিচ্ছিন্ন রপপ্রবাহ বার বার বাহ 


১। তাহার সমস্ত গঙ্গেরই তর্কখুলক বাগঞবঙগ্াজাড়ত উৎ্প-উদ্দে্জ আবঠছে এই উষর ক্ষেত্রেই 
তাহারা কণ্টককুহুমের স্যায় ফুটয়াছে। বিশেশত যে বাব এলক প্রতিবেখের' মরবে উচ্চশ্রেণীর 
গল্প-উপন্ভাণ্রে উদ্ভব, তাঁগীকে ঠিন নানা আবান্্তর আলোচপ।, কুটতর্ক, অভকিত ও হাগকর 
পরিণতি এবং ফবোপ র একট! শুর, ভাববধুখ, ব্য গ্রধ ল মানোভাবের দ্বারা খাত ও প্রতিহত 
করিয়। তাহার ভাবশত এ্কাকে রেপুপরমাণুস মাকারে উড়াইয়। দিয়াছেন 1 

॥ বঙলািতে। উপন্থাপের ধারা 7 গকুষার বন্দোপাধ্যায় ৩১৪ । 


৪২০ বঙ্গমাহিত্যে হাস্ঠারসের ধার! 


হইয়াছে। অনেকগুলি গল্পে তিনি রোমান্সের বূড়ীন পরিবেশ রচনা 
করিয়াছেন, কিন্ত রোমাদন্দের রস-আম্বাদন তাহার উদ্দেশ্ট নহে, রোমান্দের 
রমে পাঠকের মনকে মগ্ন করিয়া হঠাৎ এক আকম্মিক বিজ্পের অট্রহাঁসিতে 
তিনি সব ন্বপ্ল ও কল্পনার জাল ছিন্ন করিয়া ফেলেন। ইহাতে যে বধু 
বোমান্সের জগৎ বিপর্যস্ত হয় তাহা নহে, পাঠকের মনোঁজগৎও বড় বিমৃঢ় ও 
বিভ্রাস্ত হুইয়া পড়ে।১ গল্পগুলির মধ্যে লেখকের তীক্ষপ্জেষাত্মক মন্তব্য 
ও হুক ব্যঙ্গবিদ্ধ উক্তিগুলি হুর্যকরোজ্জল বর্শাফলকের মতই শোভা 
পাইয়াছে। 

প্রমথ চৌধুরীর এক অদ্বিতীয় মিথ্যাবাদী ও অপামান্য বসঅষ্টা গল্পকথক 
হইল নীললোহিত। নীললোহিতের গল্পগুলির মধো এক উদ্ভট কৌতুকরসের 
পরিচয় পাঁওয়া যায়। মত্তদাতাল হাতীর কাঁনে নিধবাবুর টগ্লা গান গাহিক্কা 
তাহাকে বশীভূত কবা, সঘোটক ছুই হাজার ফুট নীচে পড়িয়াও সম্পূর্ণ অক্ষত 
হুইয়া থাকা, বার বাঁর সুত্রে হাবুডুবু খাইয়াও আশ্চভাবে উদার হইয়া আসা, 
কাইজারের কাঞ্চেন পদ প্রতাখাঁন করা, লোমহধণ ডাকাতিতে জড়াইযা 
পড়া এসব মিথ্যা ও অতিধঞ্চিত ঘটনার মধ্য দিয়া কৌতুকরস প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে। নীল্লোহিতের সৌবাষ্টলীলার মধো স্রাট কংগেসের বাস্তৰ 
পরিবেশে একটি রোম্নান্সরডীন কাহিনীর অবতারণা করিয়া লেখক আমাদের 
মনকে দৌঁলায়িত করিয়া কৌতুক অন্রভব করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের 
লাড়ম্বর অনুষ্ঠান ও রোমান্দের বিচিত্র-মধুর জগৎ জুতাঁনিক্ষেপের বৃত্ঠাস্তে এক 
আকন্মিক আটিক্লাইমেক্স-এর সশব্দ অষ্টরহাসিতে কৌতুক ফাটিয়া! পড়িয়াছে। 
এই অট্রহাঁসিতে কংগ্রেসের দলাললি ও রোমান্সের প্রমধুব অনুভূতি সব ছিক্র- 
ভিন্ন হইয়! পড়িয়াছে। 

প্রমথ চৌধুরীর আর এক রস মিথ্যাবাদী গল্পকথক হইল ঘোষালি। বে 
বাঁর়মহাশয়ের বৈঠকখানায় সে যে গল্প বলিয়াছে তাহা সহজে জমিয়! উঠিতে 
পাবে নাই। স্থৃতিরত্ব মহাশয়, উজ্জল নীলমণি প্রভৃতি সভ)দের সংশয়, বিতর্ক 


১। গল্পগুলির পটভূশিকান্থ্টিতে তিনি যেন আধুনিক জগ্গং থেকে অনেকট। দুরে রে গেছেম। 
জনেকগুলি গল্পে পুরানে। পৃথিবীর শ্বাদ পাওয়া যায়। গনগু“লর অধে। একটি তীব্র ও বক্র 
সমালোচনাত্মক দৃষ্টি আছে॥ কিন্তু গল্পগুলি যেন পুরানো দিনের মূল্যবান জেমে সত্ব বাধানে1। 
গৃঞ্সগু লর নৈমিত্তিকের নয়, অথবা আজকেরও নয়, ক্ষীণহরভি রোমাচ্সও ধে না৷ আছে, এমন এর | 
কিন্তু নে রোৌম।্গকে বেন আকন্সিকভাবে চরম আঘাত হানার জগ্েই আনা হয়েছে। 

॥ বাংলা সাঁহিতোো গ্রমথ চৌধুবী। রহীন্ত্রনাথ রায়। পৃঃ ৬২। 


প্রমথ চৌধুরী ৪২১ 


অ[লোচনা ও গ্রতি-আলোচনায় ঘোষালের গল্প প্রতি পদে প্রতিহত হইয়াছে। 
কিন্তু ঘোষালের গল্প সম্বন্ধে ঘিনি যতই সন্দেহ প্রকাশ করুন না কেন, 
ফরমায়েস অনুযায়ী চট করিয়া গল্পের স্থান ও পাত্রপাত্রীর পরিচয় পরিবর্তন 
করিয়! দিবার অদ্ভূত ক্ষমতা! ঘোষালের। ফরমায়েসী গল্পের মধ্যে ঘোষাল 
গল্পের ঘটনাস্থান কখনও মন্দির আবার কখনও বা দালান করিয়া ফেলিতেছে, 
গল্পের নায্িকাকেও কখনও হিন্দুস্থানী, কখনও মুসলমানী, কখনও বাঙালী 
ব্রাহ্মণ কন্া, কখনও কুমারী আবার কখনও বা সধবা বলিয়া! অভিহিত 
করিয়াছে, ইহাতে অনবরত আমাদের মন একটির পর একটি ধাক্কা খাইয়া 
যেন কাহিল হইয়া পড়ে। ঘোধালের বর্ণনার মধ্যে নানা টীকা-টিগ্পনী ও 
পরিহাসকুটিল ভঙ্গি প্রভৃতি বিশেষ সরস হইয়! উঠিয়াছে। সাহিত্যে পূর্বরাগের 
কত ন। বর্ণনা আছে। কিন্তু ঘোষালের একটি ব্্ণন। শুচন-- 

'চার চক্ষর মিলন হবা মাত্র মেই সুন্দরীর নয়ন-কোণ থেকে একটি 
উক্কাকণ। খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তাঁর মরমে গিষ্বে 
প্রবেশ করলে । ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে স্্কিঘ়ে 
একেবারে সোলার মত চিমলে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই দেই 
স্বন্দরীর ঘোঁখেব চকমকি ঠোঁকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বা মাত্র সে 
বুকে আগুন জলে উঠল । আর তার ফলে, তাঁর বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল 
সে সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে 
ভুমিকম্প হতে হ্থক্ু হল।' 

ঘোষালের ত্রিকথার বীণাবাই গল্পটির রসের বাঁধুনি সর্বাপেক্ষা উৎকষ্ট। 
সভাদের অপ্রাসঙ্গিক ও বাধাস্থ্টিকারী বিতর্ক ও আলোঁচন। গল্পটির মধ্যে তেমন 
নাই। এখানে করুণরম অনেকট! অকৃত্রিম বলিয়া কৌতুকরস তেমন প্রাধান্ত 
পায় নাই। কিন্ত তবুও লেখক চরম কারুণ্যের মধ্যেও কৌতুকের ছুই 
একটি কণ] না ছড়াইয়া পারেন নাই। মৃত্যুভয়ভীতা বীণা খোষালকে 
কলিতেছে, “তুমি আমার পাণিগ্রহণ করে, ] 19980 হাত ধ'রে আমাকে 
স্থমুখের চৌকাঁঠটা পার করে দেও ।” 

প্রমথ চৌধুরীর সবশরেষ্ঠ গল্প হইল 'চার ইয়ারী কথা” |. বইখানি প্রকৃত 
পক্ষে চারটি স্বতন্ত্র গল্পের সমটি। গল্পের কথকদের পারম্পরিক সম্বন্ধ ও 
কথোপকথনের মধ্ো দিয়াই বিচ্ছিন্ন গল্পগুলিব মধ্যে একটি যোগন্থত্র স্থাপন করা 
হইয়াছে । গল্পগুলির কথক চার ইয়ার লেখকেরই সগোত্র। তাহাদের 


৪২২ বঙ্গসাহিতো হাস্তবসের ধারা 


চালচলন, মানসিক কণ্টি ও হদয়াবেগ বিদেশের মাটি হইতেই প্রেরণা লাভ 
করিয়াছে । মাহুষের ন্েহ ভালোবাসা, রোমাব্সের ইন্দ্রধহরডীন জগৎ গন্পগুলির 
মধ্যে এক আকম্মিক আঘাতে নিতান্ত বিসদৃূশ রূপ লইয়া! যেন ধুলিসাৎ হইয়া 
পড়িয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পই একটি প্রেমকাহিনী অবলম্বন করিয়। গড়িক় 
উঠিয়াছে। প্রেমের রসাল ও বহস্তময় রূপের বিশদ বর্ণন। ছারা পাঠকের মনকে 
রসাপ্ুভ করিবার পর হঠাৎ সেই মনকে বূঢ আঘ।তে বিপর্ষস্ত করিয়া তিনি ষেন 
বেশ মজা উপভোগ করিয়াছেন। সেনের প্রথম ও শেষ ভালবাঁসার বর্ণনাব 
মধ্যে এক জ্োতৎনালোকিত রজনীর মদবিহবল রোমান্স জীবন্ত হইয়। উঠিয়াছে। 
সেন যখন তাহার জুলিয়েটকে অত্যাচারী নরপশুদেের হাত হইতে ধক্ষা করিবাখ 
জন্য বীরদর্পে অগ্রসর হইল তখনই সে বুঝিতে পারিণ মেষেটি পাগস। মেয়েচিব 
অ্রহাঞ্তে তাহার রোমান্সের স্বপ্রলোক খান খাঁন হইযা ভাঙ্গিয। পড়িপ। 
সীতোশর জীবনে যে একটি মেয়ে আসিযাছিল সেই মোহিনী স্থন্দরীব *কৃত 
পরিচয় আমর জানিতে পারিশাম গর্পব শেষে শাহালই নিজের লেখাব মধ 
দ্বিষা, 'পুরুষ মানুষের ভালবাসার চাঁইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি 
আবশ্যক |” মন হরণ করিযা অবশেষে ধন হবণ-স্ত্রী জাতির প্রত একটু ঙ্গেখ 
যেন গল্পটির মধো ফুটিয়াছে। সোমনাঁথের গল্পে সোমণাঁধ ও ব্ণীব স্বপ্ধটি 
আকর্ষণ-বিকর্ষণেব অবিরাম ছ্বন্দে কৌভুহলোদ্দীপক ও কৌতৃকমম হইক্ব 
উঠিয়াছে। দার্শনিক ও প্রণয়বিদ্বেষী সোমনাথ ৫্মে পড়িয়া অবশেষে কিতাবে 
প্রতারিত হইয়াছিল তাহারই ঞ্সেষাত্মক বর্ণন] এহিযাঁছে গল্পটির মধো । মাবে 
মাঝে লেখক সোৌমনাথেব মুখে বিভিন্ন চবিঝ সন্ধে যে সব টিপ্লনী দিয়াছেন 
সেগুলি খুবই সবস হইয়া! উণিয়াছে, যথা_“মনে হল, যেন ব্রশ্দদেশেগ কোন 
বাঁজঅস্তঃপুর থেকে একটি শে হস্তিনী তাঁর স্বর্ণশৃঙ্খল ছি'ড পাপ্িষে এসেছে" 
“সেই বক্তমাংসেব মন্তমেণ্টর জঙ্গে এই শে আমাৰ প রচষয করিষে দিলেন)? 
'জে ভদ্রলোকের মুখর বং এত পাশ যে দেখনে মনে হয, কে যেন তার সছ' 
ছাল ছ।ডিযে নিযোছ', **$ন সমষ এই বিলি ব্রহ্গব1।” শী গাগা আমাকে 
বললেন _ ইভা দি । শেণ গল্পটিতে ৫ মেব উদ্তটত্ব অত্যন্ত বেশি এবং সেজন্ 
প্রেমেব প্র ৩ শ্লেষষও এখান বোধ হয সবাপেগা আহক হইয়া উঠিষাছে । 
দ্িপ্রহর রাতে খুম ভাঙ্গীইযা টেলিফোনযৌগে দশ বতণর পুবে পখিস্তি 
বিলাতের এক দাসীর মুখ দ্রিষা প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করা এব” ঘনীভূত 
বেদনারসে পাঠকেব মনকে অভিভুত্ত করিয়া অবশেষে পরলোক হইতে 


প্রমথ চৌধুরী ৪২৩ 


টেলিফোন করার »ংবাদ দিয়া লেখক বোযাল্সন্বপ্রপ্রিয় পাঠকের মনকে শেষের 
খোচায় বিদ্ধ করিয়াছেন । 

প্রমথ চৌধুরীর গ্রতিতার সার্কতম রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার প্রবদ্ধ- 
গুলির মধ্যে । বিচার, বিতর্ক, আলোচনা ও সযষালোচন। প্রভৃতি ধর্ম যেমন 
উহার কবিতা ও গল্পের রস ক্ষুপ্ন করিয়াছে, তেমনি আবাঁর তাহার প্রবন্ধগুলিষ 
গুণ বু পরিমাণে বধিত করিয়াছে । সরস স্প্টিশক্তি অপেক্ষা প্রখর বিচার- 
শক্তিই ঠাহার মধ্যে বড় ছিল। সেজন্ব তাহার আমল ক্ষেত্র ছিল গল্প ও 
কবিতা নহে, প্রবন্ধ ও সমালোচনা । তাহার প্রকুতি-বিবূপ, সৌন্দ্যবিবোধী 
মনোভাবের পরিচয় প্রবন্ধগুলির মধ্যেও বিছ্মান। কবিরা বা ও বসন্ত 
লইয়া কত না কাব্য রচনা করিয়াছেন। "আর প্রমথ চৌধুরীর চোখে 'বধার 
রূপ কাঁলো, রস জোলো, গন্ধ পহ্ছজেরু নয়_-পঙ্গের, স্পর্শ ভিজে এবং শব 
বেজায়। কবিকলিত বসম্তকেও তিনি এক বক বাস্তব দৃষ্টি লইয়া খোচা 
দিয়া যেন আনন্দ পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন. “মলমুসঘীবণ যদি সোজা 
পথে সিধে বয়, তা হলে বাঙ্গলাদেশের পায়ের নীচে দিয়ে চলে যাবে, তাঁর 
গায়ে লাগবে না। আর যদি তকের খাতিনে ধারে নেওয়া যায়, যে, বাতাস 
উদ্ভ্রান্ত হয়ে, অর্থাৎ পথ ভুলে, বঙ্গভূমিব গায়েই এসে ঢলে পড়ে,_তা 
হলেও লবঙ্গলতাকে তা কখনই পব্িশীলিত করতে পারে না। তার কারণ, 
লবঙ্গ গাছে ফলে, কি লতায় ঝোলে, তা” আমাদের কারও জানা নেই ।, 

প্রমথ চৌধুরী সামগ়িকপত্র-সম্পাদক ছিলেন। সেজন্ত সাষয়িক 
রাজনীতির আলোচনায় তিনি জড়িত না হইয়া পাবেন নাই । ছূ" ইয়ারকি, 
দ্বেশের কথা, ছেল-হন-লকড়ি প্রভৃতি প্রবন্ধের মধো ইহার নিদর্শন 
রহিয়াছে । বীববলের টিগ্লণীতে হাসারসাতুক ভঙ্গিতে রাজনৈতিক সমসার 
উপর নান! টাকা টিপ্পনী করিয়াছেন । বইথানির ভুমিকায় ছিনি বলিয়াছেন, 
দেশে যখন লর্ড কার্ভনের উপছ্ব হয়, তখন সে উপ্জবে- ধাদের চোখ ও মুখ 
“একসঙ্গে ফোটে উাদের মধ্যে আমি ছিলুয একজল । বাঁজনোতিক গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যাকে যখন কোন লখুবিষয়ের সহিত তুলনা কৰ। হয় তখন তাহ! কৌতুক 
উদ্দেক করে। কংগ্রেসের দ্বুই বিবদমাঁন দলকে তিনি যখন বৌ-মাষ্টাবের 
দল ও বৌ-মাষ্টাবের তাঙ্গ!দল নামক ছুই যাত্রাদলের সহিত ভুনা করিলেন 
তখন সেই রাজনৈতিক দলাদলির আলোচনাও সরন হইয়া উঠিল। 
গুলীখোরের আবেদনপত্রটি কমলাকাস্তের দপ্তরকে স্মরণ করাইয়৷ দেয়। 


৪২৪ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্তরসের ধারা 


পত্রটি আহ্ত্ত মৃদু ব্ঙ্ষের স্বরে রচিত। নিষ্কিয় অপদার্থ ও আত্মভবি 
ভারতবাসীর প্রতি বিজ্রপ ইহাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। গর্জন ও সরস্বতী 
সংবাদের মধ্যেও বাঙ্গবিদ্রপ লুঙ্কাফ়িত রহিয়াছে। গর্জন কার্জনের অপত্রংশ 
এবং সরশ্বতী ভারতবাসীর্র প্রবুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। ভারতবর্ষের লোকেরা 
লেখাপড়। শিথিয়া তাহাদের রাঁজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়, 
আন্দোলন করে, সেজন্য তাহাদের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই ইংরেজ 
শাঘক তাহার শাসনের দণ্ডকে গুরুমহাশয়ের বেছে পরিণত করিতে 
চাহিয়াছিল। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর এই সরকারী জবরদস্তির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদই ব্যক্ত হইয়াছে লেখাটির মধ্যে । 

প্রমথ চৌধুরীর বাক্যাশ্রয়ী বাগ বো্ধ্ের পরিচয় এই প্রবন্ধ গুলির মধ্যেই 
বেশি পাওয়া যাঁয়। অনেক প্রবন্ধের বক্তব্য-অংশ ছাঁড়াইয়া বিদ্যুৎ 
বিভাসিত বাক্চাতুধ আমাদের দৃষ্টিকে বিহ্বল করিয়া বাখে। এই বাকৃচাতুর্ষের 
একটি চূড়ান্ত দৃষ্টাস্তশ্বরূপ আমরা ও ভোমরা নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। প্রবন্ধটির প্রতোক বাকোই &080,9815 অথবা প্রতিবিন্তা অপঙ্কারের 
দ্বার চমতকারিত্ব স্যটি করা হইয়াছে । মাঝে মাঝে ছেকাঙ্থপ্রাসের ব্যবহ'র 
দ্বারা ধ্বনিসাম্যর মধ্য দিয়া অর্থবৈষম্য স্থষ্ি করিয়া] চমৎকারিত্ব আরও বৃদ্ধি 
করা হইয়াছে । যথা--তোম।দের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষা বিরাম। 
তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম |” যমক ও প্লে অলঙ্কারের 
সুচতুর প্রয়োগে চৌধুরী মহাশয়ের লেখা অত্যন্ত সরস হইয়া উঠিগ্বাছে। 
ঘমকের একটি উদাহরণ-_-'বাঙালীর রচনা যে পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে সে 
পরিমাণে কিছুই প্রকাশ করছে না।' স্লেষের উদাহরণ ভুরি ভূরি রহিয়াছে । 
একটি সভঙ্গ শ্লেষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল-__“যদি বর্ণনার গুণে কোন কবির হাতে 
বেল কুল হ'য়ে দাড়ায়, তাহলে যে তার বেলকুল ভুল হয় পে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। একই শঞ্চে বিভিন্ন উপপর্গ যুক্ত করিয়া অনেক সময় লেখক 
বাক্যের মধো সরসতা আনিয়াছেন, যথা--প্রকৃতির বিকৃতি ঘটালো কিংবা 
আর প্রতিক্কতি গড়! কলাবিঘ্ভার কার্য নয়__কিন্ক তাকে জ্ঘাক্কৃতি দেওয়াটাই 
হচ্ছে আর্টের ধর্ম । বিরোধাভাস ও বিরোধোক্তির প্রচুর নিদর্শনও বীরবলী 
সাহিত্ো পাওয়া যাঁয়। বিরোধাভাসের একটি দৃষ্টান্ত -“এক কথায় বলতে গেলে 
যে কোন ভাষাঁরই হোঁক না কেন, চিরকালের জন্য বাঁচতে হলে আগে মরা 
দরকার । অনেক সময লেখক একই বস্তর বিভিন্ন দিক উল্লেখ করিয়। 


প্রমথ চৌধুরী ৪২৫ 


অর্থব্গ্রনার মধো গুরুতর বাবধান হ্ুষ্টি ছারা! রমিকত করিয়াছেন, যথা-- 
“কদলীবৃক্ষের অন্তরে সার নেই, আছে কেবল রস, সে কারণ আমরা যদি 
বঙ্গলাহিত্যে সেই নিটোল স্থগোল মন্ুণ চিন্বণ নধর পরস বৃক্ষের চাষের 
প্রশ্রয় দিই, তা হলে বঙ্গ সরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলী তক্ষণই লেখা! 
আছে। বিশিষ্ট বাগধারার মধ্যে শব্দের সামান্ত পরিবর্তন দ্বারাও অনেকসময় 
গ্ররুতর অর্থ বৈষম্য-ঘটানে। হইয়াছে, যথা--'কোনো। কথায় চিড়ে তেজে না, 
কিন্তু কোনো কথায় মন ভেজে ।, 


বাংলা কাব্যে হাস্যরসের ধারা 


হেমচজ্ বন্দ্যোপাধায় 

হেমচন্দ্র গীতিকাবা, খগুকাব।, মহাকাঁবা ইত্যাদি বিচত্র ধরণের কাব্যে 
মধুস্ছদনের পরে সবাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন বটে, তৰে বরঙ্গরহসাপূর্ণ 
কবিতার প্রতিও তিনি একেবারে উপেক্ষা দেখান নাই । মধুহ্দ্নের উদ 
ও গম্ভীর ভাবমগ্ন গ্ররতিভ! যেষন 'প্রহমনের ক্ষেত্রে অপ্রত)াশিত ও বিম্ময়কর 
সাফলা লাঁত করিয়াছিল, হেমচন্দ্রের বিষাদম়য়, তত্ৃ্রিয় মীনমধর্ম ও হাঁসারসাত্মক 
কবিতাগুলির মধো এমনি এক অভভুত কৃতিত্ব গদর্শন ককিয়াছে। হেস়চন্জু 
বাক্তিগত জীবনেও স্দালাপী, বন্ধুবংসল ও মজলিদী লোক ছিলেন ।১ 
অনেক মময়েই তিনি বঞ্গুবান্ধবের মনোরঞ্ষনের জন্য অথবা তাহাদের 
ফরমায়েসে কৌতুককবিতা রচনা করিয়াছিলেন । সেজন্ধ কোন গভীর ও 
চিরন্তন জীবন প্রেরণ! হইতে তাহার ভাসারস উৎসারিত হয় নাই: 
সমসাময়িক কোন ঘটনা অথব' সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কোন উদ্চেজনা 
অবলঙ্থন করিয়া তিনি কৌত্ুকরস কৃষ্টি করিন্ে চাহিয়ীছেন। হেমচক্ত 
ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার দ্বারা অনেকখানি প্রভাবাখিভ হইয়ারিলেন। ঈশ্বর5ন্দ্রের 
বাজরসের মধ্যে যে স্থানিকতা ও সাঁময়িকতা দেখা গিয়াছিনল হেমচগ্জের 
কবিততেও ঠিক মেকপ লক্ষা করা যায়। এপ্স ঈশ্বরচন্দ্রের মতই তিনি 
সমসামগ্ষিককালে গুচুর জনসন্বর্ধনা লাভ করিলেও পরবর্তী কালের স্থায়ী 
জনপ্রিয়তার আপনে অধিঠিত হইতে পারেন নাই । 

হেমচন্দ্রের হাঁপারস লইয়! বি্চার-বিশ্লেষণ করিও হইলে তত্কালীন 
সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের কথা স্মরণ বাঁখা উচিত । তখন দেশের 
মধো চ্ষাতীয় আন্দোলন শুরু ভইয়াছে এবং ইলবার্ট বিল -তৃতি লয়] তুমুল 
উত্তেজনার শষ্টি হ্টয়াছে। হেমচচ্্র নিজে জতীগ আন্দেলনের একজন 


১। রহস্তালাপে হেমচন্ত্র পশ্চাংপদ ছিলেন না, কোন মজিদ বা নভীয় ভিনি বিগ্তাদাগর ও 
দীনহদ্ধুর ম্যায় হাদির তুফান তুলিতে পারিতেন। রহস্জ কবিতা রচনারও হেমচন্া অন্থিত'ৰ 
ছিলেন ! বদ্ধুবান্ধীব ও প্রতিবেশিগণকে পত্র লিখিতে হইলে প্রায়ই তিনি হাস্তরসনশ্থলিত 
গপয়াবের ছাতয় লইতেন। 1 হেমচন্ছ্র-মন্মধনাথ ঘোষ । ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩ ॥ 


হেষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৪২৭ 


প্রবর্তক ও প্রবল সমর্থক ছিলেন। “ভারতসঙ্গীত' 'বুত্রসংহার' ইতাদি কাব্যে 
তিনি ষে জাতীয় উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা জনগণের চিত্তকে 
বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার হাশ্তবসাত্মক কবিতার 
মধ্যে ভারতবিছেষী ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রপই বধিত হইয়াছে । তবে 
শুধু কেবল ইংরেজের বিরুদে নয় স্বদদেশীয় লৌকের কৃত্রিমতা, বিজাতীয়তা ও 
অন্নকবরণমোহ ল্ইয়াও তিনি কম ব্যঙ্গবিদ্রপ করেন নাই। তবে অনেক 
শ্ছলেই তিনি বিচিত্র সীমাজিক লোক ও তাহাদের অডভুত আরুতি-প্রক্কতি বর্ণনা 
করিয় শুধু কেবল অবিমিশ্র কৌতুক উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন। তখন 
বিদ্বেশী ভাবাদর্শ ও আইনকানুন আমাদের সমাঁজেব মধো গুবেশ করিয়' যে 
অদ্ভুত জটিলতা ও অসমগ্ডস পরিস্থিতি স্থষ্টি করিতেছিল তাহ] হইতেই হেমচন্ 
তাহার কৌতুকরসের বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
রেলগাড়ী ও দ্েশলায়ের স্তব এই দুইটি কবিতায় নিছক কৌতুকরসই 
সি কর] হুইয়াঁছে। ইংরেজের আমদানী রেলগাড়ীকে বিদ্ধয়াঁপন্ন ভারতবা্সীর 
দুটি দিয়; বণনা করিয়া কবি যথেষ্ট কৌতুক সঞ্চার করিয়াছেন, যথা__ 
এসো! কে বেড়াতে যাবে--শীঘ্ব করে সাজ । 
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংবাঁক্স | 
শীঘ্র উঠ-ত্বরা করি 
বাক্স, ব্যাগ, তল্লি ধরি, 
এখনি বাজিবে কাশী, 
ঠং--$২--5ঠ২--কাসী 
বাজিবে ইম্পাৎ বোলে, 
ছাঁড়িবে নিশাণ- দোলে, 
শীঘ্র উঠ-_-পড়ে থাক ছাড় ঘড়ি তাজ 3--- 
ধরাতে পুম্পক রথ এনেছে ই'রাজ। 
দেশলীয়ের স্তব কবিতাটি আরও বেশি বৌতুকাঁবহ। দেশলাই নামক 
জতি তুচ্ছ বস্তটি কবির স্ুগম্ভীর ও অলঙ্কারবছল বর্ণনীগুণে অস্বাভাবিক 
মর্যাদা পাঁভ জরিয়াই কৌভ়করপকে গরবল করিয়া তুলিয়াছে। কবিতাটির 
শেষ কয়েকটি পর ঞ্জি উদ্ধৃত হইল - ্‌ 
গ্রণমামি খবদেহ অন্ধকারহারি। 
নমামি অশেষরূপ অবনীবিহারি। 


৪২৮ বঙ্গনাহিত্যে হাস্থারমের ধারা 


নমামি মোমের ডাটি 'ফল্ষরে'তে মলা । 
উনবিংশ শতাব্দীর অনলের শল1। 

তব গুণে, গুধতাপ, তৃপ্ত জগজন। 
প্রণমামি দেশলাই দেবের ইন্ধন । 

'হুতোম প্যাচার নক্সার মত হেমচন্দ্রের হুতোম প্যাচার গানেও তৎকালীন 
কলিকাতা শহরের অনেক গণামান্য বাক্তিকে লইয়া হান্তপরিহাস করা 
হইয়াছে । যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যাসাগর, 
তারানাথ তর্কবাচম্পতি, রুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজা! রাজেন্দ্রসাল 
মিত্র ইত্যাদি বহু দেঁশবিখ্যাত বাক্তির কৌতুককর বর্ণনা কবিতাটির মধ্ো 
রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের আকৃতি ও প্রকৃতি কবির অদ্ভূত উন্তাবনীশৃদ্ছি 
ও বর্ণনাচাতুর্ধের ফলে অতিশয় সরস হইয়। উঠিয়াছে। হতীন্দ্রমোহন সম্বন্ধে 
কবি লিখিলেন “বুলবুলি পাগ শিরে বাঁধা তালপাতা৷ দেপাই”। বিদ্তাসাগর 
তাহার বর্ণনায় হুইলেন--ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস, টোল--স্থলী 
অধাঁপক দুয়েরই ফিনিস।' রেভাবেও কৃষ্ণমোহনকে তিনি বলিলেন-_“দ্বাপুৰে 
ভূষস্তী বুড়ো সবেতে মহৎ, বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্বত।” রাজা 
রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র হইলেন-_“ইংবিজি বিদ্যা। বাগানে ফাঁ্টবেট মালী, ইউরোপের 
কালীঘাটে পড়ে যার ডাপি। সাবাস হুজুক শহরে নামক কবিতায় ভোটরঙ্গের 
বর্ণনা উপলক্ষে কৰি তৎকালীন সমাজের বিচিত্র ধরণের মাস্থষের যে চিত্র অস্কন 
করিয়াছেন তাহাতে তাহার সুক্ষ সমাঁজদৃ্টি ও অতিশয় সরল চিব্রণ-চাতুর্ধের 
পরিচয় পাওয়া ঘায়। বাঁডালীবাবুর সাঁজপজ্জার বর্ণনা একটু শ্ুচন-_. 

বলতে কেমন পাকাগৌোফ কলপ শোভ। পায় । 
বলিহারি জবির টুপী বুড়োর মাথায় ॥ 

ঝুঁটিঘার মোড়াসার আহা কিবা ঘট] 
বায়াত্ব,রে শিরে তাজ, কুকুক্ষেত্র ছটা | 

ঘুপ ধরা বনেদি বুড়ো, শিরে ত্যাড়া টুপী। 

লেন বনানে “বেলাকু কাপে” ঝোলে শিল্পখুপী । 
অপরূপ শোভা, আহা বাঁবরিছাট। চুলে 
শ্মশানশায়ী কান্ত হেরি কাস্তা যাবে ভুলে ॥ 
সামলার স্ুকাণিম, মোড়ালার ফের । 

মোগলাই ধুন্চির মীথা ধরা! ঘের ॥ 


হেমচন্দ্র বন্যোপাধ্যায় ৪২৪ 


ব্যাক হাট ফেন্ট টুপী, বোগ্ধায়ে লন । 
লাইন বীধ| সাবি সারি “জাইন? কেমন ॥ 
বাঙ্গালী বাবুর সাজ আমার চখে বালি। 
নকলে মজবুৎ বঙ্গ, আসলে কাক্গালী ॥ 
বাঙালীর জাতীয় জীবনের বাকনর্বস্বতা, ভীরুতা ও ভগ্ডামি বিদ্দপ করিয়া 
ঈশতঙাঙ্গা কাব্য নামব কবিতাটির মধো বণিত হইয়াছে । বাঙালী বীরের 
দর্শন! খুবই চমকপ্রদ-_ 


কথায় পাথর কাটে কৌচা করে মাল সাটে 
দাপটে সাঁপটে আসে বাঁজী 

গরিক্নী ঘরে কান্না করে আসি মন্দ বাগভরে 
পে দিনের পত্রিকা ছভায়, 

যত পডে গাত্র জলে স্ত্রীর অঞ্চল তলে 
ডুকুরিয়া। কতই গ্লোপায় । 

পত্রিকার বাঁকাবাঁণ তাতে পুকুষের প্রাণ 
অপম।ন সহিতে কি পাৰে, 

গালে মুখে মাবে চড় সমুত্লাহে ধড ফড 
শেষে দুঃখে যায় গোমাগাবে। 

গৃহিণী ভাতের থালা এনে দিলে দেহজালা 
তখনি সে হয় নিবারণ, 

আবার সকালে উঠে হাপায়ে আফিসে ছুটে 
ফুলিস্কেপ করিতে পেষণ । 


। সাহিত্যসাঁধক চরিতমালা হইতে গৃহীত ) 
বাঙ্গালীর মেয়ে কবিতাটির মধো বাঙালী নাঁবীস্মাঙ্জের একটি অতি 
সরস ও বাস্তব চির উদঘ|টিত হইয়াছে! অশিক্ষিত এব" কোমল ও পরনিন্দা- 
প্রিয় রমণীদের চবিত্র ঈষৎ বার্ষেব আঘাতে বিদ্ধ কবিয়া কবি আমাদের সম্মথে 
তূলিয়। ধরিয়াছেন _ 
নমস্কার তাঁর পাঁয়-- পাড়ায় বেডানী, 
প্িতর! কুঁজড়ে৷ কথা, পরনিন্দা গ্লানি । 
কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাদ, 
যার খায়, যাঁর পরে, তারি নিন্দাবাদ, 


৪৩০ বঙ্গলাহিত্যে হাস্বসের ধারা 


বসন! কলের গাড়ি চলে বাতি দিন, 
ঘাড়েতে পড়েন যার-বিপদ সঙ্গীন, 
খেযে যান নিয়ে যান, আর যান চেয়ে 
হায় হাগ অই যায় বাঙ্গালীর যেয়ে ! 
বাঁজিমাৎ্, হার কি হলো এবং নেভার নেভার কবিতাগুলি প্রধানন্ভ 
ব/জনীতিবিষয়ক এবং এই কবিতাগুলির মধোই কবির ব্যক্ষবিজ্ঞপ শাণিত ও 
জালাময় হইয়া! উঠিয়াছে । বাঁজিমীৎ কবিতাটিনে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় 
নামক একজন উকিল তদাপ্শন্তন প্রিন্স অব ওয়েলস সপ্তম এভোয়়ার্ডকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া! পরিবারের মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার ফলে হিন্লুনমাজে 
যে তুমুল প্রতিবাদ উঠিঘাছিল তাহারই বাঁশ] রহিয়ছে। হেমচন্ত্রও এই 
প্রতিবাদে ঘোগ দিয়া তীব্র এবং কিছুটা অমাজিত ভাষায় জগদানশের এই 
কাধকে নিন্দা করিয়াছিলেন | কবি লাখলেন-- 
»1বাস ভবানীপুর সাবান তোমায় । 
দেখালে অদ্ভুত কীতি বকুল তলায়! 
পুণা দিনে বিশে পৌধ বাঙ্গালার মাঝে । 
পদ] খুলে কুপবাল। সম্তাষে ইংঞাজে ॥ 
কোথায় কৈশবী দল? বিগ্াসাগর কোথা ? 
মুখুষ্যের কাঁরচুপিতে মুখ হেল ভোতা ॥ 
হায় কি হলো মধ্যে ইলবাট বিল এবং তত্কালীন অন্যান্ত অনেক 
সামাজিক ও বাজনৈতিক ঘটন!র উল্লেখ বুহিয়ণছে। ইলবাট বিলের উল্লেখ 
করিয়া কবি লিখিনেন । 
হায় কি হলো কপাপ পোড়া, উমেদারের পেশা, 
পড়লো চাঁপা, জ।তার তলে-_সাহেব বড় গোষা 1 
অন্ন গেলে! বাঙালিবুই, আর কি হলো তায! 
এ পোড়া ছাই ইলবাট্ট বিল কেন হান হাঁয়। 
ইলবাট বিল লহয়। এদেশীয় ইংরাঁজ সম!জে যে আন্দোলন স্থরু হুইস্াছিল 
তাহার এক তীক্ষ স্গেশাত্রক চিত্র ফুটয়া উঠিয়াছে নেভার নেভার নামক 
কবিতা -- 
গেল বাঁজা, গেল মান, ডাকল ই.লিশমাঁন, 
ডাক ছাড়ে ব্রানশন কেশুয়িক মিলার-__ 


হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৪৩১ 


লেটিবের কাছে খাঁড়া, নেভার-_নেভার ! 
নেভার সে অপমান, হতমান বিবিজান্‌ 

নেটিবে পাবে সন্ধান, আধাদের জানান। 
বিবিজান ! দেহে প্রাণ, কখনে। তা হবে না। 
হিপ হিপ হিপ হুবে হ্যাট কোট বুট পরে 

সদা ভাঁষে জগতবে- তাদের বিচার 

নেটিবের কাছে হবে ?__নেতাঁর--নেভার ॥ 
নেভার-- সে অপমান, হতনান বিবিজান, 
নেট্বে পাবে-_সঙ্কীন আমাদের জানানা ; 
দেহে প্রাণ, বিত্জান। কখলো তা হবে না। 


দ্বিজেক্জ্রল।ল রায় 


দ্বিজজ্্লালের ন্যান্গ হাদির গান লিখিয্বা এত অধিক জনপ্রিয়তা আর 
কেহই লাভ করিতে পাবেন নাই। বর্তমানে হয়তো। আমর! তাহার হামির 
গানগুলি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এককালে এই গানগুলি বাংলার অধ 
আনন্দরমের উচ্ছুসিত মন্ততা আনিয়া দিয়াছিল। দ্বিজেন্্রলালি শুপু সঙ্গীত 
রচয়িতা ছিলেন না, তিনি সঙ্গীতশিগীও ছিলেন বটে। সেজন্য তীহার মুখে 
গীত হইয়া এই হাসির গানগুলি আরও বেশি খাঁতি ও সমাঁদর লাভ 
করিয়াছিল।১ তাহার পরবতী এবং অধিকতর সমৃদ্ধ সাহিতা-জীবনে করুণ 
ও গভীর রসাত্মক নাটাবচনাতেই তাহ ।র স্থষ্টিশক্তি নিবদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিগ্ত 
বৈধগ্কাদীপ্ত ও মাঁজত-রুচিজিগ্ধ, হাঁ বলাত্মক সঙ্গীত ও প্রহসনরচয়িতীব্ূপেই 
তিনি পাহিত্যক্ষেত্ে প্রতিষ্ঠা লাভ কবেন। 


১। সুদীর্ঘ শত জট খর ধারয়। আমে গ্রামে, পলাতে পলাতে, শবে শহরে দিজেনলাল 
সবন্রহ এসময়ে "হর, কৌতুক, কবিত্ব ও রাসক্তা সন্তান সকলকে যেন যথ।্থ মাতাঠয়া 
ভুলিঙেছিলেন,-চারি দিক হাক্ামোদের আনাবিল উতৎ্মধার| যেন ছুধার 2্গে উদ্মুকষ,। উচ্ছবলিত 
হইয়া ছুটিয়। নাচিয়া বহিয়া চলিয়া ছল | যহ শতাব্দীর 'শস্পেষণ-শীর্ণ এই মরাণ'ল্গ, নিজীব ও 
অধলন জাতিকে একটি দিনের শিমিভ-- নুছুর্হরেও ধিশি একবার “মগ করিয়া! উৎসাহ ও উল্লাসে 
হানাইয়] মাতাইয়1 তুলিতে পারেন তাহার [নকট এ ছুর্ভীগা দেশ যে কতদুর আচ্ছে্য $তজ্ঞএাপাশে 
আবদ্ধ, তাহ লহ বলিয়? খেষ কর সহজ নহে । 

| 'দ্বজেন্রপাল-দেণবুম।র রায়চৌধুরী, পৃঃ ২৮৩--২৮৪ । 


৪৩২ বঙ্গপাছিতো হাশ্তরসের ধাবা 


হাস্তকৌতুকের জগৎ হইতে ভাবমগ্ন বিষাঁদময় জগতের দিকে কেন তাহার 
দৃষ্টি সঞ্চারিত হইল তাহা আলোচনা করিতে হুইলে তীহার বাক্তিজীবনের 
পটভূমিকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে । 

বাল্যকালে দ্বিজেন্দ্রলাল ন্বাতন্থ্যপ্রিয় গভীরপ্রকৃতি ছিলেন। রঙ্গরসে 
তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। এই বঙ্গরসপ্রিয়তা যৌবনকালেই তীহার 
ত্বতাবের মধো দেখা গিয়াছিল। বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া 
যখন তিনি বিবাহ করিয়া মধুর দীম্পত্যজীবন শুরু করিলেন তখনই 
শিলাঁরোধমুক্ত নির্বরিণীর ন্যায় তাহার অন্তর হইতে হাস্তরসের অজন্র-নিঃ্ত্ত 
ধার! প্রবাহিত হইল । গ্রেমমধ্বরী পরীর সানিধা, আমোদ-প্রিয় বন্ধুদের সংসগ, 
কমজীবনের স্বচ্ছন্দ প্রতিটা --এই সব কারণে সতত পরিপূর্ণ জীবনের নিশ্চিন্ত 
আমোদ-প্রমোদে তিনি নিমজ্জিত হইয়! থাকিতেন। জীবন তখন ছিল একটি 
লাশ্তময়ী, কলোচ্ছল! চঞ্চলা নদীর মত । তাহা উদ্দাম ও উতরেল, তাহা 
কৌতুকপ্রবাহ্থে উদ্েল ও সঙ্গীতেধ নেশায় মাতোয়ারা 1১ সেই সময় তিনি 
'আবাঁড়ে", “হাসির গান” ও তাহার প্রহসনগলি রচনা করিলেন । কিন্তু বাঁধা- 
বন্ধনহীন ছুর্দমনীয় জীবনলবেগ কখনও চিরস্থায়ী হয় না, দ্বিজেন্দ্রলালের 
যৌবনতভরল আনন্দরস্র ধারা একদিন শুক ইয়া আসিল। ক্রমে ক্রজজে 
যৌবনের নিকুগ্তবনে প্রৌটজেব ছায়া পড়িল, অদৃশ্য বধাতার শিম বিধানে 
পতিপ্রাণা স্ত্রীকে হারাইতে হইল 1 জীবন আগে ছিল কমেডির আলোকে 
উজ্জ্বল, এখন তাহ হুইল ট্র্যা.জ'ডর অশ্রতে গভীর | সেক্জন্ত তাহার রচনার 
বিষয় পরিবর্তিত হইল, তাহার রসও পরিবন্তিত হইল। রঙগব্যঙ্গের আসর 
হইতে সংগ্রাম ও আত্মোৎ্সগেঁর মুক্ত ক্ষেত্রে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
ব্যক্তি প্রেমের ক্ষুদ্র চপলতা শ্বদ্বেশপ্রেম ও মাঁনবপ্রেমের মহৎ , গাস্তীর্ষে 
রূপাস্তরিত হইল। 

দ্বিজন্্রলালের প্রতিভায় কৌতুক ও ককণ, চপল ও গম্ভীর দুই প্রকার ধর্মই 
নিহিত ছিল বলিয়! তাঁহার হাস্যরসাত্মক কবিতা ও গানে হাঁসিবার সহিত 
ভাবিবার উপাদ্ণানও একই সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে ।২ বস্তত তিনি অমাদ্িশকে 

১। 'তংকালে ভাহাকে দেখিলে প্রকৃতই মনে হইত-- গে জীবনথা 'ন হান্তামোদ, উৎসাহ ও 
রঙ্গরসের অফুরন্ত আধার, তাহা বেন শ্রীতি ও আহলাদের চির- শ্বাঠী, স্সিক্ষ-শুদ্ধ উৎস ধার] । 

। দ্বিজেক্দুলাল-_ দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৩*৮॥ 


হ। আধাট়ের সমালোচনা প্রলঙ্গে রবীন্্নাথ মহ বলিয়াছেন তাহ ন্রণীয়-:“আবধাড়ে 
রচন্মিতার এমন কল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহ'তে হান্ত এবং অশ্ররেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, 


দ্বিজেজলাল রায় ৪৩৩ 


হাসিতে হাসিতে ভাবাইয়াছেন আবার ভাবিতে ভাবিতে হাসাইয়াছেন। কিন্ত 
তাহার হাস্যকৌতুকের সহিত চিন্তাভাবনা মিশিয়া থাঁকিলেও,তিনি কখনও 
কোন বিশে মত ও দলের সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন নাই। তিনি প্রগতিবাদী 
ছিলেন, কিন্তু অনুকরণ ও উচ্ছুঙ্খলতাঁর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি 
পাশ্চাত্যজীবনের উদার ও মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্যা- 
জীবনের প্রতি অন্ধ ও বিকৃত আম্গত্যকে তিনি ঘ্বণ] করিতেন। তিনি 
দেশকে যত ভালবাদিতেন স্বদেশের গৌড়ামি ও কুসংক্কীরকে ঠিক ততই 
নিন্দা করিতেন। এই উদার, মুক্ত ও অপক্ষপাতী দৃষ্টিতঙ্গির জন্যই তিনি 
সকলের গায়েই পরিহামলের রঙ লাগাইতে পারিয়াছেন, আবার প্রত্যেকের 
প্রতিই উপহাঁসের বাণ নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

দ্বিজেন্্লালের হাঁনারসাত্মক কবিতা ও গানের সমষ্টি প্রধানত “আধাটে? 
ও “হাসির গান" এই ছুইখানি গ্রন্থের মধোই নিবদ্ধ রহিয়াছে । “আষাটে' 
সম্বদ্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঞ্গলা ভাষায় 
হাঁস্যরসা আ্বক্টকবিতার অভাব পূণ করিবার অভিপ্রায়ে 10801085 [,869298 
অন্ভুকরণে কতগুলি হাস্যরসাত্মক বালা কবিতা লিখিয়া আধাঁঢ়ে নামে 
প্রকাশ করি।” কবিতাগুলিতে শিথিল ছন্দে নানা কৌতুকপূর্ণ কাহিনী 
বর্ণিত হুইয়াছে। কাহিনীগুলি সামাজিক পটভূমিতে রচিত। সেজন্য 
উহাদের মধ্যে সমাজের বিচিত্র জীবনধারা ও মানপপ্রবণতা সম্বন্ধে কবির 
সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও নিছক 
কৌতুকস্থষ্টি এবং কোথাও বা বিশেষ কোন দৌষসংশোধনের সচেতন প্রয়াস 
লক্ষিত হয়। “আধাঢ়ের মধ্যে গল্প ও হানি পরম্পবের সহিত যুক্ত কিন্তু 
“হাসির গানে হাসিই প্রধান, গল্প অথব] বিষয়বস্ত এ গানগুলির মধ্যে উপলক্ষ্য 
মান্ত্র। উত্তট অবস্থাবিপর্ধযয়। অতিরঞ্জিত পরিস্থিতি এবং অতিশয়িত 
চবিত্রায়ণের মধা দিয়া গানগুলির মধো হাস্যরস স্থট্টি করা হইয্াছে। 
অনেকগুলি গানে বিলাততী সুর সংযোজিত হওয়াতে সেগুলির সরস চমৎকারিত্ব 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক স্থলে ভাষার উত্তটত্বের ফলে কৌতুকরসের 
প্রবলতা৷ দেখা গিয়াছে। 


উপরিতলের ফেনপুগ্জ এবং নিয্নতলের গভীরতা একত্র পুকাশ পাইয়াছে । তাহাই তাহীর কবিত্বের 
যথার্থ পরিচয় । 'াতনি যে কেবল বাঙ্গালীকে হানাইবার জন্ত আসেন নাই, সেই লঙ্গে তাহ!দিগকে 
ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বান দিয়াছেন । 


স্২৮ 


৪৩৪ বঙ্গনাহিত্যে হাসারসের ধারা 


'আধাট়ে'র গর্লকবিতাগুলির মধ্যে কবির সচেতন উদ্দেশ্তময়তার জন্ঠ 
গল্পরস জমিয়া উঠিতে পারৈ নাই। আদল বদল, ভট্টপললীতে সভা ও হুরিনাথের 
শ্শুরবাড়ী যাত্রা শুধু এই তিনটি কবিতার মধ্যেই গল্পের রহস্তৰন সরসতা 
প্রকাশ পাইয়াছে। অদলবদলের শ্ত্রীবিভ্রাটের কাহিনীটি বিশেষ কৌতুকগ্রদ । 
ভট্টপল্লীতে সভা নামক কবিতাটির মধ্যে পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার 
পাত্রের মীমাংসার জন্ত স্বগমর্ত্যের ষে প্রচণ্ড আলোড়নের চিত্র অস্ষিত হইয়াছে 
তাহাতে উদ্ভট অসম্ভাব্যতার জন্যই কৌতুকরম প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 
হরিনাথের শ্বশুরবীড় যাত্রায় কল্পনাপ্রবণ ও পত্রীপ্রেমিক হরিনাথ গালের 
একদিকে সশ্বশ্র অন্থদিকে বিশ্বাশ্রু হইয়া শ্বশ্তরবাড়ীতে যাইয়! যেন্ধপ লাঞ্ছিত 
হইল তাহার বর্ণনা দুর্দম কৌতুকরসাত্মক হওয়া সত্বেও তাহা যেন করণরসের 
ধার: স্পর্শ করিয়াছে। হাপির গানগুলির কয়েকটিতেও বিষক্ববস্তর উত্তটত্বের 
ফলে কৌতুকরস অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিযাছে। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে 
অকন্মাৎ বর্তমান বাস্তববিষয়ের উল্লেখ করিয়া অথব1 কল্পনাজগতের মধো 
অতকিতভাবে রূঢ় বাস্তবের অবতারণণ করিয়া আমাদের মনের উপর আচম | 
আঘাত হানিয়া কৰি কৌতুকরসের অনিয়গ্ত্রিত উদ্দাম তা ঘটাইয়াছেন। রাম- 
বনবাসের মধ্যে রহিয়্াছে_- | 

ও রাঁম, দেখিস তোর বাপমাকে- চিঠি পিখিস প্রতি ডাঁকে 
আর রোজ রোজ সন্ধ্যা হোলে ওরে দুই এক ডোজ খাস 
একি হেরি সর্বনাশ । 

তানসান বিক্রমার্দিতা সংবাদ নামক প্রসিদ্ধ গানটির কথ! ধরা যাক। এর 
গানের মধ্যেও স্থান ও কালের উদ্ভট অনৌচিত্য আনিয়া কৌতুকরস ক্যাট 
কর। হইয়াছে, যেষন-- 

যাহোক এলেন তানগান কলিকাতায় চোড়ে রেলের গাড়ী, 
আর হুগলী ব্রি পার হয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ী। 

কোথাও কোথাও কবি খাদ্ববস্ত নিয়েও পরম উপভোগ্য কৌতুকরসের 
ফোয়ার। খুলিয়া দিয়াছেন । টা, পান, সন্দেশ ইত্যাদি কবিতাগুলির নম 
এ প্রসঙ্গে উললেখষোগা । চায়ের প্রশস্তি ( রবীন্দ্রনাথের প্রপিদ্ধ চা প্রশন্তি মনে 
করাইয়া দেয় ) করিয়া কবি লিখিলেন-_ 

শ্যাম্পেন ক্ল্যারেট পোর্ট-স্তেবি আর খাও যাব খুশী যা-_ 
কেড়ে কুড়ে শুধু নিওনা আমার 


দ্বিজেজ্রলাল বাঁ ৪৩৫, 


প্রাতে এক পাল! চা। 
অসার সংসার, কেবা বল কার, দারা স্থুত বাপ মা 
এ সংসারে দেখি যাহা কিছু সার- প্রাতে এক প্যাল! চ1। 
সন্দেশভক্ত কবি সন্দেশের গ্রতি নিবতিশয় আসক্তি জানাইঘ। 
লিখিয়াছেন-_ 
উন কোথায় লাগে বা কুর্মী কাবাব বাব কোথায় 
পোলা কালিয়।_- 
উন খাই তাহ! চক্ষু মুদদিয়া, চিৎ হইয়া, না 
নভিয়।। 
আহ] ক্ষীর হোত যদি ভারত জলধি, ছান! হত যদি 
হৃমালয়, 
আহ] পারিতাম কিছু করে নিতে কিছু স্থবিধা হয়ত 
মহাশয় 
দ্বিজেন্দ্রলাল যখন হাপির গানগুল লিখিতে'ছলেন তখন বিবাহিত 
জীবনের গ্রণয়রসে তাঁহার অন্তর উচ্ছপ হইয়া ছিল। সেজন্য প্রেমের নানা 
বিচিত্রমুণ্খতা, মিলন-বিরহের বহু হাঁন্তকর দিক এই গানগ্ুপ্বি মধ্যে বণিত 
হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল “প্র ভাঁপপিংহ' নাটকের ভূমিকায় একস্বানে লিখিয়াছেন, 
পৃথিবীতে হান্য ও গান্তীধ যেবূপ পাশাপশি, আমি সেইরূপই চিত্রিত করিতে 
প্রয়াপী হইয়াছি। প্রেম যত গুরুতর ও গমীব ব্যাপারই হউক নাকেন, 
ইহার চিন্তা, কল্পনা, আবেগ ও অশ্রুব্দনার পাশে ইহার নানা অসঙ্গতি ও 
আতিশয্যজনিত কৌতুকরসের দিক রহিয়াছে । কয়েকটি গানে এই দ্িকটিই 
অত্যন্ত নরস ভঙ্গিতে বিত হইয়াছে । বসন্ত, স্ত্রীর উষ্ষেদার, প্রেমতত্ব, এস 
এস বধু এস, নয়নে নয়নে রাখি, সবই মিঠে. আমর] ও তোমরা, তোমরা ও 
আমরা, বিরহতত্ব, অন্থৃতাপ, তুমি বুঝি মনে ভাব, প্রেমালাপ প্রভৃতি গানগুলি 
এ প্রসঙ্গে সকলের মনে আসিবে । এই গানগুলিতে নিছক পর্রহাসপ্রিয়তা ও 
অবিচ্ছিন্ন আমোদের উদ্দেশ্যই ফুটিয়| উঠিরাছে। মাঝে মাঝে তরল ভাব্প্রবণতা 
ও অবাস্তব রোমা কধর্িতাকে কবি ঈষৎ গ্লেষের দ্বারা 'মাঘ্বাত করিয়াছেন 
হয়তো, কিন্তু নির্দোষ ঠাট্রা-তামাঁলা করিবার কবৌকই কবির মধ্যে প্রবল । 
স্ত্রীর উমোরে কবি কির কম স্ত্রী চান তাহ] ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা-_ 
বিশ্বাধর]। হোক কি কাকফ্রীবদোষ্টা । 


৪৩৬ বঙ্গসাহিতো হাশ্তরসের ধাব। 


সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক; 
স্থপংক্তিদত্তা কি গজেন্দ্র দংষ্টা ) 
বংশীবৎ নাস! কি চাইনীজি নাক ১ 
-যদ্দি সেকরে কম তর্ক ও ক্রন্দন; 
তার উপর হয় যদি সুচারুরম্ধন ; 
তার ওপর ডাকে আমায় সোচাগে, 
পোড়াঁর মুখো মিন্সে ও হতভাগা 
তা'লে হাঃ হাঃ সেত সোনায় সোহাগ । 
সবই মিঠে নামক গানে প্রিয়ার অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিয়! মুগ্ধ প্রেমিক 
বলিলেন-_ 
আহা--পিয়াঁর হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন 
গিটে গিটে; 
আবর-প্রিয়ার ভাতের চাপভগ্ুলি আহা যেন 
পুলি পিঠে । 
আহা-_-খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের 
কানুটিটে 
মধুর--সব চেয়ে তাঁর সন্মার্জনী _ আহা যখন 
পড়ে পিঠে। 
আমর! ও তোমরা এবং তোমরা ও আমর কবিত৷ ছুটিতে যথাক্রমে 
স্বামীপক্ষ ও জ্্রীপক্ষের জীবন-বিড়ম্বনা বণ্লিত হইয়াছে। স্বামীরা! বলেন, 
তাহার! খাটিয়। খাটিয়া সার! হন আর স্ত্রীরা ঘরে বসিয়া বেশ মজা করিয়া 
ভোগ করেন। আবার স্ত্রীরা বপেন, তাহারা ঘরে বন্ধ হইয়] যত দুঃখ-জালা 
ভোগ করেন আর স্বামীরা! তো৷ বেশ ছুধের সরটি ক্ষীরটি খাইক্কা ফুত্তি করিয়া 
ঘুরিয়া বেড়ান। স্বামী-স্ত্রীর এই বিবাদ কবেই রা মিটিয়াছে! বিরহতত্ব 
কবিতাটির মধ্যে বিরহের বাস্তব দিকটি অতি সন্দরভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে, 
যেমন-- 
বিবহ জিনিসটা কি, 
নাইরে নাইরে আর বুঝিতে বাকি । 
যখন দাড়ায় আসি রামকান্ত ভৃত্য, 
বাজার খরচ ফর্দ করি দীর্ঘ নিত্য, 


হিঙ্গেজ্জলাল রায় ৪৩৭ 


রজ্ক আসিয়া! বলে কাপড় গুণিয়া লও 
তখন কাতরভাবৰে তোমারে ভাকি। 
দ্বিজেজ্্রলালের বিদ্পাত্মক কবিতাগুলিই সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি লাভ 
করিম্বাছিল। অন্-কটু-তিক্ত-কধায় ইত্যাদি নানাবিধ তীব্র বন এ কবিতা” 
গুলির মধ্যে বর্তমান বলিয়। উহার! পাঠক ও শ্রোতাদের মন সজোবে নাড়। 
দিতে পারিয়াছিল। দ্বিজেন্্রলাল নিরপেক্ষতার তুঙগাদণ্ড হাতে লইয়! 
বসিয়়াছিলেন। সেজন্ত একটু আধটু খোচা ও আচড় সহা করিয়াও সব দল 
ও মতের লোক তাহার কবিতা ও গানের রম উপভোগ করিত। তখনকার 
সমাজে একশ্রেণীর লোক পাশ্চাত্যের প্রতি এক অন্ধ মোহ পোবণ করিত। 
বিলাত হইতে আগত লব কিছুই তাহারা লোলুণ আগ্রহে লুফিয়া লইভ। 
তাহাদের বিলতৌপনাকে বিদ্প করিয়া কবি লিখিলেন-_ 
এই বিলেত দেশট! মাটির, সেট। পোনা ক্ধপোর নয়, 
তার আকাশেতে সুর্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়। 
তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর নদীগুলো ছোটে, 
তোমরা ধোধ হয় বিশ্বাম এটা কচ্ছণাক মোটে, 
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি কথা ভাই, 
তোঁমরাও যদি দেখতে তালে তোমরাও বলতে তাই। 
এই ধরণের গানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইল বিলাত ফেবর্ত| 
নামক গানটি । এঁ গানটির কয়েকটি পঙ.ক্তি উদ্ধৃত হইল-_ 
আমর! ছেড়েছি টিকির আদর, 
আমর] ছেড়ে ছ ধুতি ও চাদর, 
আমর) হাট বুট আব প্যান্ট কোট পরে 
সেজেছি বিলাতি বাদব। 
আমরা বিপিতি-ধরণে হাসি, 
আমর! ফরাসি ধরণে কাশি, 
আমরা পা ফাক করিয়া! মিগাবেট খেতে 
বড্ডই ভালবামি। 
বাকাবিলামী, কর্বিমুখ, ভীক ও ভগ বাঙালীদের প্রতি কবির বিতৃষ্ণ! 
ছিল অতিশয় প্রবল। সেজন্ত বহুস্থানে তিনি ইহাদের হাম্তকর অসঙ্গতিগুলি 
বিদ্রপকশাহত করিয়া তুলিয়াছেন। যে সব নব্যপন্থী নৃতন কিছু করিবার 


৪৩৮ বঙ্গলাহিতে হাশ্যরসের ধাবা 


উৎসাহে মাতিয়! উঠিত তাহাদের প্রতি ব্দ্রিপ বর্ষণ করিয়া তিনি লিখিলেন-_ 
নতুন কিছু কবে, একটা নতুন বিছু করো 
দাড়ি কর খাটো, নাকগুলো কাটো।, 
পাগলে! নব উচু করে মাথ! 'দষে হাটে। 
বেলুনেতে চডে?, আকাশেতে ওড়ো, 
কিংবা] চিৎপাত হোয়ে পাগুলে। সব ছোডেো। 
ঘোড়] গাড়ী ছেড়ে এখন বাইপসিকিলে চডেো। 
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো । 

'আধাটে'র বাঙ্গালী মছিম] কপিযজ্ঞ ও কর্ণবিমর্দন কাহিনী গ্রতৃতি কবিতাস় 
এবং “হাসির গানে'র হতে পার্তাম, নন্দলাল প্রভৃতি গানে বাকাবীর, ভীরু 
ত্বদেশবিলামী লোকেদের প্রতি তীক্ষ গ্লেষ নিক্ষিপ্ত তইয়াছে। হতে পার্তা্ 
কবিতায় কবি বপিলেন-_ 

দেখ হোতে পার্ডাম নিশ্চয় আমি মস্ত একট বীব-_- 

কিন্ত গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা বয় না স্থির, 

আর এ বারুদটার গন্ধ কেমন করি ন৷ পছন্দ, 

আর সঙ্গীন খাডা দেখঞ্ই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্বহ্ধ ১ 
তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম আমি চটে মটেইত, 

তা নইলে খুব এক বড-_“হ। তা বটেইত তা বটেইত।* 

উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগ হইতেই এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক হিন্দু- 
লমাজের প্রাচীন আচার ও প্রথাগুলি অতি উৎসাহের সহিত পুনঃপ্রবর্তন 
করিতে মাতিয়। গিয়াছিলেন। ইহারা অভিনব যুক্তি ও বিচারের দ্বারাই 
সর্বপ্রকার গোঁডামি ও কুদংস্কারগুলি আকডাইয়া ধারতে চাহিয়াছিলেন। 
ইহাদিগকে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতায় বাঙ্গ করিয়াছেন | দ্বিজেন্ুলালও 
কয়েকটি গানে ও কবিতায় ইহাদের হিন্দুয়ানাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিলেন। 
বলি ত হাসব না নামক গানে কবি ইহাদের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষণ করিয়। 
লিখিলেন-__ 

যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত কৰে, 

যবে কেউ মিভ্রাস্ত ভেভাকান্ত ধর্ম ভাঙ্গে গভে, 

যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরে হুবির মালা, 

তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে বাখতে পারে কোন্‌ 


দিজেক্লাল রায় ৪৩৯ 


--তা সে হবে কেন? গানে এক জায়গায় রহিয়াছে 
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দুধর্মের অতি সুম্ যর্ম 
ভীক্ুতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুঁভোমিট] ধর্ম। 
অমনি তাই, বুঝে যাবে যত শ্বেতচর্ম, 

-তাদেহুবে কেন? 

“আযাঢ়ে'র শ্রহরিগোম্বামী ও নসীরাম পালের বক্তৃতায় কপট ধর্মধবজা ধারী, 
স্বী-স্বাধীনতা বিরোধী উৎসাহী সম়াজনেঙাদেব চঝিজ্ত্র নিমমভাবে বিদ্রপবিদ্ধ 
করিস্াছেন। 

দ্বিজেন্দ্রলাল কোন কোন স্থলে ভাষার মধ্যে শবসক্কর টি করিয়া, আবার 
কোথাও কোথাও প্রচলিত অর্থের বিপধয় ঘটায় ভাশ্বরসের অবাহাবণ। 
করিয়াছেন। 891010090 11100008 নাষক গানে হ'বেজী ও বাংলা শকের 
এক অদ্ভুত খিচুডি দেখা গিয়াছে, যথা_ 

ঢা010 6106 9০০৩ দেখতে পাচ্ছ বেশ 
যে আমর। 70616092991) 1001 0991) ; 
আমর ০০008 ৫01017)0016198) 1)01709,0. 00016198 
09100101189 539/0009 ১ 
আমর! বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কারি কিন্ত কাজের সব 
ঢু ঢ৪) 
আমরা 095061101 7000019। 2 00997 8,009129,00 
০ শশধর, 1705165, 800. ৫0989 

“আবাঢ়ের কপিযজ্ত নামক কবিতায় সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের কৌতুককর 

মিশ্রণ রহিয়াছে, যথা 
একদ1 তু বাঙালীর হইল বড মু্কল, 
কৃটতর্ক উঠে এক মহাছন্দ ঘরে ঘরে ॥ 
উঠিল কুটিপ প্রশ্ন সমস্তা জটিপা অতি। 
শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচপে।ড1 হি ভক্ষণ ॥ 
আবার হইল! দেশে ডাকিতা। মহতী দভ1। 
সফাগত সেই প্রশ্ম বিচার করিতে সবে ॥ 


রজনীকান্ত সেন 


রজনীকান্ত দ্বিজেজ্জলালের শিশ্ব ও অন্বর্তী ছিলেন। হাসির ক্ষেত্রে ভাব 
ও ভঙ্গি উভয় দিক দিয়াই তাহার উপর দ্বিজেন্ত্রলালের প্রভাব হুম্পষ্ট। 
ত্িজেন্্লাশের মতই তিনি শ্ধু কবিমাত্র ছিলেন না, গীতিকার ও গায়কও 
ছিলেন। তাহার কয়েকটি স্বদেশী ও ধর্নঙ্গীত এককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। 
একদিকে ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অন্বাগ এবং অন্তদিকে শ্বদেশ ও স্বদেশীর প্রতি 
তাহার গভীর প্রীতি ছিল। সেজন্য তাহার গানগুলির মধ একটি স্বতঃক্ফুর্ত 
প্রাণময় আশ্তবিকতার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে । এই অকপট নিষ্ঠা ও ভক্তির 
জন্ই তিণি কখনও অন্তঃদারশৃন্ভ রুত্রিমতা এবং অসার অহংবাদ বরদান্ত 
করিতে পারিতেন না। মেজন্ত ধর্মলঙ্গীত গাহিতে কিংবা জাতীয় উদ্দীপনায় 
মাতিয়া উঠিতে উঠিতে হঠাৎ তিনি তাহার চতুষ্পার্খস্থ সমাজের নান! দোষ 
ও অসঙ্গতি দেখিয়া অতিশয় বেদনা বোধ করিয়াছেন এবং অতঙ্কিতে সেই 
বেদন] তীক্ষ বিদ্রেপে রূপান্তরিত হইয়াছে । 

রজনীকান্তের ব্যঙ্গবিদ্রেপ প্রাচীন ও নবীন উভয়পন্থী মাজের প্রতিই বধিত 
হইয়াছে। একদিকে যেমন পণপ্রথা, বৃদ্ধ বয়লে বিবাহবাতিক, ভণ্ড পৌরোহিত্া 
ইত্যাদি বিষয় লইয়া উপহান করিয়াছেন, আবার অন্তর্দিকে ইঙ্গবঙ্গী সমাজের 
যাবতায় বিকৃতি এবং অদ্ধ পাশ্চাত্যমোহ ও বিজাতীয় আচার-ব্যবহারকে 
নির্ধমভাবে আঘাত করিয়াছেন । মাঝে মাঝে তৎকালীন সমাজের চলচ্চিত্র যেন 
ব্যঙ্ষরমে মিশ্রিত হইয়1 কবির লেখনীব মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্ঠ জালা ও 
গ্লানিমুক্ত নির্দোষ ও উভবোগ হাসিও ঘে তিনি হাসিতে পাবেন না তাহ! নছে। 

কয়েকটি গানে হাক্কা হাদির ফুলঝুরি ঘেন চতুর্দিকে ছভাইয় পড়িয়াছে। 
প্রথমেই 'কল্যাণী'র ওীরিক কবিতাটির কথা মনে পডে--উদ্ণিলাসী ব্যক্তির 
উদ্ভট ভোজনকল্পনা কবিতাটির মধো বর্দিত হইয়াছে, যথা-_ 


যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে বত, 
পানতোয়া শত শত, 
আর সরষের মত হত মিছিদানা, 


বৃদিয়া বুটের মত! 


বজনীকাস্ত দেন ৪৪১ 


(প্রতি বিঘা! বিশমণ ক'রে ফলত গো!) 
( আমি তুলে রাখিতাম ) বু'দে মিছিদানা গোলা বেঁধে 
( আমি তুলে রাখিতাম ) 
( গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচতাম ন1 হে, ) 
ইত্যাদি 
পুরাতত্ববিৎ কবিতাটির মধো আমাদের এতিহাসিক গবেষণার প্রতি প্রচ্ছন্ন 
প্লেষ থাকিলেও কৌতুকরসের প্রাবলাই ইহাতে রহিয়াছে । ইতিহা স-প্রসিদ্ধ 
চৰিব্রগুলির উল্লেখ করিয়া উহাদের প্রসঙ্গে এমন এক একটি নিতান্ত তুচ্ছ 
ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণ! করা হইয়াছে যেগুলি আমাদের মানদিক 
প্রত্যাশার মধ্যে অতফ্িত বিপর্ধয় আনিয়া! কৌতুকবোধকে জাগ্রত করিয়াছে__ 
বাজ অশোকের কট! ছিল হাতী, 
টোডরমল্লের কট! ছিল নাতী, 
কালাপাহাড়ের কট। ছিল ছাতি, 
এসব করিয়া বাহির, বড় বিদ্তে করেছি জাহির । 
আকবর শাহ কাছ! দিত কিনা, 
নুরজাহানের কট] ছিল বীশা, 
মন্থর ছিলেন ক্ষীণ। কিম্বা! পীনা, 
এসব করিয়া! বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির । 
বিনা মেঘে বস্রাঘাত নামক কবিতাটির মধোও নাটকীয়ভাবে কৌতুককর 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হুইয়াছে । 
রজনীকান্তের কয়েকটি কবিতায় গ্নেষ ও বিদ্রপের খোচা একটু আধটু 
থাকিলেও প্রসন্ন পরিহাদের স্থুরটিই প্রধান। “কল্যাণী'র খিচুড়ি নামক 
কবিতাটির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । তৎকালীন অনেক উদ্দারচেতা নেতা! 
সবধর্মসমন্্য়ের কথা বলিতেন। সেই সর্বধর্মনমন্থর লইগ। আলোচ্য কৰিতাটিকে 
পরিহাস করা হুইক়্াছে। পরম্পরবিরোধী মত ও ধশাচরণের অদ্ভুত সামঞ্তন্ 
বিধানের প্রচেষ্টার মধোই কৌতুকরস নিহিত রহিয়াছে, ষথা__ 
করো) বাইশ রোজ, একাদশী, হুইয়ে শুচি ; 
থেয়ে। শুকতুনী, ও ফাউল কারি, বিদ্কুট ও লুচি 
চাই, টিকিটে মজবুত, ঘেন ফোটায় থাকে যুত, 
কর ই, মহরুম। চড়ক, আর দোল, হইয়ে নিফাম। 


৪8৪২ বঙ্গমাহিত্যে হাস্যরসের ধার। 


হুইস্কিতে তিলতলসী করিয়ে অর্পণ, 
'জগতৎ তৃপ্ত” বলে গিলে কবে! পিতার তর্পণ, 
করে কষে নিবেদন, করবে বীফট্টিক ভোজন, 
রেখ বদনা, কমোড, কোশাকুশী আদি মরপ্তাম | 
পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের ভাষা ও স্বভাব লইয়া রঙজনীকাস্ত কয়েকটি কবিতা 
লিখিয়াছেন। সেগুলির যধোও ঈষৎ শ্লেষের স্পর্শ থাকা সত্বেও রূঙ্রসেরই 
প্রাধান্ত রহিয়াছে । এ কবিতাগুলির মধ্যে বুড়ো বাঙ্গাল নামক কবিতাটি 
সর্বাপেক্ষা গ্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মনোরঞ্নের জন্য বুদ্ধ ও বিব্রত বাঙ্গাল 
লোকটির আপ্রাণ প্রয়াস বিশেষ কৌতুকাবহ । সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত হইল-_ 
বাজার হুদ্দা কিন্। আইন্তা ঢাইল্য! দিচি পায়, 
তোমার লগে কেমতে পারুম, হৈয়! উঠছে দাঁয়। 
আরুসি দ্রিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি, 
চুল বাদ্ধনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায় 
বেলোর়্ারী চুরি দিচিঃ পাছাপাইর্য কাপর দিচি, 
পিরান দিচি, মজ| কৈরা] দিব্যার লাইগ্যা মনডা পাইন্তা 
ওজন কৈরা ব্যাবাক দিচ, পুরাণ দিচি ফায়। 
বুরা বুব! কৈরা! ক্যাবল, খ্যাপাহী ক্যান্‌ কোরচ পাগল 
যহুন বিয়্যা কোরচ ফেলব! ক্যামতে কৈয় সাও আমায়। 
বিয়ে পাগল! বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর নামক কবিতায় উভয়ের 
কথোপকণনের মধ্যেও যথেষ্ট কৌতুকরসের সঞ্চার হুইয়্াছে। বুড়ো! যখন 
কল্পিত ভাবী স্ত্রীর মান ভাঙাইবার সঙ্থল্প জানাইয়। বলিতেছে-_ 
আব, কথায় কথায় যর্দি ক'রে বসে মান, 
পায়ের উপর প”ড়ে বলবো, “দুটো খান? ) 
তাতে'৪ না ভাঙ্গিলে, ত্যজিব এ প্রাণ, 
তখন গ্রভূভক্ত ভূত্য প্রভুর সহায়ত। করিবার উদ্দেশ্রে বলিতেছে-_ 
করতা, আমি আপনার গলায় দিয়্য! দিমু ফাসী। 
একটি শান্ত ও একটি বৈষ্ণব বাঙ্গালের পারমাধিক চিন্তা নেহাত পূর্ববঙ্গীর 
ভাষার জন্যই গম্ভীর ভক্তিরসের পরিবর্তে লঘু হাম্যরসেরই স্থট্টি কবিয়াছে-_ 
ভাল মতে পরক কইর্য। গ্ভাখলাম আমিঃ 
বৈক্ষত্ভাশে পাথর বাঁইস্যা বনচ তুমি ; 


বজনীকাস্ত সেন ৪৪৩ 


এত কান্বব্যার লাগচি, মাথা ভাঙ্গব্যার লাগচি, 
ছ্যাখফার লাগচ তুমি দারাইয়্য । 
উপরের কথাগুপি যথেষ্ট ভক্তিরসাত্মক হওয1 সত্বেও শুধু কেবল কৌতুকরনই 
উদ্রেক করে। 

“বাণীর বৈয়াকরণ দম্পতীবর পত্রের আদ্দানপ্রদানের মধো ব্যাকরণের 
নান] বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়] উহাদের মধ্য দিয়! বিরহবেদণার পরিচয় নিপুণ 
কৌতুক-চাতুর্ষের দৃষ্টাস্ত হইয়া! উঠিয়াছে। বিরহিণী স্ত্রী বলিতেছেন-_ 

তুমি মূল ধাতু, আমি হে প্রতায়, 
তোমাযোগে আমার সার্থকতা হয়, 

কবে স্যতি, স্যতঃ, স্যযন্তির ঘুচে যাবে ভয়, 
হবে বর্তমানের তি, ওম, অস্তি 

উত্তরে স্বামী বলিতেছেন-_ 

প্রিয়ে হ*য়ে আছি বিরহে হসম্ত) 

শুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবস্ত। 
কি কব ধাতুর ভোগ, নানা উপসর্গ রোগ, 
জীবনে কি লাগায়েছে বিসগ অনস্ত। 

রজনীকান্তের ব্যঙ্গবিদ্রপাত্মক কবিতাগুগির আলোচনা করিতে গেলে 
মনে হয়, সমাজের কোনপ্রকার বিকৃতি, ভণ্ডামি ও অনাধুতা তাহার মত্য- 
সন্ধানী ক্ষ দৃষ্টিতে ফাকি দিতে পারে নাই । মৌতাত, তিনকভি শর্মা, জেনে 
রাখ ইত্যাদি কাঁবতায় তিনি অসাধু আত্মস্ত্ি ও নীচাশয় সমাজের বিচিত্র 
বপ তীক্ষু বিদ্রপের শরে বিদ্ধ করিযাছেন। জেনে রাখ ক'বতাটিতে কবির 
অসহিষু প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়'ছে সেই সমাজের বিরুদ্ধে যেখানে 

ধামিক বটে সেই, যে দিন পাত ফৌোউ1 তিলক কাটে 

ভর্ভ সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাটে। 

সেই মহাশয়। সসগোপনে যে মধ) আসট। টানেঃ 

নিষ্ঠাবান যে বুক্কুট মাংমের মধুর আম্বাদ জানে। 

ব্রপিক সেই, যার ষাটবছরে আছে পঞ্চম পক্ষ 

সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্ট। স্বকে। যার উপলক্ষ । 

পুরোহিত, দেওয়ানী হাকিম, ডেপুটি, উকিল প্রতৃতি কবিতায় এ লব 

শ্রেদীর লোকেদের ভণ্ডামি ও নীচতা লইয়া! কৰি বিদ্রপ করিয়াছেন। 


৪5৪৪ বঙ্গমাহিত্যে হাম্যরসের ধারা 


কবিতাগুলি দ্বিজেন্রলালের আমরা বিলেত ফেরতা৷ ক'ভাইয়ের স্থরে রচিত এবং 
উহাদের ভাষাতেও ছ্বিজেন্দ্রলালের ইংরেজী ও বাংলার মিশ্রিত ভাষার প্রভাব 
আছে। জাতীয় উন্নতি ও উঠে পড়ে লাগ প্রড়তির মধ্যে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের 
উচ্ছৃত্খগতা ও উন্মার্গগামিত। কবির তীব্র কশাঘাত লাভ করিয়াছে। 
তাহাদের শ্বভাবের চিত্র কিরূপ দেখুন-_ 
কলমাস্ত্রে উদ্ধার করে হিন্দু 08810 
ইঞ্গ বঙ্গ মিশ্র অদ্ভুত ০0278188102 
অঙ্গ শৌচে জল নেয়! ১০6৪:৪607 
গুরুদেবট] ছু চো, পুরুত পাজি বেটা। 
রজনীকান্তের কয়েকটি কবিতায় কবির ব্যক্ষবিদ্রপের লহিত লীমাভীন 
সমবেঘনামিশ্রিত অশ্রুকাকপ্য ফুটিয়! উঠিয়াছে। মূর্থ পিতা ও পণ্ডিত পুত্রের 
পত্রের আদান-প্রদানে একদিকে যেমন পুত্রের নির্মম ও দ্বুণ্য উক্কিতে আমাদের 
ভীত্র বিরক্তি উন্্িক্ত হয়, অন্তৰিকে তেমনি নেহান্ব, মূর্থ ও দরিদ্র পিতার 
অশ্তদ্ধপত্র পড়িতে পড়িতে কৌতুকের হামি কারুপণো বিগলিত হয়। বরের 
দূর ও বেহায়া! বেহাই কবিতা দুইটিতে কন্যাদায়গ্রস্ত অর্থহীন পিতার নিরুপায় 
ছুংখ এবং শ্বশুরগৃছে অসহায় কন্তার নির্বাক বেদনার বর্ণন। শুনিয়াও সমাজেন্ব 
এক নমাধানহীন সমশ্তার প্রতিই আমাদের বেদনাভারাক্রান্ত দৃষ্টি জাগ্রত 
হত্ব। বাণী'র শেষ কবিতাটি বিদায়ের মধ্ো দৈনন্দিন সংসারের ঝঞ্ধাটে 
বিব্রত পরিবারকর্তার থে সঙ্কটের চিত্র অস্কিত হইয়াছে তাহাতে কৌতুকের 
সহিত কিকিৎ বেদনার স্পর্শও আছে-_- 
ধবাই নিজেরটি বোঝে, যা পায় তাই ট্যাকে গৌোজে, 
শুধু পরের খরচে পরের মাথায় ঢালে ঘোল, 
কাস্ত বলে সবাই মিলে, একবার কৃষ্ণানন্দে হরিবোল 
( ছুবাহু তুলে ) 
ট্যাকে গোজা ও মাথায় ঘোল ঢালার কথ] উল্লেখ কাঁরয়! কৰি মানুষের 
নীচ স্বার্থপরতার যে একটা তির্ধক বর্ণন! দিয়াছেন তাহাতেই এখানে কৌতুক- 
রমের উদ্রেক হইয়াছে। 
আমাদের গকলেরই বোধ হয় সাংসারিক ঝামেলা ও ঝঞ্ধাটে বিব্রত হই! 
কান্তকবির সহিত ক মিলাইয়া এই হুরিবোল বলিতেই ইচ্ছা করে। 


সত্যেন্দ্রনাথ দত 


সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার এমন একটি যুগে আবিভূণ্ত হয়েছিলেন যখন 
সুক্ষ ও অন্তর্মঘী কাব্যধারার পাশাপাশি একটি তরল কোৌতুকোচ্ছল কাব্য 
ধারাও প্রবাহিত হুইতেছিল। প্রথম ধারার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ, কিন্ত দ্বিতীয় ধারার অনংশয়িত প্রাধান্য ছিল ছিজেন্্রলালেক। 
রজনীকাস্ত, প্রমথ চৌধুরী গ্রভৃতির ন্যায় সতোন্দ্রনাথও দ্বিজেন্্লালের কৌতুক” 
কবিতার বস্তু ও রীতি অবলম্বন করিয়া হাসির কবিতা রচন। করিয়াছিলেন ।১ 
ভাবাদর্শ ও সৌন্দর্চচেঙনার দিক দিয়] সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শিষ্য কিন্ত 
যখন তাহার মধ্যে কৰি অপেক্ষা বিদুষকসত্ত। গ্রবল হইয়! উঠিয়াছে তখন তিনি 
ভিজেজ্জলালের অনুগামী । রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্্রবিরোধে তিনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষই 
অবলন্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালকে আঘাত করিতে যাইয়া তাহারই 
দেওয়া কৌতুকশাপিত অস্ত্রই তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন। সত্যেন্ত্রনাথের 
হান্তপ্রতিভা নদীধারার মত তাহার স্গ্িশক্তির উন্মেষকাণ হইতে অবিরাম 
বহিয়] যায় নাই। তাহা জীবনের শেষ দিকে হঠাৎ-উচ্ছ্ৃসিত ফোয়ারার মত 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । সত্োন্্রনাথের স্দূরপগ্রসারী ভাবমগ্র দৃথ্টি অকন্মাৎ 
তীক্ষ ও তির্ধক দৃনিতে ক্বপাস্তরিত হইল। 

“হসস্তিকা? এবং মৃত্যুর পৰে প্রকাশিত “বেল। শেষের গান, ও “বিদায় 
আরতি'র কয়েকটি কবিতায় তাহার কৌতুক প্রতিভার স্বাক্ষর বিদ্যমান । জার 
জীবন তিনি ভাবিয়াছেন ও কীদিয়াছেন কিন্ত তাহার হাসি ছড়াইয়৷ আছে 
মৃত্যুর আগে ও পরে। 

সতোন্জ্রনাথ হাসির কবিত। লিখিয়াছেন বটে, কিন্ত অত্যধিক তথ্য ও 
পাণ্ডিত্যমোহের জন্য তাহার হাসির অনাবিল ও ্বতঃক্র্ত প্রবাহ বিশেষভাবে 
ব্যাহত হইয়াছে । অবশ হাশ্যবুসের প্রতি তাহার যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল 
তাহা “হণস্তিকা"র হাস্তরূসের প্রতি নামক কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে । সাধারণত 


১। মতোজ্নংথের উপর দ্বিজেম্ত্রলালের প্রভাব সন্বপ্ধে ডর হরগরস[দ মিত্র তাহার 'সতোন্তরনাথ 
দঙ্ছের কবিতা ও কাব্যরূপ' নামক গ্রন্থে অতি মনোজ্ঞ আলোচন! করিয়াছেন (২*৮-২১৮ পৃষ্ঠ। ভব) 


9৪৬ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


ছাস্তরসকে যে অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়! দেখা হইয়] থাকে তাহাকে যেন বিজ্ঞপ 
করিয়াই কবি লিখিলেন-_ 
শীম্ত করুণ বীরের 00811 


দখল করা নয়কো মা) 

মোটেই সহা করবেনা তকেউনে) 

সিংহ ব্যান তোমায় কে কয়? 

গোবাঘা কি নেকড়ে নয়, 

হান্যবুলট?] বলের মধ্যে ফেউে যে। 
কিন্ত হাস্যরসের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা থাক] সত্বেও যে আত্মবিলোপী, প্রশ্রক্ব- 
শিথিল সত্তা হইতে হাস্তরস স্বতঃস্ফ,ত আবেগে উৎ্দাব্িত হয় তাহ] তাহার 
ছিল না। পাগুতাপূর্ণ শব্ধ ও খিশ্ডন্ন ভাষাবাবহারের প্রতি তাহার এমনি 
ঝোঁক ছিপ যে, তাহার হাশর শব ও বাক্যের দুগে অবকুদ্ধ হইয়। সর্ব- 
সাধারণের মাঝে প্রবাহত হহতে পারে নাই । জবান-প।চশী, কাশ্মীরী 
কীর্তন, কশ্বীত্ী ভাষা প্রভ'ঙ কাবতার কথা দষ্টান্তম্বরূপ তে উল্লেখ কব! 
যাইতে পারে। জবান পচশীতে তো উনত্রিশ্টি ভাষা বাবহার করা! 
হই্সাছে। ইহ] নিক বাডা+২ড সন্দেহ নাহ। নানা জ্ঞান ও তত্বের অহেতুক 
আঁতিশয্যের জন্তও তাহার হাস্যরস অনেক স্থানে তাহার সাবশীল, প্রসন্ন কপ 
হারাইয়] ফেপিয়াছে। অঃ, হুঃ গুভাত কাবতার হাস এ-জন্যই কৃত্রিম ও 
আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ব।ক্তিগত মত, রুচি ও দসান্থগত্যের ফলেও 
তাহার হাস্তরস কোনো কোনো স্থানে একটু অকারণ কঠোর ও পক্ষপাতদুষ্ট 
হইয়া! পড়িয়াছে।১ 

£হস্স্তিক।, কাব্যের হসস্তিকা নামক কবিতাটিতে কবি নিজেই তাহার 


কাব্যের ব্যাখ্যা করিয়। বলিয়াছেন-- 
সেই স্পি'রটের একটুখানি 


হুসস্তিকায় আছে, 
রঙ্গে বাঙ্গে কোলাকুপি 
আরামে আর আচে। 
অর্থাৎ কবির কাবো বঙ্গ ও বাঙ্গামশিণা আছে। সেই কাব্য হইতে যেমন 
১। তাই বাক্তিপন শ্রীতি"মঞ্রীণত তা'ড়ত ব ক্তিগত প্রক্রিয়ার নংকীর্ণতার ভাব ও গ্রন্থের 


('হদস্তিকা” 1 আদান্ত বিস্তারিত। 
॥ সতে ন্রনাধ দত্তের কবিত। ও কাবারপ । ডর হরপ্রসাদ মিত্র ॥ 


সত্যেন্দ্রনাথ দত ৪৪৭ 


আরাম পাওয়া ধায় তেমনি আচও পাওয়া যায়। হুসস্তিকা কথাটির অর্থও 
হইতেছে অগ্নিপাত্র। সেই অগ্মিপান্র যেমন শীতের দিনে আরাম দেয়, 
তেমনি আবার তাহার 'জ্বলদ্‌-বন্ুচ্ছদ্্' হইতে উত্তাপও বিকীর্ণ হয়। অবশ্ঠ 
আরাম ও উত্তাপ ছুই থাকলেও তাহার কাবো উত্তাপের ভাগই একটু প্রবন 
এবং সেই উত্তাপে ধ্খানি আরাম পাওয়া যায়, ঝপসিয়। যায় তাহা অপেক্ষা 
একটু বেশি। রঙ্গকবিতাগুলির কয়েকটিতে নিছক কৌতুকরসই প্রাধান্ট 
পাইয়াছে। আদর্শ বিয়ের কবিতা, নাক ডাকার গান, ছাগল-দাডি প্রভৃতি 
কবিতাকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। খাছ পানীয় ও মাদকদ্রব্যের 
প্রশস্তি স্থচক যে কবিতাগুণি কবি লাঁখয়াছেন সেপ্-কেও প্রবল কৌতুক- 
বসাত্মক বল! যায়। বামপাখী, অন্থল-সম্থরা কাবা, কাশ্মীরীস্কীর্তন মদদিরা- 
মঙ্গল, লিগার সঙ্গীত প্রন ত কবিতাকে এই শ্রেনীতে ফেলিতে হয়। এখানে 
তুচ্ছ ও নিত্য ব্যবহার্য বস্তকে গুক্ুগন্ভীএ ভাষা ও অপস্কারে মণ্ডিত করিবার 
ফলে বিষয়বস্ত ও প্রকাঁশভ হুএ মধ্যে যে বৈপরীত্য ঘটিয়াছে তাহাই কৌতুক 
উদ্রেক করে। যেমন সিগাবরের ম হুমা রচন। কারয়া কবি লিখিলেন-_ 
হে পিগার। প্রেমাগাপপ। সে লখা (শগার। 
জানি যাহা ল খলাম এ আ'ত 2598815 
তব গুণ তুপনায় , হে অনগ্তরূপ ! 
বাখানিতে তব তত্ব হয্েযায় চুপ 
এ দাস তোমার প্রভে। ! 
প্যারডি অথবা! অন্থকরণমুপক কাবতারচনাতেও কৰি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচন্ব 
দিয্াছেন। মধুসূদন, রবীন্দ্রণাথ ও দ্বিজেন্দ্রগালের কবিতার ছন্দরীতি ও ভাষা- 
পদ্ধতির মধ্যে কবি তাহার |নজন্ব তল বিষয়বস্তুর অবতারণ করিয়া অতি 
সরস প্যারভি রচনা করিয়াছেন *মেঘণাদ বধ" কাব্যের আবস্তাংশ অনুকরণ 
করিয়া কবি লিখিলেন__ 
অন্থলে সন্বরা যবে দিলা শত্ভুমালী 
ওড় কুলে।ভ্ব-মহামাত, বঙ্গধামে 
নিশ্ব শব গ্রামে, মধ্যাহ্ন সময়ে আহা! 
উর্বণী কবিতার অনুকরণে লাখনেন--স্বশী 
নহ ধেনু, নহ ডগ্্রা, নছ ভেডা, নহ গে। মহ্যী, 
হে দাঁমূন্ঞা চারিণা সর্বশী। 


৪৪৮ বঙ্গসাহিত্যে ছাত্যরমের ধারা 


ওষ্ঠ যবে আর্্র হয় জিহবা! মহ তোমারে বাখানি 

তুমি কোনো! হাড়ী প্রান্তে নাহি রাখ খণ্ড মুণ্ডখানি। 
ছিজেন্্লালের বদ আমার জননী আমার ও মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড় ! 
প্রভৃতি গান ছুইটি অনুকরণ করিয়! কবি রচনা করিলেন মদিরা-মন্গল ও গদ্ধ- 
ফাদন। মদিরা-মঙ্গল আরস্ত হইয়াছে এইভাবে-__ 

মগ্চ আমার! পানীয় আমার ; 

সরাব আমার ! আমার 798) 

কেন কোম্পানী নজর দিল গো? 

কেন হল এই [85 7018209 ? 

সংকীর্ণ তা ও গৌড়ামি, বিহ্বেষপরায়ণতা, পদলেহীবুত্তি সাহিত্যে বস্ভবাদ 

ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ব্যঙ্গ বণ করিয়া! কৰি তাহার ব্যঙ্গমূলক কবিতাগুলি 
রচনা করিয়াছেন। কবি সত্যেন্্রনাথের প্রধান সম্পদ তাহার ছন্দ, এই ছন্দকে 
ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়া তাহার মধ্যে বিচিত্র তাল ও লয় সৃষ্টি করিয়া কবি তীহার 
কবিতা হাস্তরসাত্মক করিয়া তুলিয়াছেন। ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগনৈপুণ্যে এবং 
পুরাতন ও প্রচলিত ছন্দের অভিনব গতিবৈচিত্রযে কবি আমাদের শ্রবণেন্দরিয়ের 
মধ্যে যে অন্ুভূতিচাঞ্চলয জাগাইয়াছেন তাহা উদগত হাস্তোচ্ছাসের মধ্য দিয়াই 
শান্ত হুইয়াছে। 


কালিদাস রায় 


রবীন্দ্রোত্তর ফুগের অন্থতম শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস বায় তাহার অকপট 
আত্তরিকতা ও নিগ্ধ-মধুর সরনতার স্বারা কাব্যক্ষেত্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন, কিন্ত তিনি যে তাহার কবিতায় হাস্যকৌতুকের চপল প্রবাহও 
উম্মুক্ত করি দিয়াছেন তাহা হয়তো! সাধারণ পাঠকের স্থবিদ্দিত নছে। কৰি 
কালিদাস ম্বভাবত ধীর, সংযত, গভীর ও চিস্তাশীল। সুতরাং হাস্যকৌতুকের 
প্রগল্ভ ধারা যে তাহার অটল-গম্ভীর বাহু আকৃতির গভীর গুহাতলে সঞ্চিত 
হই্য়। আছে তাহ] অনুমান করা সহজ নছে। কিন্তু তাহার সহিত অস্তরক্গভাবে 
মিশিলে বুঝা যায় ঘে, এঁ ভারী ও ভরাট মানুষটির ভিতরে কত রঙ্গ ও 
পর্হাসের সঞ্চয় লুকায়িত বহিয়াছে। চিরকালের রসিক মাহুযই তো এইরূপ 
গাভভীর্ধবের ছল্মবেশে লুকাইয়। থাকে । 


কালিদাস বায় ৪৪৯ 


কালিদাসের রঙ্গ ও ব্যঙ্জের কবিতাগুলি “রসকদ্' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত 
রহিয়াছে । কাব আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, রনকদন্ব নদীয়। 
মুর্বিদাবাদ অঞ্চলের একটি সন্দেশের নাম । স্থতরাং কবিভাগুপির মধ্যে সেই 
সেরা মিষ্টান্নেরই আত্বাদ পাওয়! যাইবে । কিন্তু শুধু কেবল অবিমিশ্র মিষ্টতা 
নহে, এই রপকদগ্ধগুপির মধো মাঝে মাঝে একটু অন্য রসেরও মিশ্রণ 
ঘটিয়াছে। ইহাব কৈফিয়ত কবির ।দ্বতীয় সংস্করণের ভূমক্কায় পাওয়া যাইবে । 
কৰি বালয়াছেন, "থম সংস্করণের কবিতাগুণল আমার যৌবনকাশের ব্চনা-- 
প্রগুলি রঙ্গরচনা। যে কবিতাগুপি এই সংস্করণে সংযুক্ত হইল পেগুলি প্রধানত 
বাঙ্গরচনা । সামাজিক জীবনের বনুপ্রকারের কাপটা, ইতরতা, শীচতা ও 
আত্মস্তরিত] লক্ষ। করিলে চিত্তে প্রসন্নতা বক্ষ! করা যায় না। অগ্রসন্ন চিত্তে 
অবিমিশ্র বঙ্গরসের উন্মেষ হয় না| তাই প্রোঢ বয়সের রচনায় রঙ্গরপ বাঙ্গরসে 
পরিণত হইয়াছে । বণ খাহুল্য, লাহিতোর দিক হইতে ইহাতে পাভ হয় 
নাই, ক্ষতিই হইয়াছে |” ব্যক্জরপ অপেক্ষা বঙ্গ গমের অেষ্টতা ত্বীকরণের মধ্যে 
হাস্তারস সম্বন্ধে কবির যথার্থ বিচারবোধেরই পরিচয় পাও] যায় । 

কবির বিশুদ্ধ বঙ্গরসের দৃষ্টান্ত রাহয়াছে অগ্তমনস্ক, ছগ্রবিয়োগ, জুতাবদণ, 
মাল্যসহ্কট, দন্তবিয়োগে ইত্যাদি কবিতায় । এই কাঁবতাগুলির মধ্ো গল্পরসের 
ধার] বর্তমান থাকায় এগুলি এত সরস ও কৌতু€লোদ্দীপক হইয়াছে । ছও; 
জুতা, দন্ত, ইত্যাদি বস্ত্র বিচ্ছেদ অবশম্থন করিয়া যে ছাল্স কাকণ্যের উদ্রেক 
কর! হইয়াছে তাহাই রঙ্গরপকে ধোশ প্রবল করিয়! তুপিয়াছে। ছত্রের 
বিয়োগে কবি কাতর হইয়। বলিয়াছেন-_ 


বর্যাসাধী আমার ছাতি, আজকে তুমি নাই, 
যাচ্ছে ফাটি হকের ছাতি তোমার শে।কে ভাই । 
মাথায় পরে বাদল ঝরে, তার চেয়ে মোর চোখেই পড়ে, 
অশ্রধার1 তোয়াব তরে, কোথায় তোমায় পাই ? 
ভোজরাজ, মিঠাই স্নরী ইত্যার্দি কবিতায় মনোহর ভোজ্য বস্তর রস চিত্র 
অক্ষিত হইয়াছে । মিঠাই স্ুন্দরীতে নানাবিধ ঝিষ্টাল্প দিয়া যে সৌন্দর্যের 
তিলোত্ম। স্্টি করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। একটু দৃষ্টান্ত 
দেওয়। যাঁক-- 
তোরে হেরি মন মজিগ়াছে শোন মোদকদুহিতা। স্রন্দরী, 
পাস্তয়া-ঠোটে বস পিইবাবে রসনা উঠিছে, গ্রঞুরি। 
২৯ 


৪৫০ বঙ্গলাছিত্যে হাম্রলেব ধাবা 


আমসনোশে কাল জাম দিয়ে 
কে রচিল তব আথি যুগ, পরিয়ে, 
রচ1] তালশসে চিবুক শোভে দে ফলাধিনা প্রাণমন হবি | 
করেকটি কবিতায় ভাষার উত্ভটত্ব অথবা শব্দের বিপর্যয় ঘটাইয়! কৌতুকবস 
স্থষ্টি করা হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ শুদ্ধাথা, নেশাখোরের অভিধান, 
অবিমিশ্র ভাষা, অনুত্রাম প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে । শুদ্ধ 
কথা বলার গর্ব যে করে ভার ভাষার শশুদ্বত? পক্ষা করুন-- 
আখেরে কই আম যেন জাষেরে কই জাম, 
তামায় যেমন তাত্র কহ মামায় কহি মামা 
পাঠশাশাকে পট্টশ্তালক আটচাগাকে অই্টচাশক 
কম্ধলে কই অল্নশক্তি তেবে ভেৰে শেষট]। 
কালিদাসের ব্/ঙ্র-কবিহাগুলি আলোচনা করিতে গেলে কবির নিজস্ব 
বক্তব্য প্রথমেই উল্লেখ করা৷ প্রয়োজন । তিনি বলিয়াছেন, “বঙ্গ কবিতাগ্ডলিতে 
আমি কোন বান্তি-বিশেষকে পক্ষ্য করি নাহ, শ্রেণী-বিশেষকেই লক্ষ্য 
কারয়াছি। যাহা 'কছু ভূয়ে।, ভাওত!, মেকি ও ভগ্ডামি এই রচনাগুলির 
অন্টিযান তাহাবই বিরুদ্ধে? অবশ্ট এই ব্যঙ্গ-কাবতাগুলির যধ্যেও কোথাও 
কোথাও ব্যঙ্গ একটু কোমপ ও পাবরহাসায়শ্রিত। যে সবস্থানে কাব আঘাত 
করিলেও তাহাব একটু শিথিপ ও সাহষু, ভসন-প্রবৃত্তি্ প্রবল, এই শ্রেণীর 
কবিতাগুলির মধ্য বিদ্যার জাহাজ, অপূর্ব অধাপনা, মদন মোহন, আদর্শ 
লোক বিচার, কার্পণ্য ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই বৰ কবিতার 
মধ্যে লোক চরিত্রের সামান্য দোষ ও অসঙ্গতিই দেখানে! হইযাছে। বিদ্তার 
জাহাজ কবিতাটি হইতে উদ্দাহরণম্বর্ূপ কিছুটা অংশ উদ্ধাত হ&ীল__ 
পড়েছি পড়েছি হেমচন্দজ্রের পলাশী যুদ্ধগান 
গিরীশ ঘোষের বিষবৃক্ষ ও অমৃতের বলিদান। 
বস্কিমকাত মেবারূপঙন 
গোলে বকাওলী মনের মতন 
নবীন সিংএর চন্দ্রকেশর, মৃণালিনী, সংসার । 
দ্বিজুর পাচালি দাশুবই মতন? খুড়োর ভাইপো বটে, 
হরু ঠাকুরের বিছ্যে কি আছে ববি ঠাকুরের ঘটে ? 
কালিদাসের দ্বিতীর শ্রেণীর ব্যক্*“কবিতাগুলির মধ্যে কবির উদ্মা ও 


মজনীকান্ত দাস ৪৫১ 


বিরক্তির আধিক্যের ফলে হাম্তজনকত] অনেকখানি ক্ষুগ্ন হইয়াছে । সমাজের 
অন্তায় ও অসঙ্গতি দেখিয়া কবি ঠাহার প্রীতি-প্রসন্ন দৃষ্টিকে অবিচলিত রাখতে 
পারেন নাই, তীব্র শ্লেযাত্মক বীত্তর মধ্য দিয়া তিক্ত বাঙ্গরসের ধারা মুক্ত 
করিয়া দিয়াছেন। লঙ্জীহরণ, সমাজে, গোপন-কথা, হিংসা-বিষ, নব্যা, 
বাঙ্গালী সাহেব প্রভৃতি কবিতাকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে । যাহারা 
গোপনে পাপ করিধা প্রকাশ্যে সমাঙ্গের উচ্চ অ।সনে আধষ্িত থাকে, যাহার! 
হিংসা ও অস্থয়ার বিষে অহরহ জর্জ'রত হয়, এবং যাহারা মার্কটীবুত্তি অবলম্বন . 
করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে চাহে তাহাদের প্রতি কবির অসন্তুষ্ট শীসন 
উদ্যত হইয়াছে । আত্মস্তর্ি কাব ও মূর্খ সমালোচকদের প্রতিও কবি 
তীব্রভাষায় বিদ্প করিতে ছাড়েন নাই | বাংলা সাহিতো থে সব পণ্ডিত-মূর্থ 
ভালোভাবে লেখকদের সাহিভা ন পড়িয়া, না জানিয়! অসার সমালোচনার 
আবর্জনপুঞ্জে সাহিত্যের আঙিনা ভরিয়া ফেলে তাহাদের প্রতি কবির বিরক্তি 
একটু বেশি মাত্রাতেই প্রকাশ পাইয়ছে , আদর্শ সমাপোচনা, কঠোর" 
সমালোচনা, তারিফ, লেখক-বিচার প্রভৃতি একই ভাবাম্মক কবিতাগাল 
এ-প্রণঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় । লেখক-বিজারের মধ্যে বোধ হয় তি'ন ছুঃখেতু 
সঙ্গে নিজের কথাই বলিয়াছেন-_ 

চুণগুলো তার খোচ1 খোচা সেকি কভু শিখতে পারে? 

একে মোটা তাতে কালো কেমনে কস লেখক তাবে? 

যে জাতেতে জন্ম তাহার সে জ্গাতে হয় লেখ কবে? 

ছেলে পড়ায় স্কুল-কলেজে তারো লেখ পড়তে হবে? 
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ব্যঙ্গরচনায় আধুনিক গেখকদের মধ্যে সজনীকাস্তের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকাধ। 
সজনীকাস্ত সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কাছে যত গুশংসা পাইয়াছেন, নিন্দা 
পাইয়াছেন তাহ' অপেক্ষ। অনেক বেশি । তাহার কারণ ভাঙার পেখার মধ্যে 
বাক্ষবিদ্রপের বাণগুলি এমন শাণিত ও মর্ভেদী হই] উঠিয়।ছে যে, সেপ্তপ্সি 
কাহারও পক্ষে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্থ কর! সম্ভণ নহে । অব্য অনেক শ্বলেই 
তাহার বিরক্তি ও বিদ্বেষ ধে আর্টের প্রয়্োজনকে ছাড়ায় গিয়াছে তাহা 
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সত্য। সেজন্য তাহার আঘাত প্রায়ই শ্রেণীকে ভুলিয়া ব্যক্তিকে আক্রমণ 
করিয়াছে। এমন কি জীবিত ব্যক্তিদের নাম, আকৃতি ও প্রক্কৃতি অবলম্বন 
করিয়া তিনি স্থানে স্থানে যে অনাবৃত ও নির্দয় আক্রমণ করিয়াছেন তাছ। 
কখনই শোভন ও সঙ্গত হয় নাই। সকল আর্টের মণ ব্ঙ্গের আটও গুচ্ছন্নতা 
ও ছান্ম আববণের মধোই অধিকতর সার্থক ও প্রভাবশালী হইয়া উঠে। যিনি 
ইহ বিশ্বত হন তাহার ব্যঙ্গ গালাগালিতে পরিণত হয় মাত্র। 
কিন্ত সজনীকান্ত তাহার উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাহার 

দেওয়া আঘাতকে তিনি নরম ও মোলায়েম করিতে চাছেন নাই বরং লেই 
আঘাতকে তিনি যতদুর সম্ভব কঠিন ও কষ্টদায়ক করিয়া তুপিতেই 
চাহিয়াছেন। সমাজের শ্তাকামে আর ভগ্তামি, খোকামি আর জাঠামি 
প্রভৃতিকে তিনি ক্ষমাহীন আঘাতে দংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।১ 
“চাবুক” নামক কবিতাটির মধ্যে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন-- 

দুষ্টে শাপিতে, বোকারে বোঝাতে, শিশুবে বাড়াতে জ্ঞ'ন 

কঠিন হইতে হয় বা যদিও সেও তার কল্যাণ । 

আদরের সাথে চাবুকখানাও কাছে কাছে রাখা চাই-_ 

পক্তাবে শেষে মেনি বাদরেবে বেশী যদ দাও নাই। 

সজনীকান্ত যে সমাজকে লইয়া উপহাস করিয়াছেন আজ বোধ হয় সেই 

নমাজের রূপান্তর ঘটিয়াছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নান 
শক্তির সংঘাতে ও প্রভাবে সমাজের পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটিতেছে। এককালে 
যে সব ভাব ও আচরণ উপহান্ত ছিল আজ হয়তো সেগুলি বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপহাসের বিশেষ বিশেষ উৎ্মও শুকাইয়া [গয়্াছে। 
রবীন্দ্রকাব্যের ভাবতবল প্রভাবে এককালে দেশের যুবকদের মধো যে রোমাটিক 
ভাবোচ্ছাস দেখা গিয়াছিল, ছুবল, কর্মবিমুখ ও উদ্ভট কল্পনাচারী তরুণদের 
মধ্যে যে স্বপ্নবিলোল প্রণয়মাদকতা অত্যন্ত সুলভ হুইয়! উঠিয়াছিল তাহাদের 
প্রতিই সজনীকান্তের বিদ্রপবাণগুলি প্রধানত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। গ্রণয়পাগল 
যুবকদের প্রণক্সসাঁধনার নান! গুহ উপায় ও ছুনিবার অধ্যব্সায়ের কথ। লেখক 


১। একজন সমালোচকের উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্ররণীয়-- 
59801:58000 03 70091550813 ৪. 0076) ৪70 ৪ 15810051082 58106556010 83 
2১৪10911559 জ 008 ৮০ £:538, 101 0৩261698506 1113 1১711230179, 
১৪০৩ ৮5 02162608080 1১, 39. 
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নিঃসঙ্কোচে বাস্তবনিষ্ঠার মধা দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, লেখকদের আঘাতগুলি 
মনের মধ্যে যতই জ্বালা ও গ্লানির উদ্রেক করুক না কেন উহাদের 
প্রবল হাস্তজনকতা এবং সবম উপভোগাত্া। সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা 
যায় না। 

সজনীকাস্তের তীক্ষ বিদ্রপের আর একটি লক্ষ্য হইল প্রগত্চচারা সমাজ 
ও সাহিত্য। শরৎচন্দ্র ও কল্লোলযুগের সাহিত্তিকদের মধে। পুরাতন সমাজ 
ব্যবস্থা ও সাহিতাদর্শের প্রতি যে অনাস্থা দেখা গিয়াছিল, পতিত ও পীড়িত 
জনগণের প্রতি যে সীমাহীন করুণা ও সমবেদন। প্রকাশ পাইয়াছিল সজনীকাস্ত 
সেগুলি সমখন করিতে পারেন নাই । তৎকালীণ নবীন সাহিত্যিকগণ প্রগতিব 
নামে যে স্বেচ্ছাচারের জয়গান করিয়াছিলেন বাস্তবতার নামে যে অশ্লীলতার 
আমদানী করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের প্রতি খডগহস্ত হইয়? উঠিয়াছিলেন। 
অবশ্য প্রগতির বথচন্র কোনদিন প্রতিকূল বাধ গ্রাহ্ করে না, সেদিনকার 
সাহিত্য-প্রগতিও তি'ন ঠেকাইতে পারেন নাই । কিন্তু তখনকার প্রগতাবলাসী 
তক্ষণ সাহিত্যিকগণ যে তাহার জন্ত সতর্ক ও সংযত হইতেন তাহা সত্য । 

সজনীকান্তের মত ও উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিতর্ক উঠিতে পারে কিন্ত 
তাহার শক্তি ও স্থনিপুণ কলাকৌশল সম্বন্ধে দ্বিমতের সম্ভাবনা নাই। নিভুল 
ছন্দপ্রয়োগ, স্থনির্বাচিত শব্খচাতুর্ধ, প্রচলিত শব্ধ ও বাক্যাংশের অভিনব 
ব্যবহার, বাক্যবিন্তাস প্রণালীর উদ্ভট যৌলিকত্ব, গোপন ও লঙ্জাকর বিষয়ের 
নিধিকার উদ্ঘাটন ইত্যাদির মধ্য দিরা তাহার ব্যঙ্গরবচনা এত লরস ও 
আকর্ষণীয় হইয়! উঠিয়াছে। ব্যঙ্গকারের পক্ষে যে ভূয়োদর্শন, অন্তু টি 
স্থগভীর জ্ঞান ও প্রদীগ্ধ বৈদঞ্ধা থাকা প্রয়োজন সে-সব লেখকের যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে বলিয়াই তাহার ব্যঙ্গ এত প্রথবর ও মাজিত হইতে 
পারিয়াছে 

সজনীকান্তের ব্যঙ্গকবিতাগুলির যধ্যে প্রথমেই পাবি শনর্থাৎ 
অন্থকরণ-কবিভাগুলির নাম উল্লেখ করিতে হয়। প্যারডিগুলির অধিকাংশই 
ববীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে । ধে-সব রচনা জনসাধারণের 
মধ্যে অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ কৰে শ্বধু কেবল সেগুলি লইয়াই প্যারতি 
রচনা করা সম্ভব। প্যাৎ্ডি লেখক উহাদের ছনা ও প্রকাশতাঙ্গ অবিরত 
রাখিয়া! উহার্দের মধ্যে তুচ্ছ ও হাঁক্কা বিষয়বস্তর অবতারণা করেন। 
(পাঠকগণের চিত্বে আমল রচনার সঞ্চিত সংস্কার এ ধরণের বিষ্য়বস্তুতে 


৪৫৪ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


পট আঘাত পায় এবং তাহাতেই হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়। সেজন্য আদল 
বিষয়বস্তর সহিত প্যারডির বিষয়বস্তুর যত ব্যবধান হয় হাস্যরস ততই প্রবল 
হইয়া উঠে। ববীন্ত্রনাথের অনেক প্রসিদ্ধ কবিতা যথা, আমার সকল কাটা 
ধন্য করে, আজি হতে শতবর্ষ পরে. অলকে কুস্থম ন। দিয়ে!) এ আসে এ অতি 
ভৈরব হুরষে, ওবে নবীন ওবে আমার কীচা, শুধু অকারণ পুলকে ইত্যাদি 
লইয়! সজনীকান্ত প্যারডি রচনা! করিয়াছেন। সোনার তরীর অনুকরণ 
করিয়া তিনি লিখিলেন মানের তরী, যথা-_- 
ভবনে গরজে প্রিয়া নাহি ভরসা-- 
কখন ঝরিবে জানি মান--ববষা-- 
করে বুঝি করে তাড়া, 
রাশি বাশি ভারা ভাবা 
বরষিষ। গালিধারা খর--পরশা । 
ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে নাহি ভরসা । 
॥ অনুষ্ঠ--পৃঃ ১৬০ ॥ 


'বলাকা"র চঞ্চলা কবিতা পাবডি করিলেন 'গাঁদ” নাম দিয়া 
হে প্রাচীন গদি, 
অদৃশ্ঠ নিঃশব তব তল-_ 
ছারপোক দলে দল 
চলে নিরবধি, 
কামড়ে শহরে কায়া, মাবিবাবে যাই কদ্রবেগে। 
হিদ্রহীন খাটিয়ার কোন্‌ ফাকে যায় যেন ভেগে, 
প ক'রে বমি যবে, উঠে জেগে, 
বহি রূহ তীব্রগন্ধ পশে নাসিকাবর রুন্ধপথে, 
জমে-যাওয়। তুলা রাশ হ'তে 
থাজে খাজে উল্লামে বিহরে-_ 
থরে থবে 
ধাড়িবাচ্ছা ডিম্ব যত 
কর্ৃবের মত। 


॥ অনুষ্ঠ ॥ 


সজনীকাস্ত দাস ৪৫৫ 


পজ্জ নামক কবিতাটির কিছু অংশে অলকে কুসুম না দিয়ো কবিতার ষে 
প্যারডি কর] হইয়াছে তাহা বিশেষ কৌতৃকপ্রদ-_ 
অলকে কল্প না দিয়ে! 
খোপার ফাদ না ফার্দিয়ো-. 
দত্তবিহীন শুফ বদনে 
ফোকল। কান্না কাদিয়ে! । 
সাড়ীর আচলে দোক্ত1 ও চুপ 
সযতনে প্রিয়ে বাধিয়ে! 
প্যারডি কবিতাগুলির মধ্যে কৌতুকবসন্থষ্টি ছাড়া যে-সব কবিতার যে 
প্যারডি কর! হয় উহাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন গ্লেষও বিদ্যমান থাকে । ববীন্রনাথের 
রোমার্টিক ও গুঢ় ভাবাত্মক কবিতাগুলির প্রতি লজনীকাস্তের মনোভাব কিছু 
বিদ্রপমিশ্রিত ছিল বলিয়াই ভান ডহাদের সয়া প্যাবভি রচন। 
করিক্পাছিলেন। অবশ্ঠ প্যারডির নিছক আমোদ প্রয়তাও যে তাহার রচনার 
প্রেরণ! উৎস ছিল না তাহাও নহে । 
সজনীকাস্তের কতকগুলি কবিতা নিছক কৌতৃকরসে পরধায়ে পড়ে। এ 
কবিতাগুলিব অনেকগুলিই নানা ভোজাবস্তু লইয়। রচিত ' ঈশ্বরচন্দ্র গুপের হ্যায় 
তিনিও যে বিশেষ ভোজনরমিক তাভারু প্রমাণ পাওয়া যায় & কবিতাগুলিতে । 
মোরগের কাপিয়া ও কাটলেটের প্রদ্থি তাহাবু সতৃষ্ণ অন্ছরাগ,ঢাকাই পরোটার 
রস-আম্বাদনা, গোল আলুর মহিগা-কীর্ভন, বেগুনের গুণবর্ণন. আলু ও 
পিয়াজের কথোপকথন ইত্যাদি বিষয় তাহার কবিতার মধ্যে যথেষ্ট কৌতুক- 
রূপাত্মক হুইয়। উঠিয়াছে ! অশেষ কবিতার প্য। রডি অভুক্ত নামক কবিতাতেও 
নানা বসনা-রোচক খাস্বস্তর সরস বিণরণ বহছিয়াছেঃ যথা 
লুচি ও বেগুন ভাজা আছে মালদহী খাজা 
ইলিসের ডিম 
কপির ডালনা আছে হয়েছে ত দ"য়ে মাছে 
এতক্ষণ হিম ! 
রাবড়ী মন্দেশ দই ভেজেছে যশ্ডরে কৈ 
আছে দরবেশ 
ফলমূল আছে কিছু এক প্লেট জন-পিছু ; 
বেশ ভারা বেশ! 


৪৫৬ বঙ্গসাহিতো হাস্যরসের ধারা 


মানবজীবনের স্থকোমল ও সুগভীর ভাবগুলিই ব্যঙ্গকারের দৃষ্টিতে অত্যান্ত 
তরল ও হান্তাম্পদরূপে দেখ! দেয়। সৌন্দর্য ও প্রেম হৃদয়ের অস্ুভূতির লামগ্রী । 
ইহাদ্দিগকে ঘদি হৃদয়ের জগৎ হইতে বুদ্ধির জগতে স্থানাস্তবিত করা যায় তবে 
ইহার! অগ্পুভূতির পরিবর্তে অনেক স্থলেই কৌতুক উদ্রেক করিবে। বার্গসো 
বলিয়াছেন যে, ভাবাবেগ হইতে বিচ্ছিম্ন করিয়া! দেখিলেই মানুষের গম্ভীর 
আচরণ কৌতুকজনক বলিয়া বোধ হইবে ;১ সজনীকাস্তও শাণিত বুদ্ধির 
ঝলসানো! আলোকে এষ্ট প্রেম ও সৌন্দধজগতের সব মায়া ও রহস্য দূর করিয়া 
উহাদের হাস্যকর |দকগুলিই প্রকটিত করিতে তুলিলেন। কবিরা বর্ষার রূপে 
আকুল হইয়া বিরহের কাবা লেখেন। তাহাদের লক্ষ্য করিয়া আমাদের 
ব্ঙ্গপ্রিয় কবি লিখিলেন__ 
আমরা যেথায় দেখি কাদ1, তোমবা দেখ পঙ্কজে 
ফাটা ঘরেই গড়ছ মিনার তাঁজ-_- 
হাজ। পায়ে গিন্নলী চটেন বোঝেন না তার মর্ম যে 
মেঘে নয়ক চক্ষে তাহার বাজ । 
হাগ পুরাতন! বনের মাঝে সিমেন্ট করা পথ বেয়ে 
অভতিসাবিক1 চগগত অভিসারে 
রহিম চাচার দল ছিল না আগলে ঘাটি পথ চেয়ে-_ 
পুলিশ রোদে ফিরত নাত হারে। 
॥ বর্ষাবিরহ-_ অঙ্ুষ্ঠ ॥ 
“কেডদ ও স্যাগ্ডালে'র বধার কাব্য নামক কবিতাতেও কৰি বর্ধাদিনের 
তুচ্ছ ও বাস্তব ঘটনাগ্চলি স্মরণ করিয়া! বধার রোমান্টিক সৌন্দর্ষের প্রতি 
শ্লেষাত্মক ভাবই বাক্ত করিয়াছেন । 
সমাজের তরুণ-তরুণীদের রোমান্টিক ভাববিলাপী প্রেমের প্রতি 
সজনীকান্তের বিদ্ধপ অতিশয় তীব্র ও ঝাঁঝালো । অবাধ মিশ্রণের ফলে প্রেম 
কিবূপ অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে সম্তপিত পথ কৰিয়। লয় তাহাক্ অনেক বর্ণনা তিনি 
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মজনীকাস্ত দাস ৪৫৭ 


দিয়াছেন। কেডস ও স্যাগ্ডাল নামক কবিতাটির কথ প্রথমেই মনে আসিবে। 
অবশ্ট কবিতাটির পরিণতিতে বিয়োগবেদনার ককুণ স্থুর আসিয়া পড়িয়াছে, 
তবে কোন বাক্তির নাম উল্লেথ না করিয়া! যেভাবে কবি শুধুমাত্র পা ও পাছুকার 
বর্ণনা দিয়া শ্লেষবিদ্ধ, কৌতুককাহিনীর অবতীরণ! করিয়াছেন তাহা বিশেষ 
রসাল ও কৌতুহলোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে। 'কেডস ও দ্যাগডালে'র 
প্রতীক্ষায়, প্রাইভেট টিউটর, বিবাহের চেয়ে বড় ইত্যাদি এবং “অন্কুষ্ট' কাব্যের 
হে অস্ক্্যম্পশ্ঠ| তুমি অমাবস্য। মোর, প্রতীক্ষা, রেড বোড, ছাদবিহার ইত্যাদি 
কবিতার কথ এ প্রলঙ্ষে উল্লেখ কর! যাইতে পারে । ফাট। ফুলফুপে আমি 
আর হুতো৷ চোপমান কাশি কাশি, কাট] ফোটা উত্যার্দি কবিতায় প্রেমের 
বিপাক ও বিপত্তির দ্বিকটিই শ্লেধাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ কর! হইয়াছে । কাটা 
ফোটা নামক কবিতায় বলা হইয়াছে 
কমল নিয়ে খেলতে গিয়ে ফুটপ হাতে কাটা, 
দেখনু শুধু মুণালবাছ দেখিনি হায় ঝাঁট! 
সমাজ ও সাহিত্যের আবেগতরল প্রগতিবিশাসের প্রতি কবির বিদ্রপ 
অনেক স্থানেই নির্মম হইয়] উঠিয়াছে। এসেছে নামক কাবতাটিতে কৰি 
বলিলেন-- 
এসেছে তরুণ এসেছে নৃতন ভরপা, 
পতিত অতীত- বুদ্ধের আশ! ফরস! ! 
এসেছে তরুণ, কুট হামস্থুন ধরমী, 
[১০017 0069” মরমী । 
এসেছে নবীন মুত ও অতীতে দলিয়া, 
বেদনা-অশ্রু দুই চোখে ছলছলিয়া-_ 
এসেছে, তরুণ এসেছে, 
শাড়ী ও সেমিজে পথে পথে ভাপবেসেছে। 
॥ অনুষ্ঠ | 
আধুনিক কবি ও কবিতার খিদ্রোহী ভাব ও ছন্দের প্রতি সজনীকাস্ত 
অনেক স্থানেই ব্যঙ্গ বর্ষণ করিয়াছেন! নজরুল ইসলাম, অচিস্তয সেনগ্রধ, 
বুদ্ধদেব বস্থ প্রভৃতি কবির প্রতি তাহার বাঙ্গ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে । 
নজরুলের বিপ্রবাত্মক কৰিতাঁর ভাব ও ভাষা ব্যঙ্গ করিয়া কাব্যি-ঝড় নামক 
কবিতায় সজনীকাস্ত লিখিলেন 


৪ ৫৮ বঙগসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


ছনোর কল্োলে জাগে কেশের নর্তন ফর ফর--- 
বহিছে কাব্যের মহ। ঝড়। 
স্জনের সুখে ঝবে আসু বস্তা ঝর ঝর ঝর, 
ধর ধর ধর মোরে সখি তোরা ধর ধর ধরু। 
ভাগ রে সঞ্চিত মোর বি-ভাষার তীক্ষ শব্দবাণ, 
লেখনী-চামুণ্ডা ঢালে উক্কারূপী অগ্নিঅস্র 
কাব্য-শ্বশ্র 
ভয়ে কম্পমান 
[ পাঠাস্তর--কাব্য-শ্মশ্র হয় বিমান ] 
আধুনিক কবিতার গদ্য ছন্দের প্রতি সজনীকাস্ত সমর্থন জানাইতে পারেন 
নাই, অনেক স্থানেই এই ছন্দের কৌতুকজনক অন্গকরণ করিয়া ইহার প্রতি 
ক্েষ বধণ করিয়াছেন | উদ্দাহবণন্বরূপ কেডস ও স্যাণ্ডালে'র কুমার অলল্ভব 
কবিতা হইতে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হইতেছে 


পাবতী কাদছে, 

কাদছে পার্বতীরা। 

বাংলার আকাশ বাতাস কিলবিলিয়ে উঠল, 

শূন্যে শূন্সে ছুটে গেল একটা বরফ শীতল হাহাকার__ 
ম্পাইনাল কড বেয়ে যেশ একটা সিরসিরে স্প । 
চমকে ফিরে চাইল বাংলার পার্বতীবা, 

গ্রমথেশ পুড়ে ছাই হয়েছে। 

তার দেহ-ভন্ম গুড়ো গুড হ'য়ে উড়ছে হাওয়ায়, 
পারতীবা কাদছে-_ 

কাদুক। 

মদনকে চানকে দিয়ে রতি সেই যে কেটে পড়েছে-_ 
মদন বেকুবের মত এক] প্যারাগন স্টোসে” বসে শব খাচ্ছে, 
ডাবের শরব। 


পরশুরাম 


হাস্যরসস্যছিতে পরশ্তরামের সমকক্ষ লেখক বর্তমান বাংলা সাহিত্যে আর 
কেহই নাই। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বস্থ ভাষাবিৎ, রামায়ণ ও মহাভারতের 
অন্ুবান্ধক পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্ত পরশুরাম নামটির সহিত অদম্য কৌতৃকবরসের 
এক অবিচ্ছে্চ ভাবানুষঙ্গ বহিয়াছে। নাষটি প্রবাদের মতই আমাদের 
সার্বজনীন ভাবসংস্কারের সহিত যেন যুক্ত হইয়া গিয়াছে । তাহার “ৌতুকরস 
এত 'অবাবিত ও উত্রোল হইয়াও ঘ«ত সাবলীল ও অনায়াসজাত, 
উদ্ভাবনীশক্তি এত মৌলিক ও অভাবনীয়, চবিরস্থষ্টি এত বাস্তব ও জীবস্ত 
ঘে তাহার গল্পগুলি প্রত্যেক পাঠককেই অফুরস্ত আমোদে উত্তেজিত করিতে 
থাকে । পরশ্তুরামের ব্যাপক জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ হইপ তাহার 
অদলীয় অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গি । তাহার হাসির আঘাত কখনও তীব্র ও কঠোর 
হয় নাই, 'এবং সেই আঘাতের মধ্যে তাহার ব্যক্তিমত কখনও ধরা পড়ে 
নাই। কোথাও শ্লেষেক্ দু-একটি কাটা এবং কোথাও ৰ। বলের ঈষৎ আালাই 
রহিয়াছে মাত, কিন্ত সেগুলির লক্ষ্য বন্ুধিচিত্র ও পরম্পরবিঝোধী সমাজ 
চরিত্র। কচি ও বুড়া, সেকেলে ও একেলে পকপকে লইয়া তিনি একটু হান্য 
পরিহাস কবিয়াছেন। সেজন্ত সকলেই একটু আধটু ঘ! ও খোচা খাইয়াছেন 
বটে, কিন্তু কাহাবও আপত্তি ও অভিযোগ করিবার কোন কানুণ ঘটে নাহ । 

পবুশুরামের কৌতুকবুসের অসাধারণ উতৎকর্ষের কথা মুককণ্ে স্বীকার 
করিয়াও বলিতে হয় যে, তাহার পূর্ববর্তী আর একজন হাশ্যরচয্সিতার সঙ্গে 
তাহার আশ্চর্ধ মিল বহিষ্কাছে। তিনি হইলেন অআপোকা মুখোপাধ্যায় | 
পরশ্তরাম যে গল্পগুলিতে শরীরী ও অপ্রাকত চরিত্রের মধো বাস্তব ও 
সামাজিক চরিত্রের ভাব ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়া উদ্ভট কৌতুক্রস শি 
করিয়াছেন সেগুলির সহিত প্রেপোকায মুখোপাধ্যায়ের অনেক গল্প ও উপন্যাসের 
যথেষ্ট দাদৃশ্ঠ বিদ্কমান। ত্রিলোকা মুখোপাধ্যায়ের মত পরশুরাম একটি 
আড্ডাধারী পরিবেশ অবলগ্বন করিয়া পশ্চাৎ-ক্ষেপণী (2880) 0৪০৮ ) ব্লীতিতে 
কোন চরিত্রের মুখ দিয়! তাহার কোন অতীত অভিজ্ঞতা বর্ণন। করিয়াছেন। 
খোসগল্প ও আড্ডার পরিবেশ না হইলে হান্যকৌতুক কখনও জমিয়া উঠিতে 
পারে না। আজকাল নিরবকাশ কর্মবাস্ততার যুগে আলস্ত ও অবকাশভরা 


৪৬০ বঙ্গলাহিতো হাশ্যরসের ধার! 


সরল আনন্দময় আড্ডা তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া হা্যকৌতুকের উপাদান ও 
আমাদের জীবন হুইতে অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে । পরশুবামের গল্পেই 
বোধ হয় আমরা শেষবারের মত কর্মতাড়নামুক্ত আধাঢে ও ভূতুড়ে গল্পজীবী 
রসাল আড্ডার চিত্র পাইলাম। ব্রৈলোক্যনাথের ডমরুধর ও মহাদেববাবুর 
আড্ডার মত বংশলোচনবাবুর আড্ডাকেও আমর] পরশ্তুরামের গল্লে বার বার 
দ্বেখিয়াছি। দেই আড্ডার লোকগুলির দহিত আমাদের যেন একটি অস্তরক্ক 
সম্বন্ধ স্থাপিত হুইম়্াছে। উদ্দারচেতা, বন্ধুবত্পন বংশলোচনবাবু, মজাদার 
গল্পকার বৃদ্ধ, কেদার চাটুজো, বৌপাগল উদয় প্রভৃতি চরিত্র উজ্জ্বল বেখায় 
আমাদের মনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। 

পরস্তুরাষের প্রবলতম কৌতুকরসের পরিচয় পায় যায় উত্তট ও অপ্রারুত 
পরিবেশে রচিত গল্পগুলিতে। গড্ডপিকা"র ভুশগ্ীর মাঠে, 'কজ্জলী"র জাবালি; 
“হনসমানের দ্বপ্রে'র মহেশের মহাঁষাত্রা, প্রেমচক্ত ॥ ধধুস্তরী মায়ার ছুই বুড়োর 
রূপকথা, ভরতের ঝুমঝুমি, বেবতীর পতিলাভ, বদন চৌধুরীর শোকসভা, যছু 
ডাক্তারের পেশেন্ট, যীর রূপ]; “গল্পকল্পে'র গামানুষ জাতির কথা, রামরাজ্, 
তিন [বধাতা, চিরঞীব এবং 'কষ্ণচকলি”র জটাধর বকশী, বালখিল্যগণের উৎপত্তি 
ইত্যাদি গল্পের কথ! এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে । উপরি-উক্ত গল্প গুলিতে 
লেখক কোন অশরীরী ভূতপ্রেতের ক্রিয়াকলাপ অবলম্বন করিয়া নিতান্ত 
অদ্ভুত কোন কাহিনীর অবতারণ! করিয়াছেন, অথবা পৌরাশিক কোন ঘটনা 
ও চরিত্রের উল্লেখ করিয়! স্বকপ্পিত কোন মৌলিক গল্পরম জযাইয়! তুলিয়াছেন। 
লেখকের উর্বর উদ্ভাবনীশক্তি হুইতে এমন আত্যন্তিক উদ্ভট ঘটনার উৎপত্তি 
হইয়াছে যেগুলি আমাদের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের উপর অতফিত রূঢ় আঘাত 
হানিয়! আমাদের অদম্য কৌতুকবৃত্তিকে অকম্মাৎ উত্তেজিত করিয়! তোলে ।» 

শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃতাকালীর তিন জন্মের তিন স্বামীর 
ডবল ত্র্যহম্পর্শ যোগ, প্রে্চক্রে রাহুর মাখন মাখিয়া পূর্ণচজ্জরকে একটু কামড় 
দেওয়া এবং গরম গরষ সুয্যি খাওয়া, যমপুরীতে তগ্ড তৈপপূর্ণ কুন্তের মধ্যে 
দ্বেবতা মুনিখষি প্রভৃতির জীবস্ত সিদ্ধ হওয়া, মেনকার দেওয়া ভরতের বুমঝুমি 
হিন্ুস্থান ও পাকিস্তান হুইবার পর দুর্বামার দাড়ি হইতে বাহির হওয়া, 
ব্লরামেব স্ত্রী বেবতকে লাঙ্গল দিয়া টানিয়া ছোট করা আবার পা ধরিয়া 


১। ডক্টর গ্রকুমার বন্দোপাধার মহাশয়ের উক্তি উল্লেখযোগা--'রাজশেখরবাবুর হান্তরসের 
প্রধান উপাদান হাহাজনক পরিস্থিতির উত্ভাবন-নৈপুগা ।' 


পবশ্তরাম ৪৬১ 


টানিয়া বড় করা, পঞ্চী ও জটিরামের কাটা মুণ্ডেরও বাচিয়া থাক] এবং পুনরায় 
জটিরামের ধড়ে পঞ্ীর মুণ্ড ও পঞ্ধীর ধড়ে জটিবামের মুণ্ড লাগাইয়া তাহাদিগকে 
পুনজীবিত করা, অঙ্গাুল দ্বিণাদচারী প্রতিভাবান গামাম্ষ জাতির অস্ত 
ক্রিমাকলাপ, পাঁচহাজার পাচশ পঞ্চাশ বছরের লংকুন্ধামী কবুরঙ্গ বিডি 
চত্তচমকানে! জীবনবৃত্তান্ত প্রত পর়িবার সময় কৌতুকের নিয় আঘাতে 
দেহ ও মন ্রান্ত ও বিপর্বস্ত হইয়া পড়ে। অদ্ভুত ও অগ্রাক্কত জগৎকে ষথাধথ 
রাখিলে কোন কৌতুকের উদ্রেক হয় না, এ জগৎকে যখন স্বস্থ ও স্বভাবিক 
জগতের পাশাপাশ রাখা হয়, যখন ছুই জগতের মধ্যে আমাদের মন দ্রুত ও 
অতফিতভাবে গমনাগমন করিতে থাকে তখনহ কৌক+ প্রবৃত্ত উত্তেক্গিত হষ্টয়া 
উঠে। তেমন সুক্ষ ও অশরীরী সত্তাকে যথ।ধথভাপে দেখাইলেও তাহারা 
আমাদের ভয় ও রুহস্ উৎপাদন কবে, কিন্তু উহাদিগকে স্কুল ও শরীতী মানবের 
নায় দেখাইলে উহার কৌতুক উদ্রেক করে । ভোতিক জগন্তের মধ্যেও যখন 
শিবু, কারিয়। পিরেত, ক্ষ প্র নৃত্যকালীর মানবীয় স্বভাব ও আচরণ দেখি 
তখনই দে সব আমাদের কাছে কৌতুকপ্রদ মনে হয়! বদনচৌধুবীর শোঁক- 
সভায় যখন দুই প্রতিদ্বন্্ী বক্তা হই ভূতের দ্বার! চালিত হইয়া জোরা” 
বন্তৃতা স্থুক্ক করিয়া দেয় তখনই আমরা ভূতুড়ে কাণ্ড দেখিয়া মজা] পাই। 
লেখক অবান্তর ও অবিশ্বান্ত ঘটনার অবতারণ। করিয়া! গ্রথ্ল কৌতুক রস উদ্রেক 
করিয়াই নিশ্চিত হইয়টছেন, এ ঘটনার কোন বাস্তববুদ্ধিসম্মত ব্যাখা কিংবা 
ভাষু তিনি দিতে চাছেন নাই) বাস্তব কার্যকারণশ্যত্রের প্রণ্ত তিনি অনেক 
স্বলেই নিধিকার ও সাহুমিক দাসী দেখাইয়াছেন। সেঙ্জন্া অনেক সময়েই 
তাহার গল্প পড়িয়া আমর! বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়] খ্যাই। মহেশ সত্যই 
ভূত কিনা, বালখিপ্যদের উৎপত্তির কথা সত্য কিনা, পংকুম্বামী রেডিডর জীবন- 
বৃত্তান্ত কতখানি বিশ্বাম করা চলে, জটাধর বকশী যথার্থই ভূত হইয়াছিগ্প কিনা 
ইত্যাদি নান! প্রশ্ন আসিয়া! অনবরত আমাদের মনে ভিড় কগিতে থাকে । 
সন্দেহ হয়, লেখক কি আমাদের মনকে সেই বামারণ-মহাভারত ও রূপকথার 
জগতে লইয়া ধাইতে চান? আসলে লেখক অবাশ্তব ও আঁবশ্বাস্যের বহন্ত 
তেদ না করছি) আমাদের সহিত হুম্্ম রসিকতা রুরিতে চাহিয়াছেন। বুদ্ধি ও 
বিচারের স্ুত্ধ লয়! ঘটনাগুপিকে গ্রথিত করিতে আমর] যত ব্যর্থ হই, ততই 
তিনি মজা বোধ ককিয়াছেন। 

বাস্তব সামাজিক পরিবেশের মধ্যেও লেখক অনেক স্থলে অদ্ভুত কৌতুককর 


৪৬২ বঙ্গলাহিত্যে হাস্তরসের ধাবা 


ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ চিকিৎসা সংকট, লঙ্থকর্ণ, পরশ 
পাথর, দক্ষিণরায়, নিরাহিষাশী বাঘ, স্বয়ংবর], কচিসংসদ ও উলটপুবাপের নাম 
করা যাইতে পারে। এ গল্পগুলিতে অতিবঞ্জন ও বুদ্ধিত্রংশকারী অত্ভুভ ঘটনার 
সমাবেশঘ্বারা কৌতুকরস স্ষ্টি কর] হইয়াছে । হরেক রকম চিকিৎসকের হাতে 
্স্থশরীর নন্দর নাস্তানাবুদ হওয়ার বৃত্তান্ত, নর্বভুক লম্বকর্ণের ব্যায়লার তাত, 
ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবি, হ্বীলের করতাল ইত্যাদি নিঃশেষে হজঙ্ম 
করার কাহিনী, পরশ পাথরের দৌলতে ভুবনবিখাত হইবার বর্ণনা, বকুলালের 
স্যাত্রূপ ধারণ করিবার কৌতককরুণ বিবরণ, ভারত-অধিকুত ইউরোপের 
জাতীয় আন্দোলনের পারচয় প্রভৃতি পড়িবার সময় কৌতুকের আঘাতে 
অস্থির হয়! পড়িতে হয়' লেখক সম্ভব ৪ অসস্ভবের মধ্যে কোন সীমাবেখা 
রাখেন নাই, ধন্থকের জ্যা আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া কৌতুকের বাণ মুক্ত করিয্া 
দিরাছেন। .... 

লেখকের আব এক গ্রকার গল্প মাছে যেখানে হাস্রম গ্রুবল ও উচ্ছুমসিত 
নহে, মদ ও ঈষৎ-প্ফু'রত এই শ্রেণীর গল্পে কাহিনী সম্ভাব্য বাস্তবভার সীম! 
অতিক্রম করে নাই এবং অনেক স্বলেই প্রেম অথবা অন্য কোন পুকাঃ সৃশষ 
হদয়বুন্ডি কা?ংনীকে আশ্রয় করিয়াছে । উপেক্ষিত, বটস্তীকুমার, বাঁজভোগ, 
রুষ্ণকশি, বধনারীবরণ, সরপাক্ষ হোম, আতঙার পায়েস গ্রড়াভ গল্পের কথা এ 
প্রসঙ্গে মনে আসিবে এই সব গল্পে পরশুরামের ্ষিপ্ধ“কোমল ছিউমারের 
পারচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সশব্দ অষ্টরহাসির উত্তেজক উপাদান নাই, 
কিন্ধ একটি গ্রীতিপ্রদ ও উপভোগ্য রসের মধুর আস্বাদন] রহিয়াছে । কৃষ্ণকলি 
গঞ্পের কথক দাছু নিশ্চয়ই লেখক স্বয়ং-_মরল ন্েহশীল উদারত্ত নেই বৃদ্ধ 
লোকটি । বরনারীবরণের মধ্যেও যে রসিক ও প্রীতিমান বুদ্ধটিকে দেখিয়াছি 
তাহাকেও কখনও ভোলা যায় না। রটস্তীকুমারঃ আতার পায়েস প্রভৃতি 
গল্পের গ্রীতিপ্রসন্ন রসিকতা আমাদের চিত্বকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। 


পরস্তুরামের শ্লেষ ও ব্যক্ষমূলক গল্পগুলির মধ্যে শ্রীস্রীসিদ্ধেশ্বত্বী লিমিটেড, 
মহাবিছ্যা, বিিঞ্চি খাবা, কচিসংস্দ, রামধনের বৈরাগা, বামরাজ্য প্রভৃতির 
নাম করা যাইতে পারে। অবশ্ঠ লেখকের গ্নেষ এত তীক্ষ নহে যে, হাসির 
অন্তর [ছন্ন কারয়। দেয় এবং তাহার ব্যঙ্গও এত নির্জম নহে যে আমাদের মনে 
এক প্লানিকর জাল! ধরাইয়া দিতে পারে। লামাজিক জীবনের ভঙ্তামি, 
জ্যাঠামি ও গ্ঠাকামি লইয়া তিনি একটু-আধটু খোঁচা দিয়াছেন বটে, কিন্ত 


পরশুরাম ৪৬৩ 


তাহার প্রসন্ন পরিহাসপ্রিয়তা মান হয় নাই। ধর্মের নামে জুয়াচুরি ও গ্রবঞ্চন। 
যাহার! চালায় তাহাদিগকে আঘাত করিয়া এ্রীপ্রীসিদ্বেশ্বরী লিমিটেড, মহা" 
বিস্তা, বিরিঞ্িি বাবা ইত্যাদি গল্প লেখা হইয়াছে । ইহাদের মধো শ্রেষ্ঠ হইল 
বিরিঞ্চি বাবা গল্পটি । বিরিঞ্ি বাবার ভণ্ডামি অতি নিখুঁত, পরিপাটি ও [নিপুধ 
কৌশলপূর্ণ । বিশ্বানী ভক্তগণের ভাক্ত ও আন্রগত্য আঁনবার্ধভাবে আকর্ষণ 
করিবার দক্ষ ক্ষমতা তাহার আছে। এই ধরণের ভণ্ড ও প্রতারক চরিত্রের 
প্রতিও কিন্তু পেখকের কোন ম'তশয়িত বিছেষ নাই । সেজন্য ধরা! পড়িবাৰ 
পরও বরিঞ্ি বাবার প্রাত কোন কঠোব শান্তি বধান [নি করেন নাই। 
কচিসংসদের মধ্যে রবীন্দ্রুগে মেয়েলিভাবাপন্ন রোমাট্টিক ভাববিলাসী 
তরুণদের প্রতি শ্লেষের বাঁপ শিক্ষেপ করা হইয়াছে । দক্ষিণ রায়, রামরাজ্য 
প্রভৃতি গল্পে রাজনৈতিক ভোটাভুটি ও নানা দল ও মনবাদ সঞ্চগ্ধে লেখকের 
শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া ষ'য়। প্রগন্িবাধ) ও উন্ম।9বাদী সমাজ 
ও সাহত্যেণ প্রত বিদ্রপ'মাশ্রত আঘাত ধধিত ভতয়াছে রাতাবাত্ রাষধনের 
বৈরাগা প্রভৃতি গল্পে । 

পরুশুপামের হাম্যথস প্রধানত ঘটনাগত্ হহলেও স্বপপাপসর এবং পরিমিত 
কথার মধা পিয়া তিনি এমন কতকগুলি ৯পিত স্টি করিয়াছেন যেগুলি চির- 
জীবন্ত হুইয়। রহিয়াছে । সেই যশ্ডরে কবিব।জ তাবিণা, বৈজ্ঞার্ন * গবেষক 
ননী, ফাঁরদপুরী মৌলবী বছিকাদি, সার্থকনাম। রটন্টীকুমার, খ্বাধীন প্রগতি- 
বাদিনী ঞিগীষা দেবী এবং তাহার ঠত ও মন্সগঠ্ শ্বামী স্ুযেণ গ্রভঠতি চরিক্র 
কখনও ভোলা যায় না। অনেকস্থলে চরিত্রগুপি অদ্ভুত নামকরণের মধ্যেই 
্বত্ফুর্ত কৌতুকরস উন্মুক্ত হই পড়িয়াছে, যথ1-_গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, 
হার্জিফউল মূলুক বিন লোকমান ভরুল্লা গজপ ফরুলা হল হাকিম ঘুনানী, 
লুটবেহারী-গাঁট্টালাল-গবেশ্বর, শিহরণ সেন-বিগলিত ব্যানা্ণ- মাক ঞিৎকর- 
হুতাশ হালদাব-দৌছুল দে-লালিমা পাল ( পুং ), চুকন্দর সিং, গামহুষ, গবর্ধি, 
বিপুল। মল্লিক, জিগীষ! দেবী ইত্যার্দি। 

পরশুরামের হাস্যরসের একটি প্রধান উতৎ্শ হইল তাহার নিজন্ব নানা সবস 
মন্তব্য ও চমৎকা রিত্বপূর্ণ টাকাটিগ্রনা। অনেক স্থানে তিনি এমন ধারাগ উক্তি 
ও সংক্ষিপ্ত অথচ বিপধয়কান্ী মন্তব্য করিয্জাছেন যে, আমাদের হাস্যরস 
আকন্মিক বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়! উঠে। ভাষার উপর অপ্রতিহত অধিকার এবং 
বিচিজ্ধ বিষয়ে স্থগভীর জ্ঞানের ফলেই এনূপ হান্তোদ্দীপক রচনা স্প্টি কর! 


৪৬৪ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা 


তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে । তাহার অনেক উক্তি তো প্রবাদের মতই 
আমার্দের নিত্যব্যবহৃত সাধারণ ভাষার মধ্যে অস্তভূক্ত হুইয় পড়িয়াছে। 
তারিণী' কবিরাজের সেই প্রসিদ্ধ টক্তি তে! পরিহাসচ্ছলে আমরা সর্বদাই 
ব্যবহার কারয়া থাকি, “হয় ঢ্রানতি পার না”। স্বয়ংবরা গল্পটিতে চাটুয্ে মহা 
শয়ের নান] মস্তবা অত্যন্ত কৌতৃকজনক হইয়। উঠিয়াছে। যেখের বর্ণনা! দিতে 
যাইয্1 তিনি বলিয়াছেন, মুখ খানি চীনে করমচা, ঠোঁট ছুটি পাকা লক্কা-*'পরনে 
একটি দেড়ভ্াতী গামছ115 মেমেএ হাসিও তিনি বর্ণনা করিলেন, ফিক কারে 
হাসলেন, পাকা লঙ্কার ফাক !দয়ে &টিকতক কাচ ভুক্টার দানা দেখা গেল, 
ঘাড় নেড়ে বলপেন--ঘুৎ মণিং। মেম তাহার দিকে তাকাইয়া আছে 
দেখিয়! চাটুষ্ো মহাশয়ের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগিল, তিনি বলিয়া! উঠিলেন, 
“আই কেদার চাটুযো, নে জু-গার্ডেন।, পরিশেষে চাটুয্যে যে ভাষায় মেমকে 
আশীর্বাদ করিপেন তাঁহাও বেশ অভিনব, “মা জঙ্গী, তোমার ঠোটের 
সিদূর অক্ষয় হোক।, মুন লাইট ভিলায় কচিসংসদের গানের বর্ণনা দিতে 
যাঁইয়! লেখক বর্ণন1। করিয়াছেন, 'গানের কথা ঠিক বোঝা! যাইতেছে না, 
তবে আন্দাজে উপলব্ধি করিপাম এক অচেন। অজান] অচিস্তনীয়া অরক্ষণ/য়! 
বিশ্বতবণীর উদ্দেশ্টে কচিগণ হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতেছে) উলট পুরাণের 
উড়িয়া সার্জেন্ট ইংলগ্ডের জাতীয় নেতাদের শাসাইয়া যাহা বলিয়াছে তাহা 
পুলিমের ভাষার মধ্যে বোধ হয় আ্বতীয়, “এ সাহেবঅ, ওপাকে যিব ত ডগ্তা 
খিব।' হবেক রকম ভাষার মিশ্রণ করিয়া! পরশুরাম তাহার বুচনাকে অত্যন্ত 
সরু করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দীভাষীর মুখে বাংলা যে কিরূপ অদ্ভুত হইয়া 
উঠে তাহার পরিচয় আমর] পাইয়াছি গণগ্ডেরি বাটপাৰিয়া, অবধবিহারীলাল 
প্রভৃতির মুখে । সংস্কৃত, প্রাকৃত বাংলা ভাষার এক অদ্ভূত খিচুড়ি আমর! পাই 
জাবালি গল্পের হিন্্লিনীর ভাষায়। স্বৃতাচীর প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সে 
বলিম্বাছে, “হল! দগ্ধাননে নিলজ্জে ঘেঁচি, তোর আম্পর্ধী কম নয় যে আমার 
স্বামীকে বোকা পাইয়] ভূলাইতে আসিয়াছিস। আর ভে অজ্জউত্ত, তোমারই 
বাকি প্রকার আকরেেল যে এই উৎ্কপালী বিড়ালাক্ষী মায়াবিবীর সহিত বিজনে 
বিশ্রন্ভালাপ করিতেছিলে*। লেখক তথাকথিত সমালোচকদের অস্তঃসারশূন্ত 
অথচ বড় বড় শব্দের আড়ম্বরপূর্ণ ভাষাকেও নিষ্ভৃতি দেন নাই। ঘ্বাভারাতি 
গল্পের নেড়ি এক জাপানী কবি সম্থদ্ধে যাহা বলিয়াছে তাহ] উল্লেখষোগা, “এই 
ঞেখার কেমন একট] উদরিক ওঁদ্বার্য, যেন একটা হ্ৃষ্ট হ্রেষা---ভারী অবাক লাগে 


পবশুবাষ ৪৬৫ 


কিন্তু ।” ষছু ডাক্তারের পেশেন্ট নামক গল্পে পঞ্চীর মুণ্ড জটিবামের ধডে এবং 
জটিবামের মুণ্ড পঞ্ধীর ধড়ে জোড়া লাঁগিবার পর কি যে অঘটন ঘটিয়াছিল 
ভাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে গল্পটির সরস উপসংহারে, “পঞ্কী তার মস্কিউলার 
মন্দ! হাতে একটা মন্ত কুড়ুল নিয়ে কাঁঠ চেলা করছে, জটিরাম বোয়াকে বসে 
একটা পিড়িতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে ।” 


কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মান্মষের চলমান জীবনের ফাকে ফাকে রসের মপিখগুগুলি লুকাইয়া 
থাকে । সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়ে না। কিন্তু যিনি সেই 
মণিখগ্ুগুলি সুপটু হস্তে মাঞ্জিশ করিয়া প্রকাশ্ত আলোকে তুলিয়া ধরিতে 
পারেন তিনিই তো যথার্থ রসিক । আমাদের বিশেষত্বহীন গতানুতিক জীবন- 
কে তিনি এমন এক বক্রভঙ্গীতে প্রকাশ করেন ঘে, সেই জীবনের লুক্কায়িত 
ভ্রান্তি ও অসন্কতিগুলি এক হান্তমধুর রূপ লইয়া আমাদের চোখে দেখা দেয়। 

এই রকম রসিক হইলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । জীবন সম্বন্ধে যে 
বহুল আভজ্ঞতা ও অপক্ষপ!ত। দৃষ্টিভঙ্গী শ্রেষ্ঠ রসিক লোকের অবলম্বন সেগুলি 
কেদারনাথের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাপেই ছিল । কিন্তু তাহার রসিক'ভার প্রকাশ- 
বীতি ছিল একটু বিশিষ্ট রকমের । মানুষের রহস্যঘন; জীবনের তলদেশে 
ঘটনার পাকে পাকে ষে এম জড়াইয় আছে তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। 
তাহার গল্প ও উপন্যাসের ঘটনার কোন জটিল ও অবিচ্ছিন্ন গতি নাই । তাহার. 
চিত্রগু'ল অতি চমৎকার । কিন্ত এই চিত্রগুল পরস্পর-সংলগ্র হইয়! যে একটি 
অবিচ্ছিন্ন রসপ্রবাহ স্থত্টি করিতে পারে তাহার অভাব আছে তাহার সাহিত্যে । 
কেদাবনাথ মানুষের জীবনের সমগ্র পরিচয়ের প্রতিও উদাসীন । পথ চলিতে 
যেটুকু তাহার চোখে পড়িয়াছে সেটুকু দেখাইয়াই তিনি সন্তষ্ট। নিপুণ চরিত্র- 
অষ্টার ন্যায় চ/বত্রের আলে।-আধারের সামগ্রক দিকটি তিনি পরিস্ফুট করিতে 
চাহেন নাই । সেজন্য তাহার বুসের উৎস চবিজের গভীর মূলে নহে। সেই 
উৎসস্থল প্রধানত তাহার মুখের কথায় ও ক্রিয়ার বাহিক প্রকাশে । 

আমাদের সমাজের প্রাণখোলা, মজলিসী ও দিলদতব্রিয়া লোকের প্রতিনিধি 
হইলেন কেদারনাথ। আঙজ্জিকার এই ব্যস্ত ও গ্রতগতিশীল সমাজে তাহার 
মত লোক বিরল হইয়। আসিয়াছে সত্য, কিন্ত একদিন অব্কাশময় মন্থর সামা- 
জিক জীবনে এরূপ লোকের কদর ছিল। তখনকার কর্মবিরল মুহূর্তগুলি তাল 
ও তামাকের সহযোগে মানুষের যে সরল শ্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তুলিত আজি- 
কার দিনে তাহা নিতান্তই হুর্লভ হইয়া আপিয়াছে। কেদ্ারনাথ বিগত দিনের 
দেই সবঞ্জনপ্রিয়, বন্ধকুবৎসল, আলাপচারী ব্যক্তিটি--পলিতকেশ, চলিতকলম 
দাদামহাশয়। তাহার রঙ্গ ও ব্যঙ্গগুলি লর্বত্রই একটি শ্রীতিহ্ুন্দর দৃষটি দিয় 


কেদারলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৭ 


আমর] গ্রহণ করি এবং তাহার শ্বৃতিসিক্ত কথাগুলির মধ্য দিয় তাহার যে 
পরিহাসরমিক মমতা-করুণ সন্তাটির সাক্ষাৎ পাঁই তাহার সঙ্গে এক গভীর 
আত্ত্বীয়তা-নুত্রে আমর] আবদ্ধ হইয়া পড়ি 

কেদাবরুনাথের হাস্যরম জমিয়া উঠিয়াছে তাহার কথার রকমারি সাজগোজ 
ও ভাবভঙ্গীতে । কথাকে উল্টাহয়! পাণ্টাইঞ্*। বাকাইয়ী ও মোচড দিয়া 
এমনভাবে তিনি খাডা করিয়াছেন যে, তাহ] মামাদের কানের ভিতর দিয়! 
মনের মধ্যে যাইয়া ক্রভস্ডি দিতে থাকে । একদিকে |ধধম ও বরোধের 
খোঁচা ও অন্যদিকে 2০0 ও চ৪78০0সএর শ্লিত। ইহার ফগে তাহার 
কথাগুলি শ্ানতে শুনতে আমাদের অবাৰি ও কৌতকের অগল খুপয়া যায় | 
কথার ক্রীভাক্ষেত্্র সাডাইজ। দিবার জন্কা তিনি ইংরেজী ও ছিন্ন শব্দের যথেচ্ছ 
ব্যবহান্ কবয়াছেন ইংবেজীর বিকৃতির ফলে কিরূপ হাঠ্ঠরমের হ্ঙ্টি 
হইয়াছে তাহ।র একটু পরি১ষ “স্পাই হাজ” ন।মক উপন্তাস হইতে দেওষ। ঘাক__ 

হরুগোবিনাণাবু বগক্ষণ 90৮]8089 ছিখেশ-রায় বাহাছুর। ছেলে 
ননীগোপাল [058]050 এ এম,এ১ মহ৪6 01৯৭5 00758 

- ছোটলাইউ সাহে” মাসায়, ছেলেকে সঙ্গে করে চ0691519৮-এ গেলেন । 
প্রথমে শিজে ঢুকে ভ মম্পর্শ কবে সেলামাস্তে জান*পেন আপনাদের কগয 
ছেলে এবার এম. এ পরীক্ষাঙ্গ ইংরেজীতে 158 01888 1৪6 হরেছে। সে সঙ্গে 
এসেছে হুজুরের কাছে 10910085100 006575৭1]]) এর জো শিক্ষা প্রার্থী । 
লাটসানহুব ছেলেকে দেখতে চাইলেন। .স দোর গোডাত্েই ছিন। বাপে 
কথা তার ক'নেযাচ্ছল আর অ-নাক সুখ নধম কৌচক্াচ্ছিল তরগোনি্শিবাবু 
তাকে ডেকে এনে লাটকে দেখিয়ে বললেন - 

-ট 1৪]. 800 92 

পাটলাছের বললেন 7161185০0০0 800. [19/:80011207,--6% ৪০৭ 
£009, ]:8108]1 ৪৪৪---08 £66৪ 191006ড 07000 69,17051011) 

হুপগোবিন্দ সেগাম করে বপলেন_ "০০৪৮ ৪9৪ ৪0৭ 001 40006 
৪1718 6131105? [0 11020. 

ছেলে লজ্জায় মাথা! হেট ক'বে লাল মারছিল আর ঘামছিণ। বেরিয়ে 
এসে বাচলো। তার রুষ্ট বিরক্ত মুখ দেখে বাপ বললেন-- 

“যদি হয় তে! ওই [ ৪০০-এই হবে। তুই তোর ছেলের বেলায় 02 ৪০7 
বলিস । তাতে চাপবাসিগিরিও জুটবে না।” 


৪৬৮ বন্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


কেদারনাথ বহুদিন প্রবাসে ছিলেন, সেজন্য তাহার লেখায় হিন্দী বাক্যের 
প্রচুর আমদানী হয়েছে। বাঙালীর অনভ্যন্ত মুখে হিন্দী বাক্যের থে কিন্ধপ 
বিকৃতি হয় তাহার অনেক সরস দৃষ্টান্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার সাহিত্যে । 
দাদীর দুরতিসন্ধি নামক গল্প হইতে একটু নিদর্শন দেওয়া! যাক । শশীর বৌদি 
তাহাকে হিন্দৃস্থানী চাকর ভান্টার মাইনের ছিসাবটা করিতে বলিয়াছেন। 
শশী মুখে বড়াই করিলেও হিসাৰ মিলাইতে মহ? ফাপরে পড়িল। ক্রমে ক্রমে 
তাহার এক ভাল্টা৷ আতঙ্ক উপস্থিত হইল । ভাল্ট| চাকরী ছাড়িল এবং তাহাও 
আবার বুহম্পতিবারের বারবেলায়--এমন মুস্কিলেও মানুষকে ফেলে! 
লেখকের বর্ণনাই শুন্থন-_ 

“বাইরে প! বাড়াতেই বারান্দায় ভাণ্টাকে দেখে প্রাণটা বিগড়ে গেল। 
এখানে কলেরায় এত লোক মরছে, আর এ বেটা! কিরে ভাণ্টা আস হাস 
কেত্তা খন? এই তোমার কথাই ভাবতা থা-্-গব্িব লোকের এক পয়সা ন! 
যায়। কিন্তু যো দিনমে কোই গরু জরু নেই ছোড় দবেতা, আর তুমি কি 
বোলকে নোকরি, যা গরু জকুক বাবা বললেই হয়, সেটা ছেড়ে দিলে? 
হিন্টুক। বাচ্চা একটু শান্ত্রজ্ঞান তো থাক। উচিত-_, 

কেদারনাথের উক্তি ও বর্ণনার মধ্যে যে হাসির উচ্ছাস আছে তাহা "মাঝে 
মাঝে উতরোল হুইয়! উঠিলেও ঘটনা ও চিজব্রের কোন উত্তট বিপর্যয় সাধারণত 
আশ্রয় করে না। মাত্র ছুই একটি জায়গায় তীহার প্রবল কৌতুকরস 
অতিরঞ্জত বর্ণনায় অবিরাম কেলিমত্ত হইয়। উঠিয়াছে। এরূপ একটি দৃষ্টান্ত 
হইল দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি নামক গল্পটি । জমিদার চৌধুরী মহাশয় হাল 
আমলের সব বইয়ের তেমন খোজখবর রাখেন না। তাহার পেয়ারের নাতি 
ইন্দু তাহাকে দুর্গেশনন্দিী শুনাইতে আদিয়াছে-__ 

'ইন্ু যেই বলেছে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ--চৌধুরী মশাই বেশ মশগুল 
মেরে আসছিলেন, চোখ বুজেই বলে উঠলেন, বাস করে--গলতি হায়। 
মানসিংহের পুজ জগৎসিংহ কখনও হতে পারে না। এই সব বই লেখ।! 
মানমিংহ লৌকটাই বা কে, কার পু কাদের দবোয়ান এ পরিচয় কে দেবে? 
তিনি তো আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং নন যে, সবচিন লোক, আবি কেটে দাও। 
লেখ ওলসিংহের পুত্র মানসিংহ, তন্ত পুত্র কচুসিংহ, তেকার পুত্র ঘেচুসিংহ, 
তবে না একটা ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাবে। ও পাড়ার 
মেনক ঠানদি সেয়েমাছষ হলে কি হবে-_-সেটা তার অদৃষ্টের দোষ, ভারও 


কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৯ 


এসব জ্ঞান আছে । নিজে মেনকা, মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, নাতনীর নণ্ষ 
লক্ষী | খুঁট ধরলেই তিনপুরুষ আপ সে বেরিয়ে আসে, বই কি লিখলেই হণ ।, 
কেদারনাথের হ'সিতে যে হুল আছে তাহা বিচ্ধ। হষয়'ছে মিথা।, মেকি ও 

মকটের অন্তরে মানুষের প্রতি তাহার ন্নেহ রৃহিয়াছ বলিয়াই মাজষেব 
বিরুত্তি তিশি মাঝে মাঝে শিলা না কারক পারেন পাই । অবশ্য সে-নিন্দাও 
কাটা হাসির কমলের সঙ্গে মিশ্িয়া আছে, কিন্ত কমল তুলিতে গেলে ছু” একটা 
কাটার খোচা যে হাতে লাগিয়া য় শাহ*তে কোন সন্দেহ পাই । প্রবাসী 
লেখক বাঙালী সমাজের বিচিত্র কপ রঙ্গব্যঙ্গের বসাণে উজ্জল করিমা 
দেখাইলেন তাই'ণ “কাশীর কাব, নামক কাব্যগ্রন্থে । যুবাদের সম্বন্ধে তি ন 
লাখলেন - 

দেহ ফ্যাশানের চুপ ছটা -পেহ অলঙ্কার বুকে” 

টা বাধ আব কনার আটা, সিগারেট মুখ, 

হাতে ছু"ড চশমা পবা" চোস্। মাজা পায় 

যুব! যু চিমনির মত ধো ছেডে বেডা 

পাশ দিয়ে যাও শুনতে পবে ভিন ভাগ হংরাজা 

বুঝত* পাবে মানে গার-বগ ঘণ্স মাজি। 

ব্যাকরণ বিভীধখিকার হুবদম বিষম লাগে 

ঈত্রাজের বীণাপাণি বেগ পার্ডন মাগে। 
অবশ্য যুবতীদের ও তিণি বাদ দ্রিক্েন না 

আমাদের পল্মীর! সব খোনেন বসে উপ, 

পরিশ্রমের মধো শুধু বাধেন নিজের চুল 

নভেলে নিমগ্ধ কেউ, কেউবা খেলেন তাস, 

কেউবা নিয়ে থাকেন শুধু নিজলা বপাস, 

করেন বটে তাতে ষ্ারা একটা উপকার-- 

তুষ্ট আর পুষ্ট হন বদ্দী ও ডাক্তার । 

কাশীতে মা-বাপকে পাঠাইয়1 অন্কে ছেলে-বৌ বেশ মজায় দিন কাচান 

আর দুঃখের জলে মা-বাপের চোখ ভাসতে থ'কে, এই বর্ণনার দ্ধ্য ক্রোধের 
সহিত কারুণা মিশিয়াছে-_ 

এটাও দেখতে পাবেন হেথা বিরল নয়ক সেট, 

পাপ এডাতে মা বাপকে কাশী পাঠিয়ে বেটা__ 


৪৭০ বঙ্গসাছিত্যে হাস্যরসের ধারা 


ছুচার মাস দিয়েই কিছু, তাঁর পরেতেই চুপ, 

দেশে কিন্তু ফুলকপি আর ফজলী চলে খুব । 

এখানেতে বুড়োবুড়ী ভিক্ষে করে খায়, 

সকাল সন্ধ্যে ছেলের তবু- মঙ্গল্টা চায় ! 

কেদারণাথের লেখার মধ্যে এই কাকণ্যের স্বর বড় স্পন্টঈ। মাঝে মাঝে 

তাহার লেখ! পড়িয়া মনে হয় যে. তিনি বুঝি হাসির অপেক্ষা কান্নার কথাই 
বেশি বলেন। আনন্দময়ীর দর্শন, থাকো, দূরের আলো প্রভৃতি গল্পের মধ্যে 
দাদামহাশয় তাহার সুদীর্ঘ জীবনের সঞ্চল হইতে অশ্রুর উৎ্সমুখ যেন খুলিয়া 
দিয়াছেন। ধনম্মা, ভোলা ও কালী ঘরামীর মত উপেক্ষিত ও লাঞ্চিত জীবনকে ও 
তিনি এক সর্বব্যাপী সহান্ভূতির রসে অভিবিক্ত করিয়! আমাদের চোখের 
সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই কাকণ্য তাহার সাহিত্যের অবিচ্ছেছয অঙ্গ 
হইলেও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কৌতুক ও কারুণ্যের মিশ্রণে __জলভবা মেঘের উপর 
সাতরড। ইন্দ্রধন্থর বিচিত্র আলোকসম্পাতে । 


হাশ্তরসাত্মক নাটক ও প্রহসন 


উননিংশ শতাব্দীর যধাভাগ হইতে যে বাংল। নাটকের স্ু5না হইল তাহা 
গম্ভীর রসা শ্রিত শাটক ও লঘুবসাত্মক প্রহসন এট চই ধারায় প্রবাহত হইল। 
"লা নাটকে৭ গ্রথষ পৰে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছিল খুব বেশি এবং এই 
প্রভাব প্রধানত গম্ভীর রসাশ্রিত নাটকের মধোই পরিস্ফুট হইয়াছিল । সেজন্য 
অন্থবাঁদ-যুগেব পর যখন পাটাকারগণ মৌলিক নাটক লেখ শুক করিলেন তখনও 
তাঁহারা নাট্যবী।ভ, ভাষা ও রসম্টিতে সংস্কত নাটকের দ্বাঝা বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত ছিলেন । সেজন্য তাছার্দের পাত্রপান্তরীর ভাব ও আচরণ, কথা ও 
কাজ অনেকখানি আড়ষ্ট ও কৃত্রিম ছিল । নাটাকারগণ অনেক যত্ু ও নিষা 
লইয়। তাহাদের নাটকগুণল লিখিয়াছলেন এবং ভাষা ও প্রক?শভঙগীকে 
বিশেষভাবে মাজিত ও সৌন্দর্যমগ্ডিত করিতে চাহিয়াছিঙগেন, কিজ্ব তাহাদের 
চরিত্রগুলি সজীব স্বাভাঁরকতা লাভ করিতে পারে নাই ধবং উহাদের ভাষাও 
শুধু শেখানো বুলি হ্ইয়াছে মাত্র, প্রাণের বাহন তইতে পারে নাই। 
রামনারায়ণ তর্কবত্ু, দীনবন্ধু মিজ্র প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ট নাটাকারদের 
নাটকগুগল বিচার করিলেই এই ডক্ভির যাথার্ধা প্রমাণিত হইবে । কিন্তু 
নাটকের পাশে যদি তখনকার শ্রহননগুলি 'মাঁলোচন। কর' যায় তাহ] হইলে 
দেখা যাইবে যে, উহ্হাদের পাজ্রপান্বীগুলি খুবই জীবন্ত এবং তাহাদেএ ভাষাও 
অত্যন্ত ব্বাভাবিক । তাহার কারণ, প্রহসনগ্তপির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী কোন 
দুরস্থত ভিন্নতর জগৎ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই । প্রহসনণটাতাগণ যাহা- 
দিগক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহাদের কথাই প্রহসনগুদ্গির মধ্যে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রাণবন্ত ও ভাষারূপ অবিকল ও দপবিঝতিতভাবে 
প্রহসনগুলির মধ্যে ফুটিরা উঠিয়াছে । প্রহসনকারগণ লঘু ও প্রঅয়শিখিণ দি 
লইয়] প্রহ্সনগুলি রচনা করিয়াছিলেন । সেজন্য কল্পনা, সৌন্দধবিলাস ও 
অতিশস্সিত সহানুভূতি দ্বার! ঠাহারা প্রহসন্লির বাস্তব ও ত্বাভাবিক পরিবেশ 
নষ্ট করেন নাই ! েজন্ত ইহ1 অক্ঠচিন্তে বলা চলে যে, বাংলা নাটকের প্রথম 
যুগে নাটক অপেক্ষা প্রহমনই অধিকতর শু্াণময় ও প্রভাবশালী হইয়া 
উঠিয়াছিল। তখনকার নাট্যকারগণ আমাদিগকে যেমন নিপুণভাবে 
হাসাইয়াছেন, তেমন নিপুণভাবে কীদাইতে পারেন নাই । এমনকি কাদাইবার 


৪৭২ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্তরসের ধারা! 


উদ্দেশ্ট লইয়াও যখন তাহার! কোন নাটকের কোথাও একটু হাসির টুকব! 
ছড়াইয়াছেন তখনই আমাদের চিত্ত দ্বস্তির আগ্রহে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। 

উন্নবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন প্রহ্সনগুলি বচিত হইয়াছিল তখন 
বাংলার সমাজ নানাপ্রকার সামাজিক আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তে আলোড়িত 
হইতেছিল। শিক্ষিত নবজাগ্রত প্রগতিবাদী সম্প্রদায় ও ব্রাঙ্ম পমাজের 
নেতৃবুন্দ সমাজের বহুকালপোধিত নানা জীর্ণ প্রথা ও ক্ষতিকর রীতিনীতির 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করিলেন । বন্থবিবাহ, কৌ লীন্ত প্রথা, মগ্যাসক্তি 
ও লাম্পটা প্রভৃতি সমাজের নানা বিগছিত অপরাধ যেমন তাহারা রোধ 
করিতে চাহিলেন তেমনি বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন, শিক্ষা-বিজ্তার, পুরুষ ও নারীর 
সামাগ্রতিষ্ঠ৷ ইতাদি বিষয়ে তাহারা বিশেষ সজাগ ও সচেষ্ট হইয়া উঠ্ভিলেন। 
অবশ্ত রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াপন্থী লোকেদেব কাছে তাহারা বাধাও পাইলেন 
প্রচুরব। সমাজের নৃতন ও পুরাতন শক্তির সংঘাতে তখন যে উত্তাপ ও 
উত্তেজনার সটি হইয়াছিল তাহার পরিচয় যেমন তত্কালীন প্রহসনের মধ্যে 
পাওয়া যায় তেমন আর সাহিতোর অন্ত কোন বিভাগে পাওয়া যায় »1। 
প্রহসনবচয়িতাগণ সমাজের সমপাময়িক সমন্তাগুলিবু সহিত জড়িত হইয়। 
পড়িয়াছিলেন বলিয়া নিরপেক্ষ আসন হইতে হাস্তকৌতুকরস পরিবেষণ করা 
তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই । লোকশিক্ষা ও সমাজসংক্কারেব সুম্পষ্ট উদ্দেশ 
তাহাদের হাস্যকৌতুকের উপাদানের মধ্যে মিশিয়া আছে। 

বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে দীনবন্ধুর সময় পর্ধস্ত নাটকের পরিবেশ 
গ্রামাসমাজকে আশ্রয় করিয়াছিল, যে মমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রথর 
আলোকচ্ছট প্রবেশ করিতে পারে নাই, নবতন চালচ্গন, কুচ ও বূসবোধ 
যেখানে তখনও অজ্ঞাত ছিল সেই সমাজের নরনারীর লোভ ও বিকৃতি, ভ্তাম়ি 
ও মিথ্যাচার প্রহসনগ্ালর মধ্যে উদঘাটিত হুইপ । গ্রামের তাত্রকুট ধূমে 
আচ্ছন্ন চণ্তীমণ্ডপ, অলস গুঞনমুখরিত বারোয়ারীতলা, কুৎ্নাকলিত 
পুকুরঘাট, ঈধানিন্দার তির্ধক হাস্তে উচ্ছল অস্তঃপুর প্রভৃতি জীবন্ত হইয়া 
উঠিয়াছে গ্রহমনগুলির মধ্যে । সেজন্য ইহাদের হাস্তকৌতুকের উপাদানের 
মধো আধুনিক-পূর্ব গ্রাম্যসমাজের রুচি ও রসই প্রকাশ পাইয়াছে। 
পারিবারিক সন্বন্ধ হইতে উৎসারিত ঠাট্টা-বমিকতা, কর্মহীন পধাপ্ত অবকাশ 
হইতে উদ্ভুত অজন্র-উচ্ছৃপিত কৌতুক প্রবণতা, ছড়া-প্রবাদ-হেয়ালী ও সঙ্গীত 
হইতে নির্গলিত অপবিমিত রসধারা প্রভৃতি প্রহসনগুলির সর্বত্র ব্যাণ্চ হইয়া 
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রহিয়াছে । অবশ্ত ইংরেজী শিক্ষা-প্রচলগনের সঙ্গে সঙ্ষে কলিকাতা নগবীকে 
কেন্দ্র করিয়া! যে নাগরিক সংস্কৃতির উদ্ভব হইল তাহা ধীরে ধীরে পরবতী 
প্রহসনগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে লাগিল। বিকৃত নাগব্রিক সমাজের ব্ধপ 
ফুটিয়া উঠিয়াছে “একেই কি বলে সভ্যতা" ও 'ধবার একাদশীতে, । দীনবু্ঘ 
পরে নাটক ও প্রহমন মাঞ্জিত কুচিসম্পন্ন আধুশিক নাগরিক সমাজকে অবলম্বন 
করিয়াছে । সেজন্য তখন হইতে হাস্তরলাম্মক নাটক ও গ্রহসনে গ্রামাশমাজের 
অবারিত ও উতরোল কৌতুকহাস্ত আর আমধা পাই নাই । নাগরিক সমাজের 
হুক্ষম ও সংযত, ক্লেধকণ্ট কিত ও প্রচ্ছনন ইঙ্জিতময় হাসর রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। 

দীনবন্ধুর পূর্ববর্তী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নাট্যকার রামনারায়ণের নাটক 
ও প্রহসন আলোচনা করিলে তৎকালীন হাস্তরসের স্বরূপ নির্ণয় করিতে আমরা 
সমর্থ হইব। রামনান্গায়ণ তাহার নাটকে করুণ ও গম্ভীর রসের আতিশয্য 
দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতিভা স্বাভাবিক স্ফাতি পাইয়াছে প্রহসনে 
এবং হান্তরসাত্মক নাটকীয় অংশে। “কুলীনকুলসবন্' ও “নবনাটকে" কৌলীন্ত ও 
বহুবিবাছের কুফল তিনি করুণ ঘটনাও মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। 
কিম্ত সেই কারুণ্য আমাদের বিশ্বাস ও বেদন। উদ্রেক করে না । ভাষা ও 
প্রকাশভঙ্গির গুরুভার ও অসংধত উচ্ছ্বাসে ফলে যে ঘটনা বাস্তবে করণ ছিল 
তাহাই নাটকে নিজীবৰ ও আবেদনহীন হইয়া পড়িল। কিন্ত নাটকের যেখানে 
যেখানে তিনি সাময্িক তবরুল পরিবেশের মধা দিয়! সমস্যার গুকুভার হইতে 
ঘর্শকের মনকে ক্ষণকালের জন্ত মুক্তি দিয়াছেন সেখানে সেখানেই নাটকের 
ঘটন৷ ও চত্িত্র আকম্মিক সজীবতা লাভ করিয়াছে । “কুলীনকুলসর্বন্ে' ককণরম 
নাট্যকারের উদ্দিষ্ট বটে, কিন্ত নাটকটির সববত্র কৌতুকবসের প্রাবল/ বজায় 
রহিয়াছে । নাট্যকার যে চবিত্রগুলিকে নিন্দা করিতে চাহিয়াছেন ভাহারাই 
কৌতুক বসের মধ্য দিয়া অত্যন্ত সরদ ও জীবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যথা-_ 
অনৃতাচার্য, অধর্ধরুচি, বিবাহবণিক, বিবাহুবাতুল, অভব্যচন্দ্র ইত্যাদি । 
বামনারায়ণ তৎকালীন ব্রাঙ্মণসমাজের কাহাকেও আর অব্যাহাত দেন নাই। 
মুর্খ ও লোভী ঘটক, বিবাহনোলুপ কুলীন ত্রাঙ্ষণ, ওদারিক বিপ্র, নির্বোধ 
পুরোহিত সকলেই তীছার দ্বার! ব্যঙ্গবিদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু রামনারায়ণ ব্যঙ্গ 
করিলেও বঙ্গেই তাহার অধিক প্রবণতা । মেজন্য চবিক্রগছলির কথা ও 
আচরণের মধ্য দিয়া একটি কৌতুকরসের উচ্ছল ধারা প্রবাহিত হইয়াছে । 
পুরোহিতপদের জন্য নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে যাইয়া অভব্যচন্দ্র শাস্ব, 
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পুরাণ ও ইতিহাসের যে অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে তাহা দৃষ্াস্তত্বরূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পাবে। পুরাণে তাহার কি গভীর জ্ঞান !-- 
পুঝাণে নবীন বিস্তা হয়েছে আমারু। 
বাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার | 
প্রৌপদী কান্দিয়৷ বলে বাছা হন্টমান। 
কহ কহ কৃষ্চঝথা অমৃত সমান | 
পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহারু। 
মিংহাসণ অধিকার করিল গঙ্কার ॥ 
জানকীর কথা শুনে হাসে ছুযোধন। 
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন । 
নিবনাটক'ও উদ্দেশ্টপ্রণোদ্দিত নাটক এবং গুরুতত্বকথ] ও গম্ভীর উপদেশে 
বোঝাই করিয়া করুণরসের নদীতে ইহাকে ডুবাইতেই তিনি চাহিয়াছেন, 
কিন্ত পাঠক ও দর্শকের মন হাস্যকৌতুকের ভাসমান বুদদরাশির মধ্যেই 
সাঁতার কাটিয়া ন্মানন্দ পায়। 
লাটকের গুরু ও গম্ভীর গ্য়োজনে উহাতে পামনাবায়ণের প্রত্তিভা বাধা গ্রস্ত 
ছিল, কিন্ত এ বাধা অপসারিত হইয়] গেল প্রহসনে । নাটকে তাহার সচেণ্তন 
আদর্শ যেন চাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু প্রহসনে তাহার পহজাত সহানুভূতি 
সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়।ছে, 'যেমন কম তেমনি ফস” ও চক্ষুদানে অবৈধ 
আসক্তির দোষ ও “উভয় সস্কটে+ সপত্বী-সমস্তার কৌতুক কর পরিস্থিতি দেখানো! 
হইয়াছে। ঘটনার জটিপ ও রহস্যময় গতির মধ্য দিয়াই হাণ্তরস উদ্ভুত হইয়াছে 
এবং ব্যঙ্গবিদ্রপের খোচা মাঝে মাঝে থাকিলেও প্রবগ কৌতুকবসের প্রবাহ 
প্রহমনগুলিকে মার্বজনীন উপভোগের সামগ্রী করি তুলিয়াছে। 
বামনাবায়ণের পর সার্থক প্রহসন রচন| করিয়াছিলেন মাইকেপ মধুস্থদন। 
বিষয়বস্তর দিক দিয়া রামনারায়ণের প্রহমনের সহিত মধৃস্থদন ও দীনবন্ধুর 
প্রহসনের সাধনা ছিল! কিন্তু আঙ্গিক ও রসম্ষ্টির ক্ষেত্রে মধুক্দন অনেক বেশি 
নৈপুণা দেখাইপ্লাছিলেন এবং দ্বীনবন্ধুর গহছদনে এই নৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষ 
পরিস্ফুট হইয়াছিপ। যধুন্থদনই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য প্রহসন অনুসরণ করিক়া 
ঘটনাবস্তর কেন্দ্রগত একা ও পুঁটমংহত বীধুনির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন । 
প্রহসনের ধর্ম অনুযায়ী মধুস্দনের উভয় প্রহুলনই আকারে সংক্ষিপ্ত এবং 
ঘটনার জটিল উত্তটত্ব হইতেই উহাদের €ৌতুকরল সঞ্জাত হইয়াছে । কিন্ত 
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স্ক্ভাবে বিচার করিলে বলিতে হয়, ঘটনার রহস্যময় জটিলতা "বুড়ো 
শালিকে'র মধ্যেই বেশি রহিয়াছে । “একেই বলে সভ্যতার মধ্যে কৌতুকরস 
প্রবল ও উদ্তরোল নছে। ইয়ংবেঙ্গলী কথা ও আচরণ হইতেই প্রধানত 
কোৌতুকরদ উত্তৃত হইয়াছে । নবকুমার, কালীনাথ প্রভৃতিব সাহেবী, কেতা ও 
ইংরেজী ভাষা, নিজেদের ভাষা ও সাতা সম্বন্ধে নিদাকণ বড়ুষ্ণ, প্রমপ্ত 
অবস্থা 'অসঙ্গত বাক্য উচ্চারণ, অশোভন আচরণ এসবই কৌতুককসের 
উপাদান হইয়াছে । সমাজ, পরিবেশ, সংস্কার ও এত্হাধারার সতিত 
ইয়ংবেঙ্গলদের বাক্য, স্বভাব ও আচখঝণের এমন একটি উদ্ভট বিরূপ তা ও অসঙ্গতি 
দেখা গিয়াছিল যে, তাহা যথেষ্ট কৌতুকরপোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছিশ। 'বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রো”র মধো ধামিক পরস্ত্ীলোলুপ ভঞ্তপ্রসাদের জব হওয়ার 
কাহিনী প্রবল কৌতুছলোৎপাদক আখ্যানের মধ্য দয়া বণিত হইয়াছে | ভগ্ন 
শিবমন্দিবের সম্মুখে কাহিনীর চুড়ান্ত পরিস্থিতিতে কৌতুক রস সশব্দ বেগে 
আকন্মিক উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াভে । ভক্তপ্রপাদের ধম, সামাজিক মধাদা 
ও বাহা ধর্মনিষ্ঠটার সহিত তাহার উন্দ্রিয়পরায়ণত] ও মুদ্লমানী রমণীর প্রতি 
আদক্তির এমন একটি গুরুতর অসঙ্গতি রতিয়াছে যে, তাহা কৌতুকরসের 
কারণ হইয়াছে । কিন্ত 'বুডে শালকে'র মধ্যে শুধু প্রবল কৌতুক নহে 
শাহার সহিত কণেোর ব্যঙ্গ ও মিশাত রহিয়াছে | “একেই কি বলে সভাতা'র 
মধ্ো ব্যঙ্গের স্পর্শ অত্যন্ত মু ও স্থপহ, পেখকের মানসিক পরিহাসপ্পিয় 
প্রসন্নত1 ক্ষুপ্ন হয় নাই। কিন্তু 'বুডো শালিকে" মধ্যে বঙ্গের স্পর্শ শাণিত 
ছুবিকারন্তায়। এখানে লেখক নিম ও ক্ষমাহীন। নুক্তপ্রসাদের শাস্তও 
যেন মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা পর্যায়েই পৌছিয়াছে। 

মধুন্দনের ম্থায় জ্যোতিবিজ্দ্রনাথও গঙ্ঠীর রসাশ্রিত নাটকে প্রতিভার 
পূর্ণতিম শক্তি প্রকাশ করিলেও লঘুরসাত্মক প্রহসনের দিকেও একটু শিথিল 
দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পারেন নাই। তিনি অল্প কয়েকখানি প্রহমন 
বচন] করিয়াছিলেন, কিপ্ত প্রহসনের ক্ষেত্রে তিনি একটি নৃতন ধার! প্রবর্তন 
করিলেন। দীনবন্ধু পর্যন্ত সমাঁজেও ক্রেদাক্ত বাস্তবতা অবলম্বন কধিয় 
গ্ুহলনরচয়িতাগণ প্রহলন রচনা করিতেন । অমসাময়িক সমাজের নান! দোষ 
ও গ্লানি দেখাইবার জন্ তাহারা! নানা কার্য ও কুৎসিত বিখক্ষের অবতারণা 
করিতেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাজের পঙ্থিল বাস্তবতা হইতে নিজেকে 
মুক্ত বাখিয়াছিলেন। একটা মাঞ্জিত ও পরিচ্ছন্্ রুচি লইয়া তিনি 
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জীবনের কৌতুককর উপাদানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। নাগব্রিক 
মানসের স্থক্ম টবদগ্ধা ও সতর্ক শালীনতা তাহার প্রহমনে এক উজ্জ্বল দীষ্টি 
বিকিরণ করিয়া রহিয়াছে । তাহার প্রহসনের চরিত্রগুলি সমাজের চিরন্তন 
এাতহা ও সংস্কারগালিত খাঁটি মৃত্তিকাশ্রিত মানুষ নহে। তাহার! পরিশুদ্ধ 
সংস্কতিশীলিত, উন্নত আদর্শবাদী লোক, উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মনোজগতে স্বাধীন চিস্তা ৪ উদ্দাম কল্পনাচাবিতার ফলে ষে 
রোমান্টিকতার প্লাবন আসিল তাহার পরিচয় জ্যোতিরিক্ত্রনাথের প্রহসনের 
মধ্যেও চিহ্নিত হইল । তাহার প্রহসনের কৌতুকরস সাধারণত ঘটনার 
জটিলতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । চরিত্রের দোষ ও বিকৃতি তিণিও উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও তাহার ব্যঙ্গের আঘাত তীব্র হইয়। উঠে নাই 
লেখকের পরিহাসপ্রিয়, নিগ্ধনহনশীল অন্থরের স্পর্শ সর্বত্রই পাওর] যায়| 
“কিঞ্চিৎ জলযোগে+ মানুষের বাহ্‌ মত ও অন্তরপ্রকৃতির বৈষষ্য দেখাইয়।? 
পেখক কৌতুক কৃষ্টি করিয়াছেন! স্ত্রী-স্বাধীনত ও উদার মততাদ লইয়া ফে 
গর্ব করিয়াছে সেই যখন নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়! উঠিয়াছে 
তখন বিশেষ কৌতুকের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্ত প্রহসনের উদ্দাম কৌতুক ময়তা 
উচ্ভৃসিত হইয়1 উঠিয়াছে সেখানে যেখানে মধ্যযুগীয় বীরের স্।য় পূর্ণচন্দ্র তরবারি 
হস্তে পেক্ুরামের পিছনে ধাবিত হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী বিধুমুখী আতংকে 
মুছিত হুইয়] পড়িয়াছে। জ্যোতিরিন্্রনাথের অলীকবাবু একটি অপূর্ব চবিত্র। 
মিথাভাষণ যে কতখানি আর্ট হইয়! উঠিতে পাবে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় 
অলীকের সপ্রতিভ ও চটকদারী কথাবার্তায়। সরল, সহজবুদ্ধি ও বিশ্বাসপরায়ণ 
সত্যসিন্ধুকে মে তাহার কথার তোড় ও মিথ্যার ঘোরে বার বার কিভাবে 
বিস্মিত ও বিহবল করিয়! দিয়াছে তাহ! দেখিয়া দর্শক খুবই কৌতুক বোধ করে। 
কিন্ত অলীক যত বড় অভিনেতাই হউক ন1! কেন, গদাধরের অভিনয় ক্ষমতা 
বোধ হয় আবও অনেক বেশি । বিভিন্ন বূপসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আপিয়] সে 
যেভাবে বাব বার অলীককে সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছে তাহাতে তাহার 
অসাধারণ উপস্থিতবুদ্ধি ও বাকৃচাতুর্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রহসনের 
আর একটি ধার? উৎসারিত হইয়াছে রোমান্টিক নায়িক। হেমাঙ্জিনীর চরিত্র 
হইতে । বেশি পড়িয়া যেমন ডনকুইক্সোটের মাথা খারাপ হইয়া! গিয়াছিল 
তেমনি বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বড় বেশি আসক্ত হুইয়! হেমাঙ্গিনীও নিজের 
স্বান-কাল-পবিবেশ ভুলিয়া যাইয়া নিজেকে এক রোমান্টিক ভাববিহ্বলা 
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নাক্িকারূপেই কল্পনা করিয়া বসিয়াছিল। তাহার চোখে অলীক হইল জগৎ- 
সিংহ সার লে নিজে হইল তাহার প্রণযকাজ্কিণী আয়েষা। কুমার জগৎসিংহ 
যখন আদালতের পিয়াদার গু তা খাইয়া প্রেক্সসী__প্রের়সী বপিয়া আর্তম্বরে 
চীৎকার কবিতেছিলেন তখন ভৌত বটি হস্তে আয়েষারুপিণী হেমাঙ্গিনী 
রণস্থলে প্রবেশ করিয়া দৃপ্ত ক্ঠে ঘোষণ1 করিলেন, “আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত 
জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলচি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর--আমার 
কণ্ঠরত্ব। ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করিব না-যদি এর 
সঙ্গে আমাব বিবাহ ন1 হয়, তা হ'লে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জন করব | 'হিতে 
বিপরীতে” এক রূপণ বিবাহবাতিক বুদ্ধের জব্খ হওয়ার কাহিনী বর্ণিত 
হইয়াছে । কিন্তু কোথাও উদ্মা ও জাগা নাই। শোধনের সদিচ্ছা! ও শাসনের 
কঠোরতা নাই, পরিহাঁসোজ্জল পরিবেশ ও কৌতৃকগ্রফুলল সংগীতের মধ্য দিয়া 
সবকিছুই গ্রীতিকর উপভোগ্যতায় পরিণত হইয়াছে । “হঠাৎ নবাব ও “দায়ে 
পড়ে দাবগ্রহছ” এই প্রহসন ছুইখানি মলিয়েরের [06 01৮ 00780 080619- 
1090 ও 1811886 70:০০-এব অনুবাদ 

প্রহসনরচনায় দীনবন্ধুর পরেই অমৃত্লালের স্বান। দীনবন্ধুর স্যার 
অমৃতলালের গ্রতিভাও করুণ ও গম্ভীর অপেক্ষা লঘু হাস্তরমের মধোই সাবলীপ 
স্বতংস্ফৃর্তবেগে প্রবাহিত হইয়াছে । কম্ত দীনবন্ধু হাস্যরসের সহিত 
অমুতলালের হান্তরসের প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয্াছে। দীনবন্ধুর হাস্যরস 
সমবেদনাককণ হিউমার কিন্তু অমুতলালের হান্তরস শাসনকঠোর স্যাটায়ার। 
দীনবন্ধু সমাজের দোষ ও বিকৃতি দেখাইয়া হাসির অর্গল মুক্ত করিয়! দিয়াছেন । 
সেই হাসির অজন্্র উচ্ছ্বাসে সর্বপ্রকার ক্লেদ, গ্লানি, অগ্রীতি ও অসন্তোষ 
দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই হাসির উদার ও প্রসন্ন জগতে দোষী ও 
নির্দোষ, ভ্রাস্ত ও শ্রদ্ধ সব এক হইয়া] গিয়াছে । কিন্তু অমৃতলাল হাঁলিলু 
উচ্ছ্বাসে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই। হাসিটি তাহার ছল মাত্র, সেই 
হাসির মধ্য দিয়া মানুষের স্থুল, বিকৃত ও বিভ্রান্ত অংশগুলি প্রকাশ্যে তুলিয়া 
ধরাই হইল তাহার উদ্দেশ্ট। অগভীর জলাশয়ের জল কিছুকালের জন্য 
বাতাসে ও আলোকে খেলা করিলেও শীদ্রই তাহ] শুকাইয়। যায় এবং তখন 
তাহার কদর্ধ পঙ্বস্তর বাহির হইয়া পড়ে। অমৃতলালের খাসিও সেরূপ 
ক্ষণকালের জন্য আনন্দহিল্লোলে প্রবাহিত হইয়! অদৃশ্য হইয়] যায় এবং তখন 
মানুষের ক্রেদাক্ত কূপ প্রকাশিত হইয়] এক অস্বস্তিকর গ্লানিতে আমাদের মন 


৪ ৭৮ বঙ্ধনাহিত্যোে হাস্তরনের ধাবা 


পূর্ণ করিয়া তোলে। হাম্তরসিকের পক্ষে যে অপক্ষপাতী, সামগ্রিক ও 
সামবন্তপূর্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন তাহা অমৃতলাগেন্ধ ছিল না। একটি বিশেষ 
মত ও আদশই প্রবল হইয়া উঠিয়া সর্বত্র তাহার লেখনীকে চালিত 
করিয়াছে এবং সেই মত ও আদর্শ কখনই সর্বজনম্বীকৃত ছিল না। সেজন্য 
তাহার প্রহসনে তিনি জোর করিয়া তাহার যে নিজস্ব বক্তব্য চাপাইতে 
গিয়াছেন তাহ? কখনই সকপে মানিয়া লইতে পাবে না এবং বিশেষ বিশেষ 
শেণী ও মতবাদকে লক্ষ্য করিদ্প। তিনি যে বিদ্ধেপাত্মক হাস্য উদ্রেক করিতে 
চাকিষ্কাছেন তাহাতে সাব্জনীন মন কখনও যোগ দিতে পারিবে না। 

অমৃতলাল গিরিশযুগের প্রাতনিধি, গিতিশযুগের নব্য হিন্দুধর্মের অভুদয়েব 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পৌরাণিক নীতি ও আদর্শের প্রতি একটি নবজাগ্রতত অদ্ধা 
ও বিশ্বাস জন্মিপ এবং পাশ্চাত্ভাবপোষিত মতবাদ ও আন্দোলনের প্রতি 
অশ্রদ্ধা' ৩ প্রতিবাদ শিক্ষিত সাহিত্যসেদী অনেকের মধোই দেখা গেল। 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চান্তয ভাবধারার 
সহিত প্রিচত হইবার ফলে সমাজের মধ্যে যে উন্নত ও প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী, 
নারী-পুরুষের পাখাবোধ, বাজনৈতিক অধিকারচেতনা ইত্যাদি দেখা গিয়াঁছগ 
উনবিংশ শতাবার শেষদিকে সে-সব উপেক্ষিত ও উপহৃসিত হুইল, তথন 
শাস্তীয় নাতিনিয়ন্ত্রিত পথ ও ধর্মানর্দেশিত পরিণতির দিকেই লোকের দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হহল। গিরিশচন্দ্র করুণ ও গম্ভীর রসের মধ্য দিয়া ইহ] দেখাইলেন 
এবং তীহাব শিষ্য অমূত্লাল হাক্কা কৌতুকরপের মধ্য দিগ্পা ইহা ফুটাইয়া 
তুললেন স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্বারপ্তশাপন ও রাজনৈতিক আন্দোলন, বর্ণ ও 
শ্রেণীভেদ দূরীকরণ, বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তন প্রস্তুতি অমৃতলাল কখনও সমর্থন 
করিতে পারেন নাই এবং তীক্ষ ও অসহিষ্ণু ব্যঙ্গবিদ্রপের আঘাতে উহাদের 
অসাবুতা ও ব্যর্থতাই প্রন্তিপন্ন করিছে চাহিলেন। 

দীনবন্ধুর গ্ায় '্মমুতলালের উদ্ভাবনীপ্রতিভা ছিল না। কাহিনীর 
কৌতৃহলোদ্দীপক উদ্ভটত্ব তিনি তেমন দেখাইতে পাচগন নাই। তাহার 
অধিকাংশ গ্রহদনের কাহিনীর ধাবা খুবই [শাখল ও এলোমেলো । অনেকে 
স্বলেই তিনি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন দৃশ্ঠ গিয়া রঙ্গব্যঙ্গের আসর 
জমাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কাহিনীন্র অনিবার্ধ গতি ও রহস্তজনক জটিলতা 
ন1 থাকিবার ফলে তাহার রঙ্গব্যঙ্গ কোথাও স্থায়ী ও গভীর হইতে পারে নাই। 
«চোরের উপর বাটপাড়ি', "ডিসমিন' ) “চাটুষ্যে ও বীড়ুয্যে “তাজ্জব ব্যাপার, 


হাস্রুসাত্মক নাটক. ও গ্রহপন ৪৭৯. 


এবং “কুপণের ধন? এই প্রহসনগুলিই ঘটনাশ্রধান এবং সেজন্ত ইহাদের মধ্যেই 
কৌতুকরসের অধিকতর স্বাভাবিকতা ও প্রাবগা দেখা! গিয়াছে । “তাজ্জব 
ব্যাপার ও “কপণের ধনে” ব্যঙ্গের আঘাত আছে বটে কিন্ত কাছিনীবু উদ্তট 
রহুস্যময়তার এবং কৌতুকের উত্তরোল উচ্ছ্বাসে সেই আঘাত দানা বাধিতে 
পাবে নাই। কৌতৃকের সর্বাধিক প্রচণ্ডতা বোধ হয় ফুটিয়াছে "তাজ্জব 
ব্যাপারে" । প্রহসনটির মধ্যে পুরুষরা মেয়েদের কাজ এবং মেয়েরা পুরুষদের 
কাজ গ্রহণ করিয্পা এমন একটি অদ্ভুত বিপর্যয় স্থি করিয়াছে যে কৌতুকের 
দুর্দমনীয় বেগ বাধভাঙ বন্ধার মতই প্রবাহিত হইয়াছে। 

অমৃতলালের অধিকতর থ্যাঁত গ্রহসনগ্তালতে কাহিনী অত্যান্ত দুর্বল ও 
শিথিল । “বিবাহবিভ্রাট , বাবু", একাকার 'বৌমাস, প্রভৃতি গ্রহনে লেখকের 
ব্যঙ্গবিদ্রপগুলি শাণিত অস্ত্রের ম্যায় সমাজের সর্বপ্রকার শ্বাধুনকতার প্রতি 
নিক্ষিপ্ধ হইয়াছে । লেখকের সবাঁপেক্ষা বোশ বাগ বোধ হয় শিক্ষিত স্বাবলম্বী 
ও প্রগতিব।দী নারীসমাজের প্রতি । বিপাসনী কারফরমা, মুণাপিনী মিত্র, 
কর্ণেল নিতম্থিনী ভট্টাচার্য, হিড়িঙ! প্রভাত চবিত্র দৃষ্টান্তপ্বরূপ উল্লেখ করা 
যাইচ্ছে পাবে। রোমান্টিক উপন্যাস পড়িয়া বাঙালী সংসারের বধূ নিজেকে 
কিরূপ রোমান্টিক নায়কাদের একজণ মনে করে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 
বৌমা? প্রহসনের ঠকশোরীর মধ্যে । কিশোরী অথবা উলাঙ্গিণী ( উপের মত 
অঙ্গ যার) যখন তাহার বন্দী প্রাণেশ্ববকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরাঙ্গন 
রাজপুত বরুমণীর যত সথীপররিবৃতা হহয়। 'জল জ্বল 15] দ্বিগুণ দ্বিগুণ” গান 
গাহিতে গাহিতে সমরাঙনে প্রবেশ ক বিয়াছে তখন চূড়ান্ত কৌতুকরসের সৃষ্ট 
হইয়াছে । কিশোরীর অনুগূপ চরিত্র হইল 'খালদখলে'র মোক্ষদা। বিধবাঁ- 
বিবাছের প্রতি মর্মীস্তিক বিদ্রপ করা হইয়াছে এই চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া । 
মোক্ষদ! নিজের স্বামীকে মৃত ভাবিয়া [দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিবার সময় 
পরপোকগত স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছে, 0 এড 10197 | 
৷ 1099:-0992996-0971105 100810800 610%6 9! তোমার ভারত, খে 
ভারতকে তুমি তোমার মক্কেলের চে ভালবাদতে, যে ভাবতেন 
উন্নতির জন্য, ষে বঙ্গের বিধবা ভগ্ীগিগের জন্য তুমি দ্বারে দ্বারে ভগ্মীপতি 
অন্বেষণে কবে বেড়াতে, সেই বঙ্গের উদ্ধারের জন্যই__ আর তোমা র, 
হে প্রিয়তম ভূতপূর্ব স্বামী! তোমার মুখ রক্ষা কর্বার জন্যই আমি আবাম পতি 
পরিগ্রহ কর্তে যাচ্ছি» ব্রাঙ্ষধর্মের প্রতি তীত্র ব্যঙ্গ পরিস্ফুট হইয়াছে “বৌমা” 


৪৮০ বঙ্গমাঠিত্যের হাস্যরসের ধা! 


'বাবুঃ প্রভৃতি গ্রহমনে | অঙ্গীল বলিয়া পিতার নাম উচ্চারণ করিতে সংকোচ, 
চিত্তবিকারের ভয়ে চোখ বীধিয়া বাহিরে গমন, স্ত্রীকে কোমল কে ভগিনী 
বলিস! সম্বোধন ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে ত্রাক্মধর্ষের আদর্শ ও আচরণের প্রতি 
কঠোর বিদ্রুপ ফুটিয়]! উঠিয়াছে। দৈহিক বিকৃতি কিংব! বাগ বিঞতির মধ্য 
দিয়া অমৃতলাল কয়েকটি কৌতুকরসাত্মক চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 'খাস- 
দখলের ইজদি-বাইগ্রস্ত নিতাই, তোতলা পেয়ারী, খোনা নেপাল, “কপণের 
ধন্'র হাব। প্রভৃতির কথ। দৃষ্টান্তত্বূপ মনে আলিবে। 

আধুনিক কালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রপ্রমথনাথ বিশী অমৃতলালের 
প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারী । অম্তলালের স্তায় প্রমথবাবুর লেখাতেও 
ব্যঙ্গের আধিক্য বেশি দেখা যায়। কিন্তু অমৃতলালের ন্যায় তাহার 
নাটক বিচ্ছিন্ন ও শিথিল ঘটনাধুক্ত নহে । কাহিনীর জটিল, দঢসংহত ও 
কোতৃহলোদ্দীপক গতি তাহার নাটককে অত্যন্ত সরস ও উপভোগা করিয়া 
তুপিয়াছে। তাহার নাটকগুলিতে হাম্যকৌতুকের ন্থপ্রচুর উপার্দান 
থাকলেও উহার্দিগকে ঠিক প্রহদন বলা চলে ন।। প্রহুলনের ন্যায় এগুপি 
সংক্ষিপ্ত ও উদ্ভট ঘটনাপ্রধান নিরবচ্ছিন্ন কৌতুকরসাত্মক নহে । উহাদিগঞ্জে 
প্রহ্ন না বলিয়া কমেডি বলাই সঙ্গত। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যেই বাধা- 
বিপাত্ব-কণ্টকিত রোমান্সের ন্িঞ্ধমধুর ধাবা প্রবাহিত হইয়াছে । কিন্ত 
রোমান্সে কল্পনারঞ্িত, আবেগগভীর দিকটি শেখক পরিহাসের তালিকায় 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রেম সন্বদ্ধে তিনি সিনিক কিংবা নাস্তিকতাবাদী 
নহেন। কিন্তু প্রেমের ভূলত্রান্তি, মিথ্যা সন্দেহ ও কাল্পনিক অবিশ্বাস, অসঙ্গতি 
ও আতিশযা প্রভৃতি লইয়া! কৌতুক করিতে তিনি ভালোবাসেন | নাবাবেশী 
পুনর্ণবাকে লইয়া! ললিতকুমার ও মেজর গুপ্তর পরম্পবের প্রতি চ্যালেঞ্ড, 
বৃদ্ধ সাজিয়া সনত্কুমারের মঞ্জরীকে পাইবার চেষ্টা, নীরজানাথ ও মালবিকার 
জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া! পটাপিয়াম সাইনাইডের পরিবর্তে পটাসিয়াম 
ব্রোমাইভ খাওয়া, ভূতপূর্ব স্বামী পুরুষোত্তমের সহিত ঘটমান ন্বামী 
চন্দ্রভাঙগুর ভীষণ অসিযুদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃত প্রেমের পথ যে 
কুঙ্ুযান্তীর্ণ নহে সেই প্রপিদ্ধ কবিবাক্যের কৌতুকমম়্ সত্যতা আসা 
উপলদ্ধি করিতে পারি। ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে অনেকস্থলেই অভাবনীয় 
উদ্তটত্ব আনিয়া] লেখক কৌতুকরম উদ্রেক করিয়াছেন। খেণংকত্বার 
“ণশোধের গিছ্ালয় ও উহার পাঠগ্রণালীর বর্ণনার মধ্যে উদ্তট মৌলিকত্বের 


হাস্তরসাত্মক নাটক ও গ্রহন ৪৮১ 


পরিচয় পরিস্ফুট। নকল রায় বাছাছুর সর্বেশ্বর সিংহ, মহারাজকুমার রূপে 
পরিচিত মোটর ড্রাইভার ত্রিদিব-নারায়ণ, “ভুতপূর্ব ম্বামী'র হঠাৎ-অবতীর্ণ 
অনারী অপুকরুষ প্যারাস্থট লৈনিক প্রস্তুতির উল্লেখ করা যাইতে পাবে। 
কাহিনীর আত্যত্তিক উদ্ভটত্ব “মৌচাকে টিলে'র মধ্যে বোধ হয় সবাপেক্ষা 
বেশি । মলিষেরের বীতি অবলম্বন করিয়] বিশী মহাশয় চরিত্র ও সংলাপের 
যুগ্বতা ও পৌন:পুনিকতা৷ দেখাইয়া হাস্যরস স্থট্টি কবিয়াছেন। এই ধরণের 
বৈশিষ্ট্য অথব! ঘটনাগত পরিণতি যখন পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি চরিত্রের 
মধ্যে একই সঙ্গে দেখা যায়, কিংবা একই ধরণের উক্তি যখন পর পর একই 
অবস্থাপন্ন দুইটি চরিত্রের মুখ দিয়! উচ্চার্ত হয় তখন তাহা কৌতুকজনক 
হইয়া উঠে। সর্বশ্বের পিংহ-নগেক্রনাথ ও ত্রিদিবনারায়ণ-বিজয়নারাযণ, 
নৃপনাথ-মন্দাকিনী ও নীরজা-মালবিকা, সনৎ্কুমার-মঞ্জরী ও ললিতকুমা র- 
মণিকা' প্রভৃতি যুগল ও ছ্বি-যুগল চবি গুলি ভাব ও কাজের সমান্তরাল সাদৃশ্টের 
দ্বারা কৌতুক উৎপাদন করিয়াছে । 

প্রমথবাবু ব্যঙ্গপ্রিয় গেখক, কিন্ত তাহার ব্যঙ্গে পক্ষণাতিত্ব নাই এবং 
বঙ্গের মধ্য দিয়া শোধন ও শান্তির কোন অহেতুক সাদচ্ছাও তাহাখ নাই। 
অমৃতলালের নিজন্ব মনা! যেমন তাহার বাঙ্গবিদ্ধপের মপ্দো অত্যন্ত উগ্রভাবে 
ধরা পড়িয়াছে প্রযথবাধু তেমনভাবে পিজেঞ্চে কখনও জোর করিয়! জাহর 
করিতে চাহেন নাই । তাহার প্রতিভ। পাশ্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্যে সনুজ্জন, সেন্ট 
তাহার মেষ ও ব্যঙ্গ তীক্ষধাথ তরবারির মত চোখঝলসান দীপ্ত বিকিরণ 
করিয়াছে । তাহার রসিকতার মধ্যে এমন একটি স্ুসংস্কৃত গু স্থমাজিত ভাব 
আছে যে, তাহাতে আহত হইলেও না হাব) পারা যায় না। বর্তমানে 
শিক্ষা ও কর্মপ্রনারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে নানাপ্রকার বুত্তি ও শ্রেণীর 
উদ্ভব হইয়াছে । বিশী মহাশয় উহাদের নানাপ্রকায় অসঙ্গতি ও ছুবসত] 
দ্বেখাইয়া উহাদের হাস্াম্পদ কবিয়] তুপিক্সাছেন। পরিহাপ বিজল্লিতমে'র 
মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি উপভোগা বিদ্রপ বধষিত হইয়াছে । 
অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, ডাক্তার, উকিল কেতই 
লেখকের বিভ্রপ হইতে রক্ষা পান নাই। উহাদের দুর্বল ও অসঙ্গত দিকগুপি 
সম্বন্ধে লেখকদের বক্র ও অকাট্য মন্তব্া ঈষৎ অতিরঞ্জিত চবিত্রায়ণের মধ্য 


দিয়। পরিস্ফুট হুইয়াছে। 


৩১ 


সান্প্রতিক কালের দুই হাস্যরসিক লেখক-_ 
বিরূপাক্ষ ও কুমারেশ ঘোৰ 


বিরুপাক্ষ অথবা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অনেকগুলি লেখাই আকাশবানীতে 
প্রচারিত হইয়াছে । শ্রীভদ্রের অনবস্ত বলাব ভঙ্গিতে এ বেতারকথিকাগুলি 
শ্রোতাদের কাছে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে । তাহার কম্বর 
ও বাচনভঙ্গি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লেখাগুলি যখন নিছক রসরচন] রূপে 
বিচার করা যায় তখন পাঠকদিগকে অনেকখানি রস হইতেই বঞ্চিত হইতে 
হয়। বেতারের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পাঠ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রধানত 
লেখাগুলি রচিত বলিয়া এগুলি আকারে ছোট। কিন্তু ছোট হইলেও 
এগুলির প্রতোকটির মধো একটি নিটোল ও ম্বয়ংসম্পূর্ণ রসের আবেদন 
রহিয়াছে । লেখাগুজির মধ্যে চলমান সামাজিক জীবনের এক একটি 
বাস্তব সমস্যা তূলিচা ধরা হইয়াছে। কিন্তু কোন সমস্যা অবিচ্ছিন্নভাবে 
লেখকের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়। রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একটি সমস্যা 
আলোচন। করিতে যাইয়! তিনি আনুষঙ্গিক বু সমস্যার উপর দ্রুত দৃষ্টিপাত 
করিয়া গিয়াছেন, বক্তবা বস্ত হইতে ঘন ঘন পাশ্বিক বিষয়ে পঞ্চরণ করিয়াছেন। 
ইহার ফলে মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি, গৌণ প্রসঙ্গ গুলির ভিডে মুখ্য প্রসঙ্গ 
হারাইয়া! গেল। কিন্তু লেখক শেষ পর্যন্ত আসল বিষয়টির স্তর ঠিক সন্ধান 
করিয়া বাহির করেন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুণি ফুলের পাপড়ির মত চতুর্দিক 
হইতে মূল বিষয়টিকে ঘিরিয়া তাহার সৌন্দর্য বর্ধন করিয়া থাকে । কথকতার 
ভঙ্িতে লেখাগুলি রচিত বলিয়া! মূল বিষয়কে ফুটাইবাঁর জন্তই আনুষঙ্গিক বহু 
বিষয়ের অবতারণা করা হয় এবং সেগুলি মূল বিষয়ের সঙ্গে এক অবিভাজ্য 
রসে যুক্ত হুইয়া থাকে । 

“কমলাকান্তের দপ্তরে'র মধ্যে যেমন কমলাকান্তের বাক্তিত্বই পর্বত্র সঞ্চারিত 
হইয়া রহিয়াছে, বিরূপাক্ষের লেখাগুলির মধ্যেও মধ্যবিত্ত একান্নব্তী বাঙালী 
পরিবারের একটি প্রৌচবক়স্ক গৃহকর্তার ব্যক্তিত্বই প্রতিফলিত হইয়াছে। অল্প 
কয়েকটি লেখা ছাড়া আর সব লেখাতেই বিরূপাক্ষে&8 আত্মভাষণ স্থান 
পাইয়াছে। “বিরূপাক্ষের কেলেঙ্কারী”র কতকগুলি রচন, যথা ম্যাও, নকুলেশ্বরের 
মন্ত্রীগিরি, দ্রৌপদীর বন্্রহরণ, যেমন দেবা তেমনি দেবী ইত্যাদি সরস ও 
উপভোগ্য হইলেও উহাদের মধ্যে বিরূপাঁক্ষের নিজন্ব জীবন-অভিজ্ঞতার স্পর্শ 
শাই। কিন্তু তাহার অধিকাংশ লেখাতেই আমরা শতপ্রকার ঝঞ্াট-ঝামেলার 


সাম্প্রতিক কালের ছুই হাম্যরমিক লেখক-_বিরূপাক্ষ ও কুমারেশ ঘোষ ৪৮৩ 


বত্রত একটি সরল, সেকেলে ভালোমানুষের ঘনিষ্ঠ মাস্ধিধাই লাভ করিয়াছি। 
তনি পুত্রকন্া, ভ্রাতু্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া একটি বৃছৎ 
পরিবারের কর্ত। হইয়া আছেন বটে, কিন্ত কেহ যে তাহাকে বিশেষ আমল 
দয় ভাহা যনে হয় না। তাহার স্ত্রী তাহার রুচি ও পছন্দের প্রতি একেবারেই 
স্থাহীন, পুত্রকন্তাদের চোখে তিনি আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ অচল, ভাইয়ের! 
ঠাহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয় নানা প্রকার কারবারের ঝুঁকি লইয়! সংসারকে 
'বপন্ন করিতে ছিধা করেন না, ভাইদের কীর্তিমান ছেলেরা সংসারের মুখে 
কালি লেপিয়া অকাজকুকাজের মলোতে গা! ভাসাইয়া দেয়, প্রতিবেশীদের 
কাছে ভালো উপদেশ দিতে যাইয়া তিনি কেবল উপহাসই কুডাইয়া চলেন । 
দংসারের ঘানিতে কলুর বলদের মত তিনি কেবল খাটিয়াই চলিক়াছেন। 
কাহারও কাছে স্বীকৃতি ও সম্মান তিনি পাইলেন না। তাহার এই বিব্রত ও 
বপন্ন বূপই আমাদের কৌতকবস উদ্রেক করে। দ্রুত ধাবমান সংসারে তিনি 
যেন কেবলই পিছাঁইয়1 পড়েন, তীহার চারপাশের জগতের সঙ্কে তিনি যেন 
'কছুতেই খাপ খাওয়াইতে পাবেন না, জীবনসংগ্রামে তিনি যেন কেবলই 
পরাজিত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। সকলেরই তিনি উপহাসের পাত্র । 
'বরূপাক্ষের পাঠক ও শ্রাতাবাও এই উপহাসে যোগ দেন বটে, কিন্তু সেই 
টপহাসের সঙ্গে অন্ুকম্পা ও সহানুভূতি মিশিয়া থাকে । কমলাকান্তের মত 
বরূপাক্ষকেও আমাদের ভালো লাগে । এই ভাপো লাগার কারণ, এই 
নরীহ, নিবিরোধ লোকটি সকলের ভালো করিতে গরিপ্ন। প্রঙ্েকের কাছে 
ধু অপদস্থই হইয়াছেন। কমলাকাস্তের মতই বিরূপাক্ষের কথাগুলি প্রথমে 
টড়াইয়! দ্রিপেও দ্বিতীয়বার চিন্তা করিয়া সেগুলির মধ্যে আমরা গভার সত্য 
ঘাবিষার করি । তখন আমরা বুঝিতে পারি, লোকটিকে আমরা যেক্ধপ 
'ববুঝ ও অবজ্ঞেন্ মনে করিয়াছি আসলে তিনি সেব্ূপ নহেন। জীবন 
ম্পর্কে তাহার ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা বুহিয়াছে। চলমান সংসারের 
তনি তীক্ষু পধবেক্ষক ও অত্রান্ত ভাষ্ককার। সকল প্রকার অসংয্ষ, 
টচ্ছুত্ধখলতা, বিকৃতি ও অনাচারের তিনি কঠোর সমালোচক । সংসারের 
ধ্যে ভিনি “ছদে' হুদো উদ" দেখিয়াছেন, ঘে সব বোকানন্দ আনন্দে 
ঢাতিয়া উঠিয়া! ধরাকে সরা জ্ঞান করে তাহাদের বোকামি তাহার বিরক্তি 
টৎপাদন করিয়াছে । থিক্ছেটার। সিনেমার নেশায় পাগল হইয়া আজকাল 
ঘনেকে নিজেদের কিন্ধপ সর্বনাশ করে তাহাও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, 


৪০৪ বঙ্গলাহিত্যে হাস্যরসের ধাবা 


বেক়্ান্কেলে মক্কেলদের জালায় অনেকের মত তিনিও অতিষ্ঠ হইয় উঠিয়াছেন, 
সমাজের পাগলদের কাগুকারখান। দেখিয়া! তিনিও পাগলের মত চেচাইয়া 
চলিয়াছেন, “হে মাঃ পাগল ভাল কর”, সারা বাংল! আজকাল যে নাচগান ও 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্ষিপ্ত হইয়] উঠরিয়াছে ভাহ। দেখিয়া তিনি তাঁজ্জব বনিয়া 
গিক়্াছেন, সংসারে নথ নাড়িয়।১ কায়দা দেখাইয়া অথবা সুযোগ মত ল্যাং 
মারিয়া কত লোক যে নিজেদের সুবিধা করিয়! লইতেছে তাহা তিনি চোখে 
আছুল দিয়! দেখাইয়াছেন, মার কৈলাসের দল কিভাবে অসতর্ক লোকদের 
ডুবাইয়! মারিতেছে তাহা তাহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িক্কাছে। 

বিরূপাক্ষ সমাজের বিকৃতি, ভগ্ডাম ও আতিশযা বঙ্গ-ব্যঙ্ষের আসরে 
তুলিয়া ধৰ্রিয্াছেন। কিন্তু তাহার কথায় ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙগই বেশি । মাঝে 
মাঝে ছুই একটি রচনায় যথা ঘুষ ও ঘুষ, যমের অকুচি প্রসৃতিতে তাহার 
পরিহাসবসিক চিত্ত যেন একটু অসহিষ্ণু উদ্মায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অন্থাত্র 
তিনি শুধু মজা করিবার জন্যই রঙের গুলাল ছড়াইয়াছেন। একটু-আধটু 
খোঁচা ও আঘাত যেখানে তিনি দিয়াছেন সেখানেও কোন বিদ্বেষজ্ঞাল। গুকাশ 
পায় নাই, কোন দল ও মতের বিকুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগও পরিস্ফুট হয় 
নাই। তিনি যেমন অপবুকে উপহাস করিষ়াছেন তেমনি নিজেকে 
লইয়াও উপহাঁপ করিতে ছাড়েন নাই। বিশেষ করিয়া তাহার রচনায় মধ্যে 
এমন একটি ঘরোয়া, মজলিসী ও অন্তরঙ্গ স্থর পাওয়া যায় যে, তাহার রঙ্গের 
আসরে প্রবেশ করিয়া অতি সহজেই তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়। পড়িতে হয়। 

বিরূপাক্ষ অন্যান্ত অনেক হাপ্যবসিকের ন্যায় ধন্যাত্মবক শব্ধ, অনুপ্রাস যমক 
প্রভৃতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া কৌতুকরস উদ্রেক করিয়াছেন। াহার 
ছেলেমেয়ে, ভাইপো, ভাইঝি প্রভাতর নামকরণে ধন্যাতআ্সক শব্দের প্রয়োগ 
করিয়াছেন, যথা, টুণটুনি, নককুনি, বকুলে, ঘুরঘুরে, ভোগা ইত্যাদি । 
অন্ুপ্রাসের ধ্বনিসাম্য স্ষ্টি করিয়া অনেক স্থলেই ।তনি হাস্যরস উদ্রেক 
করিয়াছেন। এই অন্ুপ্রাস কোথাও রচনার নামকরণের মধ্যে, যথা, 
নাকতোলাদের নথনাড়া, ভোটের ভুট্টা, মেজাজ ও ঝাঁজ, মহামূর্থ মণ্ডল, 
প্রচারের চার» টাল! থেকে টালিগঞ্জ, গুজৰ ও গুল ইত্যাদি । কোথাও ব! 
বাকোর মধ্যে জন্ুপ্রাসযুক্ত শব্দের প্রচুর প্রগ্নোগের ছারা কৌতুকরস নথি 
করিয়াছেন, যথা, “আমাদের আর ছুটোদিন মরবার সময় দাও মা] লক্ষ্মীর] । 
তারপর তোমর! ধাড়ী হ'য়ে শাড়ী ফেলে ৰাড়ী ছেড়ে হাড়ি ফাটিয়ে 


সাম্প্রতিক কালের দুই হান্যরসিক গেখক-__বিরূপাক্ষ ও কুমারেশ ঘোষ ৪৮৫ 


মিলিটারীতে ঢুকে সাগরে পাড়ি দাও, কিছু আপত্তি নেই" (বিন্বপাক্ষের 
বিষম বিপদ )। মাঝে মাঝে যমকের ব্যবহারের মধ্য দিয়াও কৌতুকন্থষ্টির 
প্রয়াস লক্ষণীয় যথা, 'উপরস্ত বন্ধু লোককে তুলতে গিয়ে আমি পর্ধস্ত পটল 
তুল্গতে শুধু বাকি রইলুম' € রঙউবেরও )। 
আধুনিক বঙ্গব্যঙ্গের আসরে কুমারেশ ঘোষ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 
কুমারেশবাবু তাহার ব্যঙ্গপত্রিকা 'যষ্টিমধুঃর মারফত নিয়মিতভাবে বাংলার 
কৌতুকবমপিপান্থ পাঠকসমাজের কাছে কৌতুকরম পরিবেষণ করিয়া 
চলিয়াছেন। তিনি পিখিষাছেন প্রচুর কবিতা, গল্প-উপন্াস, নাটক, রম্য- 
রচনা, প্রবন্ধ কিছুই বাদ দেন নাই। বে তীহার সব রচনাই যে হাণ্তরসাত্রক 
তাহা নহে। ব্যঙ্গকবিতা রচনাত্ডেই তাহার হাত খুপিয়াছে বেশি। এই 
কবিতাগুলির মধ্যে তিনি চলমান সমাজজীবনের প্রতি তাহার তিথক দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্ত কোন অন্ুয়া বিছ্েষের গ্লানি সেই দৃষ্টিতে 
মিশিতে পারে নাই । সংক্ষিপ্ত কবিতাতেই তাহার রসদৃষ্টি যেন উল্লাসবোধ 
করে.। তাহার “কটাক্ষ” নামক কবিতা গ্রস্থের মধ্যে ছোট ছোট কবিতার 
মধ্যে তিনি যেন এক-একট] রসের বুঁদ ছাড়িয়াছেন, যথা, 
যখন, লেডিজ সিটে বসে দেখ, 
আছে, বাসস্টপে মেয়ে । 
ভয়ে, বুকটা ওঠে ধড়াস কবে 
থাকি অন্য দিকে চেয়ে। 
মাঝে মাঝে কবির লেখনী বিদ্রুপে কিঞিৎ কষায়িত হুইয়] উঠে, যথা, 
সংসারের উন্নতি চাও? 
মারতে শেখো ল্যাং। 
নিজের পায়ে দাড়াতে চাও 
পরের ভাঁডে ঠাং ॥ 
কুমারেশবাবু বেশির ভাগ কবিতায় নিছক রঙ্গরপিকতা করিলেও স্থানে স্থানে 
মাহুষের ঘোর স্বার্থপরতা ও নীচ নিষ্ুরত্তা দেখিয়া! যেন তিনি কঠোর হইয়া 
উঠিয়াছেন। “কোনো! বুড়ো-গরুর প্রতি” কবিতায় তিনি নিখিলেন__ 
জানোয়ার, তাই বোঝে না তোমর! মাহুষের এই ধরন? 
হাত ভুলে মোর! দিই না কাকেও, যদি না সে কিছু দেয়, 
বুড়ো বাপকেও খাতির করিনে যর্দি না খাটতে পারে; 


৪৮৩ বঙ্গসাহিতো হাশ্যরসের ধারা 


এম্পায়ারাতে নাচ দেখে তবে বন্তায় দিই টাকা! 
জীবনের বস নিংডিয়ে নিবে তবে দিই তাকে ভাত, 
যুবতীকে আগে ভোগ ক'রে নিযে তবেই উপুড় হাত। 
কুমারেশবাবু কয়েকটি সার্থক অন্ুকরণমূলক (প্যারডি ) কবিতা রচন। 
করিয়াছেন। সাহিত্যিক বন্ফুলের বান্না লাউয়ের ডালন! খাইয়া তিনি 
রবীন্দ্রনাথের সাজাহান কবিতার অন্গকরণে লিখিলেন-_ 
একথা জানিনি আগে, হে সাহিত্য-অগ্রজ-মহান, 
লাউয়ের ভাঁলনার কাছে অতি তুচ্ছ জীবন যৌবন মান। 
শুধু তব খাগ্য-আরাধন! 
চিবস্তন হয়ে থাক, এই ছিল একান্ত সাধনা, 
লেখনীর কুন্থম-কঠিন 
লেখ! তব ৰন্ধ বুঝি, হয় হেশক লীন। 
কেবল একটি উচ্ছ্বাস, 
লাউয়ের ডালনার বাসে ভরুক আকাশ, 
এই তব মনে ছিল আশ। 
ছেলে ভুলান ছড়ার অন্ুকরণেও তিনি কয়েকটি সবরম কবিতা লিখিয়াছেন, 
যথ।,-স- 
ছোটন-ছোটন খুকুরা সব ঝোটন বেঁধেছে। 
বড় সাহেবের মেমেরা সব মোটব চেপেছে ॥ 
গাড়ির চাকার কাদা এসে গায়ে লেগেছে । 
দাদার হাতে ছাতা ছিল; সামলে নিয়েছে ॥ 
ফুটপাথেতে ছুটি মেয়ে হাসতে লেগেছে । 
কাঞ্জিভরম শাড়িব আচল উড়তে লেগেছে ॥ 


উপসংহার 


বাংল সাহিত্যে হাস্যরসের দীর্ঘ-বিস্তৃত ও বিচিত্রগামী ইতিহাস-পরিক্রমা 
শেষ হইল। বাঙালীর মানস-প্রকৃতির কয়েকটি মৌলিক উপাদান সব যুগের 
বাংলা সাহিত্যে দেখা গেলেও সামাঞ্জিক অবস্থার পাঁবব্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙালীর কচি ও রসুবোধের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হাস্যরসের প্রতিও 
রূপান্তরিত হইয়াছে | মধাধুগীয় বাঙালী-জীবনে ধমানভঃতার জন্ধ হান্তবরশ 
সাহছিতোর মধ্যে সম্মানিত আপন পায় নাই। গতাচগাতক জীবনধারার 
কয়েকটি বাধাধর] চরিত্রের মধ্য দিয়া হাস্তরম পরিনেষিত হইত। পাশ্চান্ত্য 
ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের জাতীপ্ জীণনের অশেষ বৈচিত্র এবং 
মানসিক চিন্তা ও রদবোধের বহু কুল ঠা ও বিটিত্রমুখানতা দেখা গেল। 
সেই সময় হইতে হাম্যরলও স্ুুল ও বাহ্থ সংকীর্ণ পারিমর হহতে বহুধাব্যাপ্ত 
জটিল জীবনের মধ্যে সঞ্চাব্িত হইল । পুৰকাপের হান্তরল প্রপ্ধানত উদ্ভট 
ঘটন। ও চরিত্র আশ্রয় করিয়া উত্সাবিত হইত । কখনও কথখন.ও অলঙ্কত বাক্য 
অবলম্বন কারয়াও প্রকাশিত হইত । কস্তু তখন কোথাও লেখকের মানস- 
প্রকৃতি ও জাধনবোধের লাহত সেই হাম্যরসের কোন যোগ ছল না। 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী হইতে আধুশক লাহিতো যে হাশ্তরসের পরিচয় 
পাওয়! গেপ তাহাতে হাস্তবসত্রষ্ঠা লেখকে্ ব্যক্তিমানল্‌ বিশেষভাবে পরিস্ফুট 
হুইল/ বর্তমান লেখকদের মানসাচস্তা ও অস্থৃভূতি তাহাদের হাস্তরসের 
মধ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে । জীবন সম্বন্ধে কেছ বা করুণ ও সমব্েনাশীল, 
কেহ বা কঠোর ও ক্ষমাহীন। কেহ বা আবেগ-অন্ভূতির কোমল দর্পণ 
দিল্না জীবনকে দেখেন, কেহ বা বুদ্ধ ও বৈদগ্ধযের প্রথর আলোকে জীবনকে 
প্রকাশ করেন। এইরূপ বাচত্র মানপপ্রবণতার জন্য হাস্যরসের মগ্দ্যেও এত 
বিচিত্রতা লক্ষ্য করা মায়। 

বর্তমান সাহিত্যে গল্প ও নাটকে প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্বে হান্যকৌতুকের 
বহু উপাদান ছড়াইয়া রহিয়্াছে। (ধ্রাহারা হান্রসম্ষষ্টারপে প্রতিষ্িত 
হইয়াছেন শুধু কেবগ তাহাদের সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ লইস্বাই এই গ্রন্থে 
আলোচন! কর! হইল। ইহার! ব্যতীত এমন অনেক লেখক আছেন ধাহার। 
মূলত হাস্তরদের লেখক না হইলেও মাঝে মাঝে তাহাদের লাছিত্যে হাহারপের 


৪৮৮ বঙ্গসাহিত্যে ছাস্যরসের ধাবা 


স্পর্শ পাওয়] যায়। সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
অনেক সম্পাদক ও সামফ়্িক পত্রলেখকের নাম কব] যায় ধাহাদেব অনেক 
সাময়িক লেখার মধ্যে হান্তকৌতকের বহু নিদর্শন সন্ধান করিয়া পাওয়] যায়। 
ংবাদপ্রভাকর, বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র ও শনিবারের চিঠির মধ্যে বহু বিস্থৃত ও 
্বল্লজাত লেখকের হাস্যকৌতৃকের ইত্তস্ততবিক্ষিপ্ত অণ্ক উপাদান সঞ্চিত 
হইয়া আছে। বর্তমাঁনকাঁলের ওপন্তাসিক ও গল্পলেখকদের মধ্যে অনেকের 
লেখাতেই হাস্যরসের যথেষ্ট শ্ষুরণ দেখা গিয়াছে ।- প্রভাত মুখোপাধ্যায়, 
বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মনোজ বন্ধ প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকদের নাম 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পাবে। ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় শ্রীপরিমল 
গোস্বামীর রুতিত্বরে কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । গল্প, নাটিক ও প্রবন্ধ 
সর্বত্রই ইহার বুদ্ধিদীপ্ধ ব্যঙ্গরসের পরিচয় পাওয়া ঘায়। শিশুসাহিত্যের মধ্যেও 
হাসাকৌতুকের যথেষ্ট প্রাচুর্য দেখা যায়। শিশুর মনোরঞ্জন করিতে গেলে 
হান্তকৌতুকের অবঙারণ] অপরিহার্য । সেজন্য শিশুসাহিত্য হাস্তরস প্রধান হুইয়! 
উঠে। শিশুসাহিত্যের দিকপাল যোগন্দ্রনাথ সরকার, স্থকুমার বায়, সুনিল বন্ধ 
গ্রভৃতির কথা প্রথমেই মনে আসিবে । সাম্প্রতিক কালের গ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক- 
দের মধ্যে অনেকই কৌতুকরসাত্মক শিশুসাহিত্য রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে অঙ্গদ্াশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বন্থ, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় হইতে রম্যরচনা নামক ব্যক্তি-অন্তভূতিপ্রধান রচন] বাংলা সাহিত্যে 
বিশেষ প্রসার ও জনপ্রিয়ত] লাভ করিয়াছে । বম্যরচনায় যে মুছু, সিগ্ধ 
ও হান্কা ধরণের রুস পরিবেধিত হুয় তাহাতে শ্রীতিকর বমণীয়তা থাকিলেও 
তাহা ঠিক হাস্যকৌতুকবসের পর্যায়ে পড়ে না। সেজন্ত আলোচ্য গ্রন্থে উহা 
লইয়া আলোচনা করা হইল না। কিন্তু তবুও এ কথা ম্বীকার করিতে হইবে 
যে, বম্যরচনার অনেকস্থলেই মুদুহাস্যরসের সুক্ম অনুভববেদ্য স্পর্শ আছে। 
ঝম্যরচনায় ধাহারা হাস্যকৌতুকের আবরণটি পুরাপুরি উন্মোচন ন1] কৰিলেও 
ঈষৎ নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা! আলী, যাবাবর, 
বুগ্তন, বিমলাগসার্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বস্থ, রূপদর্শী ওভূতির নায় কৰা 
যাইতে পারে। 
সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা আজ বহুবিস্তারী হইলেও গভীর ও প্রবল নছে। 
অবশ্ত এগন্ত আমাদের পাৰিপাশ্থিক অবস্থা ও জীবনরূপও অনেকাংশে ঘায়ী। 


উপসংহার ৪৮৯ 


বর্তমান জীবনের বাস্তত। ও বিক্ষোভ, শ্রেণীদন্ ও অর্থনৈতিক সমস্তা জীবনের 
ভিতর হইতে শ্রীমর় ও প্রসন্ন বূপটি হরণ করিয়া! লইয়াছে। বহির্জাবনে 
মানুষের প্রয্মোজনগত ও উদ্দেশ্তমূলক যোগ দেখা গেলেও সামাজিক জীবনের 
মেলামেশ! ও হদয়গত যোগ বর্তমানে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে । আগেকার 
দিনের বিশ্রান্ত অবকাশ এখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, আজঠা-মজলিস, 
গল্পগুজবের অফুরস্ত অবসর এখন ছুর্লভ ভুইয়া পড়িয়াছে। এই সব কারণে 
হান্তকৌতুকের উৎস ক্রমশ শুফ হইয়] যাইতেছে। অধুনাতন লেখকদের মধে| 
হবাস্তকৌতুকের একটি বিশেষ দৈন্য চোখে পড়িতেছে। তাহারা জীবনকে 
বড় গুরুতর, বড় প্রয়োজনের মীমায় সংকীর্ণ কিয় দেখিতেছেন। তাহাদের 
মাহিত্যে জীবনের তত্ব ফুটিতেছে কিন্তু জীবনের বণ ফুটিতেছে না। তাহাভে 
বিরস কাঠিন্তের রুক্ষ ভ্রভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্ত মস কোমলতার 
সিপ্ধ চাহনির পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের অকুদদ্ধ জীবনে ধস চাই, 
আনন্দ চাই। যেদিন সাহিত্যিকের উদার দক্ষিণ হস্ত হইতে ব্ুস ও আনন্দের 
অকপণ ধারা বধিত হুইবে সেদিন সাহিত্যক্ষেত্র আমাদের গ্রাণের তীর্থে 
পরিণত হুইবে। 


পরিশিষ্ট 


সমাজজীবন ও হান্যরসের ধার। 


বাঙালীর হাম্তবোধ লইয়া আলোচনাপ্রসঙ্রে আমরা বাঙালী জীবনের 
বিশিষ্ট চেতনা ও আদর্শ, এঁতিহা, সংস্কার ও পারস্পরিক সম্বদ্ধবোধ হইতে 
হাশ্যকৌতুকের ধার! কিভাবে উৎসারিত হয় তাহ] বিশ্লেষণ করিয়াছি। 
মানুষের সামাজিকতার সহিত তাহার হাস্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলিয়' 
সেই সামাজিকতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাশ্তবোধেরও বিবর্তন 
ঘটিয়াছে। প্রাচীন সমাজের হাস্তকৌতুকের যে পরিচয় আমর] প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যের মধ্যে পাই তাহার সহিত বর্তমান জীবনের হাশ্তকৌতুকের প্রকৃতি 
ও প্রকাশরীতির অনেকখানি পার্থকাই দেখ! যাইবে। বস্তত, হাম্যজনক 
বিষয় ও করুণ ও গম্ভীর বিষয়ের আবেদনে একটি সুস্পষ্ট প্রভেদ এইখানে দেখ! 
যায় যে, ককণ ও গম্ভীর বিষয়ের আবেদন স্থান ও কালের সীম] অতিক্রম 
করিয়া! একটি সর্বাত্মক রূপ লাভ করে, কিন্তু হাম্তজনক বিষয় কোথাও 
কোথাও নিত্যকালীন মানুষের মনে সাড়। জাগাইলেও অনেক স্থলে আবার 
পাবিপাশ্থিকের গণ্ডির মধো আবদ্ধ হইয়া! থাকে । এক কালের হাস্তপবিহাস 
অন্ককালে অঙ্গীল, গ্রাম্য ও বিরক্তিকর বিবেচিত হইতে পারে । বেছুলার 
ছুংখভোগ, খুলনার বিরহবেদনা, রাধার প্রেমোন্মাদনা, হরগৌরীর 
দাম্পত্যজীবন আধুনিক মানবের মনেও এক স্থগভীব বেদনা! ও ভাবোচ্ছাস 
উদ্রেক করে। কিন্তু বেহুলার বিবাহবাসরে বৃদ্ধাদের প্রেমনিবেদন, লহন1 ও 
খুলনার মারামারি, বড়াইয়ের দৃতীপনা, বিবাহাথী শিবকে দেখিয়া! নারীগণের 
পতিনিন্দা ইত্যাদি বিষয় এককালে যথেষ্ট হাস্যরসাত্মক হইলেও বর্তমানে 
অশ্লীল ও নিন্দনীয় বলিক্াই মনে হইবে। প্রাচীন ও আধুনিক হাস্যবোধের 
এই তারতমা বুঝিতে গেলে প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের বাহ্‌ ও আস্তর রূপের 
মধ্যে যে ব্যবধান ঘটিয়াছে তাহা সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। 

্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে খ্রীন্তীয় অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত বাংলার 
পমাজ-জীবন যে যোটমুটি একই খাতে প্রবাহিত হুইতেছিল তাহা 
অন্ততঃ বাংল। সাহিত্যের নিদর্শন হইতে জানা যায় । বাজনৈতিক সংঘাত ও 


সমাজ-জীবন ও হাস্যরসের ধারা ৪৯১ 


ক্ষোভ হইতে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখিয়া তৎকালীন সমাজ-জীবন 
পল্লীমার্টির বুকে শাস্ত ও নিকুদ্িগ্ন ধারায় বহিয়া চলিতেছিল। বহির্জগতের 
ঈর্যা-হ্বম্বমথিত ঘৃণিবাত্যা সেই জীবনধারাকে আলোড়িত করে নাই। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া] সমাজ-জীবনের এই বৈচিত্র্যহীন, অপবিবত্তিত দূপের জন্য 
মধ্যযুগের সাহিত্যেও একটি একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ও বৈচিত্র্যহীন গতান্ুগতিকতা৷ 
দেখা দিয়াছে । মধ্যমুগের ঠধষ্বপাহিতা ও আঙ্গলকাব্য লইয়া আলোচন। 
করিতে গেলেই এই উক্তির যাথার্থ্য বোধগম্য হইবে। 
প্রাচীন সমাজ-জীবন প্রকৃতির মধ্যেই লালিত হইয়াছিল বলিয়। প্রকৃতির 
জলবায়ু, আকাঁশমাটি ও পশুপক্ষীর সহিত মানুষের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িস্বা 
উঠিয়াছিল। বারমাস্থা প্রভৃতি খতুবর্ণনা ও বিভিন্ন পশ্তপক্ষীর স্থবিস্তৃত বর্ণনার 
মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উদ্ঘাটিত হইয়াছে । কিন্তু এই সম্বন্ধ শুধু 
কেবল সুস্্ম আবেগ ও গৃঢ় সৌন্দধরস হ্ষ্টি করে নাই, ইহ! নানা কৌতুকজনক 
ঘটনা ও পরিস্থিতিও রচনা করিয়াছে । টুনটুনি, কাক, বাঘ, শিয়াল, কুকুর 
প্রভৃতির সহিত মানুষের অন্রাগ অথবা বিরাগমূলক স্ন্ধ লইয়া অনেক সরস 
গল্প যে রচিত হুইয়াছে তাহা পুবে আমরা আলোচনা কিয় দেখাইয়াছি। 
একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, পশুপক্ষীদের মধ্যে যখন মান্গষের বুদ্ধি, 
আচরণ, স্বভাব ও ভাষা আরোপ করা হয় তখনই কেবল তাহার। কৌতুক 
উদ্রেক করিতে পাঁরে। পশুপক্ষীর আকৃতির মধ্যে মানবীয় ভাবের যে অসঙ্গতি 
তাহাই এখানে কৌতুক উত্পাদন করিয়া থাকে । অনেক সময় পশুপক্ষীর 
সহিত মানুষের কোন সম্বন্ধ স্থাপন না! করিয়া মানুষের ভাব ও ভাষু। আবোপ 
করিয়া! উহাদের স্বরূপ বর্ণনাতেই কৌতুকরস সঞ্জাত হইয়াছে । 489078 
চ80195 অথবা হিতোপদেশের অনেক গল্পে এইক্প মানবাফ্িত পশুপক্ষী যথেষ্ট 
হান্তকৌতৃকের উপাদান যোগাইয়াছে। 
মধ্যযুগের সাহিত্য-লেখক দ্েেবকাহিনী, অথবা মানবকাহিনী, ম্বর্গমহিম। 
মথব1 মত্যরহন্য যাহাই লিখিয়াছেন তাহাতেই তাহার সমকালীন বাস্তব 
মাজের রূপ ফুটিয়া উঠিয়্াছে। সেহ সখাজের নরনারীর জীবনধারায় থে 
বিকৃতি ও অপঙ্গতি, অন্ত।য় ও অবিচার সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাহ কৌতুকের 
রঙে বঞ্তিত হইয়া কথনও দেবনীল কিংবা কখনও দ্বেবাশ্রিত মানবলীলার মধ্যে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ভূমিজীবী একাঙ্গবতী পারিবারিক জীবনধারাই তখন 
হইতে বাংলার সমাজে চলিয়া আমিতেছে। এই জীবনধারা হইতে একদিকে 
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যেমন পরিতৃপ্ত জীবনের নরস প্রসন্নতা উদ্ভূত হইয়াছে অন্যদিকে তেমনি অসন্ধষ্ট 
জীবনের তিক্ত প্রতিবাদও ধ্বনিত হইয়াছে। মধ্যযুগীয় সাহিতো, বিশেষত 
মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যে যেখানে যেখানে হ্াস্তকৌতুকের উপাদ্দান রহিয়াছে 
সেখানে সেখানে বস্তজীবনের এই প্রসন্নতা অথবা তিক্ততাই মিশিল্লা আছে । 
দেবর ও ভ্রাতৃবধূ কিংবা জামাতা ও শাল! শালাবৌয়ের যে কৌতুকোচ্ছল সপগন্ধ 
একান্নবর্তী বাঙালী জীবনে ছিল তাহা! চিরকাল ন্গিগ্ধ-মধূর রসে আমাদের 
রুক্ষ ও নিরানন্দ জীবনযাত্রাকে ভরিয়] রাখিক্নাছে ! কিন্ত যখন চণ্তী ও মনসা 
অথবা! লহন! ও খুল্পনার যুদ্ধ দেখি, সপত্বীর ভয়ে ভীতা ফুললরার মুখে ৰারমাস্তা 
শুনি কিংবা ব্রতকথায় সতীনকে ধ্বংস করিবার সংকল্প ব্যক্ত হইতে দেখে 
তখন হাস্তকৌতিকের আপাততরল বর্ণনার ভিতর হইতে বহুবিবাহের অনিষ্টকর 
অসঙ্গতির দিকটিই আমাদের চোখে ধরা! পড়ে। বিবাহিতা নারীগণের 
পতিনিন্দা কিংনা বাসরঘরে বৃদ্ধাদের প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়া তৎকালীন 
সমাজের স্বামীসৌভাগাবঞ্চিত উপেক্ষিতা নারীদের অবদমিত ইচ্ছ! ও প্রচলিত 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ গুতিবাদই কি ব্যক্ত হয় নাই? প্রকৃতপক্ষে একাম্নবতী 
পরিবারের মধ্যে বিবাহিতা নারীর স্থান চিরকাল কিরূপ কঠোর নিয়ম ও 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ, নিষ্টুর ব্যবহার ও ক্ষমাহীন শীলনে জড়িত ছিল তাহার পরিচয়ই 
হাস্তকৌতুকের নানা নিদর্শনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাশুড়ী ও ননদিনীর 
অত্যাচার কাহিনী কত ছড়া, প্রবাদ, গীতিক1 ও কাহিনীর মধ্যেই নানাস্থান 
পাইয়াছে । অল্পবয়সী মেয়েকে যখন মা শ্বশ্ুরবাডী পাঠাইতেন তখন শাশুড়ীকে 
ভুপাইবার জন্ত কত কথাই না শিখাইয়া দিতেন। শাশুড়ীর মনোরগ্রনের 
জন্য মা মেয়ের সঙ্গে নানা দ্রবাও পাঠাইতেন । ছোট মেয়েটি শ্বশুরবাঁড়ী 
যাইয়া শাশুড়ীকে খুশি করিবার শতগ্রকার চেষ্টা করিয়া! ব্যর্থ হইত এবং 
নীরবে স্রেহমীল পিতামাতার কথা চিন্তা করিয়া অশ্রুলে ভাসিত। এই 
কারুণ্যময় জীবনকাহনী অবলম্বন করিয়া! লেখকগণ যখন শাশুড়ীর নির্দয় 
অত্যাচারের দিকটিই বিদ্রপে বিদ্ধ করিয়] হাস্তরসাত্ম্ক বর্ণনার অস্তভু্ত 
করিতেন তখন শ্রোতাদের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদই হাস্োচ্ছাসের মধ্যে প্রকাশিত 
হইত। বৈষ্ণব সাহিত্যে জটিল ও কুটিলার বার বার জব্ধ হুইবার মধ্যে শুধু 
কেবল বাধ! নহে শাশুড়ী ও ননদিনী ভয়ভীত! ও সংখ্যাতীত বিবাহিতা নারীই 
এক স্বস্তিকর কৌতুক বোধ করিয়াছে। 

মধ্যযুগের সমাজের আর্থিক অভীব-অনটনের ফলে সাধারণ লোকের জীবনে 
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বিতরণই এই সব গানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শ্রোতাদের চিত্ত বাস্তব 
সমাজের প্রতি ক্রমে ক্রমে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছিল বলিয়া! এই সব গানের 
রচয়িতাগণ শুধু কেবল দেবদেবীর বাস্তব মৃত্তিকাশ্রিত লীলা দেখাইয়াই 
সন্ত ছইগেন না, দেবদেবীর লীলার সহিত সম্পর্কহীন ব্থ আপ্রাসঙ্গিক 
কৌতুকজনক বাস্তব ঘটনার অবতারণা করিতেন । কৌতুকপ্রিয়, তরলচিত্ত 
শ্রোতাগণ কৌতকের অনবোধে এই ধরণের ঘটনাগত অসঙ্গতির মধো কোন 
দোষ খুজিয়া পাইত লা। তাহারা কবিগানের উচ্চাঙ্গ আধ্যাত্মিকতার প্রতি 
তেমন অন্বাগ দেখাইত না, কিন্ত যখন লহর ও খেউডেব আসর আরম্ত হইত 
তখন উল্লদিত হইয়! উঠিত। গাঁচালীগানের দেবলীলার মধ্যে যখন তাহারা 
প্রতিবেশী মানুষদের বিকৃতি ও অসঙ্গতি দেখিত তখনই অত্যস্থ মজা! পাই ! 
এখানে তক্তিপ্রধান করুণরসের পরিবর্তে ভক্তিগৌণ কৌতুকেবই প্রবর্তন 
দেখ! যায় । উপাদান একই, শুধু মিশ্রণ-প্রণালী বিভিন্ন । সাধারণ শ্রোতাদের 
এই ক্ুচিবিকৃতির জন্য তখনকার লৌকিক গানগুলিও নিম্নগামী রসের শোতে 
নিধিচারে আত্মসমর্পণ করিয়! (দিয়াছিল। 

উনবিংশ শতাক্বীতে পাশ্চান্তা শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাবে মমাজ-জীবনে 
বিচিত্রমুখী জটিলতা এবং কর্ণ ও ভাবনার শতগ্রকার পথ যেমন উম্ুক্ত হইল 
জীবনের রসচেতনাও তেমনি বনুতর রীতি ও প্ররূতির মধ্য দিয় আত্ম- 
প্রকাশের উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। পূর্বে হাস্তকৌতুকের ধারা কয়েকটি 
নিদিষ্ট পথে শুধু প্রবাহিত হইত । কিন্তু জীবনের অজন্র সম্ভাবনার হ্বার মুক্ত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাস্যকৌতুকের প্রকাশও সক্্ঙর ও গুটতর বস্্রকে অবলম্থন 
করিতে আরস্ত করিল। বিপবাশতগুখী ভাব ও আদর্শের সংঘাতে সমাজের মধ্যে 
যে অন্তবিরোধ ও জটিল বিক্ষোভ দেখা দিল তাহার স্বরূপ হাঁস্যরসাত্মক 
সাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়িল। সেজন্য হাস্যরসের প্রকাতিঞও অতাস্ত বিচিত্র ও 
জটিল হইয়। উঠিল । প্রাচীন ও নবীন আদর্শের সংঘাত, সমাজের সংরক্ষণ- 
শক্তি ও প্রগতিবাদী শক্তির দ্বন্ব, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পারস্পরিক 
প্রতিদ্বন্দিতার মধ্য দিয়] আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা-- এই সবের মধ্যে যে আতিশয্য, 
গৌড়ামি, অসহিষ্ণুতা ও ভগ্ডামির উপাদান ছিল সেগুলি হাস্যরসিক লেখকদের 
দৃষ্টিতে বিশেষভাবে ধরা পড়িরাছিল। কলিকাতা ও তৎপার্খববর্তা অঞ্চলের 
এক শ্রেণীর হুঠাৎ-ধনী, নীতিহীন, আদর্শহীন লোকেদের পুত্রগণ অপরিমিত 
আদর, কুশিক্ষা ও কুমংসর্গের ফলে উন্সার্গগামী বাবু নামে পরিচিত হইয়া 
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পড়িয়্াছিল। তাহাদের প্রতি ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া ভবানীচরণ ৰন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 
কালীগ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাদ মিত্র, বন্কিমচন্ত্র গ্রভৃতি সাহিত্য রচনা করিলেন। 
একদিকে প্রাহীনপন্থী, অন্ুদ্ার ও কপট সঙ্গাজকে বিন্প করিয়া যেমন 
“কুলীনকুলসর্বন্ব, “নবনাটক', "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো”, “বিয়ে পাগলা 
বুড়ো, প্রভৃতি রচিত হইল তেমনি আবার নব্যপন্থী, উচ্ছৃঙ্খল ও আদর্শ- 
্রষ্ট সমাজকে ব্যঙ্ষ করিয়া “একেই কি বলে সভ্যতা”, “সধবার একাদশী” প্রভৃতি 
গ্রন্থ লিখিত হইল । প্রাচীন ও নবীন যুগের সন্ধিক্ষণে দীড়াইয়াছিলেন 
ঈশ্বরগুপ্ত, সেজগ্ত তাহার কবিতায় উভয় বুগের বিকৃতি ও অসঙ্গতিই ধরা 
পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সহিত নব 
পরিচয়ের ফলে সমাজের দৃষ্টি প্রগতির পথে চালিত হইয়াছিল এবং সেজন্য 
রক্ষণশীল রীতিনীতির প্রতি একটা! বিজ্্রপাত্মক মনোভাবই তখন গ্রবল ছিল। 
সেজন্য বহুবিবাহ, কোলীন্তপ্রথা প্রভৃতি লইক্! রঙ্গব্যঙ্গ করিতেই লেখকগণ 
বিশেষ গ্রবণতা৷ দেখাইযাছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নব্যহিন্দুধর্মের অভা্থানের সঙ সঙ্গে 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। প্রাচীন ও পৌরাণিক আদর্শে 
প্রতি নব্জাগ্রত নিষ্ঠা, চিরাচরিত নীতি, প্রথা ও সামাজিক অন্রশাসনগুলিকে 
নব বিশারবৃদ্ধি ও শিক্ষিত মুক্তিদ্বার! পুনঃপ্রবর্তনের একটি প্রচেষ্টা দেখা গেল। 
ইংরেজীশিক্ষিত নব্যপন্থী সম্প্রদায় ও ব্রাঙ্মণ-সমাজের নেতৃবুন্দ সমাজের মধ্যে 
যে সংস্কারমূলক ও প্রগতিপস্থী পরিবর্তন আনিতে চে করিয়াছিলেন তাহাই 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে উপহসিত-হইল। পাশ্চাত্য রীতিনীতি, বেশ- 
ভূষা, ভাষা ও আচরণের প্রতি কঠোর ব্যঙ্গ বধিত হইল এবং অসার ও কুত্রিম 
জাতীয়তা ও হ্বদেশউদ্ধারের হাসাকর প্রচেষ্টাও বিদ্ধেপের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পায় নাই। এই যুগের সাহিত্যনেত1? ছিলেন বস্কিমচন্দ্র। তিনি “কমলা- 
কাজের দপ্তর”, 'লোকরহুস্য” এবং উপন্তাসগুলির স্থানে স্থানে বিজাতীয়তা, 
অন্ুকরণ-প্রবৃত্তি, নকল শ্বাদদেশিকতা, ভণ্ড আচরণ প্রভৃতিকে ক্ষমাহীন বিদ্রপে 
বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ব্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলবোধে অনুপ্রাণিত 
হইয়াই রঙ্গব্যঙ্গের আঘাতে বিপদগামী ও আদশচ্যুত ন্বর্দেশবাসীদিগকে 
সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন। তাহার উদারতা, ও বুহত্তর কল্যাণচেতনা 
সকল গ্রশ্ন ও বিতর্কের অতীত ছিল। কিন্তু বস্কিমচন্দ্রের সমসামক্ধিক অনেক 
সাহিত্যিক প্রতিপক্ষের দোষক্রটি দেখাইতে যাইয়। মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা৷ ও 
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কিরূপ কুচ্ছতা ও দারিদ্রা, গ্লানি ও তিক্ততা দেখা বাইত তাহার পরিচয়ও 
নানা কৌতৃকরসাত্মক রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। শিব ও পার্বতীকে যখন 
সাংসারিক দ্বারিদ্রোর জন্ত ঝগড়া করিতে দেখি তখন আমবা হাসি, কারণ 
স্বয়ং ভ্রিলোকনাথ ও অন্রপূর্ণার আর কি অভাব থাকিতে পারে? এই অভাব 
তো তাহাদের মায়া মাত্র। কিন্তু কবি যখন এই বর্ণন1 দিয়াছিলেন তখন শুধু 
দেবলীলার দ্বার] উদ্বুদ্ধ হন নাই, তাহারই' পরিচিত মানবসংপাঁরের নিতাকার 
পই তাহার মনে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। মহাদেবকে যখন বলগে 
চডিয়! ভিক্ষা করিতে দেখি তখনও আমরা কৌতুক বোধ করি, কিন্তু কবি থে 
অভাবক্রিষ্ট মানুষের করুণ জীবনকাহিনীই কৌতুকের তুলিকায় বডজীন করিয়' 
ধরিরাছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হাম্তরসিক এমনিভাবে জীবনের 
বেদনা ও সমন্তাকে বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া একটু তিধক ভঙ্গীতে তুলিয়া! ধরেন! 
ইহাতে সমস্তা ও বেদনার সব ভার ও গুরুত্ব হাক হইয়া যায় এবং মাধ্যাকধণ 
শক্তির প্রভাবমৃক্ত বস্তর ন্যায় জীবনের নব সমস্যা ও বেদনা কৌতুকের 
কিরণসম্পাতে ভাদিতে থাকে । যে অভাবগীড়িত ব্রাহ্মণ-ত্রাহ্মণীর সম্মার্থনী 
লাঞ্ছিত হইয়া মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিয়াছিল তাহার কাহিনী আমাদের 
কৌতুক উদ্রেক করিলেও সেই কাহিনীর পিছনে দারিদ্র্যপিষ্ট মাষের কত বড 
দুঃখ রহিয়াছে তাহা সহক্ষেই অন্তমান কর! যায়। ঘরজাম?ষঈটকে অবলম্বন 
করিয়া কত কহিনী ও প্রবাদই না রচিত হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাপন্ন শ্বশুরের 
অন্নভোজী ভার্যাতিবস্কৃত বেকার ও ভাগাহীন মানুষের কি গভীর অপমান 
লেখকগণ হাস্কৌতুকের অস্তরালে অনুভব করিয়াছেন তাহা কল্পনা করা 
কষ্টকর নহে। লেখকদের সহানুভূতি এ-সব স্থগে হাম্থকৌতুকের রূপ কেন 
পাইল সে প্রশ্ন উঠিতে পারে । মনে রাখিতে হইবে, লোকের সামান্য হুঃখ ও 
সাম্ান্ত ভাগ্যবিপর্ষক্ন চিরকাল হাস্তরসিক লেখকদের হাশ্তকৌতকের প্রেরণা 
যোগাইয়াছে। মান্য মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী জীবনযাপন করিবে তাহাই 
স্বাভাবিক । কিন্তু যে মান্তষ স্ত্রীর হাতে লাঞ্ছিত হয় এবং নিজের ভরণপোধণে 
অসমর্থ হইয়। অপরের উপর নির্ভর করিনা থাকে সে স্বাভাবিক মানুষের 
ব্যতিক্রম্ন। তাহার আচরণে পৌরুষের যে বিকৃতি দেখা যায় তাহাই 
হাস্তকৌতুকের আঘাতে পরিস্ফুট করিয়া! করিয়া লেখকগণ সনের পৌরুষ 
জাগ্রত করিতে চাহিতেন। পৌরুষের প্রতি মর্যাদাবোধের প্রতি তথনও 
সমাজে এক বিশেষ শ্রদ্ধ। ও সম্মের ভাব বর্তমান ছিল। 
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নিস্তরঞ্গ ও নিকুপত্রব সমাজদীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে ধর্মী্ন ও রাজনৈতিক 
আঘাত আসিয়া পড়িত। অলহায়, বলহান জনগণ প্রতিকারের কোন উপাদ্ব 
খুপ্দিয়া পাহত না। শুধু কেবল তাহাদের ঘরের দেবদেবীর কাছে তাহার! 
করুণ প্রার্থনা জানাইত, কিংবা গান, ছড়। ও কাহিনী রচনা কাঁরয়া 
ব্যঙ্গবিদ্রপের আঘাতে তাহাদের অত্যাচারীর উপর প্রতিশোধ লইতে চাহিত। 
মনসামঙ্গলের হালান-হোসেনের পালা ও ভারতচন্দ্রের অন্্দামঙ্গলে বাত 
দল্লীতে ভূতের উৎপাত বৃত্তাস্তে অত্যাচারপীড়িত ছিন্দুগণ বিধমী অত্যাচারার . 
কৌতুকরসাত্মক লাঞ্ছনা দোখয়া কথ্চিৎ সান্তনা বোধ করিয়াছে। বাজন্ব 
আদীয় ও শাসন-ব্যবস্থায় নিযুক্ত অনেক কমচারীদের হাতেও সাধারণ 
লোকেদের নিগ্রহ কম হইত না। কাজী, ফোজদার, দেওয়ান, কাণকুল 
প্রভৃতি শ্রেণীর অনেক চিত্র ছড়।, গীতিকা, মঙ্গলকাব্য ও চরিত-সাহিত্যে 
স্থান পাইয়াছে। হছাদের ডৎপীড়নে সদাশক্কিত জনগণ যখন সর ঘটনাশ্রিত 
কাহনার মধ্যে ইহাদের ভাগ্যাব্পর্যয় দেখিত তখন তাহাদের দীর্ঘ-পোধিত 
প্রতিশোধস্পৃহা কৌতুকহাস্তে উচ্ছাসত হহয়৷ উঠিত। 

অষ্টার্দশ শতাব্দীর শেষভাগে হইতেই বাংলার সমাজ-জীবনে একটি 
পরিবর্তনের সুচনা দেখা যাহতেছিল। মুনলমান শানন অবাসত হইয়া 
আসিল, কন্ত ইংরেজ শাসন তখনও প্রাতষ্িত হয় নাই। এই ব্রাজনেতিক 
অরাজকতার আমলে সমাজের মধ্যেও একট। আদশহীন অনিশ্চম্তার ভাব 
দেখা 1দপ। ধৈবানর্ভরশীণ নাশ্চগ্ত জীবনযাত্রা ভান্ত টাপয়া গেপ এখং 
একট! নিঠাহীন সংশয়স্ুপ্ধ দৃষ্টি সমাজের মধে/ জাগয়া ডঠিল। যেদেবদেবা 
এতকাল প্রশ্নহীন আন্ুগত) পাভ কারয়া আপিয়াছলেন তাজ্।দ্গকে বাস্তব 
ধুলামাটির মধ্যে আনিয়া হাশ্খকৌতুকেব আঙ্গনাক্স স্থাপন করা হহল। 
দেবদেবীর এই বাস্তবায়িত কৌতুক তরল রূপ ভাবতচন্দ্রহ সর্বপ্রথম দেখাহলেন। 
তাহার হাতে দেবদেবীর চাবত্র ভক্তি অপেক্ষা কৌতুকই উদ্রেক কারল বোশ। 
ভারতচন্দ্রের পরে পল্লীজীবনের শান্ত ও গতাঙ্গগতিক ধার! বিহ্ষু্ধ হহয়! গেল 
এবং লোকের অবিচল ভক্তির আদর্শও অক্ষুপ্ন রহিল না। গেইজন্ত বৈষ্ণব সাহিত্য 
ও মঙ্গলকাব্যের এভিহ্ৃনিক্সন্ত্রিত, ভক্তিবসাশ্রিত রূপও বজায় রছিল না, খণ্ড 
খণ্ড লৌকিক গান ও কবিতায় বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। যাত্রা, কি, পাচালী, 
তর্জ1, আখড়াই ইত্যাদি গানে বৈষ্ণব পর্দাৰ্লী ও মঙ্গপকাব্যেরই খণ্ড ও 
বিকৃত পরিণতি দেখা! গেল। ধর্মযূলক বিষয় অবলম্বন করিলেও অযোদ 


 সমাজ-জীবন ও হাসারসের ধারা ৪৯৭ 


পক্ষপাতমূলক দৃটিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। প্রহদনকার অমৃতপাল বস্থ এবং 
ইন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেম্দ্রন্দ্র বন্থর নাম দৃষ্টান্ত্বন্ূপ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। তাহার] ম্বা্দেশকতা, সামাজিক প্রগতি, স্্ী-পুরুষের সাম্যবোধ 
প্রভৃতি দুর্বল ও বিরৃত দিকগুলি অতিরগ্রিত করিয়া যে নির্ধম বাঙ্গবিজ্পের 
অবতারণ করিয়াছেন তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রকার সামার্জিক 
অগ্রগতি ও জাতীক্বতাবোধ সম্বন্ধেই সংশয় গ্রবল হইয়া! উঠে। উনবিংশ 
শতাব্দীতে নমাজের গতি ঘড়ির দোলকের ম্যায় একবার সম্মূথে এবং একবার 
পশ্চাতে আন্দোলিত হইয়াছে ; সামাজিক মান ও আদর্শের এই অনিশ্চয়তা 
ও অব্যবস্থিতভাবের জন্য বঙ্গবাঙ্গের লক্ষ্য বার বার পরিবর্তিত হইয়াছে। 
এক সময় যাহার জন্ত ভাবোদ্দীপত আন্দোলন হইয়াছে কয়েক বছরের মধোই 
অন্ত আর এক সময় তাহাই হাস্যের ফুত্কারে উড়াইয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে | 
লেখকগণ সামাজিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জড়িত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন এবং সেজন্ত তাহারা যে সব বিষয় সমর্থন করিতেন সেগুপি 
গুরুগন্ভীর রচনায় স্থান দিতেন এবং ঘে লব বিষয় তাহারা সমর্থন করিতেন না 
গেগুলি রূঙ্গবাঙ্গের আপরে আনিয়া আঘাতের পর আঘাত হা'নয়৷ মজা বোধ 
করিতেন । প্রত্যেক মহৎ আদর্শ ও বৃহৎ কর্মসাধনাকে যর্দ বক্র ও অতিরঞ্জিত 
দৃষ্টি দিয়। দেখ! যায় তাহ হইলে বন্ধ হাস্যকর উপাদান আবিষ্কার করা সম্ভব৷ 
উনবিংশ শতাব্দী এইরূপ আদর্শ ও কর্মপাধনার যুগ ছিল বালয়৷ মেই আদর্শ ও 
কর্মনাধনার বিকৃত রূপ দেখাইর। বাঙ্গপরিহাপ করিবার অনুকুল অবস্থাও ছিল 
যথে্। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সমাজের চিন্তাভাবনা একই নির্দিষ্ট খাতে 
প্রবাহিত হুইয়াছিপ কিন্ত উন।বংশ শতান্বীতে জ্ঞানধিজ্ঞানের সহিত পরিচয়ের 
ফলে সমাজের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও বিচিত্র আদর্শের প্রকাশ দেখা যায়। 
পেজন্ত পরম্পর-বিরোধী যত ও আদর্শ একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিস । আত্মপক্ষ সমর্থন এবং প্রাতিপক্ষের মত ও পথ বাঙ্গ- 
বিদ্রপের আঘাতে লঘু ও অদার বপিয়। প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টা সমাজের 
মধ্যে লক্ষিত হইল এবং তাহারই ফলে হান্যরসাত্মক রচনায় উদ্দেশ্টা ও বিষয়- 
বন্তর এত বিচিন্ব বহছুলত্ব দেখা গেল । 

উনবিংশ শতাব্দীর হাপ্যরসাত্মক রচনায় যে তীব্রতা ও আক্রমণাত্মক 
মনোভাব দেখ। যায় বিংশ শতাব্দীর রচনায় তাহ! দেখা যায় না। কোন 
বিশেষ মতবাদের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিলে প্রতিপক্ষের মতবাদের শ্রান্তি ও 
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৩৯৮ বঙ্গসাহছিতো হাত্যবসের ধার! 


অসারতা দেখাইবার একট! গ্রবল আগ্রহ থাকে । বিংশ শতাব্দীতে বিপরীত 
সামাজিক মতবাদের মধ্যে একট সামঞ্জস্য স্থাপনের ফলে প্রতিপক্ষের মত 
লইয় তীব্র বিদ্রপ বর্ষণ করিবার আগ্রহ ও প্রয়োজন কিয়] গিয়াছে । মাহষের 
চিরস্তন দোষ ও দুর্বলতা, বিকৃতি ও ভণ্ডামি লইয়াই হাশ্তবুস স্বষ্টির প্রয়াস এ 
দেখ! যায়। ববীন্দুনাথ, শরৎচন্দ্র, পরশুরাম+ কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় ক 
হাশ্তরস বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তি সমথিত হইবে । বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে 
হাশ্রসের ধার] ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া! আসিয়াছে । সাম্প্রতিক সাহিত্যে 
তে। হাস্যরস প্রীয় বিলুপ্ত হইতেই বসিয়াছে। যে সামাজিকতা, পারস্পরিক 
অন্তরঙ্গতা, আড্ডা ও মজলিলীভাব হইতে হাস্যকৌতুকের জন্ম হইতে পাবে 
বর্তমান জীবনে সে সবের নিতান্তই অভাব দেখা যাইতেছে । জীবনের ষে 
উদ্ধার অবকাশ ও সুল্ম পর্যবেক্ষণশীলতা হইতে সর্বপ্রকার বসবোধের উদ্ভব 
আজিকার দিনে ত'ঠাবর হ্বযোগ কোথায়? আজ মানুষ কর্মব্যস্ত, স্বাতস্ত্রাপ্রিয় 
ও আত্মকেন্দ্রিক । সে্ন্ত হাসাষোধ তাহার জীবন হইতে সরিয়া গিয়াছে। 
মানুষের পারস্পরিক ঘনিষ্টতার ফলে শুধু কেবল এঁক্য ও মিলনই যে ঘটে তাহা 
নহে, ঝগড়া, দলাদলি, ঈর্!! ও নিন্দ। গুভৃতিও ঘটিয়া থাকে । সাহিত্যক্ষেত্রে 
এগুলিই রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে । বর্তমানকালে আত্মকেন্রিক 
মানুষ অনেকট! প্রতিবেশনিস্পৃহ বলিয়া! এই সব দুর্বলতা হইতে একেবাবেই 
মুক্ত, এবং সেজন্য তাহার সাহিত্যও ইহাদের অভাবে রঙ্গব্যঙ্গের আসর আর 
জমাইতে পারিতেছে না। আধুনিক মানুষ কোন সামাজিক মতের প্রতি আর 
দৃঢ় আস্থাশীল নহে বিয়া প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিবার আগ্রহও তাহার 
নাই, সেজন্য ব্ঙ্ষবিদ্রপের আঘাতে কাহাকেও জব্দ করিবার প্রয়োজনও 
তাহার ফুরাইয়া গিক়্াছে। এখন সাহিত্যিক প্রতিছন্দিতা বা মতবাদের 
পার্থক্যই তীব্র আক্রমণের প্রেরণ] যোগায় এবং হাস্যরস সহি ইহারই একটা 
গৌণ ও আছ্ুষঙ্ষিক ফলরূপে দেখা যায়। সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য 
সমালোচন! ও কল্লোজগোঠীর বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির স্থ"রিকঙ্গিত অভিযান 
আঘাতের চতুরতা। ও অব্যর্থ লক্ষ্যের জন্তাই একপ্রকার কৌতুকব্সের উদ্রেক 
করে। অধুনাতন রাজনৈতিক মতভেদ হানি অপেক্ষা শ্লেষের উপাদান 
যোগায় বেশি । 


বাংল। সাহিত্যে হাস্যরসের স্ব্ধূপ ও শ্রণীবৈচিত্র্য 


ঘুঁহোদ্যরসের যতগুপি শ্রেণী আছে তাহাদের মধ্যে কৌতুকরদ সাধারণত 
ঘটনাকে আশ্রয় কৰে এবং ইহাতে হাপির প্রাবল্যও সবাপেক্ষা বেশ। সেজন্ত 
শু ও অপরিণত মনের নিকট এই কৌতুকরসের আবেদন যতখানি ততখানি 
আর অন্ত কোন শ্রেণীর হাস্যরসে৭ নহে। প্রাশীন সাহিত্য যে অপরিণতবু“দধ 
শ্রোতাদের জন্ত লিখিত হুইয়াছিঙগ তাহাদের কাছে কৌতুকরলই অমধিক প্রিয় 
ছিল। মেজন্য এই সাহিত্যে কৌতুক রমই প্রাধান্য পাইয়াছে | রামায়ণ ও 
মহাভারতের হাস্যরপাত্মক বর্ণণার মধ্যে এই কৌতুকরসের 'অবশারণাই বেশি 
দেখিতে পাওয়া যায়। কুম্তকর্ণ, হজমান? ঘটোত্কচ ইত্যাদ বুত্তান্তে কবিগণ 
যে উদ্ভট ও অতিরঞ্তিত বর্ণশার আশ্রযস লইয়াছেন তাহাতে কৌতুকরসের অষ্র- 
হাস।ই উদ্দ্রক্ত হইয়াছে । অবশ্য জায়গায় জায়গাঞ্জ ক।বগণ সক্ষম তব ব্যঙ্গব্দ্দপ 
ও বাগবৈদদ্ধামূপক রসিকতার নিদর্শনও রাখিয়া গিযাছেন। মনন ও নিন্দপীয় 
চরিত্রগুলিএ জজ হইবার ও শাস্তি পাইবার কাভিনী বর্ণশায় শ্রোতাদের সহিত 
মিলিত হই] কবিগণও বিদ্বেপের হাসি হাসিয়াছেশ। অপরের ক্ষতি করিতে 
যাইয়] নিজেরই ক্ষতি করিয়া বসা, বারগসেঁ। তহারই নাম দিয়াছেন ][0%6:8108,১ 
কুজী, শূর্পনথা, শকুনি, কীচক ইত্যাধি এই [7৮9:১3০০-এর দৃষ্টান্ত । এই সব 
চত্রিত্রবর্ণনায় কবিদের সচেতন বিদ্দরপপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়! যায়। অঙ্গদের 
ঝায়বার কিংবা লঙ্কা রমণীদের সহিত হনুমানের রসিকতার মধ্যে বাগডাতুর্ধ- 
মূলক হাদ্যরনের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। 
নাখ-সাহিত্য, শিবায়ণ, মঙ্গলকাব্য হত্যাদির মধ্যে ঘটনার অতিরঞ্জন ও 
উদ্তটত্বের মধ্য দিয়া এই কৌতুকরসই স্থষ্টি করা হইয়াছে । শিব-পার্বতীর 
বিবাহ, শিব-পার্বতীর কলহ, কোচনীদের প্রতি শিবের অবৈধ আসক্ষি 
ইত্যাদি বিষয় কৌতুকরসেরই প্রেরণা যোগাইয়াছে। সাধারণত এ-বিষপ্গুলির 
মধ্যে তেমন কিছু হাস্যকরত্ব নাই, কিন্তু দেবাদিবের মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর লীলা 
সম্বন্ধে আমাদের যে উচ্চ প্রত্যাশ] থাকে, তাছাদের ক্ষুদ্র যানবোচিত আচরণে 
তাহা বূঢ়ভাবে খণ্ডিত হয়, এবং তাহাতেই আমাদের হাস্যবেগ উত্তেপ্গিত হইয়া 


১1 1-5919োশো০ 94. ডষটত্য । 


৫৬০ বঙ্গসাছিত্যে হাসাবমের ধাবা 


উঠে। কাণ্টের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণীয় 50806921880 83090688100 
ওঘম100160 12150 10061010- ' 

আমাদের প্রত্যাশ! ও বণিত বস্তর ব্যবধান যত বেশি হয় কৌতুকরস ততই 
প্রবল হইতে থাকে । সেজন্য অসাধারণ চরিক্রকে অকল্াথ্থ সাধারণ জনে 
আনিলেই তাহা। ছুর্দযনীয় কৌতুক উদ্রেক করে। মহাদেব দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়াই 
কৌতুকরন উৎপাদনে কবিগণ তাহাকেই প্রধানত অবলম্বন করিয়াছেন। কি 
কৌতুকেন প্রাবল্য শুধু কেবল বিষয়বস্তর উপর নির্ভর করে নাই, প্রধানত নির্ভর 
করিয়াছে বর্ণনাভঙ্গী ও চরিত্রাঙ্ন-নৈপুণ্যের উপর । বামেশ্বর, মুকুন্দরাম এবং 
ভারতচন্দ্র যখন শিবের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তখন বাস্তব সাংসারিব 
প্রতিবেশ অবিকল চিত্রিত করিয়া, সরস বাক্য ও অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া এবং 
মাঝে মাঝে নিজস্ব টাকাঁ-টিগ্লনী যোগ করিয়া কৌতুকরসের ধারাকে এত 
স্বাতাৰিক ও চমকপ্রদ করিয়া! তুলিয়াছেন। 

মঙ্গলকাব্যের হাস্যরসাত্মক অংশগুলির মধ্যে কৌতুকরসই প্রাধান্ 
পাইয়াছে। কুরূপাদের বর্ণনীয় শুধু দৈহিক বিকৃতির বর্ণনা! দ্বারা স্ুল কৌতুকর, 
হ্টটি করা হইয়াছে । বৃদ্ধাদের ও গোধার বর্ণনায় শুধু দৈহিক বিকৃতি লে 
আরও গভীর উৎস হইতে কৌতুকরসের উদ্ভব হইয়াছে । বিগতযৌবন ও 
কুৎসিত আকুতি সত্বেও যখন তাহার প্রেমনিবেদন করিতে অতিমাত্রাক্ব্যগ্ত 
হইয়া উঠিল তখন তাহাদের আকৃতি ও প্রকতিএ মধ্যে গুরুতর অপঙ্গতি দেখিয় 
আমাদের কৌতুকবোধ জাগ্রত হয় । লহন! ও খুল্পনা্ মারামারি, কালকেতুর 
ভোজন, ভারতচন্দ্রের কাব কোটালদের স্ত্রীবেশ ধারণ, দিল্লীতে ভূতের 
উৎপাত, দাস্থ-বাস্থ-র খেদ এবং ধর্মমঙ্গলে কপূর্র ও ধুমসী চবিত্রের কীতিকলাপ 
সবই কৌতৃকর্সাত্মক। কৌতুকরস প্রধান হইলেও মঙ্গলকাব্যে অন্তপ্রকার 
হাস্যরসেরও নিদর্শন পাওয়া যায় । পশ্চিম বঙ্গীয় কবি মুকুন্দরাম ও কেতকাদা 
ক্ষেমাননদ যখন বাঙাল মাঝিদ্বের বিলাপ বর্ণনা] কৰিয়াছেন তখন তাহার মধে 
কবিদের বাঙ্গপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়। গিয়াছে । মনন!মঙ্গলের হাসানহোসেন 
পালার তকাই মোল্লা, চণ্তীমঙ্গলের ভাড়ু দত্ত ও অক্গদামঙ্গলের হীরামালিন 
প্রভৃতি চরিত্র ব্যঙ্গরসাত্বক । ইহাদের চরিব্রচিত্রণে কবিদের মানসিক ভাব ও 
উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে এবং ইছাদেরশান্তিবিধান করিয়া তাহার] তৃপ্তিবোধ 
করিয়াছেন । অবশ্য বাক্গরস্ট্টিতে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কেহই নছেন। ব্যঙ্গের 
দন্ত ঘে কলাকুশলী বাগ ভঙ্গী, মাজিত ভাষা স্বৃতীক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিদ্ 


বাংল! সাহিত্যে হাস্তরলের হ্বরূপ ও শ্রেণবৈচিত্রয ৫৪১ 


মন দরকার তাহা রামভার নাগরিক কবি ভারতচন্দ্রের মধ্যেই থাকা! 
খ্বাভাবিক। মাঝে মাঝে মঙ্গলকাবোবর কবিগণ অন্প্রাল, গ্লেষ, ঘমক, ধ্বন্যুক্তি 
প্রভৃতি শব্ধালঙ্কার প্রয়োগ দ্বারা বাগ বৈদগ্ধামূলক হাস্যবস স্বপ্টি করিয়াছেন। 
শবঙ্জালঙ্কারের আবেদন গ্রধানত শ্রবণশক্তির কাছে এবং ইহা] মনে রাখিতে 
হইবে, মঙ্গপকাব্য মূলত লিখিত হইয়াছিল আোতাদের জন্য, পাঠকদের জন্য 
নহে, সেজন্য শব্দালক্কার প্রয়োগে শ্রোতাদের কর্ণে সুখকর চমৎকাবিত্ব 
উৎপাদনের চেষ্টা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ধর্মমঙ্গলে কয়েকজন এয়েো! রমণীর 
নাম এভাবে বর্ণনা কর হই যাছে__- 

ক্ষেমন্করী ক্ষমাময়ী ক্ষীণোদর খুদি। 

সনাতশী সহলোচনী হুয়াগী সম্পদ্দি ॥ 

ভগবতী ভাম্ুমতী ভাগ্যবতী বৃতি। 

শহ্করী সারদা সীত। সত্যভাম৷ সতী ॥ 

এই নামণ্ডলি তত্কালীন সমাজে অসাধারণ ছিল না। বিশেষত শেষ ছুই 
পঙক্তির নামগুলি তো খুবই প্রচর্সিত ছিল, কিন্তু ইহাদের একত্রিত সমাবেশের 
মধ্যে কবির হাস্যবসন্ট্ির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই সব নামের বর্ণনা 
মধ্যে কোন হাস্যকরত্ব নাই, কিন্তু যখন উচ্চারিত হয় তখন অস্ুপ্রাসযুক্ত 
শব্দগুলি কানের মধ্যে যে এক্যতান শুরু করে তাহাই বিশেষ আমোদজনক 
মনে হয়। অলঙ্কার-প্রয়োগ দ্বারা হাস্যরসহ্গিতেও অবশ্য ভাবতচন্দ্রকে 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে হয়। 
বৈষ্ণবসাহিত্য সুক্কম সৌন্দর্ষময় ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবমূলক হইলেও 

যেখানে যেখানে করবগণ বাধাকৃষ্জের ভাবাবেগময় প্রেমকে সাংসারিক জটিল 
সম্বন্ধ এবং ধুলিমপিন বাস্তব জীবনের ক্রিয়া ও 'াচরণের হধ্যে আনিয়া 
ফেলিয়াছেন যেখানে সেখানেই হাস্যকৌতুকের উত্তৰ হইয়াছে । শ্রারুষ্ণ- 
কীর্তনে নারদ ও বড়াইয়ের দৈহিক আকৃতি বর্ণনায় স্থুগ কৌতুকরনই সৃষ্টি 
কর! হইয়াছে । অবশ্য বর্ণনানৈপুণ্য এই স্থুপতার মধ্যে কিছু হুম্মতার আভাস 
দিগ্ধাছে। কষ্ণপ্রেমে উন্মনা রাধার বগ্ধন-বিপর্যয়ের বর্ণনাও কৌতুকরসাত্মক। 
কৃঞ্কে বাঁধার ভার বহন করিতে এবং রাধার মাথায় ছত্রধারণ করিতে দেখিয়! 
আমরা হাসি । কারণ কৃষেের হায় দেবচরিশ্রের সাধারণ মাছের মত আচরণ 
আমাদের চোখে খুবই বিসদৃশ ও অসঙ্গত ঠেকে । প্রেমের জন্তু এতথানি 
কষ্টশ্বীকার, ইহার মধ্যে যে আতিশয্য আছে তাহাও বিশেষ হাস্)জনক 


৫০২ বঙ্গলাহিত্যে হাস্যরসের ধাবা 


হুইয়াছে। কৃষ্ণের জন্ত রাধার আতি এবং ব্যাকুলতার মধ্যে কোন হাসাকরত্ব 
নাই। কারণ কৃষ্ণ সকলের আরাধ্য দেবতা । কিন্তু রাধা জন্ক কষে 
ব্যাকুল সাধন] ও অন্ুরক্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে একটা ম্বাভাবিক নীতির 
৯০8560৮৫020 বহিয়াছে। তাহাই বিশেষভাবে হাস্য উদ্রেক করে। 
মানভর্জনের পালার যধ্যে সেজন্য একট] হাস্যজনক ভাৰ রহিয়াছে । কৃষ্ণের 

ংদৌত্যের পদগুলিতে যেখানে তিনি নানা ছন্নরূপ ধারণ করিয়া রাধাৰ 
কাছে আসিয়াছেন, সেখানে পরিস্থিতিঘটিত কৌতুকরসের সৃষ্টি হইয়াছে 
হোরিখেল। প্রভৃতির মধ্যে উদ্দাম কৌতুকরস জমিয়! উঠিয়াছে। দানলালা, 
নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন প্রভৃতি পালায় কচ ও বাধার সখীগণের মধ্যে ষে 
শ্নেষ, বক্রোক্তি, কুটিল ভাষণ প্রভৃতি চলিয়াছে সেসব যথেষ্ট হাস্যরস উদ্রেক 
করিয়াছে। 

চৈতন্যচরিত-সাহিত্যে সবহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য গুভূতিকে 
দেবতার অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । সেজন্ত তাহাদের প্রতি 
আমাদের একটি তক্তিমিশ্রিত কৌতূহলের ভাব বঙ্গায় থাকে । তাহা'দগকে 
ধখন আমব। নিতান্তই সাধারণ লোকের মত আচরণ কগিতে দেখি তখন 
তাহ! আমাদের নিকট খুবই কৌতুকজনক মনে হয়। নিমাইয়ের ছুবস্তপনা 
সেজন্তই আমাদের কাছে এত অদ্ভুত লাগে। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য 
দুইজনেই আমাদের অশেষ ভক্তির পান্্ বলিয়া তাহাদের ঝগড়া আমানের 
কাছে এত কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠিয্বাছে। বাজীদলন-বৃস্যান্তটির মধ্যে কবির 
বাঙ্গরসের পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যাচারিত হিন্দুদের সু'চর-লালিত 
প্রতিশোধ-স্পৃহাই কাজীদমনের মধ্য দিয় চরিতার্থত! লাভ করিয়াছে । 

কথাসাহিত্যের কতকগুলি গল্প নিছক কৌতুকরসাত্মক । হবুচন্দ্র বাজ 
গবুচন্দ্র মন্ত্রী, সওদাগরের সাতছেলে ও নৃত্ন জামাই এই গন্পগ্াঁলর মধ্যে 
উদ্ভট পরিস্থিতি হইতে প্রবল কৌতুকরসের উদ্ভব হইয়াছে। শুধু কেবল 
কাহিনীর মধ্যে নে, কাহিনী বভ্বার অনবদ্য সরস ভঙ্গী হইতেও কৌতুকরস 
উতৎসাবিত হুইয়াছে। এমন একটি অন্তরঙ্গ ঢঙে ঠল্পগুরল বণিত হইয়াছে, 
এবং মাঝে মাঝে এমন সব টীকা-টিপ্লনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে কৌতুকের 
আঘাতে আঘাতে শ্রোতাকে বিপর্যস্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ-ব্রাঙ্মণী গল্পটিও 
চমকপ্রদ পরিস্থিতিগত কৌতুকবস উদ্রেক কবিগাছে। কিন্তু কৌতুকরসেব 
সবাপেক্ষ! আতিশযা দেখ। গিয়াছে ঘেড় আন্গুলে ও বাইশ জোয়ান আর তেইশ 


বাংল! সাহিত্যে ছাধারসের স্বরূপ ও শ্রেণীবৈচিত্্য ৫5৩ 


জোয়ান নামক গল্পে । ধাছাদের কল্পন। হইতে এই গল্পছুইচির উদ্ভব হইয়াছিগ 
তাহাদের রসবোধের তুলনা! নাই। “দেড় আঙ্গুলে হটিং হুটিং করিয়া! হাটে, 
ফটিং ফটিং করিয়া নাচে,__-এই ধরণের বর্ণনার মধো শব্ধপ্রস্নোগের থে চারুর 
দেখা যায় তাহা হইতেই কৌতুকর্দের সঞ্চার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হুইয়াছে। বাইশ 
জোয়ান ও তেইশ জোয়ানের মত কৌতৃকরপাত্মক গল্প আর "মাছে কিনা 
সন্দেহ। কাহিনীর উত্তট মৌলিককতা, অদ্বাভাবিক ঘটনাগুলির শুকোশপী 
গাথুন এবং সরস বর্ণনাভক্ষি প্রভৃতির ফলে গল্পটি এতথানি কৌতুকাবহ 
হইয়াছে । “ঠাকুরমার ঝুপি ও দাদা মহাশয়ের থলে'র ভূত ও বাক্ষসের 
গল্পগুলর উদ্দেশ্য |শশুচিত্তে শুধু ভঙ্গ নহে কৌতুক উৎপাদন করাও বটে। 
অব্য আতঙ্জনক কাহিনী শুনিলে চিত্তের যে ভপ্নবিহ্বগ ডঞ্ডেজন] হয় তাহা 
আতঙ্কের কারণ দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে আকশ্মিক স্বপ্তিপাভের ফলে কৌতুকে 
ফাটিয়া পড়ে। 'ঠাকুরমার ঝুদ্লি'র গল্পকার রাক্ষসের গল্প ব শবার সময় ভয় ও 
কৌতুক একই সঙ্গে শ্রোতাদের চিন্তে সঞ্চার করিতে চাহিঘ়্াছেন। বার হা 
কীকুড়ের তের হাত বীচি, হাড়সুড়মুড়ি ব্যারাঁম, খোকের গিরগিটির ছ1-তে 
পরিণত হওয়1_ইত্যাদি বৃত্রাস্ত গল্পকারের কৌতুকস্ট্টির সচেতন চেষ্টা 
বলিয়া আমরা 'ধরিতে পার । রাক্ষসদের মুখে নাকা-তাষা ব্যবহার করিয়া 
সেই ভাষাকেও কৌতুকময় করিয়া তোলা হইয়াছে, পশুপক্ষীর গল্পে 
কৌতুকন্থ্টি তখনই হইয়াছে, যখন উহাদের উপর মানবিক প্রবণতা আরোপ 
করা হুইয়াছে। বার্গমোর কথা এ প্রনঙ্গে উল্লেখযোগয-স০০ 10%5 1808) 
9 80 8/011008,1১ 1)06 0101 1)909088 9500 12%5 0966909690 111 16 90009 
10010900 50616009 ০08 রর বৃ শিপ্লালকে যখন আমরা পাঠশাল। 
খুপিয়! পণ্ডিতের আপনে বধিতে দেখি, বাঘকে যখন রাজকন্যা! বিবাহ করিতে 
অত্যন্ত আগ্রহান্বিত দেখি, কিংবা ক্ষুদ্র টুনটুন পাখীর মধ্যে মানবীয় বুদ্ধির 
প্রকাশ লক্ষ্য করি তখনই আমরা বিশেষ কৌতুকবোধ করি । এইসব গল্পের 
গল্পকারগণ যেভাবে গল্পের বর্ণন1 কারিঘ্ধাছেন তাহা কৌতুকহ্থষ্র খুবই অনুকৃ্ 
হইয়াছে । নরহরি দাপ, মজগ্তালী সরকার ইত্যাদি নামকরণের মধ্যেই 
গল্পকারদের কৌতুকন্থির প্রস্নাপ লক্ষণীয় । গোপাল ভাড়ের গল্পগুলির মধ্যে 
বাগ বৈদগ্ধোর স্ুপ্রচুর নিদর্শন পাওয়া যার। গরগুণির হাস্তরদ'এধানত নির্ভর 
করিয়াছে গোপালের হুচতুর প্রতুঃৎখপন্নমতিত্ব, শাপিত শর্সন্ধানী উক্তি এবং 
অব্যর্থগক্ষ্য টীকা-টিপ্ননীতে। গোপালের চেহার1] কগ্রিক কিন্তু তাহার কথ! 


&০৪ বঙ্গসাছিত্যে হাম্যরসের ধারা 


৪৮51১ তাহার ছুই একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বিদ্যুৎ-বিভাপের নায় হঠাৎ 
একটি অদৃষ্ট, অভাবনীয় জগৎকে আলোক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে, কিংবা 
নিমেষে মধ্যে কোন উচ্চ অবস্থাস্থিত ব্যক্তিকে তীক্ষ ব্দ্রিপবাণে বিদ্ধ করিয়া 
ধরাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। স্ুনিপুণ শবচালকের মত গোপাল অত্যন্ত 
অবিচলিত ও অন্গত্তেজিতভাবে শরচালনা করে কিন্তু তাহার লক্ষাস্থান তীক্ষু 
আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া যায়। গোপালের ব্ঙ্গবিদ্রপ ধারাল কিন্তু অতিশয় 
মাজিত। তাহাতে উম্ম! নাই, উত্তেজনা নাই, এবং কোন কদর্ষতা নাই। 
কতকগুলি গল্লে অবশ্ত পরিস্থিতিগত কৌতুকরস রহিয়াছে, যথা গোপালের 
অদ্ভুত বন্ধন, দ্বিতল বৈঠকথানা-নির্মাণ, ₹ট্রাঙ্গপুরাণ-আলোচনা গুভূতি। 

পল্লীগীতিকাগুক্িবু মধ্যে বাংলার অতীত সমাজ-জীবনের বুজরসিকতার 
অনেক নিখুত চিত্র পাওয়া যায়। এইগুলি প্রধানত করুণরসাতুক হইলেও 
পল্লীকবিগণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য মাঝে মাঝে হাশ্ুকৌডতকের অনুকূল 
ঘটন1! অথবা চরিত্ের অবতারণ1 করিয়াছেন। কোথাও তাভার। নির্দোষ 
ঠাউীরসিকতার ব্ণীয় পরিবেশ রচনা করিয়াছেন এবং কোথাও বা কঠোর 
ব্ঙ্গবিদ্ধপে বিদ্ধ করিয়া দোষী ও দুরন্ত চরিত্রের শস্তিবিধান করিয়াছেন। 
মাঝে মাঝে, যথা মনুয়া ও নদেরটাদ, কিংবা কমল] ও চিকণ গোয়ালিনীর 
রসিকতায় গ্লেষ ও বক্রোক্তির ধাবাল দীপ্ত ঝলসিস্জা উঠিফ্লাছে। তিনকড়ি 
কবিরাজ কিংবা রামগতির ভ্তায় নিছক কৌতুকরসাত্মক চর্তিও স্থানে স্থানে 
দেখা গিয়াছে । নীচ, স্ভাবক, ম্বাথপর ও অনিষ্টকারী চবিত্রের প্রতি 
পল্লীকবিদের বিদ্ধপ অনেক স্থলেই কঠোর হইয়া উতিয়াছে। দৃষ্রাস্তশ্বূপ 
'মইষাল বন্ধু পালার স্থদখোর আফাটিয়! মণ্ডলের নাম করা যাইতে পারে। 
পল্লীকবি ও তাহার শ্রোতাদের অনেকেই বোধ হয় এই ধবণেব হ্দ্দখোর 
মহাজনের দ্বারা শোধিত হইয়াছিল ; ৮সভন্য ইহার চবিত্রি বর্ণনায় কৰি 
নিজের উল্মা ও বিতৃষ্কা গোপন রাখিতে পারেন নাই, যথা 


লেংটি পিশ্ধ্যা থাকে শাল! পাটি নাই ঘনে। 
দিনরাত শুইয়া বইয়1 সুদেন্স চিস্তা করে | 
ট্যাকার কুমইর ব্যাট] লোকে করজ দিলে । 
হিসাব কইরা সুদ লয় কড়া ক্রাস্তি তিলে ॥ 
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কুটনী জাতীয় জ্ীলোক পল্লীসমাজের অনেক পরিবারের সর্বনাশ করিত 

বলিয়া ইহারাও কবিদের ব্যঙ্ের একটি প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। নেতাই কুটনী, 
চিকণ গোয়ালিনী, শ্যামপ্রিয়! ইত্যাপ্দ চরিত্রের কথা দৃষ্টান্তম্বরূপ উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে । ইহাদের চরিত্রচি্রণে কবিদের বর্ণনা অথস্কাপ-প্রয়োগ এবং 
বক্র মস্তব্যের দ্বার! রসাল হইয়। উঠিয়াছে, যথা 

গেরামে আছয়ে এক চিকণ গোয়ালিনী 

যৌবনে আছিল যেমন সবরি কলা চিনি | 
কিংবা-- 

সদাই আনন্দ মন করে হানি খুশী । 

দই দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ॥ 

ছেলেভুলানে! ছভাগুলি শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্ঘই উদ্ভুত হইয়াছে) 

যে শিশু ছুরস্ত, অবাধ্য, বায়নাদার তাহাকে ভুপাউবার জন্যই ছভার সটি। 
মা যখন স্থর করিয়] শিশুকে ছড়া শোনান, তখন শিশু তাহার কিছুটা 
অর্থ বোঝে এবং অনেকটাই বোঝে না। কিন্তু ছভা শুনিয়া সে একট 
বিশেষ ধরণের মজা পায়। ইহ ছড়ার অস্তনিছিত অর্থসপ্জাত নহে, ইহা 
ছন্দের প্রভাবে শিশুমনের একপ্রকার সায়বিক উত্তেজনা মাত্র । ছন্দের 
দোলায় দোলায় তাহার অন্ফুট মানসিক অহভূতিগুলির মধ্যে শহরণ খেলিয় 
যায়। শিশুর বোধশক্তি সম্ভব ও অসভ্ভবের মধ্যে কোন সীমারেখা টানিতে 
জানে নাঃ সেজন্। একানোডে, কটকটে, জুজুমানা ইতাাদি ভদ়্স্বর প্রাণীর 
কথা! যখন তাহাকে শোনানে হয় তখন সে ভয় পায়। কিন্তু পারিণতণুদ্ধি 
বয়স্বলোকের কাছে এ গ্রাণীগুণি অসম্ভব বন্িয়া উহাদের উল্লেখ শুধু 
কৌতুকজনক বোধ হয়। হ্রিমা-টিমটিম, ফটিংটিং, হ্টমালার দেশ প্রভৃতি 
শিশুর মনে অবামশ্র কৌতুহল উদ্রেক করে। কিন্তু বয়স্ক লোকের কাছে 
এগুলি শুধু কেবল অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুক উৎপাদন করে। শিশুর বিবাহপ্রসঙ্গ 
লইয়া যে ছডাগুলি রচিত হইয়াছে মেগুলি শিশুর কাছে আনন্দজনক বটে, 
কিন্ত কৌতুকজনক নছে। কিন্ত 1শশুর চারপাপে যে সব বয়ঞ্চলোক থাকে 
তাহাদের কাছে সেগুলি কৌতকজনক, কারণ বরের বয়সের সঙ্গে বড়মাচষের 
ঝিকে বিবাহ করার গুরুতর অসঙ্গতিটা শুধু কেবল তাহানপর কাছেই ধবা 
পড়ে। ছেলেভুলানে! ছড়াগুলি শুধু কেবল কৌতুকহাস্য উদ্রেক করে নাই, 
মাঝে মাঝে বিদ্রপাত্মুক হাঁস্যও উদ্রেক করিয়াছে । ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 


৯৬ বঙ্গপাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


মধ্যেও ঈর্ধা, বিছ্বে, অপরকে হেয় করার প্রবৃতি যথেষ্ট দেখা যায়। 
বিদ্রপাত্মক ছড়াগুলির মধ্যে দৈহিক বিকৃতির উল্লেখ এবং আমোদের অজুহাতে 
গালাগালিরই প্রবণতা দেখা যায়। শিশুদের মধ্যে যাহারা এই ছড়াগুলি 
আবৃত্তি করে এবং যাহাদের লক্ষ্য করিয়া] প্রযুক্ত হয়, এই উভয় শ্রেণীর 
কাহারাও এই সব ছড়া হইতে বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করে না। বাশ বাগানের 
“শরি, গোবর গাদার কালাটাদ ইত্যাদি আখ্যার মধ্যে এমন এক একটি 
ধারাল অব্যর্থলক্ষা অস্ত্র লুক্কায়িত আছে যে, প্রয়োগ করা মাত্রই উহার! 
প্রতিপক্ষের হৃদয় একেবারে বিদ্ধ করিয়া দেয়। 

প্রবাদ্দের উপযোগিতা বাকোর অপন্করণে, শব্দার্থের গ্যোতনায় এবং কোন 
আকনম্মিক ঘুক্তি সমর্থনে । এজন্য প্রবাদের মধ্য হইতে যেখানে হাসারদ 
উদ্ভূত হইয়াছে সেখানে তাহা বাগ বৈদগ্ষোর ঝলসান দীপ্তির আকারেই প্রকাশ 
পাইয়াছে। প্রবাদের মধ্যে ম্বল্লতম শব্ধ প্রয়োগ করিয়া এমন একটি বৃহৎ 
সত্য কিং] বিস্তৃত পরিবেশ বচনা করা সম্ভব যাহা হয়তো বহু বাক্য অথবা! 
বিশদ ব্যাথ্যার দ্বারাই শুধু কেবল বুঝানো যাইতে পারে। প্রবাদগুলির 
এমন একটি সর্বজনন্বীকতি আছে যে, ইহাদের স্প্রয়োগে মকলের মনের 
উপরেই তাৎক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। অনেকগুলি প্রবাদ 
অতিশয়োক্তি, অর্থান্তরন্যাস, দৃ্াস্ত ইত্যাদি অলঙ্কারের পর্যায়ে পড়ে। প্রায়ই 
বস্তার কোন উক্তি অথবা ধারণা সমর্থনে প্রবাদগুলির প্রয়োগ হয়। 
শ্োতাগণ বক্তার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য এবং আপাত অপ্রানাক্রক প্রবার্বাকোর 
গৃঢ মিল আবিফার করিতে পারিয়া কৌতুক বোধ করে। প্রবাদগুলির 
উদ্দেস্ত হাপ্যের আচমকা আলোকে কোন প্রতিষ্ঠিত জীবন-সত্যকে তুলিয়! 
ধরা। সেজন্য প্রবাদবাক্যগুলির অধিকাংশ গ্লেষ ও তির্ধক ভাষণের দ্বার 
কৌতুক-কণ্টকিত করিয়া তোলা হুইয়াছে। কোন কোন স্থানে আবার 
ববাঙ্ষবিদ্রেপের খরতর স্পর্শ রহিয়াছে। কলহবিবাদে সেইগুলি তীক্ষ অস্ত্রের 
গ্যায় কাজ করে। মোখিক বিবাদে যেখানে শুধু কেবল গালাগালি ব্যবহার 
হয় সেখানে একটা বিরক্তিকর কদর্শতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্ত যেখানে 
প্রধাদবাক্যগুলি স্বকৌশলে ব্রদ্ধান্ত্ের মত প্রযুক্ত হয় সেখানে বিবাদও একটা! 
উপভোগ্য আর্টে পরিশত হয়। যিনি বিবাদের ভাষাকে আর্টের পর্যাপ্নে 
তুলিতে পারেন জয়লাভ তাহার সুনিশ্চিত। 

যাত্রাগানের হাস্যরসও প্রেধানত বাগবৈদগ্যমূলক | যাত্রাগানের 


বাংলা সাহিত্যে হাম্তরসের স্বরূপ ও শ্রেণীবৈচিত্র্য ৫০৭ 


বিষয্ববস্তর মধ্যে কোন অভিনব টৈচিত্র্য ছিল না । সেজন্ত ঘটনাগত হান্য রস 
ব্তির নৃতন স্থযোগ ইহাতে তেমন কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে যাত্রাওয়ালাগণ 
কৌতুকহৃষ্টির জন্য হয়তো! অকারণেই দীর্ঘ লাঙ্গুলবিশিষ্ট হনুমান, লগ্ঘমান 
শ্মশ্রগুন্কসমন্থিত নারদমুনি কিংবা অতিবৃদ্ধা চশিতষষটি বড়াই বুড়ির মত 
চরিত্র আমদানী করিতেন। কিন্তু এরূপ চরিত্র আমদানী করিবার হযোৌগ 
বেশি ছিল না; এবং যাত্রাওয়ালাদের হাস্যরস হ্্টিব জন্ত প্রধানত পন্রিচিভ 
চরিত্রগুলির চাতুর্বমক্জ বাগভঙ্গির উপর নিভর করিতে হইত। অধিকাংশ 
স্থলে রাধার আহত সখীদের কিংবা কৃষ্ণের সহিত সথীদের উক্তি-গ্রত্যক্তির 
মধ্যে ভাস্তরসস্যহির প্রয়াল দেখা যাইত । বাধাকৃষ্ণের প্রেম অবিচ্ছিন্ন ও 
অকণ্টকিত নহে, তাহা কপট বিবাগ, কৃত্রম অভিমান ও সামন্ধিক বিচ্ছেদ 
জটিল ও সমন্তাকীর্ণ। যাত্রাওদালাগণ এই সব স্থলে রুষ্ঃ ও বাধার সখীদের 
মধে; তীক্ষ শ্লেষাত্মুক উক্তি, গুঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ বক্রভাষণ হুম বিদ্রপনিক্ষেপ 
ইত্যাদি দ্বারা শ্রোতাদের রমিক চিত্তকে রঞ্জিত করিতে চাহিয়াছেন। এই 
বাগযুদ্ধে কষ্কচই অধিকাংশ স্বপে পরাঞ্জিত হইতেন এবং কুষেের এই পরাজয়ে 
শআোতারা বিশেষ আমোদ বোধ করিতেন। ধাহার কাছে সকলেই পরাজিত 
হয় তাহাকে যখন পরায় বরণ করিতে দেখ তখন প্রাতঠিত সতোর বিপর্ধ্ে 
দর্শকদের কৌতুক বোধ হইত। যাত্রার বিষয়বস্তুর মৌলিকতা ছিপ ন। 
বপিয়াহ রসস্গির জন্য যাত্রাওয়ালাধের প্রধানত শব্দ ও বাক্যের উপর নিভর 
করিতে হইত। সেজন্য শবের অপন্করণ ও বাক্যের আভনব প্রয়োগকৌশলের 
দিকে তাহারা দৃষ্টি দিয়াছিলেন। 

উক্-গুতুযাক্তঝ লড়াই চূড়ান্ত বূপ লাভ করিল কবি ও তর্জা গানে। 
খাত্রাগানে তবুও সাজসঙ্জার মধ্য দিয়া একটু-আধটু রসন্টির স্থযোগ ছিল। 
কিন্তু কবিগানে সেই স্থযোগও ছিল না। সেন কবিগানের হাস্যরস সম্পূর্ণগ্ধপে 
শব ও বাক্যাশ্রয়ী ছিল। কাবগণের বাদপ্রতিবাদ জমি্প। উঠিত লহর ও 
'খেউড় অংশে । এই অংশই শ্রোতাদের কাছে প্রিয় ছিল। কবিয়ালগণ 
আধ্যাত্মিক শিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে বান্তব সংসারের প্রতিবেশ 
আনিয়া ফেঙ্গিতেন ; গভীর তাবাবেগ গন কুর্দসত গালাগালিতে পরিণত 
হইত তখনই শ্রোতাগণ আকম্মিক রন্পরিবর্তনের আঘাতে আমোদে উত্তেজিত 
হইয়া! উঠিত। কবিগানে অনেক স্থানে সোজান্ুজি অনাবৃত গালিগালাজ 
বধিত হইত, সে-নব স্থানে কোন হান্তরসের শিল্পকৌশল ব্যক্ত হইত ন]। 


€৩৮ বঙ্গলাহিতো হাশ্তরসের ধারা 


কিন্ত যে সব স্থানে প্রচ্ছন্ন কটুক্তি ও গৃঢ়ার্থমূক শরনিক্ষেপ চলিত সে সব 
স্থানেই রূদিক শ্রোতার চিত্র উল্লসিত হুইয়। উঠিত। রামবস্থ বামপ্রসাঘেক 
প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিয়া বলিলেন-_ 

তেমনি এই নীলুর দলে বামপ্রসাদ একটান, 

যেমন ঢাকের পিঠে বীয়া থাকে, বাজে নাক একটি দিন ॥ 

যেমন রাতভিথারীর ধামাবওয়! থাকে এক এক জন। 

হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে চাল কুড়ুতে মন ॥ 

এখানে বামপ্রসাদের সহিত এক-একটি হীনবদ্তর তুলনা করিবার ফলেই 
হাশ্ঠরসের সঞ্চার হইয়াছে । অন্ুপ্রান, যমক, গ্লেষ প্রভৃতি কবিগানের 
বাগ বৈদগ্থয সৃষ্টি করিয়াছে । অনেক সময় একটি শব্দ, যথা গ্রতিপক্ষ কবিয়ালের 
নাম অথবা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া! বহু বিচিত্র অর্থে এবং বিভিন্ন পরিবেশে 
তাহা চাতুর্যপূর্ণ উপায়ে প্রয়োগ করিয়া চমৎকারিত্ব উৎপার্দন করা হইয়াছে। 
দাশরধি বায় পাঁচালী লিখিতে যাইয়! বিষয়বন্তর দিক দিয়া যদিও প্রাচীন 

ও বন্প্রচলিত আখ্যানগুলিই অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার হাস্যরসের 
প্রধান উৎস ছিল তীহার স্থগভীর বাস্তবতাবোধ ও স্ৃতীক্ষ পধবেক্ষণশক্ি । 
তিনি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া তাহার সমসাময়িক বাস্তব 
সমাজের বহু চিত্র ও চরিত্র ঢুকাইয়া দিয়াছেন এবং তাহারাই হাস্যরসের প্রধান 
বস্ত হুইয়াছে। দাশরথির হাস্যবস গুধানত চরিত্রগত। মূর্থ ও ওদরিক ব্রাহ্মণ, 
অঙ্্দার সংকীর্ণচেত বৈষ্ণব, হাতুড়ে চিকিৎসক, বস্তালঙ্কা রলিপ্দ,ঈর্যাকলহ- 
পরায়ণ! অন্তঃপুরিক1 রমণী ইত্যাদি বহু বিচিত্র চরিত্র লইয়া তিনি হাস্যরসের 
আসর জমাইয়াছেন। তাহার চরিত্রচিত্রণে পুঙ্থাস্থপুঙ্খ বাস্তবতা? ঘোষ ও 
বিকৃতির প্রতি অন্রান্ত দৃষ্টি, উপমাপ্রয়োগে পরিপক কুশলতা ও তীক্ষধার 
টাকা-টিগ্লনীর খরম্পর্শ রহিয়াছে । কখনও চরিভ্রগুলি নিজেদের কথা ও আচরণের 
মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং কখনও বা কৰি স্বয়ং ভাষুকার হুইয়া 
চোখে আঙ্গুল দিয়া দৌষক্রটি গুলি দেখাইয়! দিয়াছেন | যেখানে তিনি নিজেই 
চরিত্রের অগঙ্গতি দেখাইয়াছেন সেখানে তাহার মন্তব্যগুলি একটু তীব্র হুইয়। 
উঠিয়াছে ত্য, কিন্তু হাস্যরসের প্রাবল্যের জন্ বিদ্রপের জালা কোথাও 
অসহনীয় হয় নাই। চরিভ্রগত হাস্যরস ছাড়া বাগ বৈদ্য হুরটিতেও দাশরখির 
সমান পটুতা ছিল। ধ্ন্তাত্বক শবাপ্রয়োগ এবং ক্ষুত্র ক্ষুত্র বাক্যাংশের 
অস্ত্যান্প্রাসন্থট্টিতে তাহার তুলনা ছিল না। দবাশরধির উপমানবস্ত একটি 


ংল। সা ছত্যে হান্যরসের স্বব্ধপ ও শ্রেণীবৈচিত্র্য ৫০৪ 


'্সঅপরটি হইতে এত দূরজগৎ হইতে গৃহীত যে, উপমাগুলি আোতাদের কল্পনা- 
শক্তিতে তীব্রভাবে আন্দোলিত করে এবং তাহার ফলে হাশ্তবেগ উত্ত্েজি * 
হইয়া উঠে। 


উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও প্রতীীচ্যের ভাবসংবাত,.যুখন হইয়াছে তখন. 
দুইজন ব্যক্ররচর়্িতা বাংলা_ সাহিত্যক্ষেত্রে আবিহূতি হনু। ইহারা ছই- 
জনেই সামগ্রিক পত্রের সম্পাদক, সেঞগ্ত সমাজ সম্বন্ধে ইহাদের জ্ঞান ছিপ 
প্রচুর এবং মানবচরিজ্র সম্বন্ধে অন্তর্রট্টিও ছিল গভীর। ইহারা ছুইজনেই 
ভাবাদর্শে গ্রাচীনপন্থী ছিগেন এবং ব্যঙ্গবিদ্রপের আঘাত দিয়া ভ্রান্ত ও 
বপথগামী নব্যসমাছকে শোধন করাই 1ছণ ইহাদের উদ্দেশ্য । ইহারা হইগেন 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ভবানীচবর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র ভোজ্াবস্ত, পালাপার্বণ 
ও উৎসবের বর্ণনা যখন করিয়াছেন তখন তিনি কৌতুকহাস্ত উদ্রেক করিতে 
চাহিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তাঁন সামাজিক অবস্থা, ও নবীন, আলোৰ প্রাপ্ত 
সম্প্রদায়ের স্বভাব ও আচরণ চিত্রিত করিয়াছেন পেখানে তাহার হাস্- 
বাঙ্গের ম্পশে কঠিন ও নির্মম হইয়া উঠিয়াছে। কবির বঙ্গপসাত্মুক কবিতা গুলি 
প্রধানত অলঙ্কত শব্দপ্রয়োগের উপর নিভর করিয়াছে এবং ব্যঙ্গরসাত্মক 
কবিতাগুলি গ্লেষাত্মক বাক্য এবং কবির নিজন্ব মন্তব্যে সার্থক হুইয়। উঠিয়াছে। 
ভবানীচরণ “নবদূতী বিলাসে”নছক বঙগ£স প্রস্তার পারচগ্ দিয়াছেন । কিন্তু 
'নববাবুবিলাল ও “নববিবাবিপাসে' ব্যঙ্গ বসন্থ্টিই তাহার ডদেশ্। কিন্তু ঈশ্বর- 
গুপ্তের ন্যায় ভবানীচরণ ব্যঙ্গের মধো কোথাও নিজেকে ধরা দেন নাই। 
তাহার ব্যঙ্গ বরাবর 2:০০ অর্থাত শ্লেষাখ্রক রীত অলঘ্বন করিয়াছে । যাহাপ। 
তাহার ব্যঙ্গের লক্ষ্য তাহাদের সম্বন্ধে তনি একটিও [তপস্কার বাক উচ্চারণ 
করেন নাই, গুরুগম্ভীর ভাষায় তাহাদের স্বভাব ও আচরণ বর্ণনা করিয়। 
গিয়্াছেন এবং কোথাও কোথাও প্রশস্তি এনা কার] তাহাদের চবির 
মহিমান্বিত করিয়া তৃপিয়াছেন। ভবাশাচরণ জানতেন পিন্দপীয় চরিত্রকে ঘত 
মহত্রূপে দেখানো! হবে ততই ব্যস্গর আঘাত অন্র ও স্থামা হইক্স। উঠিবে। 

ঈশ্বর গুপ্ত ও ভবানীচরণের পর আর ছুইজণ হাম্যবাসকের নাম এক সঙ্গে 
উচ্চারণ কারিতে হয়। ইহারা দুইজনেই কথ্য ভাষা অবপশ্বন করিয়া ছপেন। 
দুইজনেই সমসাময়িক সমাজচিত্র-অস্কনে অসাধারণ পটুতা খেশাইয়াছেণ এবং 
দুইজনেই ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা পিখিয়াছেন। ইহারা হহলেন প্যারীাদ মন্ত্র ও 
কালীপ্রসন্ন সিংহ । বিষয়৭স্ত ও উপন্যাস-রাঁতি উভয় দিক দিয়াই প্যারাঠাদ 


৫১৬ বঙ্লসাহিত্যে হাস্টরসের ধাবা 


ভবানীচরপের কাছে খণী। বাবু সম্প্রদায়ের অধংপতনের চিত্র উভ্ভয় লেখকই 
অঙ্কন করিয়াছেন। “নিধবাবুবিলাসে'র পর উপন্যাসরচনার পার্থকতর প্রয়াস 
আমর] দেখিতে পাই “আলালের ঘরের ছুলালে | “নৰবাবুবিলাসে' উপন্যাসের 
মৌলিক ধর্মগুলি সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়! উঠে নাই, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও সরল চিএ্রের 
গ্রস্থন হইয়াছে মাত্র । কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল" পূর্বাপর সামগ্রস্য পূর্ণ 
একটি অবিচ্ছিন্ন কাহিনীমুপক উপন্থান। ভবানীচরণের খগ্ড চিত্রগ্ুলিতে হাসি 
বেপরোয়া! ও উততরোল হুইতে পারিয়াছে, কিন্তু প্যাবু'টাদকে ঘটনাপরিণতি 
ও চরিত্র পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিতে হইয়াছিল বপিয়া তাহার হাপি কিছুট। 
সংযত এবং ঘটনা ও চবিক্রের অস্তঃশায়ী | ভরানীচরণ যে বিকৃত ও কুক্রিমাপক্ত 
পরিবেশ বুচনা করিয়াছেন তাহাতে তাহার হাশি একটা! ছুর্মনীয় উচ্ছ্বাসে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । কিন্তপ্যাবীচাদ গাহস্থ্যজীবন এবং আইন-আদালতের 
পরিবেশে তীহার হাসিকে অনেকখানি সুশ্ম ও অস্তগুটি করিতে বাধ্য 
হুইয়াছেন। অবশ্ঠ চরিত্রের আত্যপ্তিক বিকৃতি ও অসঙ্গতি বর্ণনায় এবং 
কাহিনীর সহিত অসংশ্লিষ্ট সমাজ চিত্র উদ্ঘাটনে তাহার হাদিও উচ্ছল ॥ 
প্যারীটাদ কাহিনীর বীধুন ও অবিচ্ছিন্ন গতির দিকে লক্ষ্য রাখেন লাই। 
চপিবার সময় তিনি যেন পথের ছু'পাশে এদিক ওদিক তাকাইয়! চলমান 
জীবনরূপগুপি অতি আগ্রহের সহিত দেখিতে চাহিয়াছেন। এই ক্ষণিক ও 
থণ্ডিভ জীবনচিত্রগুলিই নানা দিক হইতে তীহার উপন্যাসে হাস্যকৌতৃকের 
ধার] সঞ্চার করিযাছে। 'ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্রচিত্রণে প্যারীট'দের কৃতিত্ব বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | মৃতিলাপের বিভিন্ন শিক্ষক, বক্রেশ্বর পণ্ডিত এবং বিশেষ করিয়া 
ঠকচাচার চরিত্র বাংগ। সাহিত্যে ব্যঙ্গরপাত্মক চরিত্রের অবিস্মকীয় দৃষ্টান্ত । 
ইহাদের মধ্য দিয়া তিন তৎকাঙ্গীন সমাজের যূর্থ ও অযোগ্য শিক্ষক এবং 
অনিষ্টান্বেষী স্বার্থপর চরিত্র সম্বন্ধে যে তত্ব শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন তাহ। 
পাঠকের খনে অনিধার্ধ বেগে প্রবেশ করিয়াছে ) কিন্তু যেখানে তিনি কাছিনী 
ও চরিত্রের প্রয়োজন ভুলিয়া নিজেই নীতিকথা শুনাইয়াছেদ সেখানে তাহ! 
গ্রন্থকে অনর্থক ভারগ্রস্ত করিয়াছে। বরদাবাবু হয়তো লেখকের মুখপাত্র, 
কিন্ত তাহার চিত্র উপন্যাসের মধ্যে অহ্থেতুক প্রাধান্ত পাইয়াছে। তাহার সস 
উপদেশ অপেক্ষা ঘটন। ও চরিত্রগত হাস্যাবরণে প্রচ্ছন্ন উপদেশগুপি সমাজনী তি 
উন্নয়নে অনেক বেশি সহায়ক হইয়াছে । 

প্যারীষ্টাদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের খণ্ড চিত্র অবলম্বনে জীবনের আনন্দ- 


বাংল! সাহিত্যে হাম্তবূসের শ্বব্ূপ ও শ্রেণীবৈচিজ্র্য ৫১৯, 


বেদনায় রসরূপ বিশ্লেষণ করা, কিন্তু কালীপ্রসন্ধ চাহিলেন শুধু কেবস 
সমাজচিত্রগুলিই কৌতুক ও ব্যঙ্গের বঙে প্রতিফলিত করিতে । প্যারী- 
চাদ হাতে ছবির তুলি লইয়াছিলেন। তিনি ছবির চলচ্চিত্র ভরাইবার 
অন্ত পিচকারীর রঙ প্রয়োগ করিয়াছিলেন কিন্ত কাপীপ্রসন্নের হাতে 
রঙের পিচকারীই প্রধান অস্ত্র। তিনি সেই পিচকারী দিয়াই ছবি 
আকিয়াছেন। অবিমিশ্র রক্গব্যঙ্গের নিদর্শন সেজন্য কালীপ্রসন্্েরে বইতেই 
বেশি পাওয়া যায়। প্যারীটাদের নৈতিক উদ্দেশ্য এবং বিশিষ্ট মতবাদ 
তাহার উপন্যাসের মধ্যে স্ুপরিস্ফুট, কিন্ত কাপীপ্রসম্ন কখনও নৈতিক তত্বকে 
তাহার লেখার মধ্যে জোর করিয়। চাপান নাই এবং তাহার কোন 
বিশেষ মতান্থুগত্যও কোথাও ধর] পড়ে নাই। তাহার হাসিতে বিদ্রপের তীক্ষ 
কণ্টকমৃখগুলি মিশ্রিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই নিদ্ধপের হাত হইতে কাহারও 
নিষ্কৃতি নাই। এমনকি তিনি নিজেও নহেন। সেজন্য তাহার বঙ্গব্যঙ্গের 
চিত্রগুলি এমন সর্বজনভোগ্য হইয়৷ উঠিয়াছে। কাঁলীগ্রসন্্নের হাস্যরস যে এত 
স্বাভাবিক উজ্জল ও চিত্তচমত্কারাী হইয়াছে তাহার কারণ লেখকের ভাষা- 
কৌশল, বর্ণনাশক্তি ও রসস্থগ্টিনৈপুণ্য ট সমাজের বাস্তব চিত্রগুপি তিনি 
আকিয়্াছেন কিন্তু এই চিন্রগুলি প্রকাশরীতিখ কুশলতার ফলেই রসোতুণ 
হইয়া উঠিয়াছে। যে চবিব্রগুলি তিনি চিত্রিত করিয়াছেন সেগুলি হ্বল্পপরিসর- 
ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, কিন্তু কৌতুকোচ্ছল পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ বিচ্ছুত্রিত 
আলোর তীব্র ছ্যতিতে সেগুলি 'উজ্জ্র হইয়! উঠিয়াছে। 

প্যারীটাদ ও কালীপ্রপন্নের পর উনবিংশ শতাব্দীর সবশ্রেষ্ঠ বুসম্রষ্ট! 
দীনবন্ধু ও বহ্ধিমচঞ্রের নাম উল্লেখ করিতে হয়। হাশ্যরসের শিল্প তাহাদের 
সাহিত্যে চরমোদত্কর্ষ লাভ করিয়াছে । কিন্তু স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহাদের হাস্তরসের 
বিশ্লেষণ করা হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ হইল ন1। দীনবন্ধু ও 
বন্ধিমচন্দ্রের পরে প্রখ্যাত হাস্যরসন্তরষ্টা ট৪রলোকানাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম 
করিতে হয়। হাস্যবেগের গ্রচগ্তম আঘাতের দ্বারা পাঠকের চিদ্বকে নির্দয়" 
ভাবে উত্তেজিত করিতে ধাহারা সমর্থ হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে সৰগ্রথম নাম 
করিতে হয় দীনবন্ধু এবং তাহার পরেই বোধ হয় ভ্রেলোক্যনাথের স্থান। 
ত্রেলোকানাথের এই প্রবল কৌতুকরস প্রধানত আসিয়াছে তাহার অদ্বিতীয় 
উদ্ভাবনীশক্তি দ্বারা স্যঞ্জিত আত্যস্তিক উদ্ভট কাহিনী ও পরিস্থিতি হইতে। 
এই উত্তটত্ব দেখ] গিক্লাছে মানবিক জগতের সহিত্ত ভৌতিক ও প্রাণিজগৎ, 


*৫১২ বজমাছিত্যে হাসারসের ধার! 


এমনকি গ্যোতিষজগতের ষম্বপ্ধ-স্থাপনের ফলে। মানবিক জগতের মধ্যে যদি 
€কোন ঘটনা ও চরিত্র স্বাভাবিক ও প্রচপিত নিম্মম লঙ্ঘন করে তবে আমাদের 
কৌতুক উদ্রিক্ত হয়, কিন্ত ষদি মানবিক জগতের মধ্যে কোন মানবেতর প্রাণী 
অথবা অতিমানবীন্ন সত্তা প্রবেশ করিরা বিপর্ধয় বাধায় তবে আমাদের কৌতুক 
প্রবলতর হুইয়৷ উঠে। দুই দুর-ব্যবছিত বস্ত হঠাৎ যদি পরম্পরের কাছে 
চলিয়া আসিয়া ভাবের আদান-প্রদান করে তবে আমাদের সুবিন্তস্ত জীবনবোধ 
ও সুশৃঙ্খলিত কার্যকারণপরম্পর৷ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া যায়ঃ এবং আমাদের 
বিভ্রান্ত বুদ্ধি ও দিশাহারা যুক্তি শিলা-অবরোধমুক্ত ঝরণার ন্যায় তীব্র বেগে 
কোৌতুকপথে প্রবাহিত হয়। পেখক ভূত-ভূতিনী, বাঘ, হাতী, ব্যাঙ, মশ] 
ইত্যার্দর অবতারণ। করিয়াছেন কিন্তু সকলের মধ্যেই মানবিক ম্বভাব ও 
আচরণ আরোপ করিয়া তিনি উহাদের শুধু কৌতুকরসের উপাদান করিয়া. 
তুপ্লিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য স্খছুঃখময় মানবীয় জগতের কাহিনী উদ্ঘাটন 
কর!।। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যলাধনের সহায়ক রূপে তাহার শিল্পকৃতির পরিপূরক 
আঙ্গিকরপে তিনি ভৌতিক জগৎ ও প্রাণিজগতের পরিবেশ রচন। করিয়াছেন। 
মানবীয় জগতের দোষ ও বিকৃতি সোজাস্থজি বর্ণনা করিলে তাহা এত 
চিন্তাকধক হইত না, 1কস্ত ভূত্ত ও ইতক্রপ্রাণীণ মধ্য ধিদ্পা তান সেগুি 
দেখাইয়াছেন বলিয়া নেগাপ কোনদিন ভোলা সম্ভব নহে। লেখকের প্রকৃত 
শিল্পকৌশল বুঝিতে পার্রিলে দেখা যাইবে যে, ভূতপ্রেতের গল্প বলা তাহার 
উদ্দেশ্য নহে। ভূতপ্রেতের গল্পে অবতারণা দ্বারা পাঠকের চিত্তকে 
কৌতৃহলাবিষ্ট করিয়া! এক-একটি মানবীয় জীবনসত্যকে প্রকাশ করাই তাহার 
আদল উদ্দেশ্ট। ভ্রেলোক্যনাথের গল্প পড়িবার সময় মানবীয় কাহিনী অপেক্ষা 
ভূতের কাহিনী আমাদের চিত্তকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু গল্প 
শেষ করিয়। মনে হয় ভূতের কাহিনী 16198017108: 151811655 079%07-এর মত 
কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্ত স্থায়ী জীবনসত্য আরও স্প্টতর হই£ 
আমাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ রহিয়াছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 'দকে যখন শিক্ষিত সমাজের মন নৃতন আবেগ 
ও নিষ্ঠ। লইয়া প্রাচীন ও পৌরাণিক আদর্শ ও সমাজনীতিসংক্করণে গ্রবু্ত 
হইল তখন তিনজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্ষকারের আবিভভাব হুইল। তাহার! হইলেন 
ইন্জ্রণাথ বন্দ্যোপ্যধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বস্থ ও অমৃতলাল বন্থ। ব্যঙ্গের মর্দভেদী 
'তীব্রতার দিক দিয়। ইছাদের সহিত অন্তসময়ের অপর কোন লেখক বোধ হয় 


বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ ও শ্রেণীবৈচিজ্র্য ৫১৩ 


সমকক্ষ নছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভবানীচরণ, নশ্বর গু, 
প্যারীচাদ ও কালীপ্রনন্নের ম্যায় নিপুণ ব্যঙ্গকলারসিক লোকের পরিচয় 
পাইয়াছি। কিন্তু তাহাদের ব্যঙ্গের মধ্যেও পৃরোক্ত তিনজন লোকের ন্যায় 
ঝাজাল, জালাময় তীব্রতা নাই। ঈশ্বর গুপ্তের রক্ষণশীলতা ও প্যারীচাদের 
নৈতিকতা সত্বেও ব্যক্তিগত উদ্ম! ও সংকীর্ণ দশীয়তা দেখা যায় নাই। কিন্তু 
ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচঙ্জ্র ও অমৃতলালের ব্যঙ্গ কয়েকটি হুনির্দিই লক্ষ্যের উপর 
সীমাবদ্ধ, যথা ত্রাঙ্গধর্ম, ম্্ী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, নকল জাতীয়তা 
ইত্যাদি। উহাদের সথপরিস্ফুট মতবাদের মধ্যে যুক্তি ও সত্য থাকিতে পারে, 
কিন্তু তাহা সর্বঙ্গনন্বীকৃত নহে এবং বিচার করিয়া দেখিলে তাহাতেও অনেক 
ভ্রান্তি ও ছুবলতা ধবা পড়িবে । সমাজ প্রগতিতে স্থানে স্থানে আতিশযা কিংব। 
বিপথগামিতা ঘটিতে পারে, কিন্তু সেই প্রগতির চক্র বিপরীত দিকে ঘুবাইয়া 
দিলেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আলোচ্য লেখকদের 
মতবাদ যাহাই হউক না কেন, ব্যঙগরস স্টিতে তাহাদের অসাপারণ নিপুণতা 
সম্বন্ধে কোন মতভেদের অবস্কাশ নাই। তাহার ব্যঙ্গকপায় এত নিপুণ 
বলিক্জাই তাহাদের বাঙ্গ এত অব্যর্থ ও অন্থর্ভেদী এনং সেজন্ ভাহাদেএ বিরদ্ধে 
প্রতিবাদ এত প্রবল হইয়া উঠে। ব্যঙ্গের হাসি যত উচ্ছুসিত তাহার 
আঘাতও তত তীত্র। 

ইন্দ্রনাথ উপগ্যান ও কাবা পিখিয়াছেন, কিন্ত উপন্তাপের কাহিনী বচনা- 
কৌশল ও কাব্যের সৌন্দর্যহ্থত্টির প্রতিভা তাহার ছিল ন।। বাঙ্গন্থটিই তাহার 
প্রধান উদ্দেশ্ট, অথচ তাহার উপন্যাসের বসের সহিত তাহার ব্যঙ্গ একাত্ম 
হইয়া যায় নাই। তবে 'ভাবত উদ্ধার; তাহার সার্থক কাব্য, কারণ ব্যঙ্ষরসই 
এই কাব্যের মূল রল এবং এই রমের বিস্রজনক ও পরিপন্থী অপর কোন রসের 
অস্তিত্ব নাই। “ভারত উদ্ধার? প্যারডি রচনা হিসাবে অতুলনীয়। প্যারডি 
সাধারণত 72091 106:010 অথব] ছন্সগন্তীর রুচনারীতি অবগন্ধন করে ।১ 
“ভারত উদ্ধার” একদ্দিকে যেমন “অঘনাদব্ধ' কাব্যের প্যারডি, অন্যদিকে 
তেমনি ভীরু, ভুর্ধল নিরস্ত্র ভারতবাসীদের স্বদেশ উদ্ধার চেষ্টার নির্মম বাঙ্গ। 
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উদ্তট পরিস্থিতিরচন1, অভিনব শব্দ ও ক্রিয়াপ্রয়োগ ও £067011009হ৩র 
আকন্মিক ব্যবহারের দ্বার লেখক “ভারত-উদ্ধারে'র বাঙছরসস্থট্রি করিয়াছেন। 
লেখক- কোথাও গুরুগন্ভীর পরিবেশে নিতান্ত তুচ্ছ ও হাক্ক! শব ও ক্রিয়া 
প্রয়োগ করিয়া কিংবা লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বিষয় বর্ণনায় গুরুগ্ভীর 
ভাষা প্রয়োগ করিয়া! হাণারদ উদ্রেক করিয়াছেন। বিষয়বস্তর সহিত 
বর্ণনারীতির যত ব্যবধান হইবে, হাস্যরস তত প্রবল হই উঠিবে। 
হাস্যরসম্থ্টির এই কলা-কোৌশলটি ইন্দ্রনাথের রচশার বহু স্থানে দেখা 
যায়। 

যোগেন্দ্রচন্্রও ছন্মগন্ভীর ও ব্যাজস্তরতিমূসক শ্রেধাহ্বক রীতি অবলম্থন করিয়া 
ব্যঙ্গরূদ উৎপাদন করিয়াছেন। মাতাপিতার প্রতি শরদ্ধাহ্ছীন পুর, স্বেচ্ছা- 
চাবিণী বধু, মেকি জাতীয়তাবাদী, নীতিভ্রষ্ট স্বদেশকর্মী, সমাঁজপ্রগতিবাদী 
ব্রাহ্মধর্মীবলম্বী পুরুষ ও নাবী প্রভৃতি যাহাকেই তিনি বিদ্রপ করিতে 
চাহিয়াছেন তাহার ক্রিয়াকলাপ ও চরিত্র অত্যন্ত আড়গ্রপূর্ণ ও প্রশংসান্চক 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ব্ঙ্গরীতি অবলম্বন করিয়াও বোধ হয় লেখক 
স্থখী হইতে পাবেন নাই । সেজন্য প্রায়ই তিনি তাহার বর্ণনীষ বিষয়ের মধ্য 
স্থলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘ উপদেশ, কঠোর ধিক্কার এবং অসহিষুণ বিরক্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন। সেগুলি তাহার রচনায় শুধু কেবল অঞ্কারণ জববদশ্তি হইয়াই 
রহিয়াছে । 

অমুতলাল ভাবাদর্শে ইন্ত্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের সমধর্মী হইলেও তিনি 
অপর দুইজন বাঙ্গকারের শ্যায় নিঙগের মত ও উদ্দেশ্য কা*ণে অকারণে জোর 
করিয়। তাহার লিখার মধ্যে ঢুকাইতে চান নাই । “তাজ্জব ব্যাপার”, “চোরের 
উপর বাটপাড়ি', এভনমিন' প্রভাত অল্প করেকখানি প্রহসন বাতীত ত্বানহার 
অধিকাংশ প্রহসনের হাস/রস কাহিনীর উদ্ভট মৌলিকতা হইতে উতৎারিত 
হয় নাই। তাহ! উৎসারিত হইয়াছে চরিত্রের অঙঙ্গত আচরণ ও বাগ ভঙ্গীর 
প্রয়োগ-কৌশল হইতে । বাঙালী সংসারের বধূকে যখন নোমান্টিক নায়িকা, 
বহিশ্চারিণী বীরাঙ্গনা কিংবা পুকষোচিত কর্মে নিরত দেখি তখন প্রতিবেশের 
সহিত এই ধরনের চরিত্রের এমন একটি অভাবনীয় অসঙ্গতি চোখে পড়ে ঘাহ। 
বিশেষ হাস্যজনক হুইয়! আমাদের চিন্তকে আঘাত করে । ইন্দ্রনাথের ন্যায় 
অমুতলালও ভাষার পদসমগ্টির বিসদুশ বিস্তাল, সন্ধি ও সমাসের এমন 
উৎকট প্রয়োগ (যথা, উলের মত অঙ্গ যাহার--উলাঙ্গিনী ) এবং শঙ্বালঙ্কারেক 


বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ ও শ্রেণীবৈচি্র্য ৫১৫ 


এমন চাতুর্ধময় অবতারণ! করিয়াছেন যে, হাসারম আকম্মিক আবেগে উচ্ছ্গ 
হুইয়] উঠে। 

বিংশ শতাব্দীতে সমাজের প্রাচীন ও নবীন কিংবা হিন্দু ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি 
সম্প্রদায়গত ভাবছ্ন্ব অনেকটা কমিয়! আদিল, এবং মোটামুটি একট] সমন্বয় ও 
সামগ্জস্যের আদর্শ গুতিষিত হইল । সেজন্য হাদ্যরসের মধ্যেও অসঙ্গতি গু 
বিকৃতি লইয়াই হাস্যরসাত্বক চন! লেখা হইতে লাগিল । অবশ্বা ববীন্দ্রনাথেব 
গ্রথম জীবনের হাস্যরসে বিঝোধী ধর্ম ও শমাঁজের প্রতি বিবাগজাত ব্যঙ্গের স্পর্শ 
রহিয়াছে । প্রমথ চৌধুবীর হাসারদে হয়তো প্রাচীনপন্থী সমাজের জড়তাব 
গ্রতি শ্লরেষ আছে, কিন্তু প্রসব লেখকের মত ও আদর্শ কখনও তাহাদের লেখা 
বঙ্গরচনার মধ্যে শৃঙ্খপিত হয় নাই! সামগ্রিক ও স্বানিককে অতিক্রম 
করিয়াছেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী চিরস্তন মানুষের মনে 
তাহাদের রসনংবেদন1 জাগাইয়া তুাপয়াছেন। 

বর্তানকালে শ্রেষ্ট ব্যপ্রিয় লেখকগণ, যথা প্রমথ বিশী, সজনীকাস্ত, 
পবিমল গোস্বামী প্রভৃতি দল ও মত নিবিশেষে ব্যক্তিচরিরেব ভ্রান্তি ও দেোব 
লইয়াই বাঙ্গ রচনা করিয়াছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর পর 
হাস্যরসে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব হইল কেদার বন্দোপাধ্যায় ও পদশুবামের | 
উভয়েই গল্পলেখক, কিন্তু উদ্ভয়ের গল্পের পরিবেশ, বর্ণনারীতি ও রসপ্রক্ৃতি 
বিভিন্ন । কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মজলিসী ঢডে অনেক গল্প বলিয়াছেন এবং 
নিত্যপরিচিত বাস্তব জগতের নিত্যান্ত সাধ!রণ পোক লইয়াই তাঁহার কারবার। 
পরশুরামণড অবশ্য মজলিসী ঢঙে অনেক গল্প বপিয়াছেন, কিন্ত তিনি বাস্তব 
জগতের চরিত্রের সহিত দূর পৌরাণিক জগৎ এবং আুশ্য ভৌতিক্ক জগতের 
নানা অদ্ভুহ চরিত্রের মিপ ঘটাইয়। দিয়াছেন । কেদার বন্দে।াপাধ্যায়ের গল্পে 
কো'ন উদ্ভট উদ্ভাবনী শক্তি ও কাঠিনীর নিটোল ও অবিচ্ছিন্ন রূপ নাই । 
গন্পগুলির মধ্যে আমা সর্বত্র কথক দাদদামহাশয়কেই দেখিতে পাইতেছি | 
তাহার ব্যক্তিণত্তার লিগ্ধ স্পর্শে, ভূয়োদর্শনের আপোকে» এক প্রসর্গের সহিত 
অন্য গ্রসঙ্গের সংযোগে গন্পগুলল অনন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে । কিন্তু 
পরশুরাম কাহিনীর অন্তরালে নিজেকে নব সময়েই প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, 
ট্রলোক্যনাথের ন্যায় ভৌতিক জগৎকে মানবীয় জগতের মধ্যে আ'নয়া কিংব1 
নিতান্ত সহজভাবে রামায়ণ, মহাভারতের জগৎ ও বর্তমান জগতের চরিন্রগুলির 
পারস্পরিক মিল সাধন করিস] প্রবল কৌতুকরস স্থট্টি করিয়াছেন। উত্তট 


$১৬ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধাবা 


ঘটন] ও অডভূত চরিত্র হইতে পরশুবামের হাসা উৎসারিত হইয়াছে, 1কন্ত খণ্ড 
চিত্র ও অভিনব শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যবিস্তান হইতে কেদার বন্দেযাপাধ্যায়ের 
হাস্য উদ্ভূত হইয়াছে । কেদারনাথের হাপ্যরসে কারুণ্যের স্পর্শ প্রধান, কিন্ত 
পরশুরামের হাস্যরসে মাঝে মাঝে কাকণ্য থাকিলেও বিছ্বেষজালাহীন ব্যঙ্গের 
প্রকাশই হট) 


বাংল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হান্তরলিক লেখকমগুলী 


হাস্যরস অলঙ্কারশান্ত্রের নক প্রকার বসের অন্কতম এবং অন্ধপ্রকার রসের 
স্কায় ইছাও ভাব, বিভাব, অন্থভাব ও সঞ্চারীভাবের মধ্য দিয়! সহদয় হৃদয়" 
সংবাদী হইয্কা উঠে। রসম্থষ্টি করিবার ক্ষমতা শুধুমাত্র শষ লাহিত্যিকেরই 

ক। অনেকেই একই বদ্ধ লইয়া সাহিত্য রচনা করেন। কিন্তু যিনি কেবল 
ও ভঙ্গী লইয়াই কারবার করেন, কাবোর আত্মাম্বর্ূপ রসহ্ষ্টি করিতে 
পারেন না, তাহার সাহিত্য অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বতির গর্ভে বিলীন হুইয়া 
যায়। সব দেশের সাছিত্যেই এক একটি যুগে বহু সাহিত্যসাধকের আবির্ভাব 
হয়ঃ কিন্ত তাহাদের মধো শুধু ছুই একজন মাত্র পর্বকালীন পাঠকের মনে 
বাচিয়া থাকেন, আর সকলের স্মৃতি শুধু কেবণ সাগ্িত্যের ইতিহাসে চিহ্িত 
হইয়। থাকে । এলিজাবেণীয় যুগে অনেক নাট্যকারের উদ্ভব হুইযসছিল, কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে শুধু কেবল শেক্দপীয়রই কালজয়ী অমবত্ব লাভ করিয়াছেন। 
দেশ ও কালের সীম! তিনিই অতিক্রম করিতে পারেন, যিনি সামফ্ষিকের 
প্রয়োজন মিটাইয়াও শাশ্থতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন, যিনি স্ব-ভূমির প্রতি 
বিশ্বস্ত থাকিয়া ও সার্বভৌমের আদর্শ গ্রহণ করেন এবং যিনি পরিচিত জনের 
আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়! সার্বজনীন কলাচিত্র অস্কন করিতে পাবেন। হাস্য. 
রসের কথাই ধরা যাক। বিশ্বের হান্যরসিকদের কথ! আলোচন। করিতে 
গেলেই শেকৃনপীপ্নর, সারভ্যান্টিল, মলিযের প্রভৃতির কথা প্রথমেই মনে 
পড়িবে। ইহারা শুধু ইংলগু, স্পেন ও ফ্রান্সের লোকেদের আনন্দ দেন নাই, 
ইহার] জগতের সব দেশের সব কালের লোকেদের মনেই আনন্দ সঞ্চার 
করিয়াছেন। হাস্যরসের যে-কোন প্রকার আলোচনা করিতে গেলেই ইহাদের 
কথা উল্লেখ করিতে হুইবে। বিশ্বসাহিত্যের কথা ছাড়িয়। দিয়া একটি বিশেষ 
দেশের সাহিত্য আলোচনা করিলেও দেখ! যাইবে, অনেক হাম্যরসিক লেখক 
বিভিন্ন লয়ে আবিভূ্ত হইলেও তাহাদের মধ্যে শুধু কয়েকজন মাত্র চিরকাল 
সকলের চিত্তে সমান আবেদন জাগাইতে পারিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে 
বহছুতর হাসারচস্সিতার নাম আমরা জানিতে পারি, কিন্ত তাহাদের মধ্যে চলার, 
শেকৃমপীরর, ড্রাইভেন, পোপ, হৃইফ, চার্লস ল্যাঞ্, চার্লল ভিকেন্স প্রভৃতি 
কয়েকজনকে প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া! আমর! ধরিতে পাবি। ইহাদের 
আলোচনা দ্বারাই মোটামুটি ইংরেজী সাহিতোর হাসারসের পরিচয় পাওয়া যায়। 


৫১৮ বঙ্গলাছিত্যে হাপ্যরসের ধারা 


বাংলা সাহিত্যের হান্যরলের আলোচনায় আমরা অনেক লেখকের উল্লেখ 
করিগ্জাছি। কিন্তু তাহাদ্দের মধ্যে সকলকেই শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য বল! চলে না৷ 
অনেক লেখকই প্রান্ম একই বকম বিষয়বন্ত লইয়া একই ধরণের ঘটনা, চরিত্র 
ও বাক্য অবলম্বনে হাস্যরস সি করিয়াছেন। স্থত্বাং তাহাদের শিল্পকুশলতার 
কথাই বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। একই কাহিনী হয়তো 
অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কাহিনীর বিন্তানগ্রণালীতে বিভিন্ন গ্রন্থির 
ংযোজনায় সর ভীকাটিপ্পনীর স্থকৌশপী গ্রয্নোগে যিনি কৃতিত্ব দেখা ইয়াছেন 
তিনিই শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়াছেন। একই চরিত্র কাহারও হাতে বা এক নৃতন 
তাৎপর্য হ্লাভ করিয়া চিরস্তন মানবচরিজ্ের একটি অবিন্রণীঘ্স প্রতিনিধি হইয়] 
উঠে। একই ধরণের বাকা কোথাও ক্ষীণশিখা দ'পের মত স্তিমিত আলোক 
বিকিরণ করে এবং কোথাও বা চোখঝললানে। বিদুভালোকে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠে। এই পার্থক্যগুলি নির্ণয় করিয়া শ্রেষ্ঠ হাস্য্সিক লেখকরূপে 
আমরা কয়েকজনের স্থান নিদেশ করিতে পারি। কবিকক্কণ মুকুন্দঝাম, 
ভারতচন্র, দীনবন্ধু, বঙ্ছিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, গুমথ চৌধুরী- ইঞ্ছাদের 
হাস্যারসাত্মক রচনা লইয়া আগোচনা করিলে হাসারসের সবপ্রকার শ্রেণীর 
পরিচয়ই আমরা পাইবৰ এবং কি কি গুণে ইহারা ইহাদের সমধ্মী 
সাহিত্যিকদের মধ্যে শেষ্টত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহাও জানিতে পাবিব। 
প্রাচীন সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যেই হাস্যরসের উপাদান সর্বাপেক্ষ' বেশি 
রহিয়াছে । এই মরঙ্গলকাব্যের দুইজন কবির নাম আমর! উল্লেখ করিতে চাই, 
ধাহাদের হাসারন সমসাময়িক কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া চিবস্তন 
রূপিকচিত্তে স্বান পাইয়াছে। তাহার হইপেন মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দত্র। বিনি 
শ্রেষ্ট বসন্রষ্টা তিনি সাধারণত করুণ ও হাস্য উভয় প্রকার রসেই সমান 
নৈপুণ্োের পরিচয় দেন। মুকুন্দরাম সম্বদ্ধে এই সত্যই আমাদের বিশেষ 
করিয়া মনে আসিবে । তিনি করুণরসে শিদ্ধছস্ত কিন্ত হাসাবসাত্মক ঘটন! 
ও চবিভ্ত্রচিত্রণেও তিনি কম নিপুণ নহেন। জীবনে ছুঃখ-বেদন1 পাইলেও 
তিনি গভীর জীবনরসরমিক ছিলেন, সেজন্য আঘাত ও বোনার মধ্যেও তিনি 
মানুষের ভ্রাস্তি ও দুর্বলতার প্রতি কৌতুকসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
পশুদের খেদ ও ফুলরার বারমাস্যার মধ্যে আপাত-দৃশ্যমান কাকণ্যের ধারার 
মধ্যে কৌতুকের একটি চপল ও উচ্ছল আোতও মিশিয়া রহি্ধাছে। পশুদের 
খেদ ও প্রার্থনার মধ্যে মানুষী সমাজের নান। বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করাতে বুঝ! 


বাংল! সাহিতের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখকমগ্ডশী ৫১৯ 


যায়, কবি শুধু ছুঃখের চিত্রই অঙ্কন কবিতে চাহেন নাই, মানুষী সমাজের 
প্রকৃতি ও প্রবণতা পশুসমাজের উপর আরোপ করিয়া কৌতুক কৃষ্টি করিতেও 
চাহিয়াছেন) ফুল্লরাঁর বারমাস্যার মধো শুধু কেবল আমরা ঢুঃখ ও দা'বদ্রোরই 
সন্জান করিয়াছি কিন্তু সপতী শুয়ে ভীত ফৃল্পরার ছুঃখবণনার আধ্যে ভাবী 
সপত্বীকে নিরস্ত করিবার যে কৌতুকোদ্বীপক বাগ্রতা পরিস্ফট হইয়াছে তাহাও 
লক্ষ্য করা উচিত। দেঝচবিত্রের বর্ণনায় কি যে কৌতুকণস স্্টি করিয়াছেন 
তাহাতে তিনি তেমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখান নাই, সেইদিকে ভাবতচন্দ্রের 
কৃতিত্ব অনেক বেশি। কিন্ত মুবারি শীল এবং বিশেষভাবে ভাঁড় দত্ত ও 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকচন্িত্র অবলম্বনে তিনি যে হাস্যরসের স্টি করিয়াছেন তাহ 
তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং এই সব চখ্িত্রগত হাস/রস হৃগ্ি করিয়াই তিনি 
তাঁহার হাস্যরপাত্রক রচনা চিরন্তন কালের সাহিতা-্দরবাদে তুলিয়া 
ধবিয়াছেন। ব্রান্ষণ, কায়স্থ, বৈছ্য, বণিক, মুসলমান প্রভাতি বিভিন্ন শ্রেণীর 
মানুষের পন্বদ্ধে তাহার যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞ ছিল তাহ] সুস্পষ্ট । 
কিন্ত চরিত্রগুপির স্বভাব ও আচরণের পুঙ্থানুপুজ্খ বর্ণনা, তাহাদের নীচ 
স্বার্থপরতা, তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি অত্াধক আসক্তি, মিবা! জাত্যভিমান, 
অপর শ্রেণীর প্রতি ক্ষুদ্র বিদবেষপরায়ণতা, কপট আত্মীক্তা ইত্যাদির সরদ ও 
কুশলী বর্ণনায় তাহার হাসারস সুস্থ কলাকৌশলে উন্নীত হুইয়াছে। কালকেতুর 
বাজ্যে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সকলের চবিত্রগত ছুবপত্াই কৰি বক্র 
দৃষ্টিতে সন্ধান করিয়াছেন! এই পব চরিত্রচিত্রণে কবির ব্যঙ্গের পরিচয় 
পাওয়! যায়, কিন্তু সেই ব্যঙ্গ তীব্র নহে। বাঙ্গাল মাঝিদ্দের বিলাপ বর্ণণায় 
কবির নিছক বক্তপ্রিয়তার নিদর্শনই পরিস্ফুট হইয়াছে । এখানে লক্ষণীয় যে, 
বাঙ্গালদের ভাষার বিরতি কবি দেখান নাই । তাহাদের ম্বভাবগত অসঙ্গতিই 
কবির কৌতুকরসের উপাদান হুইয়াছে। গুরুতর সংকটের মধ্যে বাঙ্গাল 
মাঝিগণ যখন ভাত খাইবার পাতা, মুক্তার পাতা 'ও ভলদীর গুড়াখ জন্য 
কাদিয়া আকুল তখন এমন একটি 4061-017059-এর হি হইয়াছেযাহ! প্রবল 
কৌতুক উদ্রেক করিয়াছে। মুকুন্দরামের হাস্যরসের সবোৎকৃষ্ট দৃষ্টাত্ত হইল 
মুবাবি শীল ও ভাড়ু দত্তের চরিত্র । এই ছুইটিই হইল ব্যক্ররসাত্মক চরিত্র 
এবং ইহারা মঙ্গলকাব্যের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চিরস্তন 
হমের ক্ষেত্রে অমর হয়া বহিয়াছে। মাংসের দাম দিতে হুইবে বলিয়া 
হন বণিক মুরারি শীলের আত্মগোপন করিয়া থাক! এবং তারপর কালকেতুর 


৫২০ বঙ্গসাহিত্যে হাসারসের ধারা! 


অন্ুরীয়কের কথ! শুনিয়! লোলুপ বাগ্রতায় বাহিরে আসা এবং কালকেতুকে 
একেবারে ভ্রাতুষ্পুত্র সন্বোধনে আপ্যায়িত করার মধ্যে যে স্বার্থপর ভগ্ডামির 
পরিচয় রহিয়াছে তাছাঁই কবি নিখুঁতভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 
মূকুন্দরামের ব্যঙ্গরসের সর্বাপেক্ষা সার্থক নিদর্শন হইল ভাড়ু দত্ত। ভাড়ু দত্ত 
ভগ্তামিতে মলিয়েরের তারুতুফের (1৫86089 ) সহিত তুলনীয় এবং অনিষ্ট 
কাবিতায় ডিকেদ্ের উরিয়া হিপের সমকক্ষ। কালকেতু উপাখ্যানের 
অনেকথানি স্থানই নে জুড়িয়া আছে এবং কাহিনীর গতিনিয়ন্ত্রণে সে 
অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সেজন্য কিছুটা সময় একটু হাকা 
রস বিতবণ করিবার জন্য সে কাব্যের মধ্যে আসে নাই, কাছিনীব শেষভাগে 
সবাপেক্ষা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া দকলের দৃষ্টি তাহারই দিকে কেন্দ্রীভূত 
করিয়া বাখিয়াছে। ভাড়ুব মুখের শিষ্ট ও একাস্ত অন্তরঙ্গ বাকোোর সঙ্গে 
তাহার নীচ ও জঘন্য স্থার্থসিদ্ধির এমন একটি প্রবল অসঙ্গতি রহিয়াছে, 
দৌষক্ষাপন ও আত্মদমথথনের জন্য সে এমন প্রত্যুৎপরূমতিত্ব ও সচতুর 
ও সপ্রতিভ উদ্ভাবনী-শক্কির পরিচয় দিয়াছে যে শেক্সপীয়রের ফলষ্টাফের 
মত তাহার প্রতি শুধু কেবল হাসির বাণ নিক্ষেপ করিয়া পারা যায় না, 
তাহার সহিত অন্তরঙ্গ হইয়া হাসিতে হয়। সব ভণ্ড চরিজ্ই শেষ পর্যস্ত ধরা 
পড়ে এবং তাহাতে নীতি ও ন্যায়ের বিধান বক্ষিত হরর । ভাড়ু দত্তও শেষ 
পর্যস্ত ধর] পড়িগ্লাছে এবং তাহার প্রাপা শান্তি পাইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্য 
দিয়া জীবনের যে রদ ও সত্যের পরিচয় পাইলাম তাহা কখনও মন হইতে 
মুছিয়া যাইবার নহে। মুকুন্দরামের হাস্যরসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বিশ্লেষণ 
করিলে এই কয়েকটি লক্ষণই পরিস্ফুট হয়, যধা,_1১। রসিকতার প্রথা বন্ধ 
গণ্ডি অতিক্রম করিয়া! তিনি সমস্ত মানবলমাজের উপর তাহার কৌতুকমঞ়্? 
ছিত্রান্থেষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন ও যাহা তাছার পূর্বে কেহ লক্ষ্য করে 
নাই তাহাই তিনি ওদ্ঘাটিত করিয়াছেন । | ২। তাহার প্রকাশভঙ্গীর 
তীক্ষত। ও ব্যঙ্গের পিছনে এক প্রলন্ননরন জিঞ্ধ মনোভাবের ছাঁয়াপাত লক্ষ 
কর! যায়। |৩। জীবন্ত চবিত্রন্থট্ির মাধ্যমে তাহার হাদ্যরসের সত্যনিষ্ঠ 
প্রকাশ হইয়াছে; তীহার হাসি খেয়ালের বুদবুদ্দ বা বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত নহে, 
মানুষের সর্বাঙ্গীণতার মধ্যে তাহা! ঘনপিনদ্ধকায়। 1৪ তাহার হাঁসারস 
বিস্ফোরণের পিছনে একটা উদ্বত্ত শক্তি ও সংঘমের অনুভব রহিয়াছে তাহা 
হাপিতে একট] সন্ধষেতমক়তা লক্ষা কর! যায়। তিনি পাঠকের নে এই 
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ধারণাই জন্মান যে, তিনি যাছা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে সব কিছু নিঃশেষ 
করেন নাই, তিনি অস্তরশিরুদ্ধ হাসাপ্রবাহের শীকরকপা ছ্বারাই আমাদিগকে 
অভিষিক্ত করিয়াছেন। 

ভারতচন্র মঙ্গলকাব্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও প্রভাবশালী কবি। 
ভারতচন্দ্র মঙ্গল কাবোর একেবারে শেব যুগে আবিভূতি হইয়াছিলেন। তখন 
মঙ্গলকাব্য বহু কবির হাতে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হইয়াছিল। ভাব 
ও বিষয়ের ধিক দিয়! কোন নৃতনত্ব দেখাইবার স্থযোগ তখন কিছু ছিল না। 
সেজন্য তখনকার কৃতী ও কুশলী কবিকে ভাব ও বিষয় অপেক্ষা 1070 অথব! 
রচনারীতির দিকেই বেশি দুটি দিতে হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রও সেই দিকেই 
তাহার প্রতিভাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন । সেজন্য কলানিপুণ, বৈদধ্যদীপ্ত 
রচনায় তিনি এমন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতচন্দ্র রাজ- 
সভার নাগরিক কবি ছিলেন বলিয়া তাহার কাবো ব্যঙ্গ এরপ হস্ম ও মাজিত 
এবং বাগ বৈদদ্ধ এমন প্রথর ও উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামের ভাড় দত্ত 
টরিত্রের নিখুঁত ব্যঙ্গরসাত্মক রূপ সত্ব ইহা শ্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যঙ্গের 
স্থচীমুখ তীক্ষতা এবং বাক্যের স্থপ্রথর হীরকদ্যুতি স্যটি করিতে মুকুন্দরাম 
অপেক্ষা ভারতচন্দ্র অধিকতর কালনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। মুকুন্দরাম 
পলী সমাজ পরিবেশে বাস করিতেন, ঘেজন্থ তাহার ব্যঙ্ষকিদ্রেপে পলীজীবনের 
আর্ত ও কোমলতা মিশিয়াছিল। পল্লীজীবনের মাযের মধ্যে কৃন্তিমতা ও 
কপটতা থাকিলেও সেই কৃত্রিমণ্ডা ও কপটতা হুমাজিত ও নিখুত কেতাছুরম্ত 
নছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র উন্নত ও স্থসভ্য সমাজের মানুষ ছিলেন। সেই 
সমাজের আপাঙমনোরম ছদ্মাবরণ, গোপন স্র্ঙ্গপথচারী লালসাশ্োত, 
পরিপাটি বৈদগ্যদীপ্ত কত্রিম বাক্যালাপ কবি দেখিয়াছিলেন। সেই সমাজকে 
উদ্ঘাটন করিবার জন্ত তাহার ব্যঙ্গের অস্ত্রগুলিকেও তীক্ষধার ও অব্যর্থনন্ধানী 
করিতে হইয়াছিল।১ হ্যাজলিট শেখসপীয়র ও বেন জনসনের হাস)রম লইয়া 
আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, শেকৃষপীঃবের ব্যঙ্গ তীক্ষ ও কঠোর 
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৫২২ বঙ্গলাহিত্যে হাশ্যবুদের ধার! 


হইতে পারে নাই, কারণ তিনি উন্নত ও কৃন্ত্রিম সমাজের রূপ দেখেন নাই। 
তাহার পরবতী কালের 0856961 0০72৪8$-র লেখকেরা ্তীক্ষ ব্যঙ্গ বিদ্রপের 
দ্বার! কৃত্রিম ও ভণ্ড সমাজকে বিদ্রপ কবিয়াছেন। ইংরেজী লাহিত্যের আর 
একজন ব্যক্গরপিক কবির সহিত ভাবতচন্দ্রের তূলন1! করিতে ইচ্ছ! হয়। তিনি 
হইলেন প্রায় ভারতচন্দ্রেরই সমসামগ্রিক কৰি পোপ। পোপের স্তায় 
ভারতচন্দ্রের মধ্যে কবিত্ব ও ব্যঙ্গের অপন্ধপ সমাবেশ হইয়াছিল। বাঙ্গের 
বাস্তবভূমি এবং কবিত্বের উদার আকাশে তিশি সমানভাবে বিচরণ করিতে 
সক্ষম ছিলেন। 

মুকুধরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যের পার্থকা এইখানে যে, মুকুন্দরামের কাব্য 
হাসির পিছনে ক্ষমানিপ্ধ মনোভাবের শীতল স্পর্শ পাও যায়। কিন্ত 
ভারতচদ্দ্রের কাব্যে হাস্যরস এইরূপ কারুণা-ব্যঞনাহীন | মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠতর 
কবি কিন্ত ভাঁরতচন্ত্র শ্রেষ্ঠতর শিল্পী। মুকুন্দরাম মানুষকে অবলম্বন করিয়া 
দেবতার মহিযাকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত ভারুতচন্দ্র দেবতাকে আশ্রস্স 
করিয়া মাগ্ষের জীবনলীলাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্নদামঙ্গলের 
প্রথম থণ্ডে দেবলীলাকে তিনি মর্ত্যজগতের ধুলিমাটর স্তরে নামাইয়। 
আনিয়াছেন। দেবতার মাহাত্ম্য হীন করিবার উদ্দেশ্তা তাহার নাই, কিন্ত 
মোহ, ভ্রাস্ত, ছুর্বলতা ও দৈন্যপীড়িত জীবনের কুশ্রীতা রঙ্গব্যঙ্গের তুলিকায় 
চিত্রিত করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য। প্রচলিত কাব্যরীতি অবলম্বন না করিয়া! 
ভারতচন্ত্র পারেন নাই, কিন্তু তাহার মন বাস্তব সংসারের কাহিনী বর্ণনা 
করিতে অতিমান্রায় ব্যগ্র হইয়াছিল। পেজন্তই তিনি বিছ্যান্থন্দর ও 
মানসিংহের কাহিনীকে দেবলীলার কাব্যের মধ্যে অতথানি প্রাধান্ত দিয়াছেন । 
আর একটি বিষদ্ধ মনে রাখিতে হইবে । ভারতচন্দ্র কাব্য লিখিয়াছেন রসিক 
ও বিদপ্ধ বাজ! ও সভাসদ্গণের জন্য । বেদনাশ্রিত ভক্তিরস পলীর সাধারণ 
শ্রোতার চিত্তে যতখানি প্রভাব বিস্তার করে বাজমভার রঙ্গরহস্যপ্রিয় 
শ্রোতাদের চিন্তে ততখানি প্রভাব বিস্তার কবিতে পারে ন;। আদিরূস ও 
বাক্চাতুষই তাহাদের চিত্তে আনন্দ দান করিতে পাবে। ভারতচন্দ্রের কাব্যের 
বসবিশ্লেষণের সময় এই কথাগুলি ম্মরণ রাখা উচিত। 

“অঙ্গদামঙ্গলে'র অন্তর্গত হরগৌরীর কাছিনী তিনি মোটামুটি পূর্বপ্রচলিত 
ধার অনুসরণ করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য অন্ন্দা, ব্যাসদেবের 
হুরিহোড়, ঈশ্বরী পাটনী ইত্যান্দর চবিত্রচিত্রণে তিনি যৌলিকতার পরিচত্ 
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দিয়াছেন। তবে তীগার হাস্যরসের প্রাণবন্ত প্রাচুর্য ছোট ছোট ঘটনার 
কৌতুক রুসাত্মক বিবুত্তিঝ অধ্যেই দেখা গিয়াছে । শিবের খিবাহ, শিব ও 
গৌবীর ঝগড" শিবের ভিক্ষা, শিবের ভোজন ইম্যাদি ঘটনা অন্যান্থা কবিদের 
ঘ্বার। বণিত হইলেও তাহাদের কেহই ভারঙচন্জ্রের মত অত্যন্ত উপঞ্োগ্য 
বাস্তবরূস সঞ্চার করিতে পারে নাই। এই বাস্তবরসের মুলে আছে খুঁটিনাটি 
বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার দিকে সদা-জাগ্রত দৃষ্টি, নিত্যবাবহত তব শবের 
এবং সামাজিক রসিকতা ও ঝগড়ায় ব্যবহৃত প্রবাদ ও বাগপাবার সথপ্রচুর 
প্রয়োগ এবং তির্ক টীকাটিপ্রনীর সুচ্তুর সমাবেশ । ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী ও 
বুসবোধের অদ্বিতীয় উত্কধষের ফলে জানা কাচিশী ও চিরপরিচিত দেব- 
চরিত্রের মানবোচিত বিকৃতি ভারতচন্জ্রের হাতে এক নন বসে উপভোগ্য 
হইয়া উঠিয়াছে। শিব-পাবভীর কাহিনী আমরা প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই 
পাইয়াছি, কিন্তু আমরা মনে রাখিয়াছি শুধু কেবল ভার৬চন্দ্রের অঙ্কিত 
চরিত্রকে । নাখীদের পতিনিশ্ মঙ্গলকাবোর বন্ধ কবি বর্ণনা করিয়াছেন, 
কিন্তু বিদ্যানুন্দরের অন্তর্গত এই পতিনিন্দার মধ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
মানুষের যে বাস্তব চিত্র ও কৌতুকেব যে প্রাবল্য দেখিয়াছি অন্ত কোন কাব্যে 
সেরূপ দেখি নাই। মানসিংহ খণ্ডের অস্থর্তি দুই সতীনের ঝগড়ার যে 
পুঙ্ধানুপুত্খ বিবরণ তিনি দিয়াছেন তাহার তুলনা বাংলা সাঁহত্যে একমাত্র 
দ্দীনবন্ধুর “জামাই বারিক” ছাড়া আর কোথাও নাই । মুকুন্দরাম লহুলা ও 
খুলনার মাবা'মারির বর্ণনা দিয়াছেন ক্টে কিন্তু তাহাদের কেহই চন্দ্রমুখী ও 
পন্মমুখীর মত খবরসনা ও জ্বালামুখী নহে । ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী শ্রেষ্ঠ 
ও ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্র বটে, কিন্তু ইহার বস ক্য়াকলাপ শ ঘটনার উপর 
ততথানি নির্ভর করে নাই, যতখানি নির্ভর করিয়াছে উহার ছলনাময়, বঙ্গ- 
রূসিকভাপূর্ণ বাক্যের উপর | বাগবৈদপ্ধে ভাবতচন্ত্র প্রান সাহিত্যের 
অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি। তাহার কত বাক্য যে বাংলাভাষায় প্রধাদবাক্যে 
পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই | ইছ] মনে রাখিতে হইতে যে, একটি 
বাক্য মাত্র তখনই প্রবাদবাক্যে পৰিণত হইতে পারে, যখন তাহার 
মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্তা, যুক্তিযুক্ততা ও প্রয্নোগসৌকর্ষ এবং রসোদ্দীপকতা যথেষ্ট 
পরিমাণে বিছামান থাকে । এই সর্ব গুণ ভারতচন্দ্রের কত অসংখা বাকোর 
মধ্যে রহিয়াছে তাহার হিসাব রাখা সম্ভব নছে। ভারতচন্জ্রের বাক্যের 
চমতৎকাবিত্ব আনিয়াছে বাক্যের কুশলী অলক্করণ হইতে । বাংল! সাহিত্যের 
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কোন কবি এত বিচিত্র অলঙ্কারের এরূপ সার্থক প্রয্নোগ করিতে পাবিয়াছেন 
কিন! জানি না। শুধু কেবল ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতেই দৃষ্টাস্ত লইয়া 
অলঙ্কারশান্ত্রের সব অলক্কারের ব্যাখ্য৷ করা চলে (লালমোহন বিদ্যানিধি 
প্রধানত তাহাই করিয়াছেন )। শবালঙ্কার হাম্তরসের পক্ষে বিশেষ সহায়ক । 
ভারতচন্দ্র অনুপ্রান, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ধ্বন্গযুক্তি ইত্যাদি অলঙ্কার 
হাস্তরলস্টটিতে কিভাবে প্রয়োগ কক্রিয়াছেন তাহা সকলেরই জানা আছে। 
বিবোধমুলক অলঙ্কারগুলিও কৌতুকরসের উৎপাদনে যে কত সহায়ক তাহাও 
ভারতচন্দ্রের কাবো আমর! জানিতে পারিয়াছি। উপমা) উৎপ্রেক্ষা, রূপক, 
ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, অর্থাস্তরন্তান ইত্যার্দি অলঙ্কারের অভিনব ও 
আচমক! প্রয়োগের ফলে যে হঠাৎ-উচ্ছুমিত হাসির নিদর্শন পাওয়া! যায় 
তাহাও ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমর! জানিতে পারিলাম। ্‌ 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে নিয়লিখিত বৈশিষ্টযগুলির জন্যই তাহাকে মধ্যযুগীয় 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছান্যরচয়িতা রূপে গ্রহণ করিতে হয়--প্রথম্নত তাহার 
বাস্তবতাবোধ। তিনিই সর্বপ্রথম দ্বেবাশ্রিত কাব্যকে মর্ত্যের ধুলামাটির 
মধ্যে আনয়ন করিয়া অফুরস্ত হাস্যরসের অনুকূল ক্ষেত্র রচন। করেন। 
বাস্তব নরনারীর বিকৃত ও অসঙ্গত জীবন সম্বন্ধে তাহার সুগভীর অভিজ্ঞতা 
ও তীনক্ষ পর্ধবেক্ষণ-শক্তির ফলেই তাহার হাস্যরসাত্মক চবিত্রগুলি এত 
সরস ও সত্য হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, তাহার সচেতন হাস্যরসপ্রবণতা। 
মঙ্গলকাব্যের গুচালত কাহিনীধারা অবলম্বন করিলেও তিনিই সর্বপ্রথম 
কৌতুক ও ব্যঙ্গমিশিত দৃষ্টি দিয় তাহার স্থষ্ট জগৎকে দ্েখিলেন। গভীর ও 
গম্ভীর বিষয় তাহার তির্ধক দৃহিতে লঘু ও হাস্যকর হইয়া উঠিল। তৃতীয়ত, 
তাহার বর্ণনা-রীতি ও বাঁগবৈদগ্ধ্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব । ছন্দপ্রয়োগের 
কুশলতা, অলঙ্কার প্রয়োগের চাতুধ এবং যথাযথ শব্জ ও বাক্যব্যবহারের অদ্ভুত 
ক্ষমতার ফলেই তাহার হাস্ারস চিরন্তন মানবমনের উপভোগের সাষগ্রী হইয়। 
উতিয়াছে। 

প্রাচীন সাহিতো মুকুন্দরাম ও ভারতচন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ হান্যরসিক কবি বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছি। আধুনিক সাহিত্যের তেমনি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের 
বচয়িতার সাহিত্য বিশদভাবে বিশ্লেষণের যোগ্য । তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
দীনবন্ধুর নাম করিতে হয়। দীনবন্ধুই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ককুণ 
হাল্যরসম্রষ্ট। (ল0000186)। বাংলা সাহিত্যের খাটি হিউমারধষী লেখক সংখ্যায় 


বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হাশ্যরপিক লেখকমণ্ডলী ৫২৫ 


খুব বেশি নহেন। দীনবন্ধু, বস্কিমচন্ত্র ( আংশিকভাবে ), ববীন্দ্রনাথ 
€ আংশিকভাবে ), শরৎচন্দ্র কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অল্প কয়েকজনকে 
এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। ইহাদের মধো দীনবন্ধুকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। 
সীনবন্ধুর হাস্যরসে স্বত:স্ফৃর্ত প্রাবঙ্গয সর্বাপেক্ষা বেশি, কিন্তু তাহার হাসারস 
শুধু কেবল সশব ফেনিল ঝপোচ্ছ্াসে শেষ হইয়া যায় না, তাহার গভীবতর 
স্তবে জীবনের একটি সত্যোপলব্ধি, একটি ক্ষমান্মন্দর, মমতাক রণ দৃষ্টি বিরাজ 
করে। এই যে জৈব উত্তেজনার মুক্তি ও জীবনের স্মন্ত্র বুদ্ধধমী রলচেতনা, 
ফরাসী ভাষায় ইহাদ্িগকেই 100000 067819589 এবং 10010100109 ছি7)9889 
বলে এবং ইহাদের স্মিত মিলনের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ছিউমাবের প্রকাশ।১ 
দীনবন্ধুর হিউমারেও ইহাদের সমহ্যয় দেখা যায় । হিটমারের এক্টি সংজ্ঞায় 
বলা হইয়াছে, 510008 10 ছে ৮101]91099110প 1 8॥77093৮---এষ্ ০তীতুক- 
চিন্তার লহিত গভীর অনুভূতির মিলনই আমর! দীনবন্ধুর মধ্যে দেখিতে পাই। 
চপাপ্, শ্কেগপীয়র, মলিয়ের ও ডিকেন্সের স্তায় তিনি মানুষের হাটের মধ্যে 
মিশিয়! সকলের সঙ্গে তামাশা করিয়াছেন। কিছুটা বঙ তিনি পরিহাসচ্ছলে 
অন্যের দিকে ছুড়িঘা মারিয়াছেন, কিছুটা রঙ তিনি নিজে মাখিয়াছেন। 
কিন্তু শুধু কেবল ভাটের মধ্যেই ইহাদের সহিত তাহার পরিচয় শেষ হইয়া যায় 
নাই। ইহাদদিগকে তাহার নিভৃত ভাবনা ও শিল্পসাধনার গৃহে লইয়! 
আসিয়াছেন এবং ইহাদিগকে সহানভূতির রঙে গ্রসাধিত ও শিল্পের ভূষণে 
ভূষিত করিয়! তুলিয়াছেন। 

দীনবন্ধুকে যদ্দি শ্রেষ্ঠ হাঁসারসিকের আসন দিতে হয়, তবে ইংতণ্ডের শ্রেষ্ঠ 
হাস্যরসিক শেকৃসপীপ্নর ও ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ হাস্যরপিক মলিক্পেরের সহিত 
তাহার তুঙ্গন৷ অপরিহ্াধ হুইয়া পড়ে। দীনবন্ধু কাহিনী বর্ণনা ও চরিক্রচিত্রণে 
যে ইহাদের দ্বার! প্রভাবাম্বিত হইয়াছিলেন তাহা সুম্পষ্ট। শেকৃসপীয়রের 
2195-ঘন1%9৪ ০01 ঘ1098০:-এর কাহিনী অবলম্বনে তিনি জলধবর ও অল্লিক- 
মালতীর কাহিনী রচন। করিয়াছিলেন এবং মল্িষেবের [006 01189: নাটকের 
ছায়] অবলম্বনে “বিয়ে পাগলা বুড়ো" নামক প্রহসন রচনা করিরাছিলেন। 
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শেকৃসপীয়র ও মলিয়ের উভয়েরই জীবনদৃষ্টির সহিত দীনবন্ধুর সাদৃশ্য ছিল। 
মানুষ ছুর্বল, সেজন্যই মানুষের জীবনে এত বিকৃতি ও অসঙ্গতি দেখা যায়। 
ফলস্টাফের সেই প্রপিদ্ধ উক্তি--10769] 20620) [00769] 0095. 1 শেকৃলপীয়র 
দেখাইয়াছেন, এই পৃথিবীতে মান্তষের নান] বিকৃতি ও অপঙ্গতিবও স্থান আছে। 
তাহারা আসে, ক্ষণকালের জন্য হুর্ধালোকে আত্মপ্রকাশ করে এবং চলিয়। 
যায়, এবং তাহাদের স্বীকাৰ করিযস1 লইলেই পৃথিবীর ভারপাম্য বজায় থাকে। 
শেকৃসপীয়র জীবনের গভীরতম বেদনা! ও কঠিনতম সমদ্যার চিত্র আ-কলেও 
ঠিনি আমাদের এই ছুঃখবেদনাকীর্ণ জগৎ হইতে একটি হাসোতফুল্ল জগতে 
লইয়া গিয়াছেন, যেখানে আকৃতিসাম্যে বার বার কৌককের সশন্দ বিশ্ফোবুণ 
ঘটে, পুরুষের সহিত নারীও বউ-তামাশ।য় প্রতিদ্বন্বতা করে, গীতমুখিতি 
বনবীথিকায় মানুষের নাম ঝুলিতে থাকে আর গ্রীক্ম নশীথে যত সব আজগুবি 
কাণ্ড ঘটিা চলে। এই জগৎ দানবন্ধু₹ও জগং। শেক্পপীপ্পবের মত 
দীনবন্ধু ভ্রান্ত ও দুর্বল মানুষকে পারহাপ কখিয়া মানুষের যূলা সম্বন্ধে এক 
নবতপ্প ও গুঢ়তর সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্ত 
আঘাতে জর্জপিত করিয়া ও কঠিন শান্তি দি] মান্ষের চরিহ্র স'শোধন 
করিতে চাছেন নাই! শেকুধপীয়রের হাপ)রমের উৎ্দ জটিল, কৌতুহলো- 
দ্দরীপক ঘটন! এবং ভ্রাপ্ত ও দুধল চারত্র। দীনবন্থুর নাটক ও প্রহসনেও ঘটন! 
ও চরিত্র উভয়েরই হাস্যোদ্দীপকতা আমর] দেখিতে পাই। কিন্তু ডিকেন্সের 
ন্যায় মলিয়েরের হাসারস প্রধানত চব্িত্রাবলম্বী। মলিয়েবের হারপার্গ 
( 7%:0860908 ), তারতুফে (26909 ) ও আলদেসটি (&199369) প্রভৃতি 
সমসাময়িক মমাজের দোষী ও বিকৃত চবিক্র মাত্র নহে, তাহারা চিবস্তণ 
জীবনপত্যকে এক এক রূপে প্রকাশ করিয়াছে ।১ দীনবন্ধুরও নিমটাদ 
শুধুমাত্র অধঃপতিত মাতাল নহে, গে।পীনাথ শুধু মাত্র নী, পদদলেহী দেওয়ান 
নহে, রাজীবলোচন অতিক্রান্ত সমাজের একজন বিয়ে পাগল বুড়ে। মাত্র নছে, 
তাহারা চিরম্ভন মানবসমাজের নিত্যকার রূপ । তাহারা উনবিংশ শতাব্দীতে 
ছিল, আজ আছে এবং চিরকাল থাকিবে। 
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বাংল! সাহিতোর শ্রেষ্ঠ হাস্তবসিক লেখকমগুলী ৫২৭ 


দীনবন্ধু কখনও হাশ্যময় জীবন অবলম্বন করিয়াছেন আবার কখনও 
জীবনের হান্তময় দিক উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাহার প্রহসনগুলি প্রথম 
শ্রেণীর অন্তভূক্ত করা যাঁয়, উহাদের মধো হাপিই মুখ্য, জীবনের অন্য রস 
গৌণ। ভীহার নাঁটকগুলির মধ তিনি জীবনের করুণ ও গম্ভীর রসের 
বিস্তৃত পরিবেশের মধ্যে হাস্থরপের প্রকাশ স্বর্-পধিসর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
রাখিতে চাহিয়াছেন। কিন্ত করুণ ও গম্ভীর রুসন্যিতে তাহার শক্তির দৈন্ত 
এবং হাস্তরসহ্থট্টিতে তার অদ্ভিতীর নৈপুণোর ফলে গৌণরসই অধিকতর 
চমতৎকাবিত্ লাভ করিয়াছে । ঘটনাগত কৌতুকরস ও চবিত্রগত করুণ হনারস 
যে দীনবন্ধুর লেখায় মিলিত হইয়াছে তাহা পৃবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
“জামাই বাবিক” ও “বিয়েপাগলা বুড়ো” কৌতুকাত্মক প্রহ্নন এ!ং আতাস্তিক 
উদ্ভট ও জটিল ঘটন] হইতে ইহাদের কৌতৃকবূস উৎসারিত হইয়াছে। “্সধবার 
একাদশী” চবিগ্র-গ্রধান কমেডি এবং ইহার করুণ হাস্যরস উদ্দুত হইয়াছে চধিত্র 
হইতে । “নবীন তপন্থিনীর জলধর ও জগদগার কাহিনী কৌতুকরসাশ্রক। 
করুণ হাঁনতরমের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত হইল নিম্টাদ এখং বোধ হত বাংলা 
সাহিত্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেছতর করুণ হাস্যরসাত্মক চবিত্র নাই। নিছক 
কৌতুকরসীত্ক চরিত্র হইল আদুরী, পেচোর্‌ মা, হাবার মা, রঘুয়া ইত্যাদি । 
মৃদু ব্যঙ্গের আঘাত আছে রাঁজীবলোচন, জলধর চত্রিত্রে। কঠিন ব ক্ষের পাত্র 
সুধু কেবল ঘটিবাম ডেপুটী ও ভোতারাথ ভাট চরিত্র। নিমট|দ, গোপীনাথ ৩ 
শ্রীনাথের কথা বাগ বৈদগপ্ধাময়, অথবা ৮1৮ এবং রামমাণিকা ও ভোলাাদের 
কথা কমিক । দীনবন্ধু 'জামাই বাঁবিক”, “বিয়ে পাগলা?” প্রস্তৃতি প্রহমনে যেসব 
সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন সে সব সমপ্যা বামনারায়ণ তর্করত্ব এবং 
অন্তান্ত লেখকদের লেখায় আমর দেখিতে পাই কিন্ধু হষ্টিশক্তির নৈপুণোর 
জন্যই দীনবন্ধু যেমন অসাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পাঁভ করিয়াছেন তেমন 
আর কেহই লাভ করিতে পারেন নাই | দীনবন্ধুর নাটক ও গ্রহনে বণিত 
মমাজ আজ আর নাই, কিন্ত তাহার চরিত্রগুলি ও তাহাদের অদ্ভুত আচরণ ও 
-অসঙ্গত কথাগুলি আমর। কোনা্দন ভুলি না। 

দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা] করিতে গেলে তাহারু পরি কল্পনার উদ্ভট 
মৌলিকতা ও হাসাকর অনঙ্গতির কথাই প্রধানত মনে পড়িবে । সেজন্তই 
তাহার হাস্যরলের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবারিত প্রাচুর্য রহিয়াছে । কিন্তু শুধু 
তাহাই নহে। তিনিই অর্বপ্রথম হাঁস্যরসকে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের পর্ধায় হইতে 


৫২৮ বঙ্গপাহিত্যে হাস্যরসের ধার! 


ব্দনামিশ্রিত ও সহাচ্ভূতিপিক্ত হিউমারের স্তরে উন্নীত করেন। চবিত্রাঙ্ছনে 
তিনি যে বাস্তবতীবোধ ও স্ক্ম তুপিকাঁর স্পর্শ দিয়াছেন তাহাতে হাহার 
চবিত্রগুলি সমসাময়িক সমাজের গপ্ডি ছাড়াইয়া নিত্যকালের বসক্ষেত্রে বিচরণ 
করিয়াছে । অংলাপের ভাষাকে নিবিকাঁর নিষ্ঠার সহিত চবিতজ্রানগ কৰিয়া 
এবং এক একটি উদ্ভট ও মৌলিক মন্তব্য আকম্মিকভাঁবে চরিজ্রের মুখে 
অবতারণ করিয়া হাঁপির আচমকা আলোকে তিনি চরিত্রকে আলোকিত 
করিয়া তুলিয়াছেন। 

দ্রীনবন্ধুকে আমরা হিউমাঁরধর্মী রসল্রষ্টা বলিয়াছি, কিস্তু বস্কিমচন্দ্রকে, 
অবিমিশ্র হিউমাররসিক লেখক বল] চলে ন1। তাহার ছুইখানি শ্রেষ্ঠ হাস্য- 
বসের গ্রন্থ “কমলাকান্তের দপ্তর” ও “লোকরহণ্যে” যথাক্রমে হিউমার ও বঙ্গের 
পরিচয় পাওয়া যায়। “লোকর্হস্য” তত্কালীন সমাজের বিরুতি, ভণ্ডামি ও 
পরানুকরণ গ্রভৃতির প্রতিক্রিয়া হ্বরূপ লিখিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একট! 
সাময়িক ও প!রিপাশ্বিকের প্রেরণা রহিয়াছে, কিন্ক “কমপাকান্তের দপ্তরের 
প্রেরণা একট বুহন্ধর মানববেদনা ও গভীবতর জীবনবোধ হইতে উৎসারিত । 
তাহ হাসি ও কান্নার এক অপূর্ব খিলনতীর্থ । তাহার ভপক্কীপের করুণ গভীর 
পরিবেশে হাঁদারদ শুধু কেবল ₹€1791-এর জন্য আসিয়াছে । উদ্ভট ঘটনাগত 
হাঁসাবম তাহার উপগ্নাসে খুব কমই আছে। কোথাও কোথাও চরিত্রগত 
হাপারস এবং অধিকাংশ স্বলেই লেখকের সরস টীকাটিগ্ননী, তুচ্ছ বাস্তব 
আড়ন্বরপূর্ণ বর্ণনা এবং কোন কোন চরিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত, পরিহাসক্জিপ্ধ 
বাগ বৈদগ্ধা হইতে আসিয়াছে । 

“কমলাকান্ছের দর্চরে' যে হাপ্যরনম তাহ! সশব্দ ও উতরোল নহে, শাহ] মুছু 
কোমল ও অন্থঃশায়ী। মানষের দৌষক্রটির কারুণ্যময় অনুভূতিতে তাহার 
পরিণতি । কোকিল, বিড়াল, টেকি, পতঙ্গ ইতাদি তুচ্ছ বিষয়ের 
গম্ভীর বর্ণনা কিংব! মাহুষের ভাব ও শ্বভাব উহাদের উপর 'আরোপের ফলে 
আমাদের হাসারল উত্রিক্ত হয়, কিন্ত যখন একটি গভী জীবনদর্শন উহাদের 
মধ্যদিয়া ব্যক্ত হয় তখন আমাদের হাঁদ্যরস এক তাৎপর্ধপূর্ণ জীবনচেতনায় 
উদ্বন্ধহয়। কমলাকাস্ত হাসিতে হাসিতে কানায় ভাঙিয়! পড়ে। এই কান্না 
অতীত গৌরবের জন্য, অতিক্রান্ত যৌবনের জন্য, আমঙ্ন বিদায়ের জন্য । 
সন্ধ্যাবেলার আকাশ যেমন অস্তগত কূর্ধের রক্তিম শ্বতি বুকে লইয়া! রোদন 
করে, কমলাকান্তও তেমনি হারানো! দিনের সুখসম্পধের কথা স্মরণ করিয়! 


নং 


বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হাম্তরসিক লেখ কমগুলী ৫২৯ 


'অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে । চার্লস্‌ ল্যান্বের পত্র ও প্রবন্ধে হামিকান্নার মিশ্রিত 
কুরে বিগত দিন ও প্রিয়বিয়োগের যে বিলাপ ফুটিয়! উঠিয়াছে সেই বিলাপ 
কমলাকাস্তের দণ্তরেও পরিস্ফুট ।১ কমপাকান্ত তাহার দপ্তর লিখিয়াছে 
অহিফেন প্রপাদাৎ। আফিংয়ের নেশায় লোকে অগংলগ্র কথা বলে, 
কমলাকাস্তের উক্তিগুলিও আপাত-অমংলগ্র মনে হইবে । কিন্তু এই আপাত- 
অনংলগ্ন ও অর্থহীন উক্কিগুলির মধ্যে এক গভীরতবর সামঞ্জম্ত নিহিত 
রহিয়াছে । এই যে লঘু ছন্মাবরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন জীবনদর্শন-:ইহাই 
কমলাকান্তের বিশিষ্ট শিল্প, এই বিশিষ্ট শিল্পের গুণেই “কমলাকান্তের দপ্তরে, 
উপভোগা বসের সহিত উপপাগ্ভ তত্বের এরূপ হন্দর মিলন ঘটিয়!ছে। 
প্রাকৃতিক জগতে ও পশ্রপক্ষী-কীটপতঙ্গের জগতে মান্গীয় ভাব ও শ্বভাব 
আরোপ করিয়া কমলাকাস্ত অনেক সময়েই হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছে। 
অন্ুষ্যকলের মধো মনুয্যজাতিকে বি'ভন্ন ফল ও ফুলের সহত তুপনা করিয়া! 
কমলাকাস্ত কৌতুক উৎপাদন ক।রফলাছে, কিন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বৈশিষ্টোর 
সহিত বিভিন্ন ফস ও ফুলের বোশষ্টোর কোন কোন দিক দিয়া] খিল থাকিবার 
ফলে এই কৌতুক প্রবলতর বেগ ও গুঢতর ভাত্পর্য লাভ কগিসাতছ। বেগথামের 
ইউটিলিটি দর্শনকে উদবদর্শন নাম ছ্রিয়া কমখলাকাস্ত একটি জটিল তথত্বের 
পরিহাসাত্মরক রূপ দিয়াছে, অথচ তাঁহার যুক্তিগুলির মধ্যে একট] সঙ্গতি 
খুজিয়া পাওয়া যায়। একটি সাম[্া মাত্র পতওঙ্গের আলোর দিকে আকধষণের 
লঘু হাস্তজনক বিবরণ দিতে দিতে কমলাকান্ত জীবনের চিত্বস্তন ট্র্যাজেডির 
বেদনাবস্ছিপ্ধ জগতে গ্রবেশ করিষাছে। পভঙ্গেন জীবন হইতে একেবারে 
রামায়ণ, মহাভারত ও শেকৃলপীয়রের ট্র্যাজেডির মধ্যে কমলাকাস্ত প্রবেশ 
করিয়াছে । আমার মন নামক প্রবন্ধে হান্ক; রসিকতা করিতে করিতে 
কমলাকান্ত বাহু সম্পর্ষের অদভ্যতা ও উদ্দার মানব্গ্রীতির কথা আঙ্গোচনা 
করিয়াছে । কিন্তু কমলাকান্ত গম্ভীর তা'ত্বক বলিয়া পরিটিভ হইতে চাহে 
না, সেজন্য সকপ তত্ব পরিহাসের বাম্পে উড্ভাইয়। দিম! শেষকালে ০ বাঁলয়াছে, 


১। ল্যান্থের জালোচনায় প্রিষ্টলী পিখিয়াছেন, ও 
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৩৪ 


৫৩5 ব্গসাহছিত্যে হাশ্তরসেব ধাবা! 


€তোমর1 কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার? বসস্তের কোকিলে 
কোকিলের কুহুধবনির সহিত যানবচবিত্রের অসারতা ও কত্রিমতার তুলনা 
করিয়। তাহাকে লইয়] কমলাকাস্ত একটু ব্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যস্ত এই 
কোকিলের সহিত শ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কোকিলকেই তাহার মুখপাত্র 
করিতে চাহিয়াছে। কমলাকান্তের স্বর সর্বত্র ব্যঙ্গ হইতে এই বেদনাময় 
শ্রীতিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে । ফুলের বিবাহে কৌতুকের উৎপত্তি 
হইয়াছে ফুলের মধ্যে মানবীয় অনুভূতি ও অনুষ্ঠানের আরোপের ফলে। 
বড়বাজারে প্রসন্ন গোয়ালিনীর প্রসঙ্গেই তাহার কধা আরম্ভ এবং এ প্রসন্ন 
গোয়ালিনীর প্রসঙ্গেই কথ শেষ। আদি ও অস্তে এই রমিকতার স্থর রাখিয়া! 
সে পাঠকের চিত্তে গ্রসন্ন ভাশ্যরুসের ভাব বজায় রাখে, কিন্ত প্রবন্ধের মাঝখানে 
বিভিন্ন শ্রেণীর মাচ্ধকে হরেক রকম দোকাঁনদারের ভূমিকায় খাডা করিয়া 
উদ্ভট অসঙ্গতিজাত বক্গরসের সঙ্গে তীক্ষ জীব্নবিশ্লেষণের পরিচয় দিয়াছে । 
বিড়ালের মধোও গ্রবন্ধের গোড়ায় ও শেষে বিডালের সহিত কমলাকান্তের 
হাক্কা রমিকতা রহিয়াছে, কিন্তু প্রবন্ধের ভিতরে সমাজতম্থবাদের গুরুতত্ব 
লইয়। আলোচনা করা হইয়াছে । ঢেঁকিতে গুরুগন্ভীর শব্দভাবগ্রস্ত 
আলোচনার ফলে হাস্যরস দুর্ঘমনীয় বেগে উচ্চুসিত হইয়া! উঠিয়াছে। 
লেখাটির মধো তত্বের অবতারণা কম এবং আছ্ন্ত সুক্শ্নেষাত্মক কৌতুকোচ্ছল 
বর্ণনাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। শেষে এই কৌতৃকরসের একেবারে 011708- 
স্বর্গে টেকির ধান ভানিবার প্রার্থনা! মঞ্জুর হুইয়াছে এবং দেবরাজ ইন্দ্র অনুগ্রহ 
করিয়া তাহাকে এক সের অমুত ও এক ঘন্টার জন্য উর্বশীর সঙ্গীত বরাদ্দ করিয়। 
দিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্ত লাভ করিয়া কমলাকান্ত দেখিল,__অমৃত নহে, এক 
সের ছুধ এবং উর্ধশী নহে, প্রসন্ন গোয়ালিনী, উর্বশীর সঙ্গীতের পরিবর্তে নেশা- 
খোর, বিটলে, পেটার্থী ইত্যাদি হুর সম্বোধন । অচৈতন্ত-অবস্থার জগতের সহিত 
চৈততন্ত অবস্থার জগতের এই গুরুতর বাবধানের ফলেই হাস্যরস এখানে এত 
প্রবল । একা, আমার ছুর্গোৎমব, একটি গীত, বুড়া বয়মের কথা, কমলাকাস্তের 
বিদ্বায় ইত্যাদি প্রবন্ধে বঙ্গরসিক তা অপেক্ষ। বদন] ও বিলাপই বেশি ফুটিয়াছে। 
কমলাকান্তের জবানবন্দীতে কৌতুকরসের সহিত ঈষৎ ব্যঙ্গরসের মিশ্রণ 
হইয়াছে । “কমলাকাস্তের দর্ধর” বাংল! রসসাহিত্যের অমর সম্পদ । শুধু এই 
একখানি গ্রন্থের জন্যই বক্ষিমচন্জ্র হাস্যরসিক লেখকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
গ্বান অধিকার করিয়া থাকিবেন। 


বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হান্তরসিক লেখকমগ্ডসী ৫৩১ 


“কমলাকান্তের দণ্তরে”র মধ্যে অনভূতির যে নিবিভ স্পর্শ এবং শিল্পন্থষ্টির 
যে অনবগ্য চমৎকাবিত্ব রছিয়াছে 'লোক রহস্তে” ভাহ1 নাই । “লোকরহস্তে র 
মধ্যে সমাজের সামস্িক দোষ ও ক্মপনের বিষয় অবলঘ্ধন করা হইয়াছে এবং 
সেজন্য লেখকের হাস্তরসের অস্তপ্তি বিদ্রপশাশিত হইয়া উঠিয়াছে। 
ইহা অবশ্ঠই শ্বীকার করিতে হইবে যে, বহ্কিমচন্দজ্রের পূবে এবং তাহার 
সাত কালে অন্ুূপ বিষয় লইয়া! অনেকেই বাঙ্গবসা্রকরচন। পিখিয়াছেন, 
বিন্ত ভাষাশিল্প, বর্ণনাচাতৃধ এব” রসম্থ্টিতে ঠীহাদের ৮কহই বঙ্ষিমচন্তরের 
সমকক্ষ নহেন। বাবু5রিত্র লইফ়! ভবানীচরণ, প্যারীচা অনেকেই আলোচনা 
করিয়াছেন, কিছ্ধ বস্িম্চন্দ্রের মত কেহই অত অগ্প কথায় বাবুচপিত্রের এমন 
বুধাব্যাপ্ত সামগ্রিক রূপ ফুটাইয়। তুলিতে পারেন শা এবং আর কাহারও 
ব্যক্ষবিদ্রপ এত তীক্ষ ও অর্মভেদী হইয়া উঠে নাই । প্রবন্ধগালর মধ্যে 
বৃষ্কিমচন্দ্রের আঘাত অন্ত তীব্র এব মতবাদ অতিশয় ম্প্ছ হওয়। স্থেও 
তিনি নিন্দাচ্ছলে কিন্ত একটি কথাও খলেন নাই । প্রা প্রত্যেক প্রবন্ধেই 
তাহার ব্াঙগর আর্ট 1:০5 অথবা সেষাত্মক ব্াযাজপ্ততি অবশস্বন করিয়াছে । 
ইহারই চুডাপ্ত রূপ দেখ! যায় ভংপ্রাজন্তোত্র, ৰাণু প্রভৃ্ত রচনায় । কয়েকটি 
প্রবন্ধে তিনি বাঘ, হনুমান, গর্দন্ হত্যাদি পশুর রূপক গ্রহণ কারয়! নানা 
শ্রেণীর বিকৃতি, নির্বদ্ধিতা ও পরাষ্ঠকরণ প্রভৃতর প্রতি বিদ্ধেপ বণ 
করিয়াছেন। রূপকের আবরণে আবধুত বলিয়া এই সব রচনায় ব্যঙ্গের 
উপভোগ্যত; বাডিয়াছে, লন্দেহ নাই | নিকষ্ট প্রাণীর রূপক গ্রহণ করা হইয়াছে 
বলিয়া মান্ুধী জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতি বড হুয়া দেখা দিয়াছে । আর একটি 
বিষয় লক্ষ্য করা দরকার । রূপকের মধ্য দিয়া মানুষী জীবনের কোন দিক 
লইয়] বিদ্রপ করা লেখকের আসঙ্গ উদ্দেশ্য হইলেও বূপকবস্তর যথাযথ চিত্রণে 
তিনি অবহেলা করেন নাই । ব্যান, হন্তমান কিংবা] গর্ভের স্বভাব ও গুবণতার 
নিখুত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে বলিয়াই উহাদের সহিত মান্ধী দোষ ও দুর্বল- 
তার ব্যঞ্িত সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়া পাঠকের মনে কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়। 
'লোকরহস্যে”র ব্যক্ষবীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহ! যে, লেখক প্রায় প্রত্যেকটি 
রচনায় ভাষা ও বর্ণনাবীতির মধ্যে গা্ভীর্ধ, আডম্বর ও মহিমাধি৩ পরিবেশ 
বঙ্জায় বাখিয়াছেন। সমাসবন্ধ শব্গুলির বহুল প্রয়োগের ফলে ভাষার 


মধ্যে ষে গুরুত্ব ও ওজন্বিতার সঞ্চার হুইয়াছে তাহারই ফলে লেখকের বাঙ্ 
এরূপ ম্বত:স্ফৃত্তি ও তীব্রতা লাভ করিয়াছে । 


€৩২ বঙ্গসাহিত্যে হাশ্যারসের ধারা 


বস্িমচন্দ্রের উপন্যাসে হাস্তরস করুণ ও গল্ভীর রসের অন্বর্তী ইহা সতা 
কিন্ত, সেই হাস্যরুস শুধু কেবল কম্কেটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও চবিতে 
সীমাবদ্ধ হয় নাই | হাসারম যে জীবনরসের অঙ্গীভৃূ'ত, তাহা যে আমাদের 
কথায়, আচরণে, কর্মে ও ভাবনায় সর্বত্র বিবাজ্ঞ করে তাহা বহ্কিমচন্দরুই 
আমাদের দেখাইলেন। শিশিরৰিন্দুবর উপর আলোকসম্পাতের ন্যায়, মেঘচাবী 
বিদ্যুতের ন্যায়) অন্ধকার রজনী সিপ্ধ নক্ষব্রকিরণের লাঁয় হাসি ঘে জীবনের 
দুঃখবেদনাকে আলোকিত করিয়া তুপিতে পাবে তাহা বহ্িমচন্দ্রের সাহিত্যোই 
আমর! সর্বপ্রথম পাইলাম । কোথাও শুঠাৎ একটা জবস মন্তব্য করিয়া, 
কোথাও একট! তুচ্ছ ঘটনা অথবা চপরপ্রকে কৌতুকের বঙে রঞিত করিয়া, 
কোথাও পাঠকপাঠিকাদের পইয়া একটু উপভোগ্য রমিকতা করিয়া, কোথাও 
বা ছদ্মগানভীর্ষে ও কৃরিয গুরুত্বে আমাদের মনের মধো সোদ্বেগ কৌতুহল 
জাগাইয়া পরিশেষে আচমকা কৌতুকের আঘাতে সন কৌতুহল নিরসন করিয়া 
দেওয়া এইভাবে বঙ্কিমচন্ত্র তাহার সবত্রসঞ্চারী হাস্যরস তাহার রচনার 
বিষয়ব্প্তর সঙ্কে ওতপ্রোতভাবে মিশাইয় দিয়াছেন। 

উপরের আলোচনা! হইতে বস্কিমচন্দ্রের হাসারসের শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি 
লক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করিবে । প্রথমত, তিনি হাসারসকে: গ্রাম্য, 
অমাঞ্জিত ও অশ্লীল রূপ হইতে একটি মাঞ্জিত, পরিশ্তদ্ধ ও সুসংস্কৃত বূপে 
সর্বপ্রথম শাহতা-ক্ষেত্রে তুলিয়া ধর্িলেন। তাহান্ হাম্তরসে তাহার বিদগ্ধ, 
সংযত ও কুচিসম্মত মনের পরিচষ সর্বন্র পরিস্ফুট। দ্বিতীয়ত, তিনি 
হাশ্যরসের ধারাকে সব স্থলে বিশেষে চ'্বত্র ও ঘইনার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ন1 রাখিয়। তাহাকে সাহিত্যের সবাঙ্গে সঞ্চার করিয়া দিয়া সেই সাহিতাকে 
অিপ্ধ ও রমণীয় করিয়া! তৃলিয়াছেন। তৃতীয়ত, জীবনের লঘু ও গুকুত্বহীন 
দিক উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া! তিনি হাস্যরস স্ছি করেন নাই, 
হান্রসের মধ্য দি কোন উচ্চাঙ্গের ভাবুক! কিংবা কোন গভীর 
জীবনদর্শনের তাৎপর্য পারম্ফুট করাই হইল্‌ তাহার প্রকু 5 উদ্দেস্ত | 

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস লইয় বিস্তৃত আলোচনা আমর পূর্বে কারয়াছি। 
বহ্ষিমচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রণাথও জীবনের হাসিকান্নার পরিপূর্ণ মিলন 
ঘটাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই মিলন আরও সুক্ষ ও আরও ব্যাপক 
ক্ষেত্রে পবিশ্ফুট হইয়াছে। নিছক হাস্যরসন্থষ্টির জন্য তিনি 'হাসাকৌতুক? ও 
“ব্যঙ্গকৌতুকে'র স্তায় দুইএকখানি পুস্তিক। ছাড়া আর কিছুই লেখেন নাই, 
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আবার হাস্যরস বর্জন করিয়! কোন গল্প, উপন্থাম, নাটক ও প্রবন্ধও রচনা 
করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও কোন কোন স্থানে কৌতুকরসের প্রাবল্য 
দেখা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কৌতুকরসের প্রাবপা খুব কম। 
কৌতুকরসের স্থুল উপাদানগুলি তাহার সাহিত্যে প্রায় অদৃশ্য বলিলেই চঙ্গে। 
হুপ্ন কুচিসম্পন্ন পরিবেশে, বুদ্ধিমাজিত ও বৈদগ্ধাদীপ্চ, সংযত অন্ুভূভিষিশ্রিত 
হাশ্ুরস্ই তাহার সাহিত্যে প্রকাশিত । বঙ্কিমচন্দ্রের মধোও স্থানে স্থানে 
ব্যঙ্গের যে তীব্র তীক্ষ রূপ, স্বীয় মতের যে উগ্র অভিবাক্তি দেখ! যায় 
রণীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের স্বল্নসীমায়িত রচনাক্ষেত্্র ছাড়। তাহার নিদর্শন 
কোথাও পাওয়া যায় না। বুণীন্দ্রনাথের হাস্যরমে এক উদার, সংযত, সহনশীল 
৪ ভূয়োদশী জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিন সমাজজীবনকে 
গভীরভাবে দেখিয়াছলেন কিন্তু এই জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া পড়েন নাই । 
সেজন্য তাহার হাস্যরসে কোন দলীয়তা ও শ্রেণীশ্বার্থ প্রধান হইয়া উঠে নাই। 
তাহার হাস্যরসের আবেদন একারণেই সার্বজনীন' ও চিরন্তন । স্থান ও 
সময়ের গণ্ডি অতিন্রম করিঞ তিনি শাশ্বত জীবনের ক্ষেত্র হঠতে হাসাব্সেক 
উত্ম সদ্ধাণ করিয়াছেন । তিনি হামারসের মধ্যে নিজেকে ধর] দেন নাই 
বলিয়া আমর] হাসিবার সময় তাহাকে ঠিক আমাদের মধো পাই না। তিনি 
আমাদের ভালাইয়াছেন; কিন্তু নিজেকে নিরপেক্স রাখিয়্াঙ্থেন £ এই বুদ্ধি- 
সচেতন, স্বাতগ্ত্যবাদী, গুঢরসদন্ধানী [ষ্টিই হইল আধুনিক রসদৃষ্টি। এঠ 
সৃষ্টির সবৌত্ম প্রকাশ রুবীন্দ্রনাখের সাহিত্যে । 

হাস্যরসের কপানৈপুণ্য সর্বাপেক্ষা সাথকভাবে প্রকাশিত জইয়াছে তাঙ্াও 
প্চনায়। উইট ও হিউম্ারের নিপুণতম প্রয়োগ সেখানে আমরা দেখি । প্রশ্ণথ 
চৌধুরীর মধ্যে উইট অনেক স্থানে একটি অতিশমিত আঙ্ষিকবিলাস হইয়া 
টাড়াইয়াছে, কিন্তু রবীজ্রনাধের মধো উইট জীবনের সহিত গভীরভাবে সংযুক্ত | 
টইটের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির কুশক্গী প্রকাশ এবং হিউমারের মধো হদয়বত্তির 
বভঃচ্ফৃর্ত অভিব্যক্তি । রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায় হিউমার ও শেষ- 
দকের বচনায় উষ্নটের প্রাধান্ত দেখা গেলেও মোটামুটি কাহার সাহিত্যে এই 
যইয়ের একত্রিত প্রকাশই দেখা যায় । উইট ও ছিউমাবের এই পরিপূর্ণ মিলনের 
ন্যই তাহার প্রহসনগুলি এমন উজ্জ্বল অথচ গভীর হইয়া উঠিক়্াছে। সামাজিক 
দীবনের সহিত তাহার সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় ছোট- 
গল্পে এবং সেই ছোটগন্পে তাহার সহানুভুতিসঞ্জাত ছিউমারের পরিচয়ই বেশি 


৫৩৪ বঙ্গসাহিত্োে হাস্যরসের ধার 


পাওয়া ষায়। জীবনের শেষ দিককার কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে 
চলিত ভাষার চুল চমকে ও বুদ্ধিদীপ্ত বাগভঙ্গীর সুনিপুণ প্রয়োগ তাহার 
সাছিত্যে উইটধমী হইফ্জ] উঠিয়াছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "105 
£99.6996 ৪7৮ 1৪ 60 000098%1 &:৮ | রবীন্দ্রনাথের উইট অথবা বাগবৈদঞ্ধোর 
ক্ষেত্রে এই উক্তিটি আরও সার্থক মনে হয়। তাহার শব্ধচয়ন ও 
শবযোজনাবীতি স্থুল ও বহিঃনর্বস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই, ভাব ও রচনার 
সামগ্রিক সৌন্দর্ষের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে । এজন্যই নিপুণ রসশিল্ী! 
হওয়! সত্বেও শিল্পকে গোপন করিয়া রসকেই তিনি প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন। 
তাহার হান্যর্স আচমক] আঘাতে আমাদের মনকে উত্তেজিত করে না, বাস্তব 
জীবনের আত্স্তক বিকৃতি ও বিপর্যয়ের দূপ তাহাতে নাই, তীক্ষ কণ্টকের 
মত 'তাহা। আঘাত করিবার জন্য উদ্যত নহে । ক্ষর্ধকিবণ গ্রহণ করিয়। বৃক্ষপত্র 
যেমন সবুজ ও তুন্দর হইয়া উঠে, রবীন্দ্রনাথের হাস্যের কিরণে তাহার 
পাহিত্য তেমনি চিরনৃতন ও উপভোগ্য হইয়| উঠিয়াছে। অদৃশ্য রক্তধারা 
মানবদেহকে যেমন সজীব করিয়া তোলে, তাহার প্রচ্ছন্ন হাপ্যধার] তেমনি 
তাহার সাহিতাকে সরস ও সমৃদ্ধ করিয়া! তালরাছে। 

দীনবন্ধু পর খাঁটি হিউমারশিল্লী হইলেন শরৎচন্দ্র। দীনবন্ধুর মতই 
হাসারসন্ষ্টিতে শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক ও সাবলীল নৈপুণ্য ছিল এবং দীনবন্ধুর 
কারুণ্য ও সমবেদনা শরৎচন্দ্রের হাপ্যংসে পাওয়া যায়। তবে দীনবন্ধু 
লেখায় হাস্যরস প্রধান ও করুণ বূস তাহার অন্ুবতী এবং শরুৎচন্দ্রের 
সাহিত্যে করুণবস মুখ্য, হাস্যরস তাহার অধীন। বঙ্কিমচন্দ্রের হিউমার 
বিশেষ বিশেষ রচনায় লীমাবদ্ধ, কিন্তু শরৎচন্দ্রের হিউমার সবাত্রসঞ্চারী । 
রবীন্দ্রনাথের হিউমার গৃঢ় ও অস্তঃশায়ী, তাহার হাসি অন্ুচ্চ ও [নিয়ন্ত্রিত এবং 
সমবেদনাও শিল্পবোধের দ্বারা] মংযত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের হিউমার স্থানে স্থানে 
প্রবলতর হাস্যে প্রকাশিত এবং তাহার সমবেদনা শিল্পবোধের সংযম স্থানে 
স্থানে মানে নাই। | 

পল্লীপরিবেশে জীবনের বেদনাময় রূপ অস্কনে শরৎচন্দ্রের তুলনা নাই। 
এই দিক দিয়া ইংরেজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ওপন্তাসিক টমাস হাডির সহিত 
তাহার মিল দেখা যায়। হাডির উপন্যাসে হতভাগ্য মানুষের যে সীমাহীন 
বেদনা, নারীজীবনের প্রতি তীহার যে অপরিমেয় সহামুভূতির পরিচয় পায়] 
যায় তাহার নিদর্শন শরৎচন্দ্রের উপন্থামেও আমর] দেখিতে পাই। কিস্তহাভি 
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প্রধানত করুণ রলশিল্পী এবং শরংচন্দ্র করুণ রণের সহিত হাসারপের দিকও 
উপেক্ষ1! করেন নাই। এই করুণরদের সহিত হাম্যরপেব সশ্মিলত ধার! চার্লস্‌ 
ডিকেন্সের উপন্তাসে অতি সার্থকভাবে পরিস্ফুট হুইয়াছে। চার্লস্‌ ভিকেজ্সের 
হাম্তরন প্রধানত চরিক্রাশ্রিত এবং শরৎ্গন্দ্রেও ভাহাই। [ডকেন্সের হাস্য রসে 
ব্যঙ্গ ও কারুণ্য উভয় দ্িকই আছে এবং শরৎ্চন্দ্রের মপ্যেও এহ উভয় [কের 
সন্ধান পাই । ভিকেন্সের ব্ঙ্গবসাতুক চারত্রপগ্তসি অপেক্ষা করুণ হাস্তরসাত্মক 
চরিত্রগুপিই অ ধকতর জীবন্ত হইয়া! উঠিয়াছে। শরঙ্5জ্জের পাহত্যেও ব্যঙ্গ- 
বসের নিদর্শন রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ব্ঙ্গরসের প্রেরণা কোন বিশেষ মত 
অথবা দলীয় উদ্দেশ্য হইতে আপে নাই, মানুষের দোষ শু ছুবশতা দেখাইয়া 
তাহাকে শান্তি দিফার সংকল্প হইভেও মানে নাহ, আপয়াছে পীড়ত ও 
অত্যাচারিত মাহষের বেদনাবোধ হইতে । গোঙন গুণ ও গোপোক্ক 
চাটুযোর নাচতা ও ভগ্তামি দেখিক়! শু৫ু কেধল তাহাদেও প্র ও ব্যঙ্ষাম্মক হাপি 
নিক্ষেপ কর্ধিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই ৮1, সঙ্গে সঙ্গে পলানমাঞজের অপহান্স ও 
লাঞ্ছিত মানুষের জন্যও আমাদের মন সমহ্েদনাঈ অ:ভষিক্ত হইয়া উঠে। 
অব্য রাপবিহারী চিত্রের সহিত পাপ্চয় লাভ কারবার সময় এই সমবেদণ! 
উদ্রেকের কোন স্যোগ নাই। তাহার অপকার্িতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, এবং 
দেই অপকারিতাও কোন জঘন্য অন্তা কমে কলুধত নহে। তবে ব্াঙের 
দিক দিপা বিচার করিলে বাদবিহাপীর তৃলনা বোধ হয় বাংলা 
সাহিতো নাই । 

শরৎচন্দ্রের গল্প ও উশন্টাদে কৌতুকরম স্থানে স্থানে আছে বটে, কিন্ত 
তাহা প্রধান হইয়া উঠে নাই। উদ্ভট ঘটনাগত কৌতুকরস শ্রীঙ্কান্ত ছাড়া 
অন্য কোথাও তেমন নাই । বাগবৈদগ্ধ্যও তাহার লাহিত্যে তেমন কোন 
উল্লেখযোগ্য স্বান শাভ করে নাই, কিন্তু তাহার ভাষা, ভাব ও রসের 
সহিত অবিচ্ছেষ্ভ ভাবে যুক্ত হইয়া আছে, তাহা কখনও অস্তত্ব জাহির 
কন্রিবার জন্য ব্যগ্র নহে। বাগবৈধগ্ধেযর বস সৃষ্টি করিবার জন্য শিল্পার 
যে বুদ্ধিদীপ্ত স্তরে অবস্থানের প্রয়নোঞ্জন, ঘে নিরপেক্ষ-দৃবত্ব বজায় রাখা আবশ্যক 
শরৎ্চন্জ্রের সে সব ছিল না। তিনি হৃদগের অনুভূতিতে তাহার হৃষ্টিকে 
দ্ি্ধ ও সরস করিদ্া তুপিয়াছেন। নিজেকে তাহার অঙ্কিত চরিব্রের মধ্যে 
অনাবৃতভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিপ্নাছেন। শরৎচন্দ্র জীবনের কুণ্ী ও কদর্য 
দিক দেখাইয়।ছেন বটে, কিন্তু তাহার ভ্বদয়রসে তাহা রাও সুন্দর ও জিগ্ধ হই! 


৫৩৬ বঙ্গসাহিতো হাশ্তরষেব ধার! 


উঠিয়াছে। ডিকেন্দের করণ হান্তরস সম্বন্ধে প্রিষ্টলী যাহা বলিয়াছেন তাহা 
শরৎচন্জ্রের হাস্তরস সম্বদ্ধেও বলা চলে-- ০ 1৮ 1088 10718765060 60৪ 
ঘম02]0 59161) 169 0165 800. 100909106 180810692 1, 

আমর! বিভিন্ন প্রকার হাস্যরসের সার্থকতম শিল্পীদের লইয়া! আলোচন। 
করিয়াছি । হিউমারে দীনবন্ধু ও শরৎচন্দ্র, হিউমার ও বাঙ্গবিদ্রেপে বস্কিমচন্ত্ 
এবং হিউমার ও উইটে ববীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু নিছক 
উইট অথবা] ধাগবৈদগ্ে বোধ হয় শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দিতে হয় প্রমথ চৌধুরীকে । 
অবশ্ তাহার বাগ বৈদদ্ধ্য স্থানে স্থানে বিশেষ অথধযুক্ত ও কিকিৎ উদ্দেশ্যচালিত 
হইয়াছে। সে-সও ক্ষেত্রে বাগবৈদগ্ধোর সহিত বাঙ্গরন মিলিত হইয়াছে। 
এই ব্যঙ্গ তাহার মানসিক গঠনের সঙ্গে যেন স্থায়ভংবে যুক্ত হইয়াছে, 
সামক্সিক বা কোন আংাঁশক সমাজপসমস্যার প্রতক্রয়। স্বরুপ ইহ দেখা যায় 
নাই। কোন ক্যক্তিবিশেষের প্রতিও তাহার ব্যঙ্গ প্রধুক্ত হয় নাই। জাতির 
ভাবপ্রবণতা ও মানসধম্ই এই বাঙ্গের লক্ষ্য। তাহার উদ্দেগ্ঠ শুধু মনোরঞ্ন 
বা তরল কৌত্রকস্থষ্টি নে, নৃতন জীবননীতির গুতিপাদন। একদিকে তিনি 
যেমন প্রাচীনের অন্ধ মোহ ও নিক্ষিয় জডতাকে আখাত করিয়াছেন অন্যদিকে 
তেমনি জীবনের অতিবিক্ত ভাবপ্রুবণ ৪1 « গুরুত্ববোধকেও খোচ। দিয়াছেন। 
জীবনকে সচল ও সহজভাবে দেখংই ছিল তাহার আসল উদ্দেশ্য । ্‌ 

শব্দগ্রয়োগ ও বাক্যগঠনের যতরকম বোঁচত্র্য ও শিপধয় ঘট)ইয়। বাগ বৈদদ্ধ 
সট্টি করা যাইতে পারে সেগুলির প্রায় সবই তাহার সাহিত্যে দেখি। 
রবীন্দ্রনাথ বাগবৈদগ্যকে জীবন্বসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন, কিন্তু প্রমথ 
চৌধুরী জীনরসের উপরে বাগ বৈদগ্যকে স্কাপন করিফাঁছেন। সেজন্যই তাহার 
সাহিতা অগভীর ও সচেতন আঙ্গিক বিলাসী হইয়! পড়িয়াছে। ভাহার সাহিত্য 
পড়িবার সময় বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্েব পর্যাপ্ত অনুশীলন চক্তিতে থাকে | সেজন্য 
বুদ্ধিপ্রবণ, সংস্কৃতমাজিত মনের কাছে তাহার আবেদন কথনও কমিবার নহে। 
আধুনিক সাহিত্যিক যন যুক্তবাদী বরচনারীত্ির কেষ্ট বেশি আগ্রহশীল, 
সেজন্য এই মন গুম্থ চৌধুরীর সাহিতা কইতে হিশ্যে শ্রেরণা লাত করে। 
বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বাগভঙ্গী ও বুছ্িভিন্তিক জব্নদুির উপর 
প্রমথ চৌধুরীর গুভাব সামান্য নহে। 
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কেতকদাস-ক্ষমানন্দ--৩১১৫২১ ৭২, 
৮১১ ৮২১ ৮৩ 
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কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--৫৯, ৪৬৬- 
৪৭০১) ৪৯৮১ ৫১৫১ ৫২৫ 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” 

( কবিগান সংকলম্বিত। )১--২৫২ 
ক্ষণিক।'_-৩৭৫, ৩৭৬ 
কষুদিরাম?--৫৮, ৩৪০১ ৩৪২-৩৪৪ 
“খাপছাড়া-৩৭৩, ৩৮০১ ৩৮২, ৩০৩ 
'খাসদখল'--৪৭৯, ৪৮০ 
থুকুমণির ছড়া'--২০৭ 
“গড্ডলি কা'__৫১৯, ৪৬০ 
গভ্ভীগাগান-- ৭২ 
গগল্পগুচ্ছ' --৩৭১, ৩৭২ ৩৯০-৩৯২ 
«গল্প কল্প”-_-৪৬০ 
'গলসলপ'- ৩৭৩, ৩৮০১ তন২ 
গিরিশচন্দ্র - ৩৩৮১ ৩৬১১ ৪৭৮ 
€গুগুরত্বো দ্ধার'--২৫২ 
গুহদাহ--৪০৬ 
“গোড়ায় গলদ'_-৩৭১ 
গোপালচন্দ্র বন্দোপাধাায়--২৫১,২৫৩ 
গোপালভাড়--১৯১-১৯৫১ ৫০৩-৫০৪ 
গোপীচন্দ্রের গান_-১৬৮-১৭৪ 
গোবিন্দ অধকারী--৫২, ২৩৫-২৪৫ 
গোবিন্দর্দীস-+১৪৮১ ১৫১১ ১৫৪১ ১৫৫ 
“গোবিন্দদ্াসের কড়চা--১৫৬ 
“গোর্থ-বিজয়”_-৬৫১ ১৭৪-১৭৬ 
“গোরা”-+৩৯২৯ ৩৯৩ 
ঘনরাম চক্রবর্তী--১০৮১ ১০৯) ১১০ 

১১১১ ১১২১ ১১৩১ ১১৪ 
ঘনরাম দ্াস--১৪৬ 
“ঘোষালের ভ্রিকথা'--৪১২১ ৪২১ 


ব্ঙ্গলাহিত্যে হান্যরসের ধারা 


“চক্ষুদদান'--৪ ৭৪ 
চত্ীদদান--১৪৮১ ১৪৯ 
চণ্তীমঙ্গল'-_৫১, ৬৫) ৮৯-১০৭১ ১০৮ 
“ক্রনাথ'---৪*৪১ ৪০৮ 
চর্ধাগীতি ক।'--৬০-৬৪ 
ণচবিত্রহীন'--৪০৭ ও 
“চাটুয্যে ও বীডুষ্ে'--৪৬, ৪ ৭৮ 
“চারইয়ারী কথা'_-৪১২) ৪২১-৪২২ 
'চিনিবাদ চবিতামৃত+_-৫৮, ৩৫০) 
৩৫১৪ ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭ 
“চিরকুমার সভা1+--২০, ৩৭১, ৩৮৮১ ৩৮ 
“চৈতন্যচবিতামুত”_-১৫৬, ১৬২, ১৬৫, 
৩৫৪ 
চৈতন্তচবিত সাছিত্য-_-১৫৬-১৬৭ 
'চৈতন্ত ভাগবত'--৬৫১ ১৫৬১ ১৫৮, 
১৫৯১ ১৬০) ১৬২১ ১৬৩১ .১৬৪১ 
১৬৬ ১৬৭ 
“চৈতন্তমঙ্গল”__-১৫৬, ১৫৮৭ ১৫৯১ 
১৬১১ ১৬৬ 
“চোরের উপর বাটপাড়ি'--8৭৮ ৫১৪ 
ছড়া-২০৭*২১৮ ৫০৫১ ৫০৬ 
£ছড়1” (রবীন্দ্রনাথ)--৩৭৩১৩৮২, ৩৮৪ 
“ছড়ার ছবি'--৩৭৩। ৩৮৯ 
“ছিন্নপত্র”+-৩৭১১ ৩৭২, ৩৯৬ 
জয়ানন্দ-_ ১৫৬১ ১৪৮, ১৫৯১ ১৬১, 
১৬৬) ২২০১ ২২৮ 
'জামাই বারিক*--৪৬+ ১০১১ ৩০৮, 
৩১২, ৩১৩১ ৫২ 
“জীবনস্থৃতি'--৩*২১ ৩৯৭ 
জ্যোতিরিন্্রনাথ--১৯, ৫৮১ ৪৭৫-৪৭৭ 


নির্দেশিকা 


ণুনটুনির বই" -১৮৮ ১৯০ 
ঠাকুরদাস চক্রবর্তী-_২৫০ 
'ঠাকুরদাদার ঝুলি'-_+১৭৭, 3৭৮, ১৭৯, 
১৮০) ১৮৫ 
ঠাকুরমার ঝুলি--১৭৭ ১৭৮, ১৮০, 
১৮৭, ১৮৮১ ৫০৩ 
“ঠানদিদ্দির থলে? _-২১৬ 
পিমকচবিত'--৩৩০, ৩৩৫ 
«ভিনমিস'---৪৭৮ 
গপসঙ্গীত” --২৪৫, ২৪৬ 
“তাজ্জব ব্যাপার*_-২২, ৪৬, ৪৭৮, 
৪৭৯১ ৫১৪ 
“তাসের দেশ+-_৩৭৩, ৩৯৩ 
ভ্রিলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় _ ৫৯, 
৩২৮৩৩৬১৪৫৯৪ ৪৬৩ 
“দত্।'--৪০৫১ ৪১০ 
“াদদামহাশয়ের থলে” ১৭৭, ১৭৮১ 
১৮০) ১৮৫) ১৮৬) ৪৮৯ 
"দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ' ৪৭৭ 
দ্াশরথি বায়--২৫৫-২৬৩ 
দীনবন্ধু মিত্র--১৯, ৩১১ ৩৩, ৪৬, ৫১১ 
৫২১ ৫৪১ ৫৮১ ১০১, ১৫৯১ ২১৯১ 


২২০১ ২২২১ ২৬৬, ২৮৪১ ৩০২" 


ঃ 
৩১৪) ৩২৪১ ৪৭১১ ৪৭২১ ৪৭৭ 

'দেনা-পাওনা”--৪*৮ 

“দেবী চৌধুরাণী'__-৩২৭ 

ছ্রিজবংশীদাল-_-৭৪, ৭৮১ ৮৫১ ৮৭১ ৮৮ 

দ্বিজেন্দ্রলাল বায়_-৫৮, ৪৩১-৪৩৯ 

৪৪০১ ৪8৪৭১ ৪৪৮ 
“ধর্মমঙ্গল'---১০৭-১১৬১ ৫০১ 


৪ 


৫৪8৫ 


'ধুস্তরী মায়া'--৪৬* 
“নবদুূতীবিলাস”_-৪৫১ ২৮০-২৮২ 


“নবনাট ক+--৪ ৭৩, ৪ ৭৪) ৪৯৬ 
'নববাবুবিলান'-_8৪, ২৭৯-২৮১, 


২৮২, ২৮৯ 
“নববিবিবিলাম” --৪৫, ২৮০-২৮৪ 
“নবীন তপন্থিনী”_- ১৯১ ২১৯ ৩০৮৭ 
৩৩ ৭) 
'নয়নটাদের বাবসা'-- ৩৩০, ৩৩৫ 
'নাথগীতিক1,--৫৫, ১৬৮-১৭৬ 
শারায়ণ গঙ্গোণাধ্যায়---৪৮৮ 
লারায়ণদেব--৭৪১ ৮৩, ৮৪১ ৮৫) ৮৭, 
৮৮ 
“নিষ্কৃতি,_৪০৬ 
নীলুঠাঝুর-- ২৫২, ২৫৩ 
'নীল লোভিত'-- ৪১২, ৪২০ 
“নেড! হবিদ্দান”_-৫৮ 
“নৌকাডুবি” --৩৯৩ 
“পঞ্চভূত”--৯৭, ৯৮, ৩৭১৪ ৩৯৭-৩৯৮ 
“পঞ্চানন্দের উপদেশ'--৩৩৭ 
“পত্রাবপী,_-৩৬০ 
“পরদদচারণ”--৪১৬, ৪১৭. ৪১৮১ ৪১৯ 
“পস্মাপুরাণ-_-৭৫ ৭৬১ ৭৮১ ৮৪, ৮৫৯ 
৮৭, ৮৮ 
পরুশুঝাম---৫৯১ ৪৫৯-৮৬৫ 
পারব্রাজক--৩৬০১ ৩৬৩) ৩৬৫ 
পর্রিমল গোহ্বামী--৪৮৮১ ৫১০ 
“পরিহাসবিজল্লিতম**--৪৮১ 
“পল্াতকা'--৩৭২১ ৩৭৬ 
পলীগীতিক?__-১৯৬-২০৬ 
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*পল্লী সমাজ. 9০৪, ৪*৮ 
পশ্তপক্ষীর কথা ১০০ 
পুনশ্য'--৩৭২, ৩৭৬ 
পাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায়--৩৪*, ৪৮৮ 
“পাচুঠাকুর”-_ ৩৩৯, ৩৪ ৭-৩৪৮ 
পারীঠাদ মিত্র-_ ৫৮, ২৬৬১ ২৮০, 
২৮৬-২৯২, ২৯৪, ৩০৭; ৩৪০১ ৪৯৬১ 
৫০৯১ ৫১৭০) ৫১১১ ৫১৩, ৫৩১ 
প্রবারদ---২১৯-২২৮ 
প্রমথ চৌধুরী__ ৪০, ৫৮, ৭১, ৪১১- 
৪২৫, ৪৪৫), ৫১৫) ৫১৮১ ৫৩৩, ৫৩৬ 
প্রমথনাথ বিশী--৩০, ৪৫১ ৫৯, ৩৩১, 
৪৮০-৪৮১১ ৫১৫ 
'প্রহাসিনী+--৩৭২৭ ৩৭৫১ ৩৮০১ ৩৮১, 
৩৮২১ ৩৮৩ 
“প্রাচীন কবিম'গ্রহ'-_-২৫১, ২৫৩ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তয+--৩৬০, ৩৩১ ৩৬৫ 
পপ্রায়শ্চিত্ত'_-৩৮৫১ ৩৮৬ 
'ফান্ধনী'--৩৮৬ 
“ফোকল। দিগম্বর'--৫৯, ৩৩৫ 
বঙ্কিমচন্দ্র --৩৩, ৫৮১ ২১৭৯) ২২২২৬৬। 
২৬৭, ২৭৩১ ২৮০? ৩০২ ৩৩৪৭ ৩০৬, 
৩১১) ৩১৫-৩২৭॥ ৩৩৭) ৩৩৮১ ৩৪০ 
৩৭০১ ৪৭৬, ৪৯৬১ ৫১১১ ৫১৮১ ৫২৫) 
&২৮-৫৩১১ ৫৩৩১ ৫৩৬ 
ংশীবদদন (মনপামঙ্গল বচয়িতা)--৫৭ 
বংশীবদণ ( পদৃকর্তা )--১৫১ 
“বড়দিদ্ি'-_-৪০৫ 
বনফুগ--৪৮৮ 
বাইশ কবি মনসা--৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, 
৭৯) ৮০। ৮১১ ৮৫) ৮৬) ৮৭ 


বঙ্গলাহিতোো হাসাবরসের ধারা 


'বাঙ্গাজ নিধিবাম়১---৩৩১৭ ৩৩৫ 
“বাঙ্গালী চরিত”--৩৫১১ ৩৫৫৭ ৩৫৩ 
'বাংলার ব্রতক্থা”-- ২১৬ 
বাশরী--৩৭২ 

বাণী'--৪৪৩-৪৪৪ 

বাবু ৪৭৯ 

“বামুনের মেয়ে-৪*৩৯ ৪০৬ ৪৬৯ 
বিজমগ্ুপ্ত-৫৭, ৭৪, ৭৫, ৭৬ 

'বিদ্দায় আরতি*--৪৪৫ 
বিস্কাপতি--৮৯, ৯৫৪ ৯৬, ১৪৭, ১৫৪ 
“বিদ্তাসথন্দর'--২৮১ 

“বিন্বুর ছেলে'-_৪০৮ 

“বিপ্রদাস”_-৭৪ 

বিনেকানন্দ, শ্বামী_-৩৩৮, ৩৫৮-৩৬৬ 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়--৪৮৮ 
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়__-৫৯১ ৪৮৮ 


“বিয়ে পাগল! বুড়ো”-_-৪৬, ৩০৮১ 
৩০৯ ৪৯৬) €ত€৫ 


বিক্ূপাক্ষ_-৪৮২-৪৮৫ 

বিশ্বস্তর দাস--১৪৭ 

“বিষবুক্ষ”-_-৩২৭ 

“বিসর্জনঃ_-৩৭৩১ ৩৭৪১ ৩৭, ৩৮৪, 

৩৮৫ 

বীরবলের টিপ্লনী'--৪২৩ 

'বীরবালা? 

'বুড়ো৷ শালিকের খাড়ে রো।'--১৯, 
৪৭৫) ৪৯৬ 


৩১৩) ৩ 


বুদ্ধপ্মেব বহছ--৪৮৮ 
বৃন্দাবন দা--১৬০ 
“বেলাশেষের গান”--৪৪৫€ 
“বৈকৃষ্ঠের খাতা”--৩৭০, ৩৮৮ 


নির্দেশিকা 


বৈষবপদ্সাহিত্যা-_১৪৪-১৫৫) ৫৯১- 
৫৬২ 
£বৌমা?--২২ ৪৭৯ 
“বাঙ্ককৌতুক?- ৩৮৬) ৩৮৭-৩৮৮) 
৩৯৫) ৩৯৬, ৫৩৩ 
ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়--8৪) ৪৫, 
€৮) ২৬৬১ ২৭৮-২৮৫১ ২৮৬, 
৩০৭, ৪৯৬, ৫০৯১ ৫১০) ৬১৩ 
“ভারত-উদ্ধার*.- ৫৮) ৩৪৪১ ৩৪৬, 
৫১৩ 
ভারতচন্দ্র- ৫২১ ৫৩) ৫৪) &৫) ৭৪, 
৮৯১ ৯৫-১০৭১ ১৩৯) ১৯১১ ২৫৫, 
২৫৬১ ২৬৪১ ২৭১) ২৮১১ ৪১৩, ৪৯৪) 
৫৩৬০১ ৫১৮, ৫১৯? ৫২১, ৫২৪ 
“ভূতপুৰ" শ্বামী”--৪৮১ 
ভোলা ময়রা--২৫৩ 
“মডেশ ভগিনী'--৫৮, ৩৫০১ ৩৫১০ 
৩৫৬ 
“মদ খাওয়া বড় দায় জাত 
থাকার কি উপায়?_-২৯২ 
মধুহ্দন কান-_-২৪৫১ ২৪৬ 
মনমামঙ্গল- ৫০১ ৬৫, ৭৪-৮৯১ ১০৮ 
4০২ 
মনোজ বন্থ--৪৮৮ 
মহাভারত-- ৫৮) ১১৭১ ১৩১-১৩৭) 
৪৯৯ 


মাইকেল মধুন্থদূন - ১৯, ৫৮১ ২১৪৯ 


৩৪৪১ ৪৪৭) ৪৭৩, ৪৭৫) ৮১ 


মা।ণক গাঙ্গুলী--১১০, ১১১, ১১২, 
১১৫) ১১৬ 
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'মানপী+-- ৩৭৩) ৩৭৪) ৩৭৮ 
মুকুন্দরাম, কবিকম্বণ--৩০১ ৫০১ ৫১, 
৫৭১ ৮১$ ৮৯) ৯০-৯৫) ৯৬১ ৫০০১ 
৫১৮) ৫২১১ ৫২২১ ৫১৩১ ৫২৪. 
“মুক্তধারা'_-৩৮৫১ ৩৮৬ 
'মুক্তামালা'--.৩৩১, ৩৩৬ 
“মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত-_-৩১৭, 
৩২৪-৩২৫) ৩৫৪ 
মুজতবা আলী, সৈয়দ-_-৪৮৮ 
“মুগলুব'-_-৬৫ 
“মৃণা!পনী'_-৩২৫ 
'মৌচাকে চিল”-_৪৮১ 
যাওরা1---২৩৪-২৪৬ 
যাযাবর--৪৮৮ 
“যেমন কর্ম তেমনি ফল”_-৪৭৪ 
যোগগীন্দ্রনাথ সরকার-- ৪৮৮ 
যোগেন্ত্রচন্জ্র বন্---৫৮১ ৩৪ ৯-৩৫ ৭১ ৩৭৭ 
৪৯৭১ ৫১২১ ৫১৩১ ৫১৪ 
'ক্তকরবী'__-৩৮৫, ৩৮৬ 
বতীন -- ৪৮৮ 
'িজনী'__ ৩২৬ 
রজনীকাস্ত সেন-- ৪৪০-৪৪৪ 
রবীন্দ্রনাথ 


৫৮১ ৯7) ১৪৫১ ১৮৬১ ২৯৭) ২১০ 


৭* ১৭) ২০, ২৪, ৪০, 
৮ 
৩১৫, ৩১৬, ৩৬৭-৩৯৮, ৪ ১৪, 
৪৪৫১ ৪৪৭) ৪৪৮) ৪৫১১ ৪৫৪, 
৪৫৫, ৪৮৯/-৫১৫১ ৫১৮১ &২৫১ 
৫৩২-৫৩৪১ ৫৩৬ 
“রস কদদ্ব”'---৪ ৪৯-৪৫ ১ 
রসগ্রস্থাবলী-_-২৫০ 
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'ব্বানাধ্ায়ণ তকরতু ২১৯১ ৪৭১,৪৭৩ 
বামপ্রসান--২৫২১ ২৫৪১ ৫০৮ 
স্বাম বন্থু--২৫৩, ২৫৪ 
বূপদর্শী--৪৮৮ 
“লিপিকা”--৩৯৮ 
“লীলা বতী”-_২৩, ৩০৮১ ৩১৪ 
“লোকরহুসা'--৩১৭১ ৩১৮, ৩২২১- 
৩২৪, ৪৯৬১ ৫২৮১ ৫৩১ 
শরৎ্চন্দ্র---১৯, ২৯১ ২১ ২৩, £৭৯, 
৩০২, ৩৯৯-৪১০, ৪১৪) ৪৫৩, ৪১৮৪ 
৫১৫) ৫১৮) ৫২৫) ৫৩৪-৪৩৬ 
'শিবরাম চক্রবর্তী ৪৮৮ 
'শিবায়ন।_-৫৭১ ৬৫-৭৩১ ৭৫ 
£শেষ প্রশ্ন ৪০৮ 
“শেষরক্ষা”_-৩৮৮, ৩৮৯-৩৯৩ 
“শেষের কবিতা”-_-৩৭২, ৩৯৩-৩৭৯৪ 
“শ্ীকণন্ত'--৪০১-৪০৩, ৪ ০৬-৪ ০৭ 
শ্রীরুষ্ণকীর্তভন--১৩৮-১৪৪, ২৮১৯ ৫০১ 
-৫৮১ ৩৫১ 
সজনীকাস্ত দাস--৪৫। ৫৯, ৪৫১- 
৪৫৮ 
সত্যেস্রনাথ দত্ত--৯৬, ৪৪৫-৪৪৮ 
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“সধবার একাদশী”--২১৯১ ৩০৮১ 
৩০৯-৩১২১ ৪৭৩, ৪৯৬ 
“সনেট পঞ্চাশৎ--৪১৬১ ৪১৮ 
কুমার বার-”৮৪৮৮ 
হুনির্মল বস্থু--৪৮৮ 
স্থরেশ পসমাজপতি-_-৪৯৮ 
“যে?--৩৭৩, ৩৮০১ ৩৮২) ৩৯২ 
“সোনার তবী*_-৩৭২, ৩৭৫১ ৩৭৮ 
্যামিশিষ) সংবাদ--৩৫৯, ৩৬০ 
“হঠাৎ নবাব”_- ৪৭৭ 
হনুমানের স্বপ্র ৫৯, ৪৬০ 
হবিচরণ আচাধ-_-৭৯ 
হকু ঠাকুর-_২৪৭১ 
“হুসস্তিক1+-:8৪৫-৪৪৮ 
“হাসির গান'_-৪২৭১ ৪৩২ ৪৩৩-৪৩৯ 
“হাম্তকৌতুক'--৩৮৬-৩৮ ্ু ৫৩২ 
“হিতে বিপরীত” - ৪৭৭ 
ছতোম প্যাচার নক্সা'--৪৫, €৮, 
২২২১২৮০১ ২৯৩-৩০১, ৪২৮১ ৫১৩ 
হেয়ালী-_-২২৯-২৩৩ 
হেমচজ্জ বন্দোপাধ্যায় ৩৩৮১ ৪২৬- 
৪৮৩১ 


